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উপ. পথ) ও 'দবারাদ চপবাণ পুর্পেঃক্ঞ [বে বন্দোবস্ত, হইবার 
পরে গ্হ্স্থ ভক্ঞগণ নাশ্চিগ হহরান্যিচলশ, একলা বলেনি পালা বাধ না। 
কারণ, কলিকাতা প্রসিদ্ধ 15কিঞসকগণেধ অন্ঞাযত গ্রহণপুর্বক 
স্টাহ।রা স্পট স্বদরঙ্গম 'কব্িধাস্গিশেন, ঠাকুর কথবোপ এককালে 
চিকিৎসার অগাধ্য না হহলেও বিশেষ কষ্টসাম্য সন্দেহ নাই এবং 
তাহার আবোগা হওয়। দার্থ সমন্বনাতপেক্ষ। সুতরং শেব পত্যন্ত সেবা 
চালাইবার ব্যর কিরণ (নপ্বাত হই?ব, হাই এখন ত্তাহাদিগের 
চন্তার ধিবন্ধ হইয়াছিল । রীপ হইবারই কথগ!--কারণ, বলবা, 
সুরেক্্, রামচক্র। শিরিশচত্্র, মহে নাগ প্রন্থাতি ধাহার। ঠাকুরকে 
কলিকাতায় আনিম্না চিকিৎ্সাদর ভার লহইব্াছিলেন তাহারা কেহই 
ধনী ছিলেন না। নিজ পরিবারবর্গের তপণপোধণ নির্বাহপুর্বক 
সেবকগণের সাহত ঠাকুবেরভার “কাকী পহন করেন এবপ সামর্থ্য 
ঠাহাদিগেন্স কাহারও ছিল না। ঠাকুরের সাধারণ আলৌকিকত্ব 
তাহাদিগের প্রাণে যে দব্য আশা, আলোক, গানশদ ও শাঙ্ির ধার! 
"বাহিত কনিয়াছিল কেধল মান্ধ তাহাকছে প্রেরণায় তাহা] 
তবিস্ততের দিকে কিছুমাত্র দরষ্তিপাত না! কারয়। £ কার্যে প্রবভত হইয়া- 
ছিলেন । কিন্তু এ পৃতধার।..ষে সব্ধক্ষণ একটানে বহতে থাকিবে 


৫ ঠা | | ৮** বধ ১ম সংখা। 


এবং ভবিষ্কা্ের ভাবনা উহা হাটার সঙ্গ  শ্াহাদিগকে শিকল 
কিবে না একথা বালতে যাওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক । ফলে এরূপ 
হয়ও নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এরূপ সময় উপস্থিত হইলেই 
তাহারা ঠাকুরের ভিতর এমন নবীন আধ্যাশ্িক প্রকাশসকলের 
দর্শন করিতেন যে, এ ঢভাবনা কোণায় বিলীন হইয়া যাইত এবং 
তাহাদিগের অস্ত্র পুনধায় নূতন উ২সা- ও বলে পুর্ণ হইয়া উঠিত। 
তখন আনন্দের উদ্দাম উল্লাসে যেন খিচাপবুদ্ধর অতীত ভূমিতে 
আরোহণ পূর্বক তাহার! দ্রিব্যালোকে দেখিতে পাইতেন যে, ধাহাকে 
তাহার! জীবনপথের' পরম অবলম্বন স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি 
কেবল মাত্র অতিমানৰ নেন কিন্ত আধ্যাত্তিক গগতের আশ্রয়, 
জীবকুলের পরমগতি-_দেবমানব নারাধ়+ঠ। তাহার জন্ম, কর্ম, তপস্তা। 
আহার, , বিহার-_-এমন কি দেহের অসুস্থতানিবন্ধন যন্ত্রণীভোগ 
পর্ণান্ত সকলই বিশ্বমানবের কস্যাণের নিমিত্ত । নতুব৷ জন্ম-মৃত্যু-জর!- 

ব্যাধি-ছুঃখ-দোষাদ্দির অতীত সত্।সঙ্কল্প পুরুযোত্তমের দেহের অসুস্থতা 
কোথার ? সেবাধিকার« প্র্ধানপৃর্ধক তাহাদিগকে ধন্য ও কুতকৃতার্থ 
করিবেন বলিয়াই তিন অধুন। ব্যাধিগ্রন্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন ! 
দঞ্চিণেশ্বর পর্য্যন্ত গমন করিয়া যাহাদিগের ভাহাকে দর্শন করিবার 
অবসব্র ও সুযোগ নাই তাহাদিগের প্রাণে, দিব্যালোকের উন্মেষ 
উপস্থিত করিবার ন্বন্যই তিনি সম্প্রতি তাহাদিগের নিকটে আসিয়! 
অবস্থান করিতেছেন । পাশ্চাতা *শিক্ষা্ম্পন্ন জড়বাদী মানব, যে 
বিচ্ঞানের ছায়ায় দড়াইয়। আপনাকে নিরাপদ ও সর্ঝজ্ঞপ্রায় ভানিয়। 
ভোগবাসনার তৃজিপাধনকেই জীননের লক্ষ্য করিতেছে, ঈশবর- 
সাক্ষাৎকাররূপ দিব্যবিজ্ঞানের উচ্চতর ম্লালোকে দহার অকিঞ্চিৎ- 
করত প্রতিপানপূর্বক তাহার জীবন ত্যাগের পথে প্রবপ্তিত করিবার 
জন্যই তিনি এখন এরূপ হইয়। রহিয়াছেন ! -তবে কেন এই আশক্ক।, 
অর্থাতাঁব হইবে বলিয়া! কি জন্য ছুর্ভাবন।? যিনি পেশাধিকার প্রদান 
করিয়াছেন, উহ। সম্পর্ণ করিবার সামর্্য তিনিই তাহাদিগকে প্রদান 
করিবেন । 
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" ॥ ভাবুকতার উচ্ছাসে ুতিরঞ্জিত করিয়া আমরা উপরোক্ক কথাগুলি ' 
বলিতেছি, পাঠক যেন ইহ! মনে না করেন। ঠাকুরের সঙ্গগুণে তক্ত- 
গণকে এরূপ অন্্তব ও আলোচন! করিতে নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি 
বলিয়াই আমাদিগকে ত সকল কথ। লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে। 
দেখিয়াছি, অর্থাভাববশতঃ ঠকুরের শেবার ক্রটি হইবার আশঙ্কায় যন্ত্রণা 
করিতে উপস্থিত হইয়া তাহারা পূর্ববোক্ত ভাবের প্রেরণায় আশ্বস্ত *ও 
নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়। গিয়াছে । কেহ ব! বলিয়াছেন, “ঠাকুন্ন নিজের 
জোগাড় নিজেই করিয়া লইবেন, যদি না করেন তাহাতেই বা ক্ষতি 
কি? (নিজ বাটি ছেখাইয়1) যতক্ষণ ইটের উপরে ইট রহিয়াছে ততক্ষণ 
তাবনা কি ?1-_বাটি খন্ধক দরিয়া তাহার*সেবা ভালাইব 1 কেহ বা 
বলিয়াছেন, “পুত্র কন্যার্র বিবাহ*বা অসুস্থতা কালে যেরূপে চালাইয়। 
থাকি সেইরূপে চালাইব, স্ত্রীর গুত্রে ছই চুরি.খান। অলঙ্কার বতক্ষণ 
আছে ততক্ষণ ভাবনা কি+ আবার কেহ ব! মুখে এরূপ প্রকাশ না 
করিলেও আপন সংসারের ব্যয় কমাইয্বা অকাতরে ঠাকুরের সেবার 
ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া! এ বিষয়ের পরিচয় প্রদান» করিয়াছেন। এরূপ 
ভাবের প্রেরণাতেই স্ুরেন্দ্রনাথ বাটিভাড়ার সমস্ত খ্যয় একাকী বহন 
করিয়াছিলেন এবং বলরাম, রাম, মহেন্দ্র, গিরিশচন্ত্র প্রস্ৃতি সকলে 
মিলিত হইয়া ঠাকুরের ও তাহার *স্পকেকগণের নিষিস্ত এককালে 
যাহা কিছু প্রয়োজন হইয়াছিল সেই সমস্ত গিনিতে  প্রবৃত 
হইয়াছিলেন । ». ও 

তক্তগণ এরূপে যে দিব্যোল্লাস প্রাণে অন্ুতৰ করিতেন তাহা এখন 
ঠাকুরকে অবলম্বন করিয়*তাহাদ্দিগকে পরম্পরের প্রতি আরুই্ট এবং 
সহানুভৃতিসম্পন্ন করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল । প্রীরামক্্ণ- 
তক্তসঙ্ঘরূপ মহীরুহ দক্ষিণেশ্বরে অদ্ুরিত হইয়াছিল বলিয়। নির্দিষ্ট 
হইলেও এখানে উহা নিজ আকার ধারণপূর্বক এত ক্রুত বার্ধত হইয়া 
উঠ্িয়াছিল যে, তক্তগ্নণের কেহ কেহ তখন স্ট্ির করিয়াছিলেন, 


&ঁ বিষয়ের সাফল্য আনয়নই ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধির অন্যতম 
কারথ। 





৪ উন! ধন | ১৬ভা বস-৮১স সংখ্যা । 





যতই দিন গিয়াছিল ততই 'ঠাববের শতবার হইবার কারণ এবং 
কত দিনে তাহার আলো গা চওর়া মদগপলে ইজ্ডাদ বিষয় লঈনু। নান! 
জল্পন। ও বিশ্বাস ভক্গণ্ত্রে মনে উপশ্তিতি হইছা ঠাহাদিণকে যেন 
কয়েকটি শ্রেণীতে বিজ করিধ কলিন্স । আহার অতীত 
জীবনেপ অপৃষ্টপুল। ঘটনা! ণসীপ আাশাচনঃ সং উহাদিখের মুলে 
থাফির! ত.এনকে অনু মানু শলত 17 ক্ষ্ুর/ছিল, তাহ 
স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়! একদক হাগিশন ক দাবনা কেন 
পরের নিকটে প্রকাঁও কটিতেন নুগাব তাল ঠাকুনের শারীরিক 
ব্যাঁধিটা মিপ্যা ভান মাত ও চিক্দিলতশধ স্ধশাততল্পি তশ্য ভিনি উহা 
জানিয় বুঝিয়। অবলম্বন ক লাভ ংুগ্ঠন ১ যখনষ ইচ্ছা হহবে 


রী 


পি, শ ) শর 
পুনরাম্ব পুবেবর ন্যায় ামংদিগের নিক্াটি প্রকাশ হহবেন । বিশাল 





বউ ০৩০ আলএটি মোর পতানিডাজ রা ক" রঞহারাজ সর হার 





১ 


কল্পনাশভি লইয়া আজি সারশচঞ্ঠ এই দলের লেভা হইদ। 
উগ্িয়াছিলেন । অন্য এস দল বাঁলিশেল, মাহা বিছা হচ্ছাত সম্পু 
অনুগত হষ্টরাঁ “বন্তান ও সপকাব কক্দাকূ্টান করিতে ঠাকুল 
অত্যন্ত হইনাছেন, সেট অনসঙ্গাছি গনকলাযাণসাদনকানী নিক্ষ গুঢ 
সিদ্ধিন্ন নিমি « ঠাহাতি . বকড়ুকালের জজ) পাাাপিগ্রন্দ করিয়া বাশিয়ত 
ছেন$ উহার সম্যক লহস্থা নদ ঠাকুর শা্ং কালুতে পারিয়াছেন কি 
না বলা যায় না; আহা!ল ই ত্াঠশ পতসা পি হলেই ঠাকুর পুনরাক্ষ 
স্রন্ত হইবেন" অপর এক দল প্রকাশ সলিছেন জন্য, সুতা, জরা, 
ব্যাধি, এ সকগ শরীধের ধলা, শরীক পাকলে হক দিন নিশ্চয়ই 
এ সকল উপন্তি ত হটে, ঠাকুরের শারণলচ ব্যাধিও প্রক্ধাপে উপস্থিত 
হইয়াছে, অভ এ' উগ্ধার একটা মঙপৌকিক গৃর্গ কারণ আছে ভাবিয়া 
এত জঙ্সনার পয়োজন কি? যন দি ন! আমন স্বরং প্রতাঙ্ষ 
কলিতেছি তত দিন পর্বাশ্ত উ!কুপ পক্ষে কোন বিবয়ের. মীমাংস। 
আমর। তকমা র দ্বার। |লশেষর7 শিশেদণ না কতির। নির্রিচা্রে 
গ্রহণ করিতে শান্ত নাত 5 আমল) ঠাগাকে আরোগ্য করিবার 
ন্ট প্রাণপনে সেপ। কািব গ্ধং ভন যানবজাবনের যে উচ্চাদর্শ 
1লুছে ধাপগ পান ক্ছে্ চিএ ত 1শল সঙ্গ পানশ গঠন করিতে 
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/ 








রা সপ 
যথাসাধ্য.চেষ্টা ও পাধনভঙ্ছনে নিং ুক্ত গাকিব । বলা বাহুল্য শ্রীমুত* 
নরেন্দ্রনাথই ঠাকুরের শুক শিস্কণর্গের প্রাতন্পি স্বক্াপে শেষোক্ত মত 
প্রঃ কঃবিজেন। 


ঠাকুছের পিন প্হিণিশিক শধাপর্থ হাহা সন্ধে জরূপ 


ঙ পা ন রন 
নাশ? ভাল ও মত গোবিণ হারলে শাভাপ মদত শ্শানুসাত্রে 
ঙ গু | 
জবস আিবাহিত কারনে এবং প্দাস্তুঃকরণে চাভাহ সেবার নিষুদ্ভ, 


গাকিয় ভাঙার জগ ভা ভন করিতে পাশিলে জাহা।দঞ্জের পরম" 
মঙ্গল হবে একথন পর্ণ শিশাসবান ছিলেন এন একদল 
াহাকে সুগার হাছন পয়া, ভাতাদ পক্ষ ও আঙ্িমানস পলিনা এবং 
অপরুদল দেবমাণন বু পরা বিশ্বাম করিলেও উনহাদগের পরস্পরের 
প্রতি অদ্ধার অভ্র এষ্কানদিনপউনহ্িত হব নাই । 

বা] হউক, ক গণ আবাসিক এগাশুসপশ ঠাকুপ্নকে অবলম্বন 
করিয়া এখন ছক্তগণের শিহ্য প্রত্যক্ষগো রর হইতেছ্িল পাঠককে 
উহ] বুনাইশ্বার জন, গাখরা যাঁভ] দেখিয়া, 'গ্ুঃনপ কয়েকটী ঘটনার 
এখানে উল্লেখ করিব ।  গটনাস্ল ঠাকবের » শুক্রবন্দ তিন্ন অন্ত ঘষে 


সকল লোক শাহাকে কালে প্রথম দর্শন করাত আপিয়াছিলেন 
উাহারাও প্রহান্ম করিয়া ছ্ছলেন। হঃ 


আমরা ভাঁতপুনে বালিয়ান্ডি, শ্তাকরের চিকিৎসার ভার শ্রহণ 
করিয়া ডাক্তার মহেন্দ্রণাল সরকার পরম উৎসাহে তাহাকে আরোগ্য 
করিবার জন্য বন্ কর্বিয়াছিশেন | ্ত্রাভে। বৈকালে, মধ্যান্ছে ঠাকুরের 
শরীর কিরূপ থাকে চাহ1 উপর্যপরি কয়েক দিবন আসিয়া দেখিয়া 
তিনি ওষবাদির ব্যবস্থার্খস্থওর করিয়াছিলেন এবং চিকিৎসকের কর্তব্য 
শেষ করিবার পরে এসকল, দিবসে ধর্মসন্বন্ধীর্ নান প্রকার প্রসঙ্গে 
কিছুকাল ঠাকুরের সহিত অতিবাহিত কারর[ছিলেন । ফলে ঠাকুরের 
উদ্ধার আধ্যাম্মিকতাক়্ তিনি বিশেবরূপে আই হইয়া অবসর পাইলেই 
এখন হইতে তাহার নিকটে উপাস্থত হইতে ও দুই চারি ঘণ্টা 
অতিবাহিত করিনা যাইতে পান্িসেন। তাহার মুদ্যবান্‌ সময়ের 
এ৩ আঁখক ভগ অধানে কটাহবার পন্ঠ ঠ।কুন্ একাদন তাহাকে 


৬ উদ্বোধন। 1 ১.শ বর্ষ--১ম সংখ্যা। 





স্কৃতজ্ঞত৷ জানাইবার উপক্রম করিলে তিনি বৃত্ত. হইয়! বলিয়। উঠিলেন, 
“ওহে, তুমি কি ভাব ফেবল তৌমারই জন্ত আমি এখানে এতটা সময় 
কাটাইয়া ষাঈ? ইহাতে আমারও স্বার্থ রহিয়াছে । তোমার সহিত 
আলাপে আমি বিশেষ আনন্দ পাইর। থাক। পুর্বে তোমাকে 
দেখিলেও এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত,হইয়। তোমাফে জ্জানিবার অবসর 
ত পাই নাই তখন এটী করিব, ওটা করিব, হা লইয়াই বাস্ত থাকা 
শিয়াছিল। কি জান, তোমার সন্যান্ুরাগের জন্যই তোমায় এত 
ভাল লাগে ; তুমি যেটা ভাল বলিয়া বুঝ তার একচুল এদিক ওদিক 
। করিয়া চলিতে বলিতে পার না; অন্যস্থলে দেখছ তারা বলে এক, 
করে এক ; এ্টে আমি. আদে সহ করিতে পাবি না। মনে করিও 
না, তোমার খোসামুদি কর্চিঃ এমন চাষা, আমি মই; বাপের কুপুত্র ! 
(বাপ অন্তায় করলে সাকেও স্পষ্ট কথা না বলিয়া থাকিতে 
পারি না'; এজন্য নামার ছুমুথ বলে নামটা খুব রটিয়! গিয়াছে ॥ 
ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “তা শুনিয়াছি বটে; কিন্ত 
এইত , এতদিন এখানে আস্চ” আমি ত তার কিছুই পরিচয় 
পাইলাম না 1, ৃঁ |] 
ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, 'সেটা আমাদের উভয়ের সৌভাগ্য ! 
নতুবা! অন্যায় বলিয়া কোন বিষয় ঠেকিলে দেখিতে মহেন্্র সকার 
চুপ করিয়। থাকিবার বান্দা নয় । বাহ! হ"ক,সত্যের গ্রতি অনুরাগ 
আমাদের'নাই, একথ যেন ভাবিও না। সত্য বলে ফেট! বুঝেছি, 
সেইট! প্রতিষ্ঠা করিতেই « আজীবন ছুটাছুটি করেছি এঁ জন্যই 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসারস্ত, এ জন্তই বিজ্ঞানচু্চার মন্দিরনির্্মাণ”_ 
এরূপ আমার সকল কাজেই ।, 
যতদূর মনে হয়, আমাদিগের মধ্যে কেহ এই সময়ে 'ইঙ্গি 
করিয়াছিল, সত্যান্রাগ থাকিলেও ডাক্তার বাবুর অপর বিদ্যার 
শ্রেণীভুক্ত আপেক্ষিক (7517৩) সত্যাবিষ্কারের দিকেই অনুরাগ 
--ঠাকুরের কিন্তু পরাবিদ্যার প্রতিই চিরকাল ভালবাসা । 
ডাক্তার উহাতে একটু উত্তেজিত হইয়৷ বলিলেন, 'এ তোমাদের 
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টি 
এক কথা; বিদ্যার আবঞ্কর পরা, অপ্পরাকি? যা হ'ত সত্যের 

প্রকাশ হয় তার আবার উচ নীচু কি? আর যদ্দিই একটা এরূপ 
মনগড়। তাগ কর, তাহা! হহলে এট ত স্বীকার করিতেই হইবে, 
অপরা বিদ্কার ভিততুর দিয়াই পর] বিগ্ভা লাভ করিতে হইবে _ 
বিজ্ঞানের চষ্চ। দ্বার আফ্কর। যে" সকল স্ত্জ প্রত্যক্ষ করি তাহা 
হইতেই জগতের আদি কারণের বা ঈশ্বরের কথা আরও বিশেষ 
তাবে বুঝিতে পারি। আঁি"নাস্তিক বৈজ্ঞানিক ব্যাটাদের *্ধরিতেছি 
না! তাদের কথা বুঝিতেই পারি না চক্ষু থাকিতেও তারা অন্ধ । 
তবে একথাও ষদি কহ বলেন যে, অনাদি অনস্ত ঈশ্বরের সবটা তিনি 
বুঝে ফেলেছেন, তা 'হুলে তিনি হয় মিখ্যাবাদ্ী, জুয্লাচোর-_না হয় 

ত তার জন্য পাগলাগারদের লাবস্থা করা উচিত ।, 

ঠাকুর ডাক্তারের দিকে প্রসন্নষ্টিপাত, পুর্বক হাসিতে হু!সিতে 
বলিলেন, “ঠিক বলেছ, ঈশ্বরের *ইতি” যারা করে তাহা হীনবুদ্ধি, 
তাদের কথ। স্হা কর্তে পার ন)।” * 

এ বলিয়া ঠাকুর আমাদিগের জনৈককে ভক্তাগ্রণী শ্রীরাম প্রসাদের 
_-কে জানে মন কালী কেমন, বড় দর্শনে না পায় দরশন* গীতটি 
গাহিতে বলিলেন এবং উহা শুনিতে শুনিতে উহার তাবার্থ 
মুহুম্বরে ভাক্তারকে মধ্যে. মধ্যে বুঝাইরা এর্দতে লাগিলেন । “আমার 





* কে জানে মন কাঁলী ফেষন। * 
ঘড় দর্শনে না পায় দরশন ॥ 
কালী পল্লাবনেষ্ছংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ। 
ডাকে মূলাধারে সহশ্বারে সদ! ঘোগী করে মনন ॥ 
আল্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রয়োগ লক্ষ এমন। 
তার! ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছা মন়ীর ইচ্ছা! যেমন ॥ 
মায়ের উদর ব্রন্মাও ভাগ, প্রকাণ্ড তা জান কেমন। 
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্খ, অন্ত ফেব! জাঙ্গদ তেষন॥ 
প্রনাদ ভাবে লোকে হাসে, সম্তরণে পিদ্ধু গদন। 
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বোঝে না ধরেবে শলী হয়ে বামন 
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ও ভ্রীতিসম্পন্ন হইয়] উঠিতে ছিলেন্ন ঠাকুরও তেমনি তাহাকে ধন্মপথে 
অগ্রসর করিয়! দিবার জন্য যত্রণর হইণাছিলেন। তত্িন্ন গুণী ব্যক্তির 
সহিত আল।পেহ গুণীর সমধিক প্রীতি জানিয়া ঠাকুর তাহার শিল্ুবর্গের 
মধ্যে মহেন্দ্রনাথ; [গরিশচন্দ্র, নরেনন্দ্রনাথ প্রমুখ লা্‌ছা বাছা জোক 
সঞ্চলদক মধ্যে মধ্যে স্থাখধান্‌ ডাক্জারের সাত আলাপ করিতে 
পাঠাইয়াছিলেন ॥ গ্রারশচন্দ্রের সহিত পারি! চতি হইবার পরে ডাক্তার 
একপিন ুদধচরিতের অভিনয় দর্শন 'কারিয়া উহার শতমুখে প্রশংসা 
করিয়াছিলেন এবং তত্রুত অন্ত কয়েকখারনি নাটকেরও আতনয 
দেখিতে গিয়াছিলেন। এরপে নরেন্রনাথের সহিত আলাপে সুগ্ধ 
হইয়া তনি তাহাকে একদিন নিমন্ত্রণ কক! ভ্ভোঞন কলাইয়াছিলেন 
এবং সঙ্গীতবিগ্ভাতেও কাহার অপধিকাল আছে জানিয়। এক দন ভজন 
শুনাইবার জন্য 'অভরোধ করিয়াভছিজেন ; আহার কয়েক দিন পরে 
ডাক্তার এক দিবস অপরাহরে ঠাকুরডে শোঁখতে আসলে নরেক্রন/থ 
তাহার প্রতিএরতি রঞ্াপূবাক দুই' তিন থঘণ্ট' কাল তী'হ,.কে ভজন 
শুনাইয়াছিলেন। ডাক্তার সেহ দিন উহ্বাভে এত আনার্দত হ্ইয়া- 
ছিলেন যে, বিদাত্রগ্রহণের পূর্বে নরেন্দ্রকে পুল্রের সায় নেহে মাশীব্বাধ 
আলিঙ্গন ও চুম্বন কাঁরয়া ঠাকুরুকে বলিয়াছিলেন, “এব মণ ছেলে ধণ্ম- 
লাভ করিতে আসিয়াছে (দেখিয়া আমি বিশেষ ' আনন্দিত, এ একটি 
রত্ব, যাতে হাত দিবে সেই বিষয়েরই উদন্লতিসাধন করিবে । ঠাকুর 
উহাতে নরেন্দ্রনাথের প্রতি প্রস্ন ষ্টিপাতপুব্বক বলিয়াছিলেন, “কথায় 
বলে অইৈতের হঙ্কারেই গীর নদীয়ায় আসিয়াছিলেন, সেইরূপ ওর 
( নরেন্দ্রের ভন্ুই তো সং গী1? এল হউতে ঠাবুধকে দেটিতে 
আসর নরেন্দ্রকে সেখানে উপস্থিত দেখিঙগেই ডাক্তার তাহার নিকট 
হইতে কয়েকটি ভজন ন। শুনিয়া ছাড়িতেন ন)। 

এরূপে ভাদ্র জাশ্বিনের করদঃশ অভীত হইয়া ওমে ছুর্খীপুজার 
কাল উপস্থিত হইয়াছিল । ঠাকুরের অস্ুস্থত1 এ সময়ে কোন কোন 
দ্বিন কিছু অধিক এবং *.ন্। সকল দিনে অল্প, এইভাবে :লিয়াছিল। 
গধধে সম্যক ফল পাওয়া যাইতেছিল না। ডাক্তার এ? দিন 
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* আসিয়া রোগ বাড়িয়ে দেখি বলিয়। বসিলেন, “নিশ্চয় পথোর চকান 

অনিয়ম হইতেছে; আচ্ছ! বল দেখি, আজ কি কি খাইক্াছ? 

প্রাতে ভাতের মণ, ঝোল ও ছুধ, এবং সন্ধ্যায় দুধ ও যবের 
যণ্ডাদি তরল খাদ্ই ঠাকুর খাষ্টতেদ্বিলেন, সুতরাং এ কথাই বলিলেন । 
ডাক্তার বলিলেন” “তথাপি নিশ্ম্ কোন নিয়মের বাতিক্রম হইয়াছিল। 
আচ্ছা বল ত 'কানশকোন্‌ আনান্জ দিয় ঝোল রাধ। হহয়াছিল 1*্ঠাকুর 
বলিলেন, "আলু, কাচকুঃ, বেগুন, দুই এক ট্রকর] ফুলক$পও ছিল, 

পক্তার বলিলেন, "এ -স্কুলকপি খেয়েছে? এই ত খাবার, 
অত্যাচার হস্তেছে, ফুলকপি বিষম গরম ও* দুষ্পাঠ্য। কয় টুক্র: 
খেয়েছ ? 

ঠাকুর বলিলেন, £এক* টুব্রাও খাই নাই, তবে ঝোলে উহা! ছিল 
দেখিয়াছি ।' 

ডাক্তার বলিলেন, 'খাঁও আর নাই খাও, ঝোঁলে উহার সত্ব ত 
ছিল, সে জন্যই তোমার হজমের ব্যাঘাত হইয়। আজ ব্যারামের বৃদ্ধি 
হইয়াছে । ট 

ঠাকুর বলিলেন. 'সে কি গো! কপি খাইলাম না, পেটের অন্থুখও 
হয় নাই, ঝোলে কপির একটু বস ছিল বলিয়া বাঁরাষ বাত়িঘ্নাছে, 
এ কথা। যে আদে মনে নেয় না 1১ ৯ 

ডাক্তার বলিলেন, “রূপ একটুতে যে কতটা অপকার করিতে 
পারে তাহ! তোমাদের ধান্পণ! নই । আমার জীবনের , এঁকট। টন! 
বলিতেছি, শুনিলে বুঝিতে পারিবে |. আমার হজমশক্তিট৷ বরাবরই 
কম: মধ্যে যধ্যে অজীর্ণে খুব ভূগিতে হইত; সে জন্য খাগ্ের সম্বন্ধে 
বিশেষ সতর্ক হইয়। নিয়ম রৃক্ষা করিয়া! সর্বদা চলি । দোকানের কোন 
জিনিস খাই না; ঘি, তেল পর্য্যন্ত বাড়ীতে করাইয়। লই । তথা 
এক সময়ে বিষম স্দি হইয়! ব্রন্কাইটিস্‌ হইল, কিছুতেই সারিতে 
চায় না। তখন মনে হইল, নিশ্চিত খাবারের কোন প্রকার দোষ 
হইতেছে । সন্ধান করিয়া উহাতেও কোন: প্রকার দোষ ধরিতে 
পাঁযিলায লা! ! উহার পদ্ষে সহসা এক দিন চোখে পড়িল, যে 


১২ উদ্বোধন। | ৯*শ বধ--১ম সংখা | 


সমস পি ০ ৬ অঃ চা সস ৫০৮ অন্ত একর পারার 


গোরুটার ছধ খইয়া থাকি তাহাকে চাকরটা কতকগুলো মাসকড়াই 
থাওয়াইতেছে । জিজ্ঞাস করিয়া জানলাম, কোনও স্থান হইতে 
কয়েক যন প্র কড়াই পাওর! গিয়াছিল, সদ্দির ভয়ে কেহ খাইতে চাহে 
না বলিয়া কিছু দিন হই তে উহা! গোরুকে খাইতে দেওয়া হইতেছে | 
মিলাইয়া পাইলাম) খন হইতে এীরূপ'করা হইয়াছে গলায় সেই সময় 
হইতেই আযার সন্ধি হইয়াছে । তখন গোরুকে এ কড়াই খাওয়ান 
বন্ধ করিলাম: সঙ্গে সঙ্গে আমার সন্দিও অল্পে 'অল্পে কমিতে লাগিল । 
সম্পূর্ণরূপে আরোগা ভাতে সেই বার অনেক দিন লাগিয়াছিল এবং 
শয়ুপরিবর্তনাদিতে আঁমার চারি পাঁচ হাজার টা্গা খরচ হইয়। 
গিয়াছিল।' ৯ 

ঠাকুর শুনিয়া হাপিতে হাসিতে বলিলেন, ও বাঁকা, এ প্ষ ত্তৃল- 
তলা দিয়া গিয়াছিল বলিয়া সদ্দি হইল সেইরূপ 1; 

সকলে হাসিতে লাগিল। ডাক্তারের এ*প অনুমান করাটা একটু 
বাড়াবাড়ি বলিয়া! লোপ হইলেও উহ্বান্তে াহার দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া 
ই বিধধে আর কোন কথাৎকেহ উত্থাপন করিল না এবং তাহার নিষেধ 
মানিয়। লইয়া এখুন হইতে ঠাকুরের বোলে কপি দেওয়! বন্দ করা 








হইল । 

ঠাকুরের ত।শবাস:, সরল খাবার এবং আপ্যাক্সিকতাগ ডক্তা- 
রের মন তাহার প্রতি ক্রধে কতদূর শ্রদ্ধাসম্পরর হইয়া উঠিতেছিল 
তাহা তীহার এক এক দিনের কগায়' ও কার্যে বেশ বুঝা যাইত । 
শুদ্ধ ঠাকুরুক কেন, তদ্দীর শুক্তগণকেও তিনি এখন ভালবাসার 
চক্ষে দেখিতেছিলেন এবং ঠাকুরকে লঙ্টয়া তাহারা থে একট! মিথ্যা 
হজুক করিতে বসে নাই এবিময়ে বিশ্বাস্লান্‌ হইয়াছিলেন। কিন্ত 
ঠাকুরকে তাহারা বেবপ প্রগাঢ় ভক্তি বিশ্বাস করিত তাহা তিনি 
কি ভাবে দেখিতেন তা] বল। যায় না। বোধ হন্ন তাহার নিকটে 
উহ1 কিছু বাড়াঝড়ি. বলিরা মানে হইত। অথচ তাহারা যে 
উহ (কান প্রক1' স্গার্পের জন্য অথবা "লোক-দেখান'র যত করে 
নম] »।হ। বশ বুঝিতে খারিজেন। সুতরাং ঠাহার নিকটে উহা 
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এক পবচির প্রহস্তের স্তায়, প্রতিভীত হত বলিয়া বোধ হয়। 
তক্তদ্দিগের সহিত থানষ্ঠ ভাবে মিলিত হইয়া তাহার তীক্ষ 
বৃদ্ধি এ শিষ/য়র সমাধানে নিত্য নিযুক্ত থাঁকিয়াও এ প্রহেলিকা- 
তেদে সমর্থ হয় নাই । কারণ, ঈশ্বরে বিশ্বাসা হলেও মানবের 
ভিতর তীাতার শসাধার্ণ শক্তিপ্রকাশ্ব দেখিয়া তাহাকে গুরু ও 
অবতার বলির শ্রদ্ধা পৃঁজাদি করাটা তান পাশ্দাত্য শিক্ষ!, 
প্রভাবে বৃঝি'ভ পারিতেন ন[,*৬এবং বুঝিতে পারিতেন না বলিয়া 
উহার বিরোধী ছিলেন। বিরোধের কারণ, সংসাধে ধাহার1 অবতার 
বলিয়া পুজা পাইন্েতেলেন ঠাহাছের শিষ্যপরম্পরো তীাহাদিগের 
ছন্িক্রের মহিম। প্রচার করিতে যাইয়। বুদ্ধি দোষে কোন কোন 
হলে শিব গড়িতে বদর পর্মডযা বসিয়াছেন। এবং এই জন্ত 
হারা স্বপপতঃ কীদৃশ ছিলেন, লোকেন তাহা৷ ধরা বুঝা এখন এক 
প্রকার অসম্ভব হুইয়! উঠিয়াছে। ই প্রসঙ্গে ডাক্তার একদিন ঠাঝুরের 
সম্মুখে স্পষ্ট “লিয়াও ছিলেন, “ঈশ্বরকে তক্তি পৃঙ্গাদি বাহ! বল তাহ 
বুঝিতে পারি, (কন্ত সেই অনন্ত ভগবান্‌ মানুষ হইরা আসিয়াছেন এই 
কথ! বলিলেই যত গোল বাধে । তিনি যশোদান্ন্দন, মেরীনন্দন, 
শচীনন্দন হইয়। আসিয়াছেন, এই কথা বুঝা কঠিন-_**+ নন্দনের 
দলই ৩ দেশটাকে ঈচ্ছন্ন দিরাছে!' ঠুকুবু এ কথার হাসিয়া 'ামা- 
দ্বিগকে পলিয়াছিলেন, “এ বলে কি ? তবে হীনবুদ্ধি গোড়ার অনেক 
সময় তাহাকে বাড়াইতে যাইয়। এরূপ.করিষা। ফেলে বটে 1  * 
অবতার সহন্ধীয় পূর্বোক্ত মত প্রকাশের জন্য ডাক্তারের সঙ্গে 
গিরিশচন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথের*্সময়ে সময়ে অনেক বাদান্বাদ হইয়াছিল। 
ফলে, উহার বিপরীতে অনেক যুক্তিগর্ভ কথ! বল] যাইতে পারে, 
ইহ প্রতিপর হওয়ায় এরূপ একান্ত বিরোধী মত সহসা প্রকাশ করিতে 
তিনি সতর্কতা অবলত্বন কবিয়াছিলেন | কিন্তু তর্কে যাহ হর নাই, 
ঠাকুরের যনের অলৌকিক মাধুর্ধ্য 9 প্রেম এবং তাহার ভিতর হুইতে 
যে আগষ্টপূর্ব আধ্যাত্মিক প্রকাশ ডাক্তারের সময়ে গমর়ে নয়নগোচর 
ভইতেছিল তাহা সবার. সে বিষয় সংসিদ্ধ হইয়াছিল. তাহার এরূপ 
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যত ধীবে ধীরে অনেকটা পরিবন্তিত হইয়াছিল। এ বৎসর চুর্গী- 
পূজার সন্ধিক্ষণে যে অলৌকিক বিভৃতিপ্রকাশ ঠাকুরের তিতরে সহসা 
উপস্থিত হইতে আমর! সকলে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলামঞ্, ভাক্তার 
সরকারও উহ দেখিবার ও পরীক্ষা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। 
তিনি সেই দ্দিন অপর এক *ডাক্ষার বন্ধুর সহিত তগাম্‌ উপস্থিত 
থাকিয়া তাবাবেশপাঁলে ঠাকুরের হদগ্ের স্পন্দনাদি বনতরপাহাযো পরীক্ষা 
করিয়াছিলেন এবং তাহার ডাক্তার, বদ্ধ ঠাকুরের উন্মীলিত নয়ন 
সন্ুচিত হয়কি না দেখিবার জন্য তন্মধ্যে অঙ্গুলি প্রদান করিতেও 
ক্রটি করেন নাই, ফলে হতবুদ্ধি হইয়া ্ঠাহার্দিগকে স্বীকার করিতে 
হইয়াছিল, বাহিরে ,দেখিতে সম্পূর্ণ মৃতের ন্যার প্রতীয়মান ঠাকুরের 
এই সমাধি অবস্থা সন্বন্ধে বিজ্ঞান কোনরূপ ॥সালোক এখনও প্রদান 
করিতে পারে নাই £ পাশ্চাত্য দার্শনিক উহাকে জড়ত্ব বলিয়া! নির্দেশ 
ও দ্বণা। প্রকাশপৃর্ধ্বক নিক্ত অজ্ঞতা ও ইহসর্বন্বতারই পরিচয় প্রদ্ধান 
করিয়াছেন ; ঈশ্বরের সংসারে এমন অনেক বিষয় বিদ্যমান, ফাহাদের 
রহুম্থভেদ দর্শন-বিজ্ঞান কিছুমাত্র করিতে সক্ষম হয় নাই--কোনও 
কালে পারিবে বৃলিয়! বোধ হয় না। বাহিরে মুতের স্যার অবস্থিত 
হইয়া ঠাকুয় সে দিন এঁকালে যাহ! দর্শন বা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 
তাহ1 কতদূর বর্ণে বর্ণে সত বূলিয়। ভক্তগণ মিলাইয়া৷ পাইব়াছিল, সে 
সকল কথ! আমর! অন্যত্র উল্লেখ করায় উহার পুনরানতি নিম্্রয়োজন | 
(ক্রমশঃ ) 
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হণচের্ষ্য শ্রীবিবেকানন্দ । 
( যেমনটা দেখিয়াছি ) 
'সমাধি। 
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ । 
( সিষ্টার নিবেদিতা ) 

যে ব্যক্তি একখানি সরু তও্ার উপর দিয়া কোন গভীর গহবর 
পার হয়, তাহার প্রতি মুহুর্তে হঠাৎ সমস্ত অত্যন্ত সংস্কার ও অনুভূতির 
কথা মনে উদয় হইয়ঃ সেই, অত্যচচ স্থান হইতে পড়িয়া যাইবার 
আশঙ্কা থাকে । আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার বাহিরে অবস্থিত 
যনোরাজ্যে মানবের মধ্য মধ্যে প্রবেশলাষ "সম্বন্ধে আমরা শাস্ত্রে 
ঘেসকল গল্প লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই, তাহাব্রাও অনেকট। এই 
রকমের | সাগরের উপর দিয় হাঁডিয়া যাইতে যাইতে যেষন 
পিটায়ের মনে পড়িল তিনি কোথায়, অমনি [তিনি ডুবিতে আর্ত 
কর্িলেন। পর্বতসান্থতে নিদ্রিত কতপন্ন ক্লান্ত নর জাগুরিত হইন্ব। 
দেখিলেন যে, তাহাদের আচার্ধ্যদেব এক সম্পুর্ণ নুতন আক্কৃতিতে 
তাহাদের সম্মথে বিদ্যমান । কিন্ত আবার" তাহার। মর জগতে নাহিয়! 
আসিলেন ) তখন সেই অপুর্ব দর্শন কোথার চলিয়া গিয়া! স্মতমাত্রে 
পর্য্যবসিত হইয়াছে । : রাত্রিতে ক্ষেতের উপর বসিয়া মেষপালকে 
পাহারা দিতে দতে এবং চুপে চুপে উচ্চ উচ্চ ধর্্মপ্রসঙ্গ করিতে 
করিতে মেষপালকগণ দেবদূতগণের আবির্ভাব দেখিতে, পাইল । সেই 
মুহূর্তক়্টী চলিয়! গেল, সঙ্গে লঙ্গে সেইস্থান এবং কালে তাহাদের 
মনের ষে উচ্চাবস্থা আসিয়াছিলঃ তাহাও চলিয়। গেল। আর একি! 
সে দ্েবদৃতগণও যে সব আকাশ হইতে অস্তহিত হুইম়্াছেন ! 
তাহাদের শ্রোতৃগণ নিকটবর্তী গ্রামে কি অসাধারণ এব্যাপার খটিয়াছে 
দেখিবার জন্য সাধারণ 'লাকদ্দিগেরই ন্যায় পদব্রজে যাইতে বাধ্য 
হইন। 


১৬ র উস্বাধন । / ১*শ বধ ১৭ দংখা1। 
565 ০ 

ভারতী: আদর্শ এসবলের ঠিক বিপরীত । ভারতের আদর্শ 
পুরুষ তানইহ বান মনে প্রবৃত্তিসমূহকে এমন উত্তমরূপে জর 
করিয়াছেন যে, তিনি যে কোন মুহুর্তে চিন্তাসমুদ্রে টু দিতে পারেন 
এবং তথায় ইচ্ছামত থাকিতে পারেন; বিনি অমোঘ ভাব- 
.লোতে ছহু করিয়া ₹ ত]সয়া যাইতে পাত্রেন, সহসা এ তাব তঙ্গ হইয়। 
'অকন্মাৎ তিনি ষে পুনরায় ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে নামিয়। আসিবেন, তাহার 
অন্ুমাঁত্র সম্ভতাবন। থাকে না। অবশ্য শিক্ষার গতীরশ। ও অনুভূতির 
প্রগাঢতা দ্বারা এহ পার্জলাভের সহায়তা হর কিপ্ত উহ সম্পূর্ণরূপে 
আয়ত্ত কৰিবার একমান্র সছপায় কঠোর আত্মনিরমন--এরপ 
কঠোর যে, সাধক ষেন ইচ্ছা মাত্র চন্তারও বাহিরে যাইতে পারেন। 
যিনি এইরূপে নিজ মনকে একাগ্র করিতে পারেন যে, যখন ইচ্ছ। 
" উহু!কে একেবারে এনরোধ পধ্যস্ত করিতে পারেন, তাহার নিকট, 
মন আঙ্ঞাবাহী ভূতের নায় ব। দ্রতগামী অশ্ের ন্যা্ হইয়। যায় 
এবং শরীরও মনের অনুগত প্রা হইয়। দাড়ায় । এরূপ ক্ষমত। 
না পাওয়া পর্যাস্ত পম্পূর্ণ, অবিচলি 5 আত্মনংঘম আসে না। এক- 
পুরুষের যৃধ্যে কয়টা লোক জন্মগ্রহণ করে; যাহারা এবূপ উচ্চাধিকারী 
হইতে পাবে! এরূপ মহাপুরুষগশের কাধ্যে ও কথায় এমন একটা 
জ্যোতি, এমন একট। দৃঢ় প্রত্যয় থকে. যাহা বুঝিতে ভুল হর না। 
বাইবেলের ভাষায়, “াহারা এমন তাবে কথা কন, যেন তাহাদের 
“চাপরাস” আছে, যেন তাহারা পু পিপড়া পাগডত- ম।এ নহেশ।” 

একথা! নিঃসন্দেহ যে, শ্রাবাকৃষ্ঞ বালক নরেন্দ্রকে প্রথম দর্শনেই 
“আগ ব্রহ্গজ্ঞানী' বলির! বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার 
যেমন কোন প্রবাহের বেগ শিজপণ করে, জিনিও তেমান বালকের 
ইতিপুর্বেই কতদূর মানসিক উচ্চাবস্থা লাত হইয়াছে তাহ ধরিতে 
পারিয়াছিলেন। তিনি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“হ্যাগা, তুমি কি. নিদ্রা যাইবার পুর্ধে একটা গতি দেখিতে 
পাও ?” বালক সবিন্ময়ে উত্তর দিলেন, “কেন, সকলেই কি দেখে 
ন1?” উত্তপরকালে তিনি প্রায়ই এই প্ররশ্নটীর উল্লেখ করিতেন এবং 
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প্রঈঙ্গক্রমে তিনি কিরূপ জ্ঞোতি দেখিতে, তাহা বর্ণনা! *কনিতেন | « 
কখনও কখন উহা একটা গোলের মত হইত, এবং একটা বালক 
উহাকে পা দিয়া খেলিতে খেলিতে ভাহার দিকে লইয়া আসিত। 
ক্রমে উহ1 নিকটবন্তী হইত। তিনি উহার সহিত এক হইয়া 
যাইত্েন, এবং সমস্ত জগৎ বিস্মৃতহইতেন ।৪ কবনও কখনও উহা 
এক অগ্রিপুঞ্জের মত ইইত. এবং তিনি উতাছে প্রবেশ করিতেন । 
আমর অবাক হইয়া ভারি+*যে নিদ্রা প্রারম্তউ এইরূপ. গ্তাহ' কি" 
আমর] সচরাচর নিদ্রা বলিতে যাহ] বুঝি তাহাই ? সে যাহাঁই হউক, 
সাহারা স্বামী বিবেক্ষানন্দের সমবয়স্ক বালক ছিলেন, তাহারা বলেন 
যে. তিনি নিছিত হইলে ভাহাদের গুরুদেব তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস লক্ষা' 
করিয়! অপর সকলকে বলতেন ঘে. স্বামিজী শুধু নিদ্রা বাউতেছেন 
বলিয়া মনে হইতেছে মাত্র, এবং তিনি এপধন,ধ্যানের কোন্‌ অবস্থায় * 
পৌছিয়াছেন, ভাহা তীহাদিগকে বৃঝাইয়। দিতেন। প্রীরামরু্ণ 
খন কাশীপুর উদ্যানে পীড়িন হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সেইসময় 
এক দিন শ্বামিজ্জী এ্ররূপে যেন কয়েক ঘণ্টাঞ্কাল নিড্রাই যাঁইতে- 
ছিলেন । নিকটে যিনি ছিলেন তাহার এঈরূপই মনে হইয়াছিল। প্রায় 
মধারাত্রে তিনি সহসা চীৎকার করিয়! উঠিলেন, “আমার দেহ কোথায় 
গেল ?” তাহার সঙ্গী_-পরে যিনি ভোপাল দাদা নামে পরিচিত 
হইয়াছিলেন--নিকটে দৌড়িয়া গিয়া জোরে জোরে হাত বুলাইয়! 
দিয়া, মস্তকের নিয় হইতে সমস্ত স্পরীরের যে অনুভূতি লুপ্ত হইয়া- 
ছিল, তাহা পুনরানয়ন করতে যথাসাধা চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
যখন রিছুতেই কিছু হুইল না, এবং বালক বিশেষ কষ্ট ও ভয় পাইতে 
লাগিলেন, তখন গোপাল দাদা শ্রীরামকষ্ণের নিকটেই দৌড়িয়। 
গেলেন এবং তাহাকে তাহার শিষ্যের অবস্থা জাত করাইলেন । তিনি 
শুনিয়৷ একটু হাসিলেন এবং বলিলেন, “থাক্‌ প্রপ! কিছুক্ষণ এ 
অবস্থায় থাকিলে তাহার কোন ক্ষতি হবে না 'এ অবস্থালাভের 
জন্তু সে আমাকে বিস্তর জ্বালাতন করিয়াছে ।” পরে তিনি গোপাল 


দাদা ও অপর সকলকে বলিলেন যে' নরেন্দের নিপ্পিকল্প সমাধি, লাভ 
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হতে আত বেক নকল স্পা 


হইয় গিয়ানধে, এখন তাহাকে ক্লার্ধয লইয়। থাকিতে হইবে। ৪ 
নিজে পরে এই অবস্থা সম্বন্ধে উাভার গুরুভ্রাত। স্বাম' সারদানন্দে 
নিকট এই্টবপে বর্ণনা করিয়াছিলেন, “স্তিষ্কের ভিতরে যেন 
একট] আশো দেখিতে পাইভেছিলাম, উহ এও উজ্জল যে, আম 
ধৰিয়াই লইয়াছিলাম «খে, আর্মর সম্ভকের পশ্চান্ছে কেহ একটা 
উজ্জল অ।লো! রাধিয়া গিরা থারিবে 1” তৎপঞ্গে যে তাহার ইঙ্্রিয়ান- 
ভূতির বঙ্ধনসকল ছিন্ন হ:গ্লার তিনি “ফতোবাচে। নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য 
মনসা সহ? - সেঃ ব্রাঙ্গো উধাও ঠইয়া চটির। গিয়াছিলেন। একথা 
আমর! সহজেই অনুমান করিতে পারি । 4 

ইহা! সহজেই রঝা' যার "য, মনকে একাএ করিতে হইলে সর্ব. 
প্রথমে আমাদের দেহটাকে ভুলিতে পার্র। চাই ।' এই জব্যই লোকে 
তপস্যা ও কঠোরতা ত্বভযাস করিয়া থাকে । কিছুকাল কঠোনর 
তপস্যায় কাঁটাইতে হইবে, এই চি আক্ষীবন স্বামিজগীর আনন্দদায়ক 
ছিল। তিনি নিভীকহাবে পিজয়ীর ন্যার সংসারের মধ্যে বিচরণ 
করিগ। বেড়া ইলেও, গাঁয়ই এই তপস্যার কথা উখবাপন করিতেন । 
সুদক্ষ সওয়ার, যের্খন ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া দেখে? অথবা প্রসিদ্ধ 
সঙ্গীতবিশারদ 'ষেমন বাদাযন্ত্রের পর্দার উপন দিয়া অঙ্গুলি সঞ্চালন 
করিয়া দেখে, তিনিও সেইরূপ 'শরীরটা ইচ্ছাশক্তির সম্পূর্ণ বশে 
চলে কিনা, পুনরায় দেখিতে তালবাসিতেন--এখনও তীহার যন্ত্রে 
উপর ্বঘৎ দখল আছে কিনা 'নৃতন করিয়া দেখিতে প্রীতি অন্গুতব 
করিতেন। উহার জীবনের শেষ দশায় তিনি কলিকাতাঁর গরমের 
মধ্যে ও ত্র কয় মাস জল পান করিব না এইরূপ স্বীকৃত হইয়াছিলেন; মি 
তবে মুখ ধুইবার কান নিষেধ ছিল ন।। সেই সময়ে তিনি 
দ্বেখিয়াছিলেন যে, তাখার গলদেশের পেশীপমূহ একবিন্দু জল প্রবেশ 
করিতে গেণেও আপনা হঈতে বন্ধ হইয়া যাইত. স্তরাং তিনি ইচ্ছা 
করিলেও জলপান কৃরিতে পারিতেন না। যেদিন তিনি কোন ব্রত 
উপলক্ষো উপবাসী আছেন, সেই দ্দিন তাহার নিকটে থাকিলে অপয়েরও 
খাদ্যসাযত্রী অনাবশ্যক মনে হইত এবং চেষ্টা করিয়াও তও্দিযন্জে 
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রাঁচ হইত না। আমি একটী ঘটনার,কথ শুনিয়াছি__ন্ডিনি সেদিন 
বসিয়াছিলেন, এবং তাহার চারিপার্খে কতকগুলি লোক তর্কবিবাদ 
করিতোছল; সেই সকল তিনি শুনিতেছিলেন না বলিয়াহ মনে. 
হইতেছিল। হঠাৎ তাহার হওস্থিত একগা শুন্ত কাণে গেলাস 
ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়। চণু হইয়া গেঁগা-- এ তঞ্ে তাহা যে কষ্টবোধ 
হইতেছিল, তাহার এঁটুক্ষান নিদর্শন হিনি দিরাছিলেন। £ 
কত কঠোর সাধনা দ্বারা" এহরূপ আত্মসংযমশক্তি পুষ্ট শুইয়াছে," 
তাহ। হৃদরঙ্গম করা সহজ নহে। হরও *ত ঘণ্টা পুজাধ্যানাদিতে 
অতিবাহি£ হইর।জ্ছ, কতক্ষন ধারয়া একদুছে তাকাইর]। থাকিতে 
হইয়াছে, এবং দীর্ঘকাল আহার নিদ্রা"পরিতঠাগ করিতে হইয়াছে । 
শেষোক্ত বিষয়টা সন্বক্ধে একট সময়ে স্বামি পচিশ দিন প্রত্যহ 
অর্ধ ঘণ্টা মাত্র নিদ্রায় গতিণাহিত *করিয়াণ ছিলেন। »সাবার 
এই র্দঘণ্টার নিদ্রা হইতেও তিনি নিজেই জাগাঁর হ হুইতেন। 
সম্ভবতঃ অতঃপর আর কখনও নিদ্রা তাহাকে পীঁড়াপাড়ি করিতে 
ব1 ধহুক্ষণ আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই ।* ভাহার “যোগী রটক্ষু” 
ছিল, একথা খাল্যে যখন তন গঙ্গাবক্ষে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের বজরার উঠিয়া তাহাকে “মহাশয়, আপনি 'কি ঈশ্বর দর্শন 
করিয়াছেন ?” এই প্রশ্ন করেন, তখন নি তাহাকে বলিয়াছিলেন। 
“যোগীর চক্ষু” সম্পূর্ণ ।পে মুদ্রিত হয় না, এবং হুর্ষেযোদয় হইবামাত্র 
একেবারে উন্মীলিত হইয়। যায, ইহা প্রবাদ । পাশ্চাতাদেশে ধাহার। 
তাহার. সহিত এক গৃহে বাস করিতেন তাহার! শ্ানতে পাইতেন যে, 
তিনি. রাত্রিশেষে ন্নান* করতে যাইবার সমস “পরক্রহ্ধ' কি এরূপ 
কোন নাম সুত্র করিয়া আব্রেত্তি করিতেছেন । তাহাকে কঠোরতা 
অভ্যাস করিতে কখনও দেখা যাইত না, কিন্তু তাহার সমগ্র জীবন 
এন প্রগাঢ় একাগ্রতাময় ছিল যে, অপর. কাহারও পক্ষে উহু! অতি 
ভীররণ তপস্যা হইত। আমেরিকার . না বেলরুন্তা, ট্রামওয়ে এবং 
জটিল নিমগ্রপতালিকার দেশে তাহাকে প্রথষ প্রথম কি কষ্টে ধ্যানের 
01গ প্রফলাইতে হইত; তাহা তাহার. আমেরিকাবাসী বন্ধুগণ প্রত্যক্ষ 
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করিয়াহেন 1 জনৈক ভারতবাসী, যিনি তীহাকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া 
আনিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, “তিনি পান করিতে বসিলে 
দশমিনিট যাইতে না! যাইতেই বাহাজ্ঞানশূন্য হইয়! পড়িতেন, যদ্দিও 
তাহার শরীর মশার ছাইরা যাইত!” এই অজ্মাসটা তাহাকে দমন 
করতে হইয়াছিল । ওাগম প্রথম, লোকে: হমুত রাস্তার অপর সীমায় 
তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতেদে, তিনি এদিকে গভীর চিন্তায় বাহাহার! 
হইয়া গিয়াছেন » -ইহাতে তিনি বড়গ'্ক্জিত হইতেন। একধার 
নিউইয়র্কে তিনি একটী ক্লাসে ধ্যান শিক্ষা দিতেছেন, শেষে দেখ! 
গেল যে" কিছুতে তাহার আর বাহু সংভ্ল আসে না; তখন তাহার 
ছাত্রগণ একে একে নিঃশব্দে থর হইতে বাহিএ হইয়। গেল। কিন্ত 
যখন তিনি এই ব্যাপারটা শুনিলেন, তখন তিনি অতীব মর্মাহত 
হহলেন, এবং আর কখনও "ক্লাসে ধ্যান শিখাইতে সাহস করেন নাই । 
নিজের ঘরে ছুই একজনকে সঙ্গে লইয়া ন্যান করিবার সময় তিনি 


কোন এটী কথা বলিয়। দিতেন, যাহ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ কৰিলে 
ঠাহার বাহাচৈতন্ঠ ফিরিয়া আঙিত। 

কিন্ত ধ্যানকালের কগা। একেবারে ছাড়ির। দিলেও তিনি সকল 
সময়ে প্রায়ই চিন্তার 'হম্মগ হইয়া যাইতেন। দশজনে মিলিয়৷ গর 
গুঙ্গব হাস্য পরিহাস চলিতেছে, এমন সময়ে দেখা গেল, তাহার 
নয়নছ্র'স্থির হইয়া গিরাছে, শ্বাস প্রশ্বাস, ক্রমেষ্ট ধীরে ধীরে হইতেছে, 
ক্রমে একেবারে স্থির, তৎ্পরে ধাঁরে ধীরে মাবার পূর্ববাবস্থ। প্রাপ্তি। 
তাহার বন্ধু্গণ এ সকল জানিতেন এবং সেই মত ব্যবস্থা করিতেন! 
যদ্দি তিনি দেখ! শুন৷ করিবার জন্য কাহারও বাটীতে 'প্রবেশ করিয়া 
কথা কহিতে ভুলিয়া যাইতেন, অথব। ঘদি কেহ তাহাকে কোন ঘরে 
চুপ চাপ বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে কেহ তাহাকে 
বিরক্ত কাত না; যদিও তিনি কখনও কখনও উঠিয়া, মৌনতঙগ 
না কার্রয়াই আগঞ্তককে সাহাধ্য . করিতেন। এইরূপে তাহার 
মন ভিতরের দিকেই প়িয়। থাকি৩, বাহিরের বস্ত অন্বেষণ করিত 
ন।। কাহার চন কত উচ্চে মাঝোহুণ কারগাছে ব।' কতদুর 
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ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তৎসম্ষন্ধে তীহাঁর কথাবার্তাই আমাদেবু একমাত্র" " 


ইঙ্জিত ছিল। তিন সব্ধদা নিগুণ তন্ব সন্বন্ধেই প্রসঙ্গ করিতেন। 
লোকে যাহাকে ধর্মপ্রসঙ্গ বলে, উহ! সকল সময়ে ঠিক সেরূপ 
হইত না. তাহার গুরুদেবের সন্বন্ধেও এ কথা থাটে। উহা! অনেক 
সময়েই এুহিক বিষয়ের, ক্রথা হইত কিন্তু উহার পরিধি সকল 
সময়েই অতি বিস্তৃত খাঁকিত। উহাতে কোন কিছু এতটুকু নাচ, 
বা সঞ্ষীর্ণ, বা! ক্ষুত্র থাকিতন্না*। উহার কোথাও সহানুভূতির সন্ষোচ" 
হইত ন]। তাহার বিরুদ্ধ সমালোচন! পর্য্যন্ত শুধু সংজ্ঞানির্দেশ 
ও বিশ্লেষণ বলিয়াই লোকের মনে হঠন্ড ! উহাতে বিদ্বেষ বা ক্রোধ 
থাকিত না1। তিনি একদিন নিজেরন্পন্বন্ধে*নলিয়াছিলেন, “আমি 
একঞ্জন অনতারের পর্যন্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা! করিতে পারি, অথচ 
উহাতে আমার তাহার প্রতি ভালবাসার বিন্ূমা « হাস হইবে ন!। 
কিন্ত আমি বেশ জানি যে, আধিকাংশ লোকেই এরূপ" পারিবে নাঃ 
তাহাদের পঙ্গে নিজ নিজ তক্িটুকু বীচাইয়! রাখাই সর্বাপেক্ষা 
নিরাপদ 1” তীহ।র বিশ্লেষণ শ্রবণে শ্রোতার মনেও আলোচ্য কিষয়ের 
প্রতি কোন বিরাগ বা ঘ্বণার তাব থাকিয়া যাইত,ন!1। 

জগচ'র প্রতি তীছার এই উদ্দার ও মধুর দৃষ্টি তাহার গুরু- 
তক্তির উপর দু প্রতিষ্ঠিত ছিল । তিন্নি একবার বলিয়াছিলেন, “আমার 
তক্তি কুকুরের প্রভুভক্তির মত। আমি কারণ নন্বেঘণ করি না, 
আমি শুধু পদ্দান্থসরণ করিয়াই ওসন্তষ্ট 1” আবার শ্রীরাধরফ্েরও 
নিজগুরু তোতাপুরীর প্রতি এরূপ ঠাব ছিল। এই আচার্য্যশ্রেঃ 
একদিন অথালার নিকটবর্তী কৈথাল নামক স্থানে নিজ শিব্যগণকে 
এই বলিয়া চলিয়া! আপসিলেন, “আমাকে বঙ্গদেশে যাইতে হইবে । 
আমি প্রাণে প্রাণে অন্ুতব করিতেছি ষে, তথায় একজন মুযুক্ষুর 
আমার সাহাযোর প্রয়োজন |” দক্ষিণেশ্বরে তাহার কার্য শেধ হইলে 
তিনি আবার নি শিখ্যদিগের নিকট ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তীছার 
সমাবিস্থান আজ পর্যন্ত লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে । 
কিন্ত ধাহাকে তিনি দীক্ষিত করিলেন তিনি তদবধি তাহার প্রতি 
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কি ধিনি চিন্তা করেন তাহার কল্যাণের ০দ্দি£ হইতে দেখিলে বুথ 
নষ্ট হই- বলিয়া ধরিতে হইবে? প্রথমে কতকগুলি ঘটনার পরিধি, 
ত্পরে কতকগুলি চিন্তাত্ন পরিধি এবং সন্বমশেষে সেই পর ব্রহ্ধ ! 
যদ্দি তাহ। হয়, তাহ হইলে মহাপুকবগণের নিক নিজ চিন্তারত্বরাশি 
অপরের সহিত একত্র সু্গাগ করণর ন্যায়, নিঃস্বার্থ কাধ্য আর কিছুই 
না। তাহাদের কল্পনারাজো প্রনেশলাভ করাই যোক্ষপ্বার উন্মু 
'করা; কারণ ততৎ্কালে শিষ্যের মনে প্রত্যন্ষজাবে একটী বীজ উপ্ত হয়, 
যাহা মনোজগতে আত্মপ।ক্ষাৎকারে পরিণত না হইয়া! কিছুতেই বিনষ্ট 
হয় না। এ এ 
' "মামাদের আচার্যাদেবেন দরচগ্ভা কতকগুলি আদর্ণেরই সমষ্টিস্ব ন্নপ 
ছিল, কিন্তু প্র সকল আদর্শকে তিথি এমন জীবস্ত জ্বলন্ত করিয়া 
তুলিয়াছিলেন যে, কেহ তাহাদ্দিগণ্ে বস্্তন্জ তাহীন .বলিয়। মনে করিতে 
পারিত' না। 'ব্যক্তি ও জাতি উভয়কেই তিনি তাহাদের আদর্শ 
সমুহের দিক হইতে, তাহাদের নৈতিক উন্নতির দিক হইতে 
দেখিতেন। আমার ন্লনেক সময় মনে হইরাছে যে, চিন্তাশীল 
ব্যক্তিগণকে হই বিত্তিন্ন শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পাবে,_-এক 
দলের স্বভাব সব জ্িনিপূ€ দুই ভাগে ভাগ করা। অপর দলের 
তিন ভাগে । স্বামিঙগী তিন “ভ্গে ভাগ করিতেই ভালবাপিতেন। 
কোন গুণের ছইটা বিপরীত সীমা (যেমন শীত উষ্ণ, শাল মন্দ ) 
ততিনি স্বীকার করিতেনই, অধিকন্ত গ্িতনি সর্দদা উহাদের মধ্যে 
একটা সন্ধিস্থল দেখিতে পাইন্নে, যেখানে উন্তয় দ্িকই সমান হওয়ায় 
কোন গুণ নাই, এইরূপ বল। যাইতে পারে ।' ইহ! কি প্রতিভাবই 
একটী সার্ধজনীন লক্ষণ, না! উহা, শুধু হিন্দুষনেরই একটা 
বিশেষত্ব 2 

কোন বস্থন্চেতিনি কি দেখিতে পাইবেন, কোন্‌ গ্লিনিস তাহার 
জদয়গ্রাহী হইবে, একথা কেহই বলিতে পারিত না। অনেক সময়ে 
কথা অপেক্ষা চিজ্জার উদ্তর তিনি সহজে ও উত্তমরূপে দিতে পারিতেন। 
তাহার কি অদ্ভুত ভাবতন্ময়তাঁ' জাগিয়াই থাকিত, তাহ। এখানে 
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সেখানে এক আধটু আভাস ইঙ্গিত হুটতে ধীরে ধীরে বুঝিতে পারা ' 
যাইত-সকল কথা ও চিম্বা তাহার সহচরী মাত্র ছিল। কাশ্মীরে 
গ্রীষ্মের কয়মাস অতিনাহিত কবিনার পরু তবে তিনি আমাদিথকে 
বলিলেন যে, তিনি সর্বদা জগন্মাতার মুস্তি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছেন। 
মা ধেন মৃহ্ি পরিগ্রহ করিঝা*আমাদেধ মধ্যে চ'লুতেছেন, ফিরিতেছেন। 
শাবার তাহার জীবনের শেব শীতখতুতে তিনি তাহীন শিষ্য গধৌ 
স্বপ্নপানন্দকে বলিয়াছিলেন্*&ব, করেক মাস ধরিন। 'ঠনি দেশ্িতেছেন,* 
যেশ হুইখানি হাত তাহার হস্তদ্ব্কে পাশ কারণ মাছে । তীগ- 
যাত্রাকালে কেহ কেহ দেখিত তিনি একান্তে মালা জপ করিতেছেন । 
গ্রাড়াতে তাহার দিকে পিছন ফিবরয়া পিয়া থাকিতে খাকি:ত কেহ 
কেহস্ুণিতে পাইঠেন, তিনি* কোন একটা মন্ত্র বাপ্তোত্র ধার বার 
আবৃত্তি করিতেছেন। কাহার প্রত্যুষে উঠ্ঠিয়। স্তোত্রাদি আবৃত্তি: 
করার কি অর্থ, তাহা আমরা একদিন জনৈক কর্মীকে সংসার- 
সমরাঙ্গণে প্রেরশকালে তান যাহ! বলিলেন তাহা হইতে বুঝিতে 
পারিলাম-_“শ্রারামরুম্ণদ পরমহুংস প্রত্যহ প্রত্যুষে অগ্ত কোন কমন 
করিবার পূর্বের নিজের ঘরে দুই ঘণ্টা দরিয়া 'সচ্চিঙানন্দ”, *শিবোহহঘ্‌, 
প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ কারিতে করিতে পায়চারী করিয়।" বেড়াইতেন ।” 
সকলের সমক্ষে কথিত এই ইঙ্গিগুটুকু ব্যতাত আমরা আর কিছ 
শুনিতে পাই নাই। 

 স্থৃতরাং অবিরাম ভক্তি থারাই ক্তনি তাহার অবিচ্ছিন্ন একাগ্রতা 
বঙঞ্জায় রাখিতেন। [িনি সর্বদাই মাঝে মাঝে যেসকল অতীজ্জের 
তত্বের আভাস দিতেন,খ্যানই তাহাদের মূল কারণ ' [তান কোপ, 
কধনে যোগদান করিতেন, যেন একজন লোক এক গভীর কৃপে 
পাত্র ডুবাইয়া৷ তথা "হইতে স্ফটিকের স্যার স্বচ্ছ শীতল বারি মানিয়া 
দিল। তাহার চিন্তাসমূহের সৌন্দর্য্য ব৷ প্রগ্াচতাও ধেষন, তাহ।দের 
উৎরষ্টতাও তেমনি ইহাই প্রকাশ করিত যে। এ সকল চিন্তা 
আধ্যাত্মিক উপলবধিন্ূপ পর্বতের ির্যারান্ত শিখবদেশ হইতে 
আসিয়াছে । » 


২৬ উদ্বোধন: | »*শ বধ---ম সংঘা1। 





শ্িনি স্টাহার বক্ত তাকালীন অনুভূত্িসমূহের যে সকল গল্প 
করিতেন, তাহা হইতে এই একা শ্রতার কতকট। আগান শপাওর। 
যাইত। তিনি বলিতেন. রাত্রে তাহার নিজের ঘরে কে যেন উচ্চৈ- 
বরে, পরদিন প্রাতঃকালে তিনি বে সকল কথ! বলিবেন তাহাই 
তাহাকে বালয়৷ দিতেছে, এবং পরদিণ তান ,দেখিতেন যে. বজ্ত.তা-. 
মঞ্চে উঠিয়া তান সেই কথাগুলিই আবু করিধা যাইতেছেন । 
কখনও কণ্ধনও তান শুনিতেন, যেন ছুইঞ্জম' লোক পরস্পরের মধ্যে 
তর্কবিতর্ক করিতেছে । আবার কখনও এ কণ্ঠস্বর যেন বহুদূর হইতে 
আসিতেছে বলিয়া বোপ হইত--যেন একটী লন্ব। বস্তার অপর প্রান্ত 
হইতে কেহ তাহার সাহত কর্ণ! কহিতেছে। তৎপরে হয়ত এ আওয়াজ 
ক্রমশঃ নিকটবন্তী হইতে লাগিল, অবশেষে উহ! চীৎকারে পরিণত 
হইল। তিনি বলিতেশ, “একা ঠিক লানিও যে, অতাতকালে 
ঈশ্বরীয় বাণী ্ [11১1১ 11) বলিতে লোকে যাহাই বুঝিয়। থাকুক 
না কেন, উহ নিশ্চয়হ এই প্রকারের একট! [কছু হইবে 1” 

কিন্তু এই সকল গ্যাপারের মধ্যে তিনি কিছুই অতিপ্রাকুত 
দেখিতে পাইতেন নাঁ। উহা! মনেরউ স্বতঃপ্রবৃভ্ত কাধ্য মাত্র; মন 
যখন কতকগুপ চিন্তাবিধকে এত উ৭ম্রূপে আমন্ত করিম! লয় যে, 
উহাদিগের প্রপ্জোগ বিষয়ে আধ 'কাহারও সাহাযোর অপেক্ষ। করে 
না, তখন উহা আপন। হইতেই এরূপ কারয়া থাকে। হিন্কৃগণ যে 
অবস্থাকে লক্ষ্য করিরা 'যনই গুরু হইবী দীড়ায়* বলিয়া থাকেন, 
উহ্ছা! হয়ত মেই অনুভূতিরই একট। চরম আকার । ইহা! হুইতে 
আরও আভাস পাওয়া যায় যে, তাহাতে উক্ষু কর্ণ এই ছটা শ্রেষ্ঠ 
ইন্ত্রিয়ের পরার সমান বিকাশ লক্ষিত ছুইলেও দর্শনেজ্ছিয় অপেক্ষা 
শ্রবণেন্দ্িয়েরই ধেন ঈষৎ প্রাধান্ত ছিল। তাহার জনৈক শিষ্ক একবার 
তাহার সন্বন্ধে যেমন বলিয়া'ছলেন, “তিনি তাহার নিজ মনের অবস্থ। 
সমূহকে যথাষধভাবে, বিবৃত করিতে পানিতেন।” কিন্ত এই সকল 
কশ্বর স্বসংবেদ্ত ব্যাপার ছাড়া. আর কিছু; তাহার এরূপ অনুমান 
করিবার অণুমাত্র আশঙ্কা ছিল না” 


মাঘ, ১৩২৪ |] আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ । ২৭ 


' আর একটী অনুন্থৃতির কথা যাহ আমি তাহার যুগে শুনিয়াছি 
তাহাতে মনের প্ররূপ শ্বঃঃপ্রবভ ক্রিয়াই প্রকাশ পায়, তবে হয়ত 
ততট] পরিপুষ্ট আকারে নহে । তিনি বলিয়াছিলেন যে? যখনই কোন 
অপবিত্র চিন্তা বা আরুতি তাহার সম্মূথে আসিয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ 
অন্কভব করিতেন; যেন ভিতর হইতে মনেত্ উপর একট! ধাক্কা 
আসিয়। পড়িল-__উহা৷ তাহাকে যেন চুর্ণ বিচর্ণ, অসাড় করিয়া! দিল! 
উহার অর্থ--“না ও."প হইছুত "পারিবে না!” 

তিনি অপরের মধ্ো সেই সকল কার্য অতি সহজে করিতে 
পারিতেন, যেগুলি প্রথমটা মনে হয় যেন আপন। আপনি হুইয়াছে, 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে অতীন্দ্িয় উপলব্ধিতে* উচ্চতর জ্ঞানই” যাহাদের' 
নিয়ামক । যে জিনিসটী ঠিক, কেন তাহা কেহ বলিতে পারে না 
অথচ যাহ' সাধারণ বিধিনিবেধের. চক্ষে দেখিলে ভুল বলিয়াই মনে 
হইবে, এরপ স্থলে তিনি এক উচ্চতর শক্তির প্রেরণ! দেখিতে 
পাইতেন | তাহার চক্ষে সকল অঙ্ঞানতাই সমান অন্ধকারময় বলিয়! 
বোধ হইত না। 
তাহার গুরুদেব যে ভবিষ্য্থাণী করিয়াছিলেশ্ট যে, তীাহাল কার্য 
শেষ হইলে তিনি আবার তীহার নিব্বিকল্প সমাধিরপ আমটী খাইতে 
পাইবেন, সেকথা তাহার বাল্যসঙ্গিগ* কদাপি বিস্বত হন নাই। 
কেহই জানিত নাঃ গেন্‌ মুহূর্তে এ কার্ধ্য সমাপ্ত হইবে, এবং, তাহার 
চরম অন্ুভাতি যে আদম, একধা কেই কেহ সন্দেহও করিয়াছিলেন । 
তাহার জীবনের শেষবর্ষে তাহার কতিপয় বাল্যসঙ্গী একদিন সেই 
সকল অতীত-দিবসের আলোচনা করিতেছিলেন, এবং এঁ প্রসঙ্গে 
"নরেন যখনই জানিতে পাকি পে কে এবং কি, তখন আর শরীর 
রাখিবে না' --এই তবিষ্যদ্বাণীরও কথা উঠিল। তখন তাহাদের মধ্য 
এক জন কতকটা হান্তচ্ছলে তাহার দিকে চাহিয়! জিজ্ঞাস। করিলেন,” 
“স্বামি; তুমি কে ছিলে এখন জানিতে পারা কি?” তখনই 
এই ঝপ্রত্যাশিত উত্তর হইল, “হা, এখন জানিম্াছি।” অমনি 
সকলে জ্রন্ত হুইয্া গম্ভীরতাবধাক়িণ করিলেন এবং চুপ .. রিয়া 





০ ৃ উদ্বোধন। [২শ বর্প- ১ম সংখাখ। 





'গেলেন। কেহ তাহাকে এ ব্িয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা কবিতে সাহসী 


হইল ন!। 

যতই শেদদ্দন নিকটবভ্তী হইতেছিল, ততই ধ্যান ও তগপগ্যা। 
তাহার অধিকাংশ সময় অধিকার ক'রয়াছিল। যে সকল বস্ততাহার 
অত্যন্ত প্রিয় ছিল তাহা এখন আব ভাঙার, চিত্তরকে তেমন আকুই 
করিতে পারিত না । অবশেষে শেষ মুভুর্ভে যখন তিনি মহাসমাধিতে 
মগ্ন হইয়াছিলেন, তখন যেন এ বিরাট অ'শীন্দ্রিয শক্তির কিছু কিছু, 
নিকটে ও দূরে ধীহারা উহাকে ভালবাদিতেন ভাহাদিগকেও স্পর্শ 
করিয়াছিল । একজন স্বপ্পে দেখিয়াছিলেন, যেন" লীীরামকৃঞ্চ সেই 
রজনীতে পুনরায় শরীঘ তাগগ করিয়াছেন, এবং প্রতাষে জাগ্রত 
হইগা শুনিলেন, দ্বারে সংবাদবাহক তাহাকে ডাকিতেছে । আল 
এক জন (ইনি স্বামিজীব। বালোর অন্তরঙ্গ বন্ধগণের মধো একজন ) 
দেখিক্লাছিলেন,'যেন' তিনি উল্লাসভতে নিকটে আসিগ্া বলিতেছেন, 
“শশী, শশী, শরীরট'কে পু পু কারছা ফেলিয়া! দিয়াছি?” আরও 
একজনকে সেই সন্কাকালে কে যেন কোর করির। ধানের 
যেন একটা শাসীম ক্যোতির সাদনে দীড়াইয়। রহিয়াছে.) তিনি 
“শিব গুরু 1” বলিনা ই নাতির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 
করিয়াছিলেন ! 


মায়া ও বিজ্ঞানবাদ । 


( শ্রবসুস্তকুমার চট্োপাধ্যায়। এম, এ ; 

অদ্বৈতবাদী বলেন ভুত, মিথ্যা,_এই যে কল জিনিষ রহ্ছিয়াে 
ব'লয়া আমাদের মনে হইতেছে তাহারা প্রকৃতপক্ষে নাই -মায়াি 
প্রভাবে আমাদের মনে হইতেছে যে তাহারা রহিম্বাছে । বিজ্ঞানবাদ 
বা ১111)16,115611157115% মামে পরিচিহ যে মতবাদ 1১7].612% 
ইংলগড প্রথম প্রচার করেন তাহাতেও বল। হইয়াছে যে, বাহাবস্তর , 
অস্তিত্ব নাই! আমাদেন্ত যনে হইতেছে বটে নামরা এট সকল গিনি 
দেখিতেছি বাস্পর্শ করিতেছি, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহারা নাই। 
আপাততঃ মনে হইতে পারে যে এই হই" মতের মিল জ্লাছে, 
কিন্তু প্ররুতপ/ক্ষ এই ছুইটী মত সম্পূর্ণ ভিন্ন। উহাদের মধ্যে যে 
প্রচ্ছদে, বত্তমান প্রবন্ধে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব । 

115ন1151 এই ভাবে যুক্তি প্রয়োগ করেন. আমার যনে হইতেছে 
এই একটী ফুল রহিয়াছে । এইরূপ মনে হইতেছে কেন? কারণ, 
আমার মনে হইতেছে যে একট' সুন্দর জিনিষ দেখিতেছি, মনে 
হইতেছে যে একটী কোমল পদার্থ স্পর্শ করিত তছি, মনে হইতেছে 
যে মনোরম গন্ধ স্রাণ করিতেছি। অতএব দেখা যাইতেছে বে, মাষার 
যনের যধ্যে কতকগুলি অনুভব হইতেছে, তাহারই ফলে আমি অন্থমান 
করিতেছি £য বাহিরে একটী বিশিষ্ট বস্ত আছে। আমি যাহা কিছু 
অনুভব করিতেছি সকলি মনের মধ্যে, মনের বাহিরে কিছু অগ্গুভব 
করিতেছি না, অথচ বলিতেছি' যে মনের বাহিরে একটা বস্ত আছে; 
সুতরাং অন্থভব ন। করিয়াই বলিতেছি_-আছে। অনুভব হুইল 
মনের মধ্যে, অথচ বলিতেছি জিলিষটা রহিয়াছে বাছিরে- ইহ] ভ্রম | 
থাকিবার মধ্যে আছে মনের ষধ্যে একট! বিশিষ্ট রকমের শব্দ, স্পর্শ, 
রূপ, রস' গন্ধের ধারণা | মনের বাহিরে কোনও বস্ত্র অন্তিত্বের প্রাণ: 
পাই'নাই'। সেন্প প্রমাণ পাওয়। বাইবেও না, কারণ, সকল অন্গুতব- 
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' মনের মধো'। মনের বাহিরে,কোনও অস্তিব্ত্বর আমর] কল্পনা. করিতে 
পারি না। অতএব মনের বাহিরে কোনও অন্তিত্ব হইতে পারে না। 
(77165 55210111105 15 06177274712 77135712165) 
আমি বলিতেছি, এই বিশ্বগণ্খ রহিরাছে ; কিন্তু বাস্তবিক রহিয়াছে 
আমার মনের মধো কঙ্তিকগুলি বিচির ধালণা। সেই পারণাগুলিক 
আমি বাহজগৎ' বলিয়া কল্পনা করিতেছি--ইহা? নবম । বাহিত 
কিছুই নাই । রা 

এই যুক্তি এবং এই সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদীর অনুমোদিত নহে। 
অইৈতবাদীও বলেন, জগৎ মিথ্যা কিন্ত সে অন্য 'অর্ে। তিনি ইহ] 
বলেন ন। যে, আমাদেধ মনে& মধো কতকগুলি ধারণাই বাস্তবিকপঙ্ষে 
আছে, মনের বাহিরে কিছুই নাই। এখানে জগৎ এবং মিথ্যা এই 
হইটী শব্দ তাহারা কি ন্মর্থে কাবহার করিয়াছেন, তাহা গান 
প্রয়োজন । 

স্থল ও সক্ষম এই দুই শ্রেণীর বস্তু লইয়া! জগৎ । যাহাকে আমরা 
ইঞ্জিয়ি ্বার। গ্রহণ করিতে পারি তাহা, অর্থাৎ যাহাকে দেখা, 
শোনা, স্পর্শ করা, আস্বাদন করা, বা আধ্তাপ করা যার 
তাহা স্কুল নস্ত। এব যাহাকে ইন্দ্রিয় ছার! গ্রহণ করিতে 
পারি ন! তাহ] স্্প বসব । “আমাদের বুদ্ধি, মন, জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল, 
কর্ধেজ্দিয়সকল, পঞ্চবায় ইহার) কক্স বন্ম। ইহাদ্দিগকে আমরা 
দেখিতে পাই না, শুনিতে পাই না: স্পর্শ করিতে পারি না, আম্বাদন 
করিতে পারি না, আত্রাণ করিতে পারি না।। কিন্তু ধ্যানপ্রভাবে 
ধাহাদের আলোৌকিক অন্ুভবশক্তি হইয়া থাকে, মেই যোগিগণ 
এই সকল বন্ত প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। স্থুল বস্তরন্তায় কুক্ম বস্তও 
অতি ক্ষদ্র পরষাণু দ্বার! নির্ট্িত' হুল ভূতের পরমাণু দ্বার] কুচ 
বস্ত্ব গঠিত হয়। শুক্র ভূতের পরমাণুগুলি আবার বিভিন্ন প্রকারে 
সংযুক্ত হইয়! স্থুল ন্ুতের পরমাণু উত্পাদন করে এবং এই সকল 
স্ুল ভূতের পরযাণু হইতে স্থুল বন্তনকলের উতৎপতি হইয়া থাকে । 

ক্গামাঙ্দের যনে বাহিরে একটী বসত এখং পরেই কন্ত সম্বন্ধে 
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আধীদের মনে! মধ্যে ধাপ্ধা,-এই দু্টটী পদার্থ সন্বস্ধেণ10৩81131 
বলেন, প্রথমটা *ল্লত পদ্দর্থ, উহার বাস্তবক কোনও অস্তিত্ব নাই; 
দ্বিতীমটী বাস্ত,বকপঞ্জে আছে । অন্বৈতবাদী বলেন যে; যথার্থ কথা 
বলিতে গেলে উগদেপু মধ্যে কাহারও প্রক্কত অস্তিত্ব নাই, কারণ 
একমাত্র ব্রঙ্গেরই প্রকৃত *আস্তিত আছে, আর কাহারও নাই। কিন্ত 
যে হিসাবে বলা যায় যে আমাদের মনের মধ্যবর্তী 'ধারণার অন্তিহ 
আছে, সে হিসাবে হহাও বরিতৈ 'হইবে .যঃ মনের বাহিরে একট। 
স্বতন্ত্র বস্তুর 'আস্তত্ব আছে। ধারণ'সি সুক্ষ পদার্থ, বস্তটা স্থুল পদার্থ, 
এবং হহাদের যে সন্তা তাহ বাবহারক সত্তা। যঠবণ ন। ব্রহ্মগ্ঞান হয়, 
'ততক্ষ* হহাদিগকে অস্বীকার কর বীয় নাী। তবে £কৃত যে 
অস্তিত্ব_-পারমার্থিক সত্তা. তাহ ইহাদের কাহারও নাই । ক্রহ্গসথত্র 
প্রথম অধ্যার, প্রথম পাদ, ছিতীয় হুত্রের ভা"য্য শক্করাচার্য্য, স্বতন্ত্র 
বস্তর আন্তত্ব স্প& ভাবে উল্লেখ কারয়াছেন।-_-“নতু 'বস্ত এবং ন 
এবং অস্তি নাগ্ডি হাত বা বিকল্প্যতে। বিকল্পনাস্ক পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষাঃ | 
ন বন্তযাথাঝ্স/জ্ঞানং পুকুষবুগ্ধপেক্ষং! কি তঞ্ি? বস্ততঙ্ং এব* হি 
তৎ। ন হিস্কাণাবেকন্মিন, স্থাণুব? পুরুষোহন্যোঞ্ণ ইতি তত্জ্ঞানং 
ভবতি। তত পুরুষোহনেয! বোত মিথ্যাজ্ঞানং | স্থাথুবেবেতি তন্বজ্ঞানং 
বস্ত তন্ত্র্াৎ এবং ভূতবস্তবিষয়াণাং প্রানগীণন্ং বস্ত তন্তং।” 
অন্কবাদ--“কোন একটী বস্ককে এই একম, এই রকম নহে, 
আছে, নাই - এই ভাবে কল্পন কর? যায় না, কারণ; কল্পন। পুরুবের 
বুদ্ধসাপেক্ষ । কিন্ত কোনও বস্ব সন্বদ্ধে যথার্থ জ্ঞান পুরুষের বুষ্ির 
অপেক্ষা রাখে না। তবে গুই যথার্থ জান ক প্রকার? ইচা এ বস্তর 
অধীন। একটী স্তত্তকে দে ধিয়। * ইহা স্তস্ত কিন্বা পুরুব, এইরূপ জ্ঞান 
হইলে তাহাকে তত্বজ্জান বলে ন|। এ ক্ষেত্রে স্তস্তকে পুক্রষ বলিয়। জান 
মিথ্যাজান, স্তস্ত বলিয়। জান। তন্বজঞান। কাপ, ইহা বস্ততত্ত্র। 
কোনও বিষয়ের প্রামাণ্য সেই বিবয়েরই অধীন ।” ৪ 
এই স্থলে স্পষ্টভাবে খলা হইল যে; বস্ত চি পদ্দার্থ এন যস্ত 
পনবদ্ধে ঞান-ব। ধারন। ভি পদার্থ ।. ইহা! বস্ততঙ্ বাদ । 
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বৌদ্ধগের বিজ্ঞানবাদ ১:111)]50101৮6 510571151)) এব অন্থরূ'প | 
এঁ মতে বিজ্ঞান ( লন্্ সন্বন্ধে ধাবরণ। ) ব্যতীত বাহা কোনও বস্ত নাই। 
ব্রহ্মহর,। দ্বিতীয় অধ্যার, দ্বিতীয় পাদ, ২৮শ সুত্রে এই বিজ্ঞানবাদ 
খণ্ডিত হইয়াছে । হুব্রটা হইতেছে_“নাতাব উপলব্েেঃ।” ইহার 
ভাষ্য শক্ষরাচার্ধা বন্দিয়াছেন-_ ্ ॥ 

* “ন খন্ব ভাবো বাহান্ত অর্থন্ অধ্যবসাতুং শক্যতে । কম্মাৎ। 
টপলব্ধে£। উপলতভ্যতে [হু প্রতিপ্রত/)য়ং বাহঃ অর্থঃ__স্তস্তঃ কুড্যং 
ঘটঃ পট ইতি । ন চ উপল5/মানস্য এব অভাবঃ ভবিতুমহ্তি '” 

অন্থবাদ-_-“বাহণস্ত নাই এরপ স্থির করিতে পার] যায় না--কেন? 

হেতু তাহার উপলা্ধি হয় সামদের প্রঠোক প্রত্যয়ের সময় ব| 
বস্ত উপ হুইয়া থুকে-_স্তপ্ত, ভিত্তি' ঘট, পট এই প্রকার । যাহ; 
উপলব্ধ হয়, তাহা নাই ইহা বলিতে পারা যায় ন1।” ইহার পগে 
শধ্যকার বলিয়াছেন - 

"বিজ্ঞানলাদী হয়৬ বালধেন, উপলব্ধি হএ ইহ| সত্য। কিন্ত 
যাহ! উপলব্ধ হয় তাহ! উপলব্ধি শা । তাহা .ব্যাংতরেকে কিছুই 
উপলব্ধ হয় না”_হহা কিন্ত ঠিক দহে। কেহ উপগ মাকে ভ্তত্ত বা 
ভিত্তি লয়! মনে করে না। দি শত. ভিত্ত প্রভু তকে উপলগ্গির 
বিষয় বলিয়। মনে করে 1” £ 

শঙ্করাচাধ্য এই তাষ্যে বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন কর্িগার চন্য আও 
আন্যান্ত যুক্তি দিয়াছেন । রী, 

অতএব দ্বেখা যাইতেছে যে 11705010155 10071157 এর মত 
অছৈতলাদী গ্রহণ করেন নাই । বস্থ সন্বন্থেসামাদেন,.ঘনের মধ্যে যে 
থাবুণ| হম তদ্বয গীত বস্থর যে কোন স্বতুন্ধ অস্থিত্ব লাই --ইহ1 অদ্বৈত- 
বাদী স্বীকার করলেন না। অবশ্য এই সকল অস্তিত্ব বাবহারিক ভাবে 
স্বীকার করা হইনাছে। যতক্ষণ ব্রঙ্গভ্ঞান না হয়, যতগ'ণ মায়! না নিবস্ত 
হয, ততক্ষণ এই সূকল বস্তু নাই বলিলে চলিবে না। কিন্তু 'জগৎ মিথ্যা" 
এই যে অনুভূতি, ইহা ব্রহ্গক্ষানলাতের পর হয়। তখন নিখিল বিশ্ব 
বিলুপ্ত হুইন্ন! যায়, মাত্র এক সচ্চিপা নন্দ ব্রন্ম সত্যরূপে বিরাঙ্জিত থাকেন। . 
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প্রশ্ন হইতে পাবে, কি শ্প্রকারে জগ মিথ্যা বলিয়া গ্রাতিভাত 
হবে % যদি 510১1601755 101 ন115:/ এর যত গ্রহণ কর, যদি বল 
মনের বাহিরে কোনও বস্ত নাহ - সকলহ মনের কল্পন1 মার, ভাহ। 
হলে ালতে পার, জগত মথা 1 শাহ? গদি ন' ম্বাকার কর? 
দিধল যে বাস জগৎ মনের কল্পনা মাওেঞনহে। হাহ! হইলে 
আবার কেমন করিয়া বালবে যে জগৎ মিথা। ?* অদ্ৈ হপাদীক 
উদ্দত্য কি? ৮৬৯ ৬ 

এই প্রশ্ের কি উত্তর হতে পরে দেপা যাক । এই জগত ব্রঙ্গ 
হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রন্মেট বিলীন তইয়! সা! ব্রঙ্গপারণ প্রা প্রকৃতি, 
গগৎ্ কার্ষা । কারা কারণ হইতে হি নয । ঞকই পদার্থ বিদ্চিন্ন 
অবস্থা প্রাপ্ত হউয়া কারণ ও কাঙ্থ্যক্ূপে পরিচিত হয়। উহদের যে 
ধকা তাহাই যথার্থ । উহাদের যে প্রতি হাহঃ নাম ও রূপ লইয়া, 
তাহা যথার্থ নহে । এইজন্য ক্গৎ রঙ্গ ভিন্ন কিছুই নহে? ভগতের 
যে সত্তা তাহ! ব্রন্দেরঈ সঙ্গ । তদতিরিক্ত সত্তা জগতের নাই । জগৎ 
'মধ্যা বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে, আমাদেঞ্ মে মনে হয় বঙ্গ 
ব্যতিরিক্ত নানাবিধ পদার্থ রহিয়াছে, তাহ! ভ্রমণ ব্রহ্গের যে সত্তা 
তদ্দতিরিক্ত কোনও সত্তা নাউ । ঠ 

এই মত সমর্থন করিবার জন্য * নিম্মলিপিত শ্রুতি উদ্ধত 
হইয়াছে £ - 

যথ। সৌম্য একেন মৃত্পি্ডন »-জ্ঞাতেন সব্বং মুগ্ময়ং বিজ্ঞাতং 
স্তাৎ্, বাচারস্তভণং পিকাব্। নামধেয়ং, মুর্তিকা উত্যেব সত্যম্‌ । 

রর * -ছান্পোগা ৬৪. ১। 

“হে সৌমা, মুদ্দিকার একটা খণ্ড ্গানিলে যেমন সকল মৃক্ভিক1- 
নিন্মিত পদার্থ জানা হয়. কেবলমাত্র বাক্যে মৃত্তিকার বিকারকে 
/ স্বতন্ধলাবে ) আছে বলিয়া 'বলা হয়, উহ1 নামমার ; *মুত্তিকঃ 
ইহাই সত্য ।” রর | 

-সেইনূপ ব্রহ্গকে জ্জানিলে নিথিল বিশ্বকে ন্দানা যায়, কারণ 


বর্ম হইতেই বিশ্বের উৎ্পভি, এই বিশ্ব ব্রন্মেরই বিকার ব্রক্মই 
৫ 


৩৪. উদ্গোধন । [ ২*শ বধ.-_১ম সংখা! | 


চে 





সত্য। 'নানাবিপ দ্রব্য বঙ্গিয়। পরিচিত* ব্রন্মের যাহা [বিকার তাহা 
নামে মাতে আছে । 

এততিন্ন আরও কমেকটা শ্রুতি উদ্ধ ত হইস্। থাকে__. ব্রবষঙ্তত্র, 
য় অধ্যায়ঃ ১ম পাদ? ১৪শ হ্ত্রের ভাষা |) « 

“এতদাত্ম্যমিদশ্সস্বং, তৎ সতাং, স'আজ্মা, তবম সি” 
* “ইং সং যদয়মা'ম্মা” 

“আত্মা! এব ইদং সর্ন্বম্” 

“ব্রন্দম এব ইদং সর্বম্‌” 

“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” 

“ত্র তু অপ্য সর্বমাত্মা এব অভূৎ তথ কেপ কং পঠেৎ” ইত্যাদি । 

অতএব দেখা যাইতেছে, ক্রুতিতে বলা হঃয়াছে যে, জগৎ 
ব্রহ্ম ,হুঈতে উৎপন্ন হুয়া ব্রহ্ষেক্ট বিলীন হয়। সুতরাং ব্রন্মের সত্ত। 
ভিন্ন জগতের কোনও সতন্ব সা নাই । জগতের বিভিন পদার্থের 
মধ্যে যে ভেদপ্রতীতি হর তাহ" 'মধ্যা। বাগুবিক পক্ষে উহারা এক, 
কারণ, ব্রহ্ম হইলে ভিন্ন নহে । 

যুক্তির, সাহীয্যে এই কথা বুঝিবার চেষ্টা কারয়া আমরা এই 
প্রবন্ধের উপসংহার করিব! 

একটী নির্দিষ্ট বস্ক ষেঁ পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়া থাকে 
অনন্ত আকাশের তুগ্গনায় তাহ নগণ্য (111000116111-1 7 3 যত তটুকু 

সময় ধরিয়া তাহার অন্তিত্বঃ অসীম কালের তুলনায় তাহাও নগণ্য । 
যাহ নগণ্য তাহাই শন্য । 11)071111(65510751 1৯ 7110110511781206 001 
7০7০. সুতরাং অনন্ত 'মাকাঁশ ও অসীম কালের দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া! বলা যায় যে, নির্দিষ্ট বস্তটা'যে স্থান ও সময় ব্যাপ্যা! আছে 
তাহ শূন্য, অর্থাৎ বস্তরটী নাই । 

কিন্ত আমাদের পরিমিত শক্তিতে অনস্ত আকাশ ও অসীম কাল 
উপলব্ধি করিতে পারি না বলিয়া! আমরা উ বস্তর অস্তিত্ব সঙ্্ীকার 
করিতে পারি না_-ইহা। ব্যাবহারিক সভা1। কিন্ত যদি যায়৷ কাটিয়া 
যায়) যদি আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে, সময় ও স্থান (1711275. 
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7400 1১5০০. আমাদের অনস্ত বহার! বচ্ছিত্র করিতে পারে না, 
তাহা হইলে আমর! দেখিতে পাইব যে, জগতের অসংখ্য পদার্থের 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সকল অনন্তের মধ্যে বিলীন হইয়! ণিক্লাছে। অসীমের 
দক হইতে দেখিলে জগতের বস্তসকল মিথ্যা বলিয়। প্রতিপন্ন হইবে । 
এই ভাবে প্রতিপর হইবে যে, যাহ, দেশ ও কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন 
তাহা পরমার্থ হিসাবে মিথ্য/ 1 ?কমাত্র ব্রহ্ম; দেশ ০৪ কাল স্বারা।« 
পরিচ্ছিন্ন নহে । অতএব একমুত্র ব্র্গই সত্য । 


৷ ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার, এম, এ এল, এম, এস ) 


অনেক প্রকার মানসিক বিকার, উন্মাদ, অবস্থা, হিষ্রিরিষয 
প্রভৃতিকে ঠিক পীড়। বলা যায় না; কিৎ এ সকলকে সুস্থাবস্থাও বল! 
যায় না! এ সকল অবস্থায়, অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায়, হিপ.নটা ইজ. অবস্থায় 
; [31907601251 সান।৩) আমাদিগের “মনের ভাব কিরূপ হয় তাহা 
আলোচন। করিলে এমন সকল নূতন তত্বে? সন্ধান পাওয়। যায়, যাহ! 
কেবলমাত্র জাগ্রৎ সময়ের যনক্তত্ব আলোচনার ঘ্বার। জ্ঞাত হওয়! 
সম্ভব নহে। এ সমস্ত অসুস্থাবস্থায় মনের যে সমস্ত নূতন ক্রিয়। এবং 
শক্তির [বিকাশ লক্ষিত হয়, ওতাহ। জাগ্রৎ অবস্থায় মনের এবং জ্ঞানের 
অগোচর থাকিক্না যায়। 

আমাদের মনে সাধারণ জ্ঞানের প্রকাশকে কৃর্ধ্যরশ্মির প্রকাশের 
সহিত তুলন1 কর! বাইতে পারে । হৃর্ধ্যরশ্মিতে ষে কেবল দৃশ্তমান 
আলোকরশিি আছে তাহা] নহে, ইহাতে অনৃত্য রশ্শি বা 1)151015 
100 আছে । এই অদৃশ্ত রশ্মির অভ্ভিত্ব বদিও আমাদের দৃষ্টিশক্তি 
দার! প্রমাণিত হয না টে, তথাপি কফটোগ্রাফিক প্লেটে ইহাদের 


৩৬ উদ্বোধন । [২*শ বধ--১ম সংখা]। 





ছাপ পন্ডে বলিয়া, ইহাদের খান্তত্ব কিঃসন্দেহে এমানিত হইয়। 
শিয়ছে। এই গুলিকে অন্যভাবে অর্থাৎ উত্তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি 
শক্তিতে পাঁরণত করিয়াও জ্ঞানের 1ধষয়ীভূত কর! হুইয়াছে। 
সেহরূপ আমাদের জাগ্রৎ অবস্থার জ্ঞানই যে মনের শাক্ত এবং 
ক্রিয়ার একমাত্র গ্রকশক তাহা 'নহে। ৭ সাধারণ জ্ঞানে প্রকাশিত 
হইতেছে না, এরূপ মনের কার্য ও শক্তি ' প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে 
অহরহ চ!লতেছে । বোধ হয় জ্ঞান' গোচর মানসিক ক্রিয়া অপেক্ষা 
এই সকল অজ্ঞাত ক্রিয়াই মানবের প্ররুত স্বরূপ বিকাশের পক্ষে 
অধিকতর শক্তিশালী । | 
প্রসিদ্ধ অস্রীয়ান ডাক্তার ফ্রুড (1::.111) অল্পদিন হইল 
মনোরাজের এই অজ্ঞাত ক্রিন্না সকলের আলোচনা দ্বারা 
মনম্তত্বের এক নূতন ছ!র উদ্ঘা-ন করিয়। জগতকে চমতংকৃত কারিয়া- 
ছেন-_যনের এস অজ্ঞাত ' কুয়া বুঝিবার ন্রমাবলী আবিষ্কার কারয়। 
মনপ্তবের নল্পু” এক নুতন দিকের সন্ধান পাইবার স্টপায় কারয়া 
গিঠাছেন | আমাদের অন্যান হয় যে. ডাক্তার ফুড এবং তাহার 
ছাঞগণের গবেষণা ফলে পশ্চাতা মনোবিজ্ঞানের অনেক 
পরিবর্ডভন হইবে, এবং হিন্দু দর্শনেরও কঙকসুলি মত আবার 
পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণের 1নকট সাদরে গৃহাত হইবে । এই সমস্ত 
বিষয় বর্তমান সন্দভে ক্রমশঃ আলোচন' করিবার ইচ্ছ। রহিল। 
্প্ুতব সম্বন্ধে প্রাচীন মনন্তত্বক্িদুগণ 'অনেক আলোচনা করিয়াছেন। 
তাহাদের আলোচনার পাঁর-সংগ্রহ ইংরাজি বিশ্বকোষের (12)1০১০1০- 
1৮015 13710710717) স্বপ্র (11117 এ বিষয়ক প্রবন্ধের যধ্যে 
লিপিবদ্ধ আছে । এই প্রবন্ধের মধো বিভিগ্ পাগুতগণের যে সকল 
মত আছে তাহার কোনটাতেই স্বপ্রতত্বের প্রকৃত রহস্য ভেদ হয় নাই। 
কিন্তু ডাক্তার ফ্রড এবং তাহার শিশ্তগণ সাহার আবিষ্ধ/ত উপার- 
গুলি দ্বার মনের অজ্ঞাত ভাবসকলের বিশ্লেষণ করিয়া কিরপে এ 
বিধয়ের মন্মোদধাটন করিরাছেন তাহা একটী দৃষ্টাস্ত দ্বারা বিবৃত 
করিতেছি | ভাক্তার এইচ, এ; ব্রিল (01. 71. ১. 201) আমেলিঙ্গার 
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একজন প্রসিদ্ধ ভাক্তার ঞ্এবং ভাক্তার, ফ্রুডের শিষ্য ' *্তীহার এক 
পুস্তক হইতে [নিশ্বলিখিত স্বপ্রববরণ প্রায় তাহার কথাতেই লিপিবদ্ধ 
করিলাম £-- 

কুমারী (জি--আমেরিকাবাসিনী । বয়স ২৮ বৎসর । তিন মাস 
শ্নায়দোর্বলা রোগে কট, পাইয়া ১৯০৫ খালের জান্ুধারী মাসে 
আমার :নকট চিকিৎসার্থ উপস্থিত হন। এন কুমারী তিন আস 
পুর্বে বেশ ভাল ছিলেন +'তাহার পর আঅননদ্রা, ক্ষ ধামান্দ্য “ক্ষাষ্ঠকাঠিন্য 
যাথাধরা, অকারণ ক্লান্তিবোধ, অকারণ ক্রন্দনেচ্ছা, ভীা্বগ্ন£] প্রভৃতি 
মানসিক অশাঙ্ডিতে কষ্ট পাইতে থাকেন 1 ককুমারীর মাতা সঙ্গে 
আসিয়াছিলেন । তিনি জানাইলেন, তীহার কন্ঠার স্বভাব একেবারে 
পরিবন্তিত হইয়। গিগ্কাছে। সে বিমর্ষতাবে কালযাপন করে-_-এমন 
কি, প্রায়ই মৃত্যুর ইচ্ছাও প্রকাশ করে । *কুমারী দেখিতে বড় সুন্বরী 
ছিলেন শ্টাহার যানসিক অশান্তির এবং দুঃখের কারণ জিজ্ঞাযা 
ক'রলে অনি ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন, মনের মধ্ো দারুণ বিবাদ 
নিরগ্তর অনুভব করিসেও তিনি তাহার কারণ কিছুমাত্র খুবিতে 
পারেন না। তিনি জানেন যে, “তাহার ছুংখ কারণার কিছু* নাই। 
স্থখে ন্ীবন কাটাইবার যাহা প্রয়োজন সবই তাহার আছে। 
তথাপি তিনি উক্ত বিষাদের ভাব ঝিছুক্তেই কাটাইয়া উঠিতে পারেন 
না। তাহার মাহার অদৃষ্টে কখন কি ঘটে এই ছুঃশ্চিস্তা তাহার মনে 
মাঝে মাঝে উপস্থিত হইগ্রা ঠাহাক্ষে বিষম যাতনা প্রদান করে ।” এই 
প্রকার ভাষার মন্ম্োদাটন করিতে শিখিরাছিলাম বলিয়া আমি 
বুঝিলাম যে? স্টাহার মন্তার মৃত্যু হউক কুমারীর মনে এইরূপ গুঢ় ইচ্ছা 
তাহার অজ্ঞাতসারে “খন কখন উপস্থিত হুইয়া থাকে । এ কথা 
পাঠকগণ পরে বুঝিতে পারিবেন । 

কুমারী আমার চিকিৎসাধীনে কিছু দিন থাকিধার পরেও তাহার 
শারীরিক ব্যাধির এবং মানসিক অশান্তির বিশে কোনও উপকার 
হইতেছে না দেখিয়া আমি তাহাকে ডাক্তার জ্রুডের 1১৯)০1০- 
/1151১5৯  যনস্তত্ববিষ্গেষণ উপায়ে চিকিৎসা করিখার. ইচ্ছা কতিয়! 
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তিনি বাহা স্বপ্র“দেখেন তাহা লিখিয়া আনিতে, অনুরোধ করিলাম । 
তিনি এ বিষয়ে প্রতিএ্রত হইয়। চলিয়। গেলেন এবং কয়েক দ্িন পরে 
নিস্বলিখিত স্বপ্রটি লিখিয়া আনিলেনঃ-_ 

স্বপ্লে দেখিলাম; য়েন আরম কোন নিজ্জন পাড়াগায়ে রহিয়াছি 
এবং বাড়ী যাইবার জন্ত ব।স্ত হইয়াছি,; আমীর বাড়ী যন লিকনর 
বে (1059119%1385 ), কিন্তু সেখানে কিছুতেই' যাইতে পারিতেছি 
ন1'। যতবা?ী একটু অগ্রসর হইবার চেস্টা, +রিতেছি ততবারই 
প্াস্তার উপর একটি কিয় দেওয়াল অন্তরাল হইয়া দাড়াইতেছে। 
মনে হইল, রাস্তাটি ছেওয়ালে পরিপুর্ণ। আমার প্রা সীসার মত 
ভারী হইতেছিল, স্ুতরাং,খুব আস্তে আস্তে হাঁটিতে লাগিলাম । মনে 
হইতেছিল যেন আমি আত দুর্বল কিন্বা আর্ত বৃদ্ধ হন্য়াছি। কিছু- 
ক্ুণ এরূপে চলিবার পরে, ঘ্নোখলাম, একদল মুরগীর ছানা আমার 
নিকটে আঁসিয়! উপস্থিত হইল । তখন যেন আমি সহরের একটি 
রাস্তায় রহিয়াছ--তাহাতে ভয়ানক লোকের ভীড়। এই ছানাগুলি 
আমার পেছনে পিছনে ছেৌিয়া চলিল ; তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
বড়টি যেন আমাকে বলিল; 'এস, আমার সঙ্গে অন্ধকারে এস+ 1৮ 

এই স্বপ্রটি ' আমার নিকট প্রায় অর্থশু্ বোধ হইয়াছিল। 
বিশেষতঃ স্বপ্রদর্শনকারী নিজেই এই, সন্বন্ধে। মন্তব্য প্রকাশ করিয়া 
ছিলেন যে, এই হাম্তজনক ধপ্রবৃস্তান্তটি লিতে তাহার লজ্জাবোধ 
হইতেছে ।' কারণ, মুরগীর ছানা কথা এলিতেছে, ইহা কবে কে 
শুনিয়াছে! 

যাহ হউক, আমি এই স্বপ্রটিকে বিশ্লেষণ করিততি আরম্ভ করিলাম । 
ইহাতে দীর্ঘ আট পৃষ্ঠা ফুন্স্ক্যাপ কাগজ খরচ হইয়াছিল। 
সমস্ত বিপ্লেষণটি এখানে দিবার প্রয়োজন নাই। স্বপ্নের মধ্যে যে 
পরুস্পরসংশ্রিষ্ট ভাবের সংখোগ (859০০180198) ছিল তাহ এবং তাহার 
গুড়ার্থ (১১ 19)0০9116 535157555101)) মাত্র এখানে দেও. 1 যাইতেছে । 

্বপ্নদর্শনকারীকে জিজ্ঞাসা করণ হইয়াছিল? স্বপ্রের কোন্‌ অংশটি 
তিনি বেশ "প& দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাহার মনে হয়। তরে 
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ধতনি বলিলেন, রানে বঙ মুখগার ছাঁনখটিকেই বেশ স্পষ্ট 
দেখিতে পাইয়াছিলাম. অন্যগ্ডাল অস্পষ্ট বোধ হহয়াছিল। এটিই 
অসাধারণরূপে বড় & উহার গলাটি বিশে লন্ব! ছিল এবং ইহা] 
আমার সঙ্গে কথ! রলিয়াছিল । যে রাস্তার ছানাটি আমার সঙ্গে কথ! 
বলির ছিল তাহ। (দধিআ"নসামি ষে রাস্তায় স্কুলে যাইতাম সেই ঝ্যস্তার 
কথ! মনে পড়ে ' ১৩ বৎসর বয়সের সময় আমি এক্কুল হইতে পুশ 
করি। এ শাড়াটি প্রীয়্ সব সময়ে স্কুলের ছেলেতে পরিপূর্ণ 
গাকিত--” এই কথ বলিয়া কুমারী লঙ্জায় আরক্তিম হইয়া হাসিতে 
লাগিলেন ৷ 

হঠাৎ তাহার এরূপ ভাবান্তর লেন সুপস্থৃত হইল, জিজ্ঞাসা করায় 
কুষারী বলিতে লাগিলেন, “এইট সব কথা বলিতে ব'লতে আমার স্কুলের 
সুখের দিনগুলি মনে পড়িতেছে। তধন" আমার কোনও ছুঃখ ব! 
কষ্ট ছিল না! আমাদের ক্কলে চুইটি বিভাগ ছিল--এক শিভাগে 
ছেলের পড়িত, অপর বিভা-গ মেয়েরা পড়িত। ছাত্রধিতাগের এক 
জনের সঙ্গে আমার ভাব ছিল। স্কুলের ছুটীঙী পর তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হইত এবং ছুই জনে এক সঙ্গে বাড়ী যাইতাম'। নৃদ্ধুটির নাম ছিল 
ফ- | তাহার চেহারা কিছু লম্বা এবং রোগ! ছিল। অন্ঠান্ 
ছাত্রীর! তাহার বিষয় লইয়া আমাঁকে বিরক্ত করিত। তাহাকে 
আসিতে দেখিলে তাহারা সায়াতে বলিত, "সুন্দরি, তোম্ণীন মুরগীর 
ছানাটি এইবার আসিতেছেন |; "ছেলেদের মাপ্াযও তাহার ডাক নাম 
ছিল “মুরগীর ছানা” 1” 

তখন দেই কুমারাঁকে জিজ্ঞাসা করা হ$ল, স্বপ্নে তিনি যে বড় 
মুরগীর ছান৷ দেখিয়াছিলেন, তাহার অণশ কি এখন তিনি বুঝিতে 
পারিতেছেন ? তাহাতে কুমারী হাসিয়! বলিলেন 'য, লম্ঘ! গলাওয়াল৷ 
যে মুরগীর ছানা! স্বপ্নে দেখিয়াছিলায সেটি ফ -, এই কথা কি আপনি 
বলিতে চান? তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা নর। ছইল, এখনও তাহার 
ফ- এর সঙ্গে জানান আছে কি না। তাহাতে তিনি বলিলেন 
সবে গত কয় মাস তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ছয় নাই, ইচ্ছার নী প্রায়ই 
দ্বেখা হইত 
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এইরূপে 'আবও কিছু বিশ্লেষণ কারয়া বুঝা গেল যে, তাহাদে! 
ছাত্রজীবনের ভালবাসা এখনও তাহাদের মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে । 
ফ-__ এই কুমারীর নিকট তিনবার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন 
কিন্তু কুমারী তাহার স্থির মতামত কিছু জানান নাই। সত্য কথা 
বল্রিতে কি, তিনি ফ--কে পছন্দ করিতেন 'কিন্ত ফ--এর অবস্থা ভাল 
না ধাকায় তাহার আতীয়ের। এই বিবাহে আপত্তি করেন। 

সৈন্তদের নৃত্যউত্সবে (14771751711) ফ-এর সহিত 
কুমারীর শেষ দেখা হইয়াছিল। তন ফ-_- সৈম্তবিতাগের কার্যে 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন । 'সৈন্তের পোষাকে তাহাকে বৈশ মানা ইয়াছিল, 
এবং বেশ সুন্দর দেখা ঈটৈছিল। ৰ 
তিনি এই কুমারীর সহিত্ত নৃত্য করিয়াছিলেন এবং স্ঠাহার প্রতি 
অতি সদ্বয় বাবহার করিলেও বিবাহের প্রস্তাব আর করেন নাই 
কুমারীটি কিন্ত চতুর্থবার বিবাহের প্রস্ত'বের আশা করিয়াছিলেন এবং 
এইবার প্রস্তাব করিলেই তিনি তীহাকে গ্রহ" করিতে প্রস্তুত ছিলেন । 
কুমারী গুনিয়াছিলেন ধে, ফ-_সম্প্রতি অন্য একটি যুবতীকে ইঙ্গিতে 
বিবাহের ইচ্ছা, জ্ঞাপন করিয়াছেন । ইহাতে তাহান্ন মনে যে খুব 
আঘাত লাগিয়াছিল, হাহা শাহান এই কথা হইতে বেশ বুঝিতে 
পারা যায়--“আমি এই সকর্লের জন্য নিজেকেই মাত্র দোষ দিতে 
পারি, এবং আমাকে এ সব চেষ্টা করিয়! ভুলিতে হইবে ।” 

আমরা এক্ষণে এই স্বপ্রের হাস্ীজনক এবং অসম্ভব অংশের, অর্থাৎ 
মুরগীর ছানার কথা বলার অর্থ স্পষ্ট বুঝিতে পা্িতেছি ! "মুরগীর ছান?' 
ফ-_-এর চলিত নাম। তিনিই এই স্বপ্নের প্রধান নায়ক । স্বপ্সে 
অন্যান্ত মুরগীর ছানার চেহারা] অম্পষ্ট ইনার অর্থ এইরূপ হইতে পারে 
যে, এই কুমারীর অন্যান্য প্রণয়াকাজ্ছ্ী ছিল, কিন্তু কুমারী তাহাদিগকে 
মন হক্ঈটতে দূরে লাখিয়াছিলেন ৷ 

মুরগীর ছান। বলিয়াছিল “আমার সঙ্গে অন্ধকারে এস |” 

মনের অজ্ঞাত প্রদেশে ( ১1710-01)1750100৭ 16211) ১) অন্গুসন্ধান 
করিনার জন্য ডাক্তার ফ্রড বাকাজনিত ভাবসকলের ( ৬/:১0-745- 
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পরে সে বিষয় আরও বিশদ্তাবে ধুঝাইখার চেইছ! করা যাইবে । 
মোটামুটি ইহা এরূপ 

বিশ্লেষণকারী একটি কথা বলেনু, সেউ কথা শুনিম্না পরাক্ষিত 
ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ কি স্বখী' মনে পড়ে তাহা বলতে, হয় । পুনরশন্ 
এই কথাটি বলিলে আবার হান ক কণা মনে পড়ে, তাহাও বলিতে 
হয়। এইরূপে পরীক্ষার্থীর মনের অজ্ঞাত প্রদেশের চিন্তাআোতের গতি 
নিরূপণ করা হয় এই প্রকারে “অন্ধকার? কথাটি হঈতে তৎসংশ্রিষ্ট 
নিয়লিখিত ভাবপ্রকাশক কথাগুাল কুমারীর নিকট পাওয়া গেল। 
অন্ধকার - অস্পষ্ট, অননুচতবনীবু* হস্ত, বিবাহ । 

এই সব কথার কুমারীর মনে পড়িল যে হাহার পিতার মৃত্যুর পর, 
ফ_-র সহিত বিবাহেপ কথার সাহার মাত! বাঁলম্নাছিলেন নে, “টধকাই 
সব নহে । কে কেমন মানব তাঠাও চেন! দায় । কোন যানুষের 
সঙ্গে থাকিয়া যত দিন পর্যান্ত ন। তাহার নুন বাইতেছ, তত দিন 
তাহাকে চিনিতে পারিবে না। বিবাহ একটি রহস্য,” 

এই কথার শ্রাহার মনে গভার ভাবে অক্ষিত হইন্রথছিল এবং 
বাইবেল হইতে ঠ্রাহার মাত। যে ঠাহাকে,নুন খাওরার কথা বলিয়া- 
ছিলেন, তাহ! কুমারী মোটেই ভুলেন নাই । ইহাতে আমর] স্পষ্টুই 
বুঝিতে পারি যে তাহার মনে “ভন্ধকার” এই কথাটি গৃার্থবাচক* এবং 
তাহার অর্থ বিবাহ । ইহা হইতেই আমরা মুরগীর ছানার উক্তির 
প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারি ।, সংক্ষেপে বলিতে গেলে এইটি ফ-_এর 
বিবাহের চতুর্থ প্রস্তাব। | 

স্বপ্নের প্রথম অংশের বিবরণ এইরূপ £--*আমি একটি জনশূন্য 
পাড়াায়ে রহিয়াছি--ইত্যাদি |: | 

'সেই কুমারীর ই স্থন্দর দেশটির দৃশ্য কতক পরিমাণে স্মরণ 
হইল। তিনি গত গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের উপকূলে গিরীছিলেন্ক। . স্বপ্নে 
এই উপকুলের নাম পাইদ়্াছিলেন লিকনর বে (1:11: 85 ) 
কিন্তু এই নামের অর্থ তিনি কিছুই বুঝিতে পাঁরিলেন না। লিকনর- 


0170101)৯) বিশেষণ নিমিত্ত একন্প "নিয়ম বাহর করিরাছেন ; 
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বে কথাটি লইয়া তাহার নিকট হইতে নিক্মলিখিত ভাবসংহতি 
( ৮১,771-5৯51১0180151) 0 পাওয়া গেল । ধলকনর? শবের পর তাহার 
“লুকারনে?” ও নুগানো” এই ছুই স্থ।নের কথ। মনে পাড়ল ; এই স্থান 
হুইটি তিনি ছুই বৎসর, পুর্বে দ্েখিবনাছিলেন এবং এই ছুই স্থানেই 
তিনি বিবাহের পরবর্তী “মধু-মাস” (117.১0০)45০০০ ) যাপন করিতে 
' ইচ্ছ! কার্রয়াছিলেন। মা 

তাহার পত্র লিকনর বে এই কথাটির ২ মধে তিনটি কথ বুঝিতে 
পা্িলেন। 1,10৩, পছন্দ করিঃ 1)0)1101 সন্মান করি, (০০০% ) 
'বশ্যতা স্বীকার করি ।' বদ্দি [1.০ কথাটা স্থলে 1১৮০ অর্থাৎ ভালবাসি 
এই কথাটি বসাইয়া দেওয়! যায়, তাহা হইলে ইহা বিবাহের মন্ত্র 
হয়; এ মন্ত্র প্রত্যেক কুমারীরই জান৷। আছে। স্বপ্রে এরূপ ছুই তিনটি 
কথা মিশিয়া গিয়া সংক্ষিপ্ত হইয়া যাওয়ার, দৃষ্টান্ত অনেক স্থলে 
পাওয় যায় । 

'ন্বপ্রের প্রথম ভাগের অর্থ এইরূপ হইতে পারে । আমি একটি 
নির্জন পল্লীগ্রামে “ছলাম এবং 'ভালবাসা. সম্মান এবং বশ্যত। লইয় 
বাড়ী যাইতে 'ব্যস্ত হইয়া (ছলাম, অর্থাৎ আমি.নিজেকে একেলা অনুভব 
করিয়া বিবাহ করিবার জন্য ন্যস্ত হইয়াছিলাম । 

স্বপ্নের পরের বিবরণ এই ষেঃ কুমারী তাহার পদঘ্বয় সীসার মত 
ভারী বোধ করিয়াছিলেন এবং £তাহাধ্ধ একট। কিছু ঘটিবে বলির! 
ভীত হইতেছিলেন। তথা'প মোটে5 মগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন 
না। অগ্রসর হইবার বিশেষ চে সত্বেও ব্বগ্রসর হইতে পারা যাই- 
তেছে না_ন্বপ্রে যখন এইরূপ প্রতিব্্ধকের ভাব অনুভব কর! যায়, 
তখন মনে ছুইটি বিরোধা ভারেরঃঘন্দ হইতেছে বুঝিতে হইবে। 

এখানেও. তাহাই হইয়াছিল । কুমারী বিবাহ করিতে বিশেষ 
উৎসুক এবং ফ-কে পছন্দ করেন। তাহ। ছাড়। তাহার বয়স হইয়া 
গিদ্বাছে। যেন তিনি অতি বৃদ্ধ কিম্বা ছুববল ; সেই জন্য চলিতে পারি- 
তেছেন না; ন্বপ্রে এইরূপ খাবের উপলব্ধি হইয়াছিল। অর্থাৎ যেন 
তিনি দূর্বল এবং বৃদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া তাহার বিবাহের রাস্তা দিয়া 
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“চল] কঠিন হইতেছে । বয্ষোবৃদ্ধ এবং দুর্বল হইয়াছিলেন বলিয়। জাগ্রৎ 
অবস্থায়ও আপনাকে পর্রিহাসচ্ছলে ঝুড়ী বলিতেছিলেন"। এই সব 
বিবেচনায় তাহার পক্ষে ফ--কে গ্রহণ করাই উচিত । কিন্তু তাহার 
আত্মীয় স্বজন এই বিবাহে আপত্তি করিয়াছিল । কারণ, ফ -__অক্প- 
বয়স্ক সুন্দর যুবক হইলেও তাহার আাথিক অবস্থা এমন ছিল ন| যে, 
তিনি বিবাহ করিয়া ,উাহার তীর সামাজিক" অবস্থান্থসারে সি 
প্রতিপালন করিতে পারেন | 

তাহার পর স্বপ্ন এউরাঁপ 'চলিয়াছে__“যখনই আমি একটু অগ্রসর 
তষ্ট, তখনই আমার পথের মাঝখানে দেয়াল উঠে। মনে হইল, এই 
রাস্তাটি যেন দেয়ালে পরিপুর্ণ ৷” 

একটি রাস্তা দেয়ে পরিপূর্ণ, ইহা দ্বারা" ৬/৭]1 ১0০5. বুঝাই- 

তেছে। ইহ] আমেরিক! দেশস্থ একটী রাস্তার নাম । এই রাস্তার পাশে 
বড় বড় ব্যান্ধ আছে, তাহাতে লোকেরা"টাঁকা জম| রাখিয়! থাকে। 
অতএব টাকাই এই বিষয়ে প্রণ্বন্ধক তাহ। বুঝা যাইতেছে । 

যখন এই ব্যাথ্য। কুমারীকে বল। হইল তখন তিনি কিছু হাসিয়। 

বলিলেন, আমিও এই বিষয়ে গভীর তাবে চিষ্তা করিয়া ৬/৭]| 1756 
ব্যাঞ্ষে আমাদের যে টাকা মা আছে তাহা৷ হইতে ,ফ্ু-কে সাহায্য 
করিবার ইচ্ছ1 করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার মাতা ও আমার মধ্যে 
এই সর্ব আছে যে আমার মাতার মৃতু না হওয়া পর্য্যন্ত আমি এই 
টাকার হাত দিতে পারিব না। 

এক্ষণে সমগ্র স্বগ্রটি এইব্সপ দাড়াইতেছে ;_আমার এক্ষণে ২৮বৎসর 
বয়স এবং আমি একরপ বৃদ্ধা এবং আমি ফ-কে বিবাহ করিতে 
ব্যস্ত কিন্তৃষ্তীহার এমন টাক] নাই যাহাতে আমাদের উভয়ের উপযুক্ত 
ভাবে ভরশপোষণ হইতে*পারে। তবেধর্দি সে আবার বিবাহের 
প্রস্তাব করে, আমি হয়ত তাহাকে অর্থ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারি । 
স্বপ্ধের দ্বিতীয় অংশে আপনার মনেই যেন তাহার এই গুঢ় ইচ্ছা 
সফলত। লাভ করিতেছে। ৪ ্‌ 

গত কয়েক মাস ধরিয়। এই সব চিন্তায় কুষারীর মন পরিপূর্ণ 
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ছিল- এ কথা তিনি স্বীকার করিঙেন ঃ* এবং তিনি"এই সব ভুলিবার 
জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহাও বলিলেন। 
স্পষ্ট বৃঝা যায় ষে, স্বপ্নে যে সব চিন্তা প্রকাশ হইয়াছিল সে সব 
চিন্তার বিষয় এই কুমাতী জ্ঞানতঃ কাহাকেও বলিতেন না: এ সব 
কগ। বলিতে তাহার যে লজ্জা হইত, ভাহা আমর বুঝিতে পাৰি! 
কিন্তু না বলার ক্লার একটি কারণ এই যে. এই"সব বিষয় লইয়া তিনি 
,অজ্ঞাততাবে অনেক চিত্ত করিলেও নিজের ভিতরের সব কথা তিনি 
নিজেই পট বুঝিতে পালন নাই। 
সাধারণতঃ সামঃন্য বিষয়সন্বন্ধে স্বপ্ন ৫ষ& হর না। আনেক স্বপ্ন অনেক 
স্থলে অতি সামান্য এবং সরল বলিয়া পোধ হয়। কিন্ত এই সকল স্বপ্ন যদি 
বীতিমতভানে বিশ্লেষণ করা যাষ তাহ] জউলে বুঝা যায যে, স্বপ্ন দর্শন- 
কারীর গভীরতম গৃঢ় ক্তাব,ইহার যধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সেই জন্য 
স্বপ্রের নধো এই ভাব বুঝিবার সময় এত বাধা অতিক্রম করিতে হয় । 
উহা] বাতীত স্বার্থ কামনা, অহংক্গীন ইত্যাদি দ্বারা প্রণোদিত 
কাধের্যর ফলে আমাদের মনের অভ্াত স্তরের তিতর একটি সেন্সর 
(০5115) সৃষ্টি হ্য়। যুদ্ধের সমর একজন রাজকর্্নচারী নিযুক্ত 
করা হইয়! থাকে । তিনি য সকল সংবাদ্দ বাছিয়! মনোনীত করিয়া 
দেন তাভাই সাধারণে প্রকাশিত "হয়। গুঢ় সংবাদ সাধারণে প্রকা- 
শিত হয় না। এইট রাজকর্ম্চারীকে সেন্সর বলে । আমাদের মনের 
মধ্যে যে সেন্সর সৃষ্টি হয়, তাহা আমাদের লজ্জা ও পাঁপজনক কার্ষ্যের 
স্বৃতি এবং অপ্রিয় ছঃখদায়ক অনুভূতি সকল আমাদের সাধারণ 
জ্ঞানের নিকট অপ্রকাশিত রাখিতে চেষ্টা কনে । তাহার ফলে কিন্ত 
অনেক সময় বাতুলতা, শারীরিক ও মানসিক অশান্তি প্রভৃতি উপস্থিত 
হয়। স্বপ্ন সকলের এঁজ্জালিকতা। অনেক পরিমাণে আমাদের এই 
মানসিক সেন্সরের কীন্তি। তাঁহ'রই ফলে শ্বপ্র অধিকাংশ স্থলে 
দর্শনকারীর অবোধ্য হয়: এবং নিদ্রা তঙ্গ হইলে অনতিবিলম্বে স্বপ্ন 
ভুলিয়া যাইতে হয়। ( ক্রযশঃ ) 


আধুস রগ | 
(শ্রীকুমুদববন্ধু সেন) 

সংসার মহামায়ার ল্রীল্লাভূমি '* এই লীল$ দেখিয়া সাধক কবি 

গাহিয়াছেন,-_ |] 
“এমনি অহামায়ার"্যায়। রেখেছে কি কুহক ক'রে |” 
ব্রক্মা বিষ অচৈনন্য জীবে কি করিতে পারে ॥” 

বাস্তবিকই এই ভবরোগগ্রন্ত ত্রিতাপদগ্ধ সংসারী জীবের শান্তি 
নাই। বাসনার উত্তাল তরঙ্গে, অভিমাসি অহসক্ষারের তাড়নে এবং 
ছুর্দষ প্রবল বিপুর পীড়নে জীব সর্বদা 'নশান্সিপারাবারে ভাসিতেছে। 
চারিদিকে কামকাঞ্চনের কথা, চারিদিকে *রোগ শোক দুঃখের 
ছবি চারিদিকে ভোগ বিলাসের তাগুব নর্ভন। উপায় কি? 
ভোগ সাসনার পৰিতপ্তির জন্য জীবনের শ্াায়োজন, সী পুত্র 
পরিবার প্রতিপালনের জন্য চিস্তাআোত অহবজ্ঞঃ প্রবাহিত হইতেছে. 
বিষয়-গরল পানে জর্জরিত চি বিকল ও বিক্ষি” এবং আত্মাতি- 
যানের মহিমায় আমরা এত অভিভূত যে আমাদের পৃজার্চনা, সাধু- 
সেবা এসং যাহা কিছু ধর্্কর্ম্ের অনুষ্ঠান তাহার মূলে আকাঙ্কার 
আবেদন পরিলক্ষিত হয় । ঈশ্বর বলিয়! বর্দি কেহ থাকেন--তিনি 
যেন আমাদের ভোগ-বজ্ঞের 'ইন্ধন*জোগাইবার ব্ক্তি মাত্র--তাই 
তাহাকে নমস্কার করি, পুজা! করি এবং তীহার মন্দ প্রতিষ্ঠা করি। 
ধন-জন-যশ-তৃয অহর্নিদিশি মনে বিরাজ করিতেছে, সংসারে কাম- 
কাঞ্চনের আলাপ এবং লোক নিন্দার প্রলাপ ব্যতীত আমাদের অধি- 
কাংশ লোকেই আর কিছু জানে না--ইহ1 ব্যতীত আমাদের ভাষার 
উপযুক্ত প্রয়োগ জানি না। ভগবানের মধুর নাম উচ্চারণ 
করাই আমাদের পক্ষে যেন কঠোর সাধন হইয়া দীড়াইয়াছে.। 
বাস্তবিকই এই শোচনীয় অবস্থায় আমাদের উপায় কি? শান্তর বলেন, 
সাধুসঙগ । | | 


৪৬ উদ্বোধন। 1 ২০শ ব্₹-১ষ সংখ্যা। 





“ক্ষণমিহ সঙ্জনসঙ্গ তিরেকা 
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥” 

ক্ষণকাল বদি সাধুসঙ্গে যাপন কর যায় তবে এই ভীষণ ভবসমুদ্র 
হইতে রক্ষা পাওয়! যায়, ইহা মহাজনগণের বাকা । 

সাধুসঙ্গ ত করিব, কিন্তু সাধুকে চিনিব কিরূপে ? এই সংসারে 
পড়িয়া! কোন ধর্খান্থুরাগী ব্যাকুলাআ্বা ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণচৈতন্যের নিকট 
এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলেন _ঞ্রকৃত বৈষ্ণব কে? তছৃত্তরে 
শ্াগ্রীমহাপ্রভূ বলেন; 

“ধাহারে দোঁখিলে হয় কুষ্প্রেমোদয । 
তাহারে বৈষব বলি জানিহ নিশ্চয় ॥৮ 

সাধুর-_ প্ররুত ভগবতপ্রেমিকের ইহাই লম্ষণ। বাস্তবিকই ধাহাণকে 
দেখিলে আমরা সংসারের 'আপিলতা ভুলিয়। যাঁই--ধীহাকে দেখিলে 
আমাদের  ভগবততাঁব স্ষরিত হয়_ধীহাকে দেখিলে হৃদয়ে 
শ্রীভগবানের আসন পাতিতে ইচ্ছা হয়-তিনিই সাধু। যিনি 
প্রকৃত বিবেকবৈরাগাবান্, যিনি কামকাঞ্চনের লেলিহান বাসনা- 
খিতে হবিঃং দান করেন না, বষিনি এ অনিত্য সততচঞ্চল 
গতান্থগতিক জগতের অসারত্ব দেখাইয়া! প্ররুত সতোর পথ প্রদর্শন 
করেন, ধাহার জীবন সত্যের, "পবিত্রতার এবং সংঘমের প্রতিযুত্তিশ্বরূপ 
তিনিই যথার্থ সাধু। এইরূপ সাধুর সঙ্গ লাভ করিলে জীবনের গতি 
পরিবর্তিত হয়, বিষয়বিষ ত্যাগ করিয়া তক্তির পীযুষধার। পান করিয়া 
জীবন কৃতার্থ হয় এবং ভগব্দারাধনাই যে মানবজীবনের একমাত্র 
উদ্দেশ্য লোকে তাহা ধারণা করিতে সমর্থ হয়: সুতরাং সাধু চিনিতে 
পার আর নাই পার, এইরূপ মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিলেই-_তীহার 
পবিত্র অমৃতসঙ্গলাভ করিলেই তোমার অবিস্তাচ্ছনরন চিত্ত ত্বর্গীয় 
ভাবে পূর্ণ হইবে- সাধুর সরল অমায়িক ব্যবহারে এবং অসীম তাল-. 
বাসায় তোমারু হৃদয় আর্রহইবে এবং এই স্বার্থপক্ষিলযয় জগতে 
নিঃস্বার্থতার অপূর্ব আদর্শ দর্শন করিরা তোমার মোহের আবরণ: 
ধীরে ধীরে অপস্যত হইবে । সাধুসঙ্গের এমনই গুণ যে. ঘোর পাব, 


মাঘ, ১৩২৪ । ] 'সাধুসঙ্গ | “ প্রণ 





নাহ্তিকও এনী শক্তির অপুর্ব বিকাশ ফেখিয়! ক্ষণিকের জন্যও সেই 
অনিবীচনার আনন্দের আস্বাদ লাতে ধন্ত হইবে। 
স্থৃতরাং সাধুসঙ্গ করিবার চেষ্টা কর! সকলেরই কর্তব্য । লোকে 

বলে, গুরী না হইলে জহর চিনিতে পারে না । যদি সেই চিন্তামণিকে 
চিনিতে চাও, যাঁদ সেই, *অঁণারণীয়ান্‌ মহতো”মহীয়ান্” এর ধারগা 
করিতে চাও, তবে সাধু হও-সাধুর আদর্শে জীবন. গঠিত কর। সাধু, 
না হইলে .সই চিস্তামণিকে চিনিতে পারিবে না। সাধু হইতে গেলে 
সাধুসঙ্গ বযতাঁত উপায় নাই। সাধু মহাপুরুবদ্িগের জীবন .ও .তাহা- 
দের কার্য্যাবলী চিগ্তা করিলেও আমরা সাধুসঙ্গের কতকটা মাধুর্য ও, 
আনন্দ অপরোক্ষভারে হদয়ে, অন্ুতৰ করিয়া থাকি ।.. অবতার ও 
আতচার্ধ্যপুরুষগণই বার্থ সাধু । জগতের হিতের জন্য, জীবের মঙ্গলের 
জন্য এবং জনসমাজে ধর্মের পুণণদর্শ প্রতষ্ঠী করিতে ত্হারা জগতে 
আবিভূত হন। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ এই মহান্।-আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হইয়াই' যৌবনে সংসার ত্যাগ কারয়া কৌপীনধারা হইয়াছিলেন। 
শ্নেহময় জনকজননী, প্রণ়ণী স্ত্রী এবং স্গেহের সুস্তলী একমাত্র পুপ্রকে 
ত্যাগ করিয়া যুবক বাজকুখার জর; মএণ-ব্যাধি- পীড়িত জীবগণের 
কল্যাণের জন্য কি কঠোর তপস্াই ন] করিয়াছিলেন | নিরঞ্জন তীরে 
উরুবি্বের বোধদ্রমতলে কি কঠোর সাধনার সহিত; তিনি সত্যের 
সন্ধান করিয়াছিলেন তাহ! সুকলেই জাত আছেন। সেই ম্বেষগস্ভীর 
প্রতিজ্ঞাবাণী স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়_ 

“ইুহাসনে শুস্যতু মে শরীরম্‌ 

গস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্ যাতু। 

অপ্রাপ্য বাধিং বহুকল্পহুল্ল তাং 

নৈবাসনাৎ কায়ম্‌ সমুচ্চলিফ্াতে ॥ 

আণার দেখ সেই কিশোর সন্ন্যাসী শঙ্কর, যিনি জগতের অজ্ঞানান্ধ- 

কার বিদুরিত করিবার জন্য বালকবয়সে ম্ষেহ্ধ্য়া মাতাকে পরিত্যাগ 
করিয়! নির্গীক কেশরীর নার কঠোর বৈরাগ। অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন। তীছার কৃত বেদান্তভান্ত চিোজ্ৰল হুর্যের সার ধর্মজগতে 


৪৮ উাগাধন । | **শ বর্ষ--১ন সংখ্যা। 


বিরাজিত থাকিয়। শত শত জী্বর অজ্ঞানান্ধ কার বিদূরিত করিতেছে 
এবং তত্কৃত বিবেকচুড়ামণি, মোহ্মুদগর+ মণিরত্বমালাঃ প্রভৃতি 
স্তোত্ররাজি পাঠ করিলে বৈরাগা ও ভক্তিরসে হৃদয় অভিসিঞ্চিত হয় । 
গ্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের দিকে চাহিয়া দেখ_-ধিনি অশ্রুসিক্তনয়নে 
গন্ধগদ্দ কে বলিতেছেনন-_ 
“ন চ প্রার্থ্যং রাজ্যং নচ কনকমাণিক্যবিভবং 

নযাচেহহং বম্যাং সকলজনকাধ্যাং বরনবধূং। 

সদ] কামং কাষং প্রমথপতিনোদগীতচরিতো 

জগনাধস্বাধী নয়নপথগামী ভবতু যে ॥ 

হর ত্বং সংসারং দ্র:তরমসাবং স্ুরপন্ঃ 

হব ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে । 

অচহে। দীনেইনাঁথে নিহিতচরণে! নিশ্চিতমিদম্‌ 

জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ 
_ধিনি কখনও মহাভাবে গর গর হইয়। যমুনাভ্রমে সাগরবঙ্ষে 
কল্প প্রদান করিতেছেন - কখনও অর্ধবাহ্ৃদশায় “কৃষট” “কৃষি” 
বলিয়! রোদন, করিতেছেন, আবার কখনও জীবের ছুঃখে কাতর 
হইয়। ধারে ঘারে মধুর হরিনাম ব্লাইতেছেন_-ধিনি কঠোর বৈরাগা 
অবলম্বন করিয়া প্রেমের প্রবল বন্যায় আপনাকে ও সমগ্র বাংলা- 
দেশকে ভাসাইয়। গিয়াছিলেন* তাহার কথা ক্ষণিক চিন্তা করিলেও 
কাহার ন। হৃদয় ভক্তিরসে প্লাবিত হয়? 

আবার সেদিন পঞ্চবটীমূলে যে মাতৃগত প্রাণ সরল ব্রাহ্মণ বালক 

“মা” “মা” বলিয়। রোদন করিয়া! গিরাছেন--ষাহার ত্যাগ। বৈরাগা, 
কঠোর সাধনা এবং অসতপৃর্ব প্রেম ভাষার অতীত-ধাহার জীবন 
ধন্মজগতের ইতিহাস ও বেদস্বরূপ-_সেই জ্ঞান তক্তির সমনয়মৃত্তি 
শ্রামক্ষঞ্চের আবির্ভাবে এবং আচাধ্যকেশরী স্বামী বিবেকানন্দের 
পবিত্র পাদম্পর্শে এর্গতে ধর্শের এক মহাতরঙ্গ উদিত হইয়াছে-_ 
জগতে এক মহা সাম্যনীতি ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃতাব জাগরিত 
হইয়াছে। 


টিক ১51 সাধুসঙ্গ । "৪৯ 


বাস্তধিকই ঈদৃশ আচার্য্য-পুরুধদি গকে চিন্তা কঙিলেঃ একাগ্রমনে 
ধ্যান করিলে এবং সব্বদা ম্মরণ মনন কারলে কলু'ষত মোহান্ধ- 
চিন নির্মল হয় এবং ঘোর অশান্তিপাগরে শাগ্গিলাত করিরা জীব 
ধন্য হয়! 
আমাদের দৃষ্টি কামকাঁঞ্চশ্র তানস অঞ্জনে ননুরাঞ্চত তাহ হসাঘ 
কারয়। ধর্মাচগণ করি। এই, অগ্জনে সন্ুঃজিত হইয়াই অভিমাননা " 
দ্রৌপদী যুধিষ্িরকে বছিয়াছিলেন. 
“ধন্মহেতু সব ত্যাঁজ্জ আইল বনেতিৎ। 
চারি ভাই মমাকেও, পার্হ ত্যঞ্জিতে ॥ 
'তথাপিক্ছ ধশ্ম নাহ্‌ ত্যজিবে রাজন্‌। 
কায়ার সাহ* যেন ছায়ার গমন ॥৮ 
“ধিক বিধাভারে এই করে হেন কর্ম ূ 
দুষ্টাচার ছুয্যোধন কর্রল আজন্ম ॥ 
তাহারে নিযুদ্ কেন পৃথিবীর ভোগ । 
তোমারে করিল বাধ এমন সংযোগ ॥” 
ভ্রোপদার এ প্রশ্নে ধন্মরাঞ্জ যু।ধষির বলিরাছিখেন, ** 
“ধন্ম করি যেই জন ফল্লাকাজ্জী হয় । 
বাণকের মত সেই বাণিজ্য করয় ॥ 
ফললোতে ধন্য, রে লুব্ধ বল তারে । 
লোভে পুনঃ বাড়ে যেন নরক [ভতরে &” 
বাস্তবিক এই খ:স্কবৃতির+ এই নিময় লাতের আকাঙ্ছা 
আমাদের মনে এত উগ্রভাবে উদ্দীগু ষে আমর] :নংস্বার্থভাবে ধন্মা- 
চরণ করনা! করিতে পারি না । গীতায় শ্রীতগবান্‌ বলিয়াছেন, 
“কম্ঠণ্যেবাধিকারস্তে ম। ফলেষু কণাচন ।” 2:০9 
আমরা কিন্তু কার্ধয করিলেই কর্্মকলের জণ5 উদগ্রীব হইয়। 
থাকি। কিন্তু সাধু সে জন্ত বীর স্তর ও উদাপীন। গবান্‌ 
ঈশার সেই. উপদেশ ও তাহার একাস্ত নির্ভরশীল :জবন:গ্ারণ 
ক্লরিলে- জানিতে পারি: সাধুর ১দী্ঘন ::কত শষহহত ও অধর). 


ও উদ্বোধন । [ ২*শ বধ-_-১৭ সংখ্য॥ | 


শে তপন রস পাল রর আন সপ আআ 








সপ পপ 
“পাখীর ধাকিবার বাসা আছ্ছে, পশুরও খকিবার মাধাপ আছে, 


কিন্ধ ভগবানের সন্তানের তাহাও নাত,” “আগাফী কলের 
জন্য চিন্ত। করিও ন।” ইহা কেপল ঈষ্বরবিশ্বাপা সাধু বলিঠে 
পারেন। 


এখন প্র্ঈ এই, গামরা কেমন করিয়া ' সাধুসঙ্গ লাত করিব? 


' কোথায়, সেই সাধু বাহার দর্শনে আমাদের অক্ঞান-মাবরণ উন্মোচিত 


হয়? 

ভারত ধন্ম প্রণান দেশ। ভারতে ধর্মর্বারের অন্ত নাই। যি 
আমাদের প্রাণে বথার্র ব্যাকুল তা, পাস্থৃত হয় -যাদ সত্যলাঙের জন্য 
আমাদের একান্ত আন্'জ্। জনে; হি ১৬/পথপ্রদর্শক সাধুর জন্য 
আমর] ব্যাকুল হই, তবে আমরা নিশ্চয়ই সাধুর দর্শনও 
পাইব। ভগবানের স্ট্টিতে জল, বাতা, যাহা আমদের নিত্য 
প্রয়োজনীয় তাহা প্রভূত পরিমাণে দেখিতে পাই। সেইরূপ যখন 
আমারা সাধুস্গ লাতের প্রয়াসী হইব, সরলগাবে তাহার জন্য ব্যাকুল 
হইব--তথন আমার জন্ত সাধু--গুরু আবিভূতি হইবেন !__সাধুর 
আদর্শ দেখাইতেই পরম সাধু ক্গগদৃগুরু অবতারপুরুষাধির আবির্ভাব । 
তাহাদের চিন্তাই সাধুসঙগ-_তাহাদের শিষ্মগ্ুলীর জীবনলীল। প্ররুত 
তগবদৃভক্কের (প্রয় বন্ত। শুক, সনক, নারদ, প্রহল।ব। ঞ্রুব, শ্রামচন্ত্, 
শরীক, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত শঙ্কর, বুল, চৈতন্য রামকৃষ্ণ 
বিবেকা*ন্দ প্রভৃতি ভারতে একের পর আর আবিস্তৃশি হইয়া 
প্ভূমৈব হখম্‌ নালে সুখমস্তি” ইহাই প্রচাল করিয়াছেন । তাহাদের 
লীলাগ্রস্থ, বেদ, পুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিলেও সাধু“সঙ্গ কর! হয়। 
কারণ. মহাপুরুষেরা বলিয়! থাকেন-_“তক্ত, ভাগবত এবং ভগবান্‌ 
এক” । নিরপ্রন গুরুর ক্পায় এবং সাধু সঙ্গের পুণ্য প্রভাবে 
আমর1 অহৈতুকী ভক্তির আদর্শ ধারণ! করিতে পারি। 

চিত্তগুদ্ধি ধম্লাভের গন্য একান্ত প্রয়োজন। চিঞ্ডের মাধিন্য 
পর্বতোভাবে দুর না হইলে, সংখল্প বিকল্ের তরঙ্গ রোধ ন! 
করিলে জামাদের চিন্তের ঘথার্থ একাগ্রতা আসে না, ইছা। স্বতঃষিদ্ক | 
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এই চিত্ততুদ্ধি সাধুসঙ্গ না কা্রিলে, সহজে হয় না ঈশ্বরীয় কথা, 
ঈশ্বর চিন্তায় তন্ময়তা বালকৎ সবুলতা, শঁনঃস্বা- প্রেম এবং আকাশ- 
বৎ উদার: আমরা সাধুর মধ্যে দেখিতে পাই। শ্ঠাহার সংস্পর্শে 
আসিয়া আমর] বুঝিতে পারি প্রকৃত এ্রশর্যা--বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, 
ভক্তি, প্রেম এবং প্রক্ক* আনন্দ ভগবচ্চিন্তায়। ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশ 
অপেক্ষা একটা উপদেশ ক্্্যয পরিণত ক:1 আঁধকতর কার্যকরী ॥ 
বথার্থ সাধুর সংস্পর্শে আসিলে অ।মর। জীবন্ত আদর্শ দেখিতে পাই 
এবং সেই জীবন দেখিলে অমর" বুঝিতে পারি ধর্ম একটা কথার কথ। 
নহে_ ইহ জীবন্ত ও এত্যক্ষ সত্য। শাধুসেব। ও সাধুসঙ্গে জাবের 
ভববন্ধন মোচন হয়; আমর] সাধুসঙ্গে বুঝিতে পান্সি যে, মন মুখ এক 
ন৷ হইলে ধন্ম সাধন হয় না, কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি থাকিলে সত্যের 
দর্শন হয় না. চালাকীর দ্বার কোনও মহৎ কায সাধিত হয় না এবং 
ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে কখনও ধর্মলাত' হয় না। সাধুর রুপায় 
বুঝিতে পারি, 

“কিং দানেন ধনেন বাঁজকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং, 

কিন্বা পুক্রকলব্রমিত্র পশুভির্6দেহেন গেহেম কিম্‌। |] 

জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণতঙ্গুরং সপ.দ রে ত্যাজং মনে দুরত্ঃ, 

স্বাআ্মার্থং গুরুবাক্যতে। তজ ভঙ্জ শ্রীপার্বতীবল্পভম্‌ ॥ 

“আয়ুনশ্যতি পগ্ততাং প্রতিদিন যাতি ক্ষয়ং যৌবনম্‌, 

প্রত্যায়াস্তি গতাঃ পুনন-দিবসাঃ কালে। অগত্তক্ষকঃ। 

লক্ষমীন্তোয়তরঙ্গতঙ্গচপলা! বিষ্্যুচ্চলং জীবিতং, 

তন্যান্সাং শব্রণ!গতং শরণদ ত্বং রুক্ষ রক্ষাধুন! ॥৮” 

যদি সংসারের অসারিতর প্রশ্থর্য্যের নশ্বরতা এবং জীবনের 

প্রকৃত উদ্দেশ্ত বুঝিতে ঢাও--ষদি কামকাঞ্চনের প্রবল মোহ হইতে 
উদ্ধার লাভ করিতে চাও--যদ্দি বাসনার বীচিবিক্ষুন্ধ উদ্দাম জোত 
হইতে বক্ষ! পাইতে চাও--যদি অশান্তির অকুল পাথার হইতে শাস্তির 
কন্পবক্ষবূলে আশ্রয় লা করিতে চাও--তবে সাধুর, শর্পাগত হও.। 
'্টাছায় নির্মল সঙ্গে, উন্নতাদর্শে এবং পিত্র' তাবে অস্থপ্রাণিত 


২ উাদ্বাধন | ' [১৯ বধ ১ম সংখ্যা। 


০১১১১ ১১১ 


হইলে তোমার হৃদ নিম্মুল হইবে-. এবং সেই নির্মল চিওদর্পণ, ব্রহ্ম 

প্রতিবিস্বিত হহবেন। 
আসতো মা স্দগময় । 
তমসো ম! জ্যোতির্ময় ॥ 
যুত্যোম্ণাহযৃতঙগময় | 
আবিরাবিম” এধি ৭, 
রুদ্র যত্তে দক্ষিণম্‌ মুখম্‌ 
তেন মাং পাহি মিত্যম্‌ | 


বেদাস্ত-পরিভাষা 1* 


। স্বাম। অমুতানন্দ . 

অনাদি অনন্ত ্ঞানহ বেদে প্ষিগণ যে সকল আধা ত্মিক সত্য 
আবিষ্কার কাঁরয়াছণেন তাহা খক্‌, সাম, যছ্ধুঃ ও অথর্ববেদ নামে 
অভাহত হয়। প্রত্যেক 'বাঁকেহ সাধারণতঃ ছুইভাগে বিভক্ত 
পর) যাইতে পারে -- কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাও। বেদের অন্ততাগ ব। 
বেদান্ত জঞানকাগ্, সম্যক প্রকধরে আবিদ্য। বা অজ্ঞান নাশ করে 
বলিয়৷ উহাকে উপনিষদ বলে। 

অন্বন্ধ-চতুষ্টয_-কিছু উপদেশ দিতে হইলে অধিকারী নির্বাচন 
আবগ্তক ।. কারণ, ছ'নাধকান্ীকে উপদেশ দিলে তাহ! নিক্ষলই 
হইয়া থাকে । এত্রীরামরুষ্দেব বলিতেন, “যার পেটে যা সয়” । 
গ্রন্থবিশেষের পক্ষেও ইহা প্রয়োজন, সেখানে অধিকারীও নির্বাচন 


1 লা ক সি নতি শপ তত. ৭ পে পপ শিস আস আপ জন সীট শাশপত তত 2 ৭ শা শ শপ পপ 





“বেদ ভুস।৪ নামক পুল্টকের হুযোধিনী টক অবলম্বনে কতক ৫ লি. প্রবন্ধ প্রকাশিত 
বে | ধর্মগান প্রন উনার 'অনুতাস.। . লেখক | 
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"আবশ্যক ! সকল গ্রন্থের একটি বিনয়ও আছে । বিবয় ব্যতিরেকে গ্র্ 
হইতে পারে না। কোনও গ্রন্থ যেশবধচটি বুঝাইতে চাহিতেছে 
তাহার সহিত গ্রস্থেত্ন একটা সন্বদ্ধ থাকা দরকার, তাহা ন। থাকিলে 
গ্রন্থ বোধগমা হইলে না, এবং শেষ কথা এহ যে, বিনা প্রয়োজনে 
কোন কার্য করা উচিত নহে। সুতরাং গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা থাকা 
আবশ্তক। অধিকারী, শবধষয়, সন্বন্ধ ও গ্রায়ৌজন ,এই চারিটিফক 
বেদান্তের দন্সবন্ধ কহে। . 

অধিকারী - বেদানের অধিকার? হইতে হইলে স্বাধ্যায় আবশ্তক। 
শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ, নিরুত্ত' ছন্দ ও চ্োতিয, এই ছয় বেদাজের 
সহিত বেদ অধ্যয়ন করাকেই স্গাধ্যার কতে । শ্যাধ্যায় দ্বারা বেদের, 
ভাপা বোঝা যায *এবং বদের প্রকৃত অর্থ না বুঝিতে পারিলে 
জ্ঞানের সম্ভাবন! নাই । কিন্তু অধায়ন না করিয়া* জ্ঞান হইয়াছে, 
এরূপ দেখ! যায়_- সুতরাং অধ্যয়ন ব্যতিরেকে ক্জান হইবে লা, ইহা 
কি প্রকার % রূপ স্লে বুঝিতে হইবে যে, তাহার! নিজে অধ্যয়ন 
না করিলেও অপরেন নিকট হইতে শরাস্বার্থ বণ করিয়াছিলেন 
বলিয়। উহার আবশ্যক হইল ন1। ও এ 

তৎপবে নির্মল চিত্ত হইতে হষ্টবে। কাম্য ও নিদ্ধকণ্্মবঙ্ন- 
পৃব্বক নিত্যনৈমিতিক বর্ম, প্রায়শ্চিত ও উপাসন। এইট সকল কার্য্য 
বারা ইহজন্মে বা পরজন্মে চিত্তের নির্ঘল লাভ হয়। 

বাদি সুখ লাতের জনক, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞকে কাম্যকর্্ বলে । 
নরকারদি ছুঃখভোগের কারণ ত্রাঙ্গণহত্যা্দিকে নিষিদ্ধকর্্ম বলে। 
যে সকল কর্থ না করিলে পাপ সঞ্চয় হয় তাহাদিগকে নিতাকর্খ্ বলে। 
পুত্রেজননাদি " উদ্দেশ্য করিয়া গাতেষ্টি প্রভৃতি কর্্মকে নৈমিত্তিক 
কর্ম বলে। এবং যে সকল দর্ষের দ্বারা জ্ঞানকৃত পাপ নাশ হয় 
অর্থাৎ চান্দ্রায়নাদ কর্ম, তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত কছে। 

সগুণ ব্রঙ্গ বিষয়ক মানসিক ব্যাপাররূপ শাগিলাবিগ্যাদিকে 
উপাসন1 কহে; এই উপাসন। দ্বার! চিতের একাশ্রতা হয়। 

নিতাঈৈহিতিক্ষ কর্ম ও উপাপনা দ্বার! দির্ল চিত হওয়া সহিত 
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পিতূলোক ও সত্যলোক প্রাপ্তিক্ূপ ফল লাভও হইয়া থাকে-_ক্রুতিতে 
আছে, “কর্্ণা পিতলোকো বিগ্ঠর়া দ্বেলো কঁঠ” ইত্যাদি । এই সক 
কার্ধা হবার! নির্শমলচিত্ত হইয়া সাধন-চতুষ্টয় দম্পন্ন হৃ্টতে হইবে । 

বিবেক, বৈরাগ্য, ঘটুসম্পতি ও মুমুক্ষুত্ব এই চারিটিকে সাধন- 
চতুষ্টয় কহে। 

॥কোনটি নিত্য ও 'কোঁনট স্মনিত্য বস্ট.. উহার বিচারের নাম 

[বেক । 

অত্যন্ত ক্ষুধা পাইলে যেরপ ভোজন' ছাড়া অন্য বিষয় তাল 
লাগে ন! এখং “ভাঙনে বিলম্বও সহ হয় না, সেইরূপ ইহলোকের 
ও পরলোকের সকল প্রকার “্োগবিলাসে অরুচি ও তত্বজ্জানের 
উপায় শবণ মননাদিতে অতন্ত অভিরুষচিকে বৈব্যাগা বলে। 

শম, দম. উপকতি, তিতিক্ষী, সমাধান ও শ্রদ্ধা__এই ছয়টিকে ষট্‌- 
সম্পত্তি বলে।, | 

পূর্ববাসনার বলে শ্রবণাদি সধন ছাড়িয়া ভোগবিলাসিতার দ্রিকে 
ধাবমান মন অত্তঃকরণের যে বৃত্তির ছ্বারা নিগৃহীত হয় সেই ব্বভি- 
বিশেষকে শম বলে। * 

কশনের সাধন শ্রবখাদি হইতে পৃথক্‌ অন্য শব্দাদি বিষয়ে প্রবর্তমান 
শ্রোত্রাদি বাহোক্দ্িয় অন্তুঃকরণের যে বৃন্ি ছারা নিবর্তিত হয় “সই 
নুত্তি-বিশেষকে দম বলে " 

বিধিপুর্ববক চতুর্থ মাশ্রম স্বীকাররূপ কর্ম দ্বার) অর্থাৎ সন্গ্যাস 
হ্বারা নিত্যাদি বিহিত কর্মের পাঁরতাগ. ও "আমি কর্তা নহি” এই 
কর্তৃত্ববৃদ্ধিহীন অবস্থায় অবস্থানক উপরতি বলে। মনের ও বাহ্‌ 
ইন্ড্রিয়ের বিক্ষেপের অভাবকেও উপরতি কহে। শ্রীতোঞ্চাদির জন্য 
সখ ও হুঃখ শরীরের ধর্ম । শরীর থাকিতে উহা ত্যাগ কর যাইবে 
ন1। সুতরাং স্বপ্রকাশ, চিন্র শ নিঙ্গ আত্মতে শীতভোষ্ণাদ্ির অত্যন্ত অভাব, 
এইরূপ বিচার দ্বারা পী?তাধ্াদি ঘ্বন্দের সহনকে তিতিক্ষা। কহে! 

অমানিত্বাদি সাথন বিষয়ে মনের স্থিরতাকে অর্থাৎ নিরম্তর সেই 
বিষয়েরই চিন্গকে সমাধান কহে। 
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শুরু ও বেদান্ত বাকা বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলে। 

মোক্ষের ইচ্ছাকে মুমুকহ্গ বলে। 

ছয় বেদাঙ্গের সাহত বেদ অধ্যয়নশীল, নির্দমলচিন্ত, সাঁধন- 
চতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তিহ বেদাত্রেব অধিকারী । 

বিষয়-_-গাবাস্ম! ও'পরমাত্মর পরক্য স্থাপনই বেদান্তের বিষয় । » 

সম্বন্ধ__যে বস্তুটি বুঝাইবার চেষ্টা হইতেছে ও যাহ।* বুঝা ইতে' 
চেষ্টা করিতেছে অর্থাৎ বোধ্য বিষয় ও বোধকশান্ত্র এই উভয়ের ষে 
সন্বন্ধ তাহাকে সম্বন্ধ বলে। ' 

প্রয়োজন-বেদাস্তের প্রয়োজন মুক্তি অর্থাৎ অজ্ঞানের নাশ ও 
নরতিশয় স্বরূপানন্দ প্রাপ্তি '* কিন্তু অপ্রাপ্ত বস্ত্র প্রাপ্তি ও তাহাতে 
আনন্দ সম্ভবপর কিন্তু নিত্য, প্রাপ্ত বন্ত থে আব্মস্বরূপ তাহার পুনঃ- 
প্রাপ্তি ও তাহাতে আনন্দ কি প্রকারে সম্ভণ? 

গলদেশস্থিত স্বর্ণ হার ভ্রমবশতঃ হারাইয়। শিয়াছে ভাবিয়। 
লোক শোকে ও দুঃখে অভিভূত হয়, এইরূপ ঘটনা জামরা 
সাধারণতঃ দেখিতে পাই ; এবং কিছুকাল অন্ুকদ্ধানের পর অপরের 
উপদেশ মত নিজ কঠদেশে হাত দিয়া “এই যে আমার হার” এই 
কথা বলিয়া আনন্দিত হয়। সেই প্রকার নিত প্রাপ্ত আত্মন্থরূপ 
স্বপ্রকাশ, নিত্য; মুক্ত; সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইলেও, লোকে ভ্রমবশতঃ 
আমি বদ্ধ আমি অজ্ঞান, ছ্চামি ছুঃবী এই প্রকার মনে 
করে; কিন্ত গুরু ও শ্রুতিবাক্য শ্রবণ দ্বার] ভ্রম দূর হইলে সে 
স্বরূপ জানিতে পারে, ও নিরতিশয় আনন্দ লাত করে এবং এই 
প্রকারেই নিত্যপ্রাণ্ত বস্তর পুনঃ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই শবশ্বরূপ 
জ্ঞান হইলে সমস্ত শোক চলি যায় ও জীব ব্রঙ্ধ হইয়! ঘায়। - শ্রুতি 
বলিতেছেন, “তরতি শোকমাম্মবিৎ””, “রন্গবিৎ ব্রদ্ধেব ভব ত।”. 

শিষ্যের কর্তব্য - অতি সামান্ত সামান্থ জাগতিক কাধে গরুর 
আবশ্যক হইয়। থাকে; সুতরাং আণ্যাত্মিক জগতের পারমাথিক 
সত্য লাভের জন্য যে গুরুর আবগ্কতা আহে তাহা বল! বাহুল্য মাত্র । 
শ্রুতিও বলিয্নাছেন-__-ত দ্বিজ্ঞানার্থং সষ্টরুষেবা তিগচ্ছেৎ সধিৎ পাঁণিঃ 
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বা সিমি লি 
শোত্রিয়ং ব্র্গনিষ্ঠং" গুরু বতিরেকে আমাদের জ্ঞান লাভের উপায় নাই। 


যেমন নদীত্রোতে ভালমাস কীট আবর্ডের পর আবর্তে পড়িয়া ঘুরিতে 
থাকে এবং কোনও প্রণারে নিজ চে্ায় সেই ম্রাবর্তের মধ্য হইতে 
বাহির হইতে পারে না; কিন্ত কোনও সদাশয় ব্যক্ত কণাপরবশ 
হইয়া তাহ।কে আব্ডের ম্য হতে উঠাইর1 নদীতারে কোনও বৃক্ষ. 
' চ্ছায়ায় 'বাশিয়া দিলে তবে সে আর হইতে মুক্ত হয় ও 
শাস্তিলাভ করে। সেইরূপ সংশারক্ষেত্রে ঘবর্ণটামান জন্ম, প্রা ও ব্যাধি 
এই ত্রিতাপতাপিন ব্যক্তি অর্ধ প্রচ্ছলিতমস্তক পুরু.বর তাড়াতাড়ি 
'সেই দাহ নিবৃত্তির জন্য শীতল জলাশনে গমনের স্ায় স্বন্বরূপজিজ্ঞাস্তু 
হইয়া] সংসাররূপ দুঃপের নিবর্তক, ব্বোন্তপারদর্শী, ব্রহ্মজ্ঞ, করতল- 
গত আমলকির ন্যায়, স্বৃপ্রকাশ আত্মন্বরূপ জ্ঞানের সমর্পক গুরুর 
নিকট'যাইবে' রিক্তহত্তে যাইবে শা, অন্ততঃ এক টুক্রা যজ্ঞকাষ্ঠ- 
খণ্ডও হাতে করিয়! লইয়া যাইবে । শ্রতিতেও আছে “সমিৎপাণি*” 
ইত্যাদি । শ্রীশ্রীরামক্ৃঞ্চদেব বলিতেন__"সাধু দর্শন করিতে গেলে শুধু 
হাতে যেতে নেই”একটু কিছু হাতে করে নিরে যেতে হয় । কিছু না 
পেলে অন্ততঃ ছটে। ফুলও নিয়ে যাবি” | বেদান্তের অধিকারী হইয়া 
উপরোক্ত প্রকারে গুরুর লিক্ট উপাস্থৃত হইয়া কায়মনোবাক্যে 
সাহার সেবা করিবে । 

গুরুর কর্তব) _ব্রঙ্গজ্জ গুরু, কেকদসমাত্র কুপ। কারর প্ররুত 
অধিকারী ও জিজ্ঞান্তু শিষ্যকে ব্রহ্গজ্ঞানের উপদেশ করিবেন। 
এ স্থলে প্রশ্ন হইতেছে, বাকামনের অগোচব্, অখণ্ড, রাত ব্রঙ্গের 
উপদেশ গুরু কি প্রকারে দিবেন? 

অখণ্ড ব্গস্থর্ূপের বিধিযুখে উপদেশ দেওয়া যায় না বটে, 
কিন্তু “নেহু নানাস্তিকিঞ্চন ”. “নেতি নেতি” ইত্যাদি শ্রুতি- 
বাক্যের দ্বারা প্রথমে নিষেধ-মুখে বলিয়। পুনরায় “সত্যং জ্ঞগানং 
অনস্তং বক্ষ” ইত্যাদি শ্রুতিবাকে।র দ্বারা বিবিমুখে উপদেশ দিয়া 
থাকেন । 

অধ্যারোপ- বস্ততে অবস্তপ্প আরোপকে অধ্যারোপ বলে।. যেমন 





মাধ, ১৩২৪ |] বেদান্থ-পরিভাষা। ৫৭ 


ঝজ্ছুই প্রকৃতবস্ত কিন্তু জবস্ববূপ সর্প ক্তাহাঠে ব্রমবশতঃ অধ্যারোপিত 
হইয়াছে মাত্র | 

অপবাদ-_বিচার দ্বারা অনপ্ঘ আরোপের নিরাকরণকে এপবাদ 
বলে। যে একার স্মধ্যারোপ ও অপবাদ-ন্যার নুনারে প্রকৃত বন্ধ রজ্জব 
প্রকাশ হইরা পড়ে বন 'রজ্জ,র স্বঃ্$প জ্ঞাত হওরা যায়, সেইল্লপ 
অস্যাগোপ ও অণবাদন্যার শন্কলারে গুরু ব্রন্ধের প্রকৃত খপ 
জানাইয়া দেন। বন্তব্নপ ব্রন্দে অনাদি জগত প্রশঞ্চ অ১1রোপিত 
হইগাছে মাত্র, খিচা! দ্বারা টাহার শশণাদ কর্রিলেই কৃত বন্ধ ব্রদ্ধ 
আত হওয়া যাইবে! ৰ 

ব্রন্মে জগৎ নাই.পাললে ই ত হইত) অধিষ্ঠান বন্ধে অজ্ঞানাদি 
গগং প্রপঞ্চ অণ্যাবোপ করির। পুনরার তাহার আপনাদের আবশ্যক 
কি? 

আবশ্যক আছে। বাঘুর রূপ সাই বটে কিন্ত আনতে রূপ আছে 
সেইরূপ ব্রন্মে জগত্প্রপঞ্চ নাই বলিলে অন্ত অধিষ্ঠানে আছে বলিয়। 
সংশয় হইতে পারে, এবং ঞ্দপ সংশর হইলে এক অদ্ধিতীয় ব্রহ্ম দগ্ধ 
হয় ন। কন্ত পুর্ণ জ্ঞানে কোনওপ্রকাব্র সংশর থাকিতে পারে না। 
স্থতর1ং, একমাত্র ম্বধিষ্ঠান ব্রন্দে গ্রগৎ মধ্যারেপ করির। তাহার 
অপবাদ করিলে এক অদ্বভাঘ ব্রশ্ম সিদ্ধ হইবে ও নিঃসংশয় 
জ্ঞান লাভ হুহবে। . 

মায়া ও এ্রন্দের প্বরূপ--জগঙ্জ প্রণঞ্চ মায়ার কার্ধয। অপতয), 
জড়ত্ব ও হঃখই মায়া? প্বরূপ; সত্য, জ্ঞান ও আনন্দই বর্ষের বন্ধূপ। 

কোনও, বস্ত্র অপাধারণ গুপকে লক্ষণ কহে। এই পক্ষণ ছুই 
প্রকার, তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপ ল*ণ। ্ি 

তটন্থ প্রক্ষণ_-কোৌনও বপ্ধর শপেক্ষ। কারয়া যে লক্ষণ 
বল। যার এবং যে লক্ষণ সর্ব চাল না পাকা কান কেন সময্বে 
থাকিয়। লক্ষিত বস্তর লক্ষণের £াধ্য হইরা থ:কে, তাহাকে তটস্থ 
লক্ষণ বলে। যেষন, একটি গৃছের সম্বুখে একটি গরু বাধা 1 আছে, 
,এ স্থলে এ গরুটা সেই গৃহের তটস্থ লক্ষণ। 


৫৮. উান্বোধন। | ২*শ ধর্₹--১স সংখ্যা । 


স্বরূপ লক্ষণ সন্ত কোনও বস্থুর অপেক্ষা না করিয়া রে 
লক্ষণ বলা যায় এখং যে লক্ষণ লক্ষিন বস্তর সহিহ সর্বকাল বর্তমান 
থাকে উহাকে স্ব'প লক্ষণ বলে। যেষন স্বর্ণচড়াপক্ত মন্দির, * 
স্থলে সেই স্বর্ণচুড়। এ মন্দিরের স্বরূপ লক্ষণ । 

 তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ দ্বার গুরু ব্রদ্ষের' উঠদেশ করেন । শ্রাতিতে 
ক্মকে সর্বাঙ্জ ইত্যাদি বল। হইয়াছে; উহা গ্াহার তটস্থ লক্ষণ। 
কারণ, সর্বজ্ঞ কথাটি? প্ররুত অর্থ ভাবিলে 'ইহাই দেখা যাইতেছে ষে 
“যিনি সমস্তই জানেন” । এখন [তিনি যখন এক তখন এই 
"স্মস্তের” “স্তিত্ব কোপায় ? সুতরাং দখা যাইতেছে, এই ক্ষণস্থায়ী 
অর্থাৎ অনিত্য জগৎকে অপেক্ষা করিরাই ্রহ্মকে সব্বজ্ঞ বল! হইয়াছে। 
সুতরাং উহ ব্রন্দের তটস্ক লক্ষণ 

"স্চ্চিদানন্্ই ব্রহ্ম”ৎ “সতা, ফ্রান ও অনস্ঠই বক্ষ” এই সমস্ত 
লক্ষণকে ব্রদ্গের স্বরূপ লক্ষণ বল! যায়। 

ক্রুতিতে ব্রক্গকে বাক্য ও মনের অগোচর ও নিগুশ বলা হইয়াছে; 
এবং 'ইহাও সকলেষ্ট 'অবগত আছেন ষে, যাহা বাঁক। ও মনের 
গোচর এবং যাহার গুণ মাছে, তাহারই লক্ষণ হইয়া থাকে অর্থাৎ 
তাহাকেউ লক্ষণ দ্বারী বলা যায়। গ্ুতরাং বাক্যযনের অগোঁচর 
নিপুণ ব্রন্গের তটম্থ ও স্বরূপ লক্ষণদি কি প্রকারে বল হইল ? 

সতা, বটে বর্গ বাক্যমনের অগোচর এবং নিগুণ? কিন্তু গুরু 
জিজ্ঞান্্ শিষ্যের অক্ান তৃণ কিবার জন্য ব্রদ্গো পদেশচ্ছঙগে তটস্থ 
ও স্বরূপ লক্ষণাদি ব্রন্ধে আরোপ করেন মাজ। 

ব্যবহারিক সত্য _জাগ্রৎ অবস্থায় মামার্দে? জগতের, সকল বগ্তর 
সহিত ব্যবহার সম্ভবপর এবং এই ম্ববস্থায় আমাদের জগতের 
সহিত ব্যবহার হয় নালয়াই, আমর! জগংকে ষত্য বলিয়া যনে করি। 
কারণ, জাগ্রৎ অবস্থায় যাহার সহিত আমাদের ব্যবহার সম্ভবপর হয় 
ন! তাহাকে আমরা, সত্য বলিক্না স্বীকার করি না, ইহ] আমাদের 
স্বভাব । জাগ্রৎ অবস্থায় ব্যবহার চলে বলির়াই এই যে সত্য বলিয়। 
বোধ হয়, ইহাকে ব্যবহারিক সত্য বলে। 


মাহ, ১৩২৪] বেদান্ত-পরিভাষা। .. &৯ ও 








*॥ প্রাতিভাসিক সত্য -*যখন আযরা*নিপ্রিত হই, তখন বাহ জগতের 
সহিত আমাদের ব্যবহার থাকে না। কিন্তু সেই নিক্রিত অবস্থাক্র 
যখন আমরা স্বপ্র দেখি তখন স্বপ্রুই বস্ত -স স্থলে উপস্থিত 
না থাকিলেও স্বপ্রাবস্তায় আমরা! উহা সত্য বলিয়া জ্ঞান কনি। 
যথা, আমি €কান কগরীতে একটি বৃহং অট্রলিকার কেও 
স্ন্দর কক্ষের মধ্যে অতি কোমল শয্যাপরে শয়ন করিয়া নিদ্বা 
যাইলাম । কিছুক্ষণ পরে শ্বপ্নে দেখিতেছি যে, আমি এক নিবিড় 
অরণ্যের মধ্য দিয়া যাইঠে যাইতে পথিমধ্যে একটি ব্যান 
দেখিতে পাইয়। পলাইবা চেষ্টা করিলাম কিন্তু সে ব্যাত্র আমাকে 
ধরিবা৫ জন্য আমান দিকে অগ্রসর হইল: আমি প্রাণতয়ে সবেগে 
দৌড়াইতে লাগিলাম, কত কণ্টক আমার দেহে বিদ্ধ হইল, আমিও 
তাহার যন্ত্রণ. অনুভব কারতে লাগিলাম ।' সেই ব্চান্ও 'গামাকে 
ধরবার দন্ত আমার পশ্চাৎ্ৎ পশ্চাৎ্ৎ লম্ফ প্রদান করিতে করিতে 
আসিতে থাকিল। কিছু দুর যাইয়া আমি এক স্থানে পড়িয়া যাইয়া 
যেমন ব্যান্ত্বের ভয়ে চীৎনণার কািয় উঠিয়াঁছি, অমনি আমার ঘুষ 
তাঙ্গিয়া যাইল এবং আমি .দখিলায “য আমি কক্ষের 'ফধ্যে স্থকোষল 
শ্য্যায় শুইয়া! আছি কিন্ত আমার দেহে রা ও হ্বৎকম্প হইতেছে। 
সুন্দর কক্ষের মপ্যে স্থবকোমল শধায় শয়ন করিয়াও আমি স্বপ্রাবস্থায় 
বন? কণ্টক ও ব্যাপ্ত সতা বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলাম এবং সেই মিথ্যা 
স্বপ্রদুষ্ট ব্যাসত্রের ভয়ে এতদূর পর্যাস্ত ভীত হইয়াছিলাম যে: জাগিয়াও 
আমার হৃৎকম্প দূর হয় নাই এবং আমার শরীরও ঘর্মাক্ত হইয়াছে ! 
বদি স্বপ্ৰাবস্থায় উহ মিধ্যা আমার একপ জ্ঞান হইত, তাহা হইলে 
আমার ভীত হইবার কোনও কারণ থাকিত না। ইহাত্বারা দেখা 
যাইতেছে যে, উহা সত্য বলিক়াই ঠিক বোধ হইয়াছিল। এইযে 
স্বপ্লাবস্থায় স্বপ্রদৃষ্ট বন্ততে সত্য বলিয়। টিপি প্রাতিভাসিক 
সত্য বলে। 

পারমার্ধিক সত্য--বাহার কোন কালে অভাব হয় না, যাহ! সকল 
অবস্থায় বর্তঘান থাকে; তাহাই মি) এবং মাহ। নিত্য তাহাই প্রন্ধত 


৬০ উদ্বোধন । [ ২*শ বর ১ম সংখা।। 


সত্য.। স্বপ্রীবস্থায়, জাগ্রদবস্থার অভাব ছয় ও সই সঙ্গে সনে 
বাবহারিক সত্যের অতাব ঘটে এবং স্ুযুত্তি অবস্থায় স্বপ্নাবস্থার অভাব 
ঘটিলে গ্রাতিভাসিক সত্যেরও অভাব ঘটে। এতথ্ারা যখন দেখা 
যাইতেছে যে অবস্থাভেদে বাবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্যের অভাব 
হয়, তখন উহ] নিত্য ন(হ। সুতরাং উহা বাবহাবিক বা প্রাতিভাসিক 
সত্য হইলেও পারমার্থিক সতা নহে । যাহা যথার্থ সত্য তাহাই নিত্য 
এবং তাহাই পান্রমার্থিক সতা। জাগ্রত, স্বপ্ন'ও সুনৃত্তি এই অবস্থা্রয়ে, 
কন্ম জন্মাস্তরে, এবং সমাধিতে থে স্চিদানন্দ বর্তমান থাকে, 
কোনও ক" অবস্থাভেদে যাহার পরিবর্তন হয় না, £সই সচ্চিদাননাউ 
পারমার্ষিক সভ্য | সঙ্িদানন্দই ব্রহ্ষের স্বরূপ স্ৃতরাং ব্রহ্ম একমার 
পারমার্থিক সত্য ৷ সংগুর এই পারমার্ষিক সতোর উপদেশ করিবেন । 

জগতের সকল বস্তে আমর] তিন প্রকার ভেদ দেখিতে পাঁই-- 
স্বগত ভেদ, স্বজাশীমু ভেদ ও বিজাতীয় ভেদ। যাহ] কিছু অদ্বিতীয় 
বা অখণ্ড নহে তাহারই এই তিন প্রকার ভেদ থাকিবে এবং যাহা 
এক, অদ্ধিতীয় ও অর্থগ তাহাতে শ্বগত স্বজাতীয় ও বিজাতীয় 
তেদ থাকিবে ন: । | 

স্বগত. স্বজাতী” ও বিজাতীয় ভেদ_ একটি বৃক্ষে ও তাহার 
ফল এবং ফুলেতে যে পার্থক্য দৈখা যা তাহাকে শ্বগত ভেদ বলে। 
যেমন, ম্মাআরক্ষ '9 ভাহার ফল আম্র। একটি বক্ষের সহিত অপর 
একটি বৃক্ষের যে প্রভেদ তাহাকে স্বজাতীয় ভেদ বলে। যেষন 
আত্রবৃক্ষে ও বটনক্ষে। একটি বৃক্ষের সহিত একটি প্রস্তর খণ্ডের 
যে ভেদ তাহাকে নিজাতীয় ভেদ বলে। 

শ্রুতিতে আছে ব্রহ্গ এক; অধ্িতীয় 'এবং অথগু | সুতরাং ব্রহ্ম 
স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ রহিত। 

অজ্ঞান নাশ করিবার জন্য ব্রক্গজ্ঞ গুরু কেবল মার কপা করিয়া 
প্রকৃত অধিকাণী জিজ্জাস্ুকে সেই বাক্যমনের অগোচর, সর্বজ্ঞ সচ্চিদা- 
লম্দমহ) গাবমার্থিক সত্য, অথগ্ড অধিতীয় ব্রন্গের উপদেশ করিবেন । 


জকথা। 


১। পবিত্র পাকলে ধর্ম একদিন ন! একদিন বুঝতে পারুবে। 
সতের কাছে শগবান্‌ প্রকাশিত হণ, যেমন অভজ্জুনের* কাছে শ্ীকৃষী 
হয়েছিলেন । 

২1 সৎসঙ্গ ছাড়তে “মহ । সঙ্সঙ্গ ছাড় লেহ ছর্ব,দ্ধি হয় ও শয়তান 
এসে ঘাড়ে চাপ তে পাবে । 

৩। সদৃগুরকু লাভ মহাশাগ্যের কর্খ। ৬৪ ভগণানের রূপা চাহ । 
সদগুরুর রূপা পেলে সদগতি হয়»। ত্যাগীর (নষ্ট দীক্ষা লইতে *য়। 
৭! সার! ধশ্ম মানবে, হগবান্কে চাইবে আদ্র মেজাজই আলাদা । 
এক রকমেব লোক আছ, ভাল কণা বল্লেও মান্বে *না মিজেন 
খাতে চল্নে নিজেও কষ্ট পাবে, আপরকেও ক দেবে। 

৫। বরাবর গুরুর উপন্ু- সাধুর, উপর, ঠাকুতুনর উপর তক্কি শুদ্দা 
বিশ্বাস থাক। কঠিন। যার থাকে সে ভাগাবান্‌ প্ররুষ__-তার উপর 
ভগবানের খুব দয় বল্তে হবে । 

৬' যারা 'একটা সত্যকগ। বল্তে পানর লা, ভারা আবার ধ্যান জপ 
করবে কি? যার! ধ্যান করতে পার্বে না, তার! গরীব দুঃখীকে 
যতটুকু পারে সাহায্য করুক-_সৈবা ক্লরুক। তাতে তগবান্‌ খুসী হুন। 
৭। নিজের মায় নিয়েই মানুষ অস্থির, আবার পরের মায়! নিতে 
চায় ! ্‌ 

৮ | যে ভগঘানকে ডাক্‌বে, তক্তি করৃবে, তার শরণাগত হয়ে থাকৃবে 
সেবুদ্ধিমান্। তাকে অন্তরে অন্তরে নিজের অবস্থা জানাও, তিনিই 
সব ঠিক করে দেবেন। তাকে জান্তে চাইলে তিনিই ক্ক্‌পা করে 
জানিয়ে দেবেন! 

৯। অর্থের দ্বা?া ভগবান্‌ লাভ হয় না--ঘর বাড়ী হয়, বাগষজ্ঞ হয়। 
ভগবান হলেন প্রাণের ছ্িিনিব। 


৬২ গ্বোধন। [ ২*শ বর্ধ--১ষ সংখ্যা! 


১০। রূপেয়া, জরু, অমিন্‌.এই তিনটী হুল বন্ধনের কারণ ।: এ চিিনটী 
মা! ছাড়লে ভগবানকে পাওয়! যাবে না। 

১১। লোককে হুঃখ দেওয়। মহাপাপ.-বতটুকু পার তার রপায় ছঃখ 
দুর কর। 

১২1 সময় সব হয়* অসময়ে “কিছু হয়, না। ব্যস্ত হলে চল্বে ন। 
ধের্যা পরে থার্কতে হয় । কোন প্রতিকূল অবস্থায় পড় লে ধৈর্য্য ধরে 
থাকন্তেকহয় । এ অবস্থায় ভগখনের উপর বিশ্বাস রেখে স্কির থাকতে 
পাবূলে পরে কল্যাণ হবেই হবে। 

১৩ । পরের দোধ দেখ! যহুাপাপ-- কশ্বহীন হলে পরের দোষ সহজেই 
নজরে আসে। | 

১৪ । মানুষ আপনা কর্টে আপনিই ভোগে । মনে করে লোককে 
ভোগাব কিন্তু নিছেই, ভোগে! আ্পককে ঠকিয়ে মনে করে আমি 
জিডিছি কিন্ত সে নিজেই ঠকেছে। 'যে তা মনে না করে সেই 
বুদ্ধিমান ঠকানো বুদ্ধি ভাল নয় । 

১৫৮ কত সংযম কল্দৃতে করতে ভগবানের দয়। হয়। সংযম ন। 
করলে কি হয়? « 

১৬1 ভিক্ষা করে খাওয়ার উদ্দেশ্য কি ?--যান অপমান, লোকলজ্জ। 
সব কাঁকবিষ্ঠার মত তাগ করতে তবে । ভিক্ষা! করে খেয়ে ভগবানের 
নাম কর? তাহলে তাবু দয়! হবে। 

১৭। মানুষ উপকার পেয়ে উপশকার্ধ' ভুলে যার তাই ত হুর্দশ। ! 
যে উপকার পেয়ে উপকার মনে রাখে সেহ যান্ুষ! যার স্বারা যে 
বিষয় উন্নতি হয় তাকে কখনও ভোলা উচিত' নয় । 


এত "মলে 


মথুরা অঞ্চলে জলপ্লাবন । 

গত মাপের সংখ্যার আমরা মথুরা অঞ্চলে যে ভয়ানক জলপ্লাবন 
হইয়াছে তাহার ববরণ প্রুকাশ করিয়াছি! পরে তথাকার অবস্থা 
সন্বন্ধ গত ২৬শে ও ২*শে ডিলেন্বর আমর] বৃন্দাবন হইতে যে পত্র 
প্ইয়াছি 'শাহ। নিষ্ষে প্রকাশিষ*করিলাম । 

“...আপন।র প্রেরিত ৫** টাকা পাইয়াছি। বৃন্দাবন হইতে আর 
1২ টাকা সংগ্রহ করিধাছি। মথুরার ভাক্তার শ্রীযুক্ত অবিনাশ 
পাবু এবং রন্দাবনের ডাক্তার শ্িপ্রমথ নাথ গ্েেন্বামী অনেক গুলি 
ুহ।মিওপাথিক উষপ দিরাছেন। কলিকাতা হইতে ৮ খানি ছোট 
কাপড় ও কিছু ওষধও পাইয়াছি। গুঞ্জরাটের গ্রেদন মার 
২০২ টাক! পাঠাইয়াছেন। বর্ষাণা অঞ্চলে জল কমিয়। যাওয়ায় ব্যা।ধর 
শ্রকোপ অনেক কমিয়াছে। সেই গন্ঠ বর্ধাণাত্র কেন্দ্রটী গোবদ্ধনে 
লইয়া আিবার চেষ্টা কারতোঁছ। এই অধঞ্জটাই এখন বিশেষ 
আক্রান্ত দেখতেছি । গোবদ্ধন হইতে আশ পাশের ১০1১৭ গ্রামকে 
সাহায্য করিতে পার। যাইবে । 

আপনি কুইন।ইনাদি বাবর্দে কিছু টাকা পাঠাইয়াছেন জানিয়। 
সুখী হইলাম । প্রেমমহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের নিকট হইতে 
১৫৪%৫. এবং কয়েক জায়গায়” পত্রর্দ লিখিয়া ১৯. টাকা সংগ্রহ 
করিয়াছি । বন্তার জল প্রায় ছুই ফুট কমিয়াছে, তাহাতে অনেক 
ক্ষেত জাগিয়াছে চাষারণ প্রাণপণে চাষবাস আরম্ভ করিয়াছে-- 
এবং গম বুনিতেছে। কেবল যাহাদের বলদ মরিয়। গিয়াছে বা যাহারা! 
বাজের গম খাইয়া! ফেলিয়াছে অথচ হাতে টাক! নাই, তাহারাই 
কাদিতেছে। গল কমিতে আগস্ত করায় অনেক গ্রামের সুবিধা 
হইয়াছে । বর্ষণ অঞ্চলের গল প্রায় কমিয়া আসিল, নন্দগ্রামের 
জল শুকাইক্প। গিয়াছে; বৃর্ধাণ। কেন্দ্রের সেবকের গ্রামে গ্রামে গিয়া! 
৭ দিনের ওধধা (দি দিলা একজে ফিরিয়া আপিয়াছেন। এ অঞ্চলের 


৬৭. উদ্বোধন | | ০*শ বর্ধ-্”১ম সংখ্যা । 





লোকেরা কেহ সেবা করিতে আসিলে ওয় পায়! কারণ, তাহাদের 
কেহ কখন ভালবাসে নাই, নিঃস্বার্থভাবে যে কেহ কথ। কহে এরূপ 
তাহার? কপ্পনার আনিতে পানে না। কষ্ট স্বীকার করিয়া! জল কাদ! 
ভাগ্গিয়া৷ ঘরে ঘরে ওঁষধ দির খেড়াইতেছে অথচ তাহাদের কোন 
মতলব নাই, এ কথা তাহার! বিশ্বাস করিতেই পারে না! তাই 
অনেক করিয়। বুঝাই তবে ওষধ দ্ির। মাতে হইতেছে । যাহা- 
দের বলদ মরিয়াছে তাহাদের বলদ এবং যাহাদের গমের বীঙ্গ নাই 
তাহাদের গম দিম! এই সময়ে সাহাধা করিতে পাবিলে, অনেক জমি 
পতিত থাকয়া যাইত না। গভ কলা গোবর্ধনের দিকের অবস্ত। 
দখিতে শিয়।ছিলান, এ দ্রেকে গল অতি সামান্তই কমিয়াছে, কিন্তু 
তাহাতেই অনেক কেত্র জাগিখাছে । মধুরার লেবাসমিতির লোকের 
তীহাদদের গ্রোৌএদ্ধনস্থ কেন্দ্র বন্দ করিয়। চলিয়। গিয়াছেন _-শুনিলাম 
ষ্টাহাদের সেবকের! অসুস্থ হইরা পড়িন্নাছিলেন। তিন চার দিন 
পরে অন্ড লোক অ।দিবে। হ্লাহাদের সে।ক কেন্দ্র হঈতে আগত 
একটী লোকের সহিত দেখা হইল, শ্টাহার মুখে সোক এবং 
তৎপার্খবস্তী গ্রামের খবর জিজ্ঞাপা করায় জ্ানিলাম যে, সকলেরই 
সদ্দি কাশ লাগিত্র' মাছে! অনেকের গাল গল। ফুলিয়াছে। 
জ্বর খুব বেশী ন। হস্্সেও এখনও মাছে, নিউষে নিয়া সংযুক্ত 
জ্বরও,অনেক ! দারুণ শীত প্ড়িয়!ছেঃ চারিদিকে জল গাকায় শীত 
আরও বেশী হইয়াছে । বেল। »০॥ টার পুর্বে কেহই আগুন ছাড়] 
চলিতে পারে না। চাষীর এই সমর মাহারাঁদ করিয়া ক্ষেতে 
যায, আর সন্ধার সময় ফিরিয়া 'আসে গোবর্ধনের 7071)12া 
17.)২771দ1এর চারিদিকে এখনও এক*মান্ুষভোর জল | 

বন্তাগাড়ি৩ লোকদের সাহাধ্যকল্ে যিনি যাহ! দান করিতে চান, 
ভাহ। ম্যানেজার, *ডদ্বে ধন, ১নং নখার্জি লেন, বাগবাঙ্র, কলিকাতা 


-_ এই ঠিকানায় ৫প্র্ডিরহ্ছে হীিজ্ছত হতবে। 


ফাল্গুন, ২০শ বর্ধ। 


আঁমীর্ধ্য শ্রীবিবেকানন্দ্‌। 
( যেমনটা দেপিয়াডি ) 
ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ । 


স্বামিজীর মহাসমাধি ৷ 
( সিষ্টার নিবেদিতা ) 


১৯০০ খুষ্টাব্ধের শেষভাগে স্বামিজী যে সকল বন্ধুর সহিত 
মিসরে ভ্রমণ করিতেছিলেন তাহাদের ' নিকট হইঙ্ত সহপ। বিদায় 
লইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ধাহারা এই সময়ে তাহার 
সঙ্গে ছিলেন তাহাদের মধ্যে একজন বলেন, “ তাহাকে দেখিয়া, বোধ 
হইত যেন তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়া পড়িয়াছেন। যখন তিনি 
কাইরোর নিকটবর্তী পিরামিভসমূহ; নাবীমুখবিশিষ্ট সিংহমুত্তিটী 
(076 91001717) এবং অন্যান্ত বিখ্যাত দৃশ্যগুলি দেখিতেছিলেন 
তখন বাস্তবিক তিনি যেন জানিতে পারিস্বাছিলেন যে তিনি 
অভিজ্ঞতারপ গ্রন্থের শেষ» পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইতেছেন। এরতিহাসিক 
স্বতিচিহুসমূহ আর তাহার ্ায়তনত্রীসকলকে স্পর্শ করিতে 
পারিত না। এ 

অন্যদ্দিফে আবার তিনি তদ্বেশবাসিগণকে সর্বদা “নেটিভ? নামে 
অভিহিত হইতে শুনিয়া! এবং নিজেকে এ সময়ে তাহাদ্িগের পরিবর্তে 
বরং বিদেশীয়দিগের সহিত এক শ্রেণীভুক্ত হইতে দেখিয়৷ বড়ই মর্মাহত 
হইয়াছিলেন । বরং এই হিসাবে তিনি যেন মিসর অপেক্ষা 
কন্ষ্ট্যপ্টিনোপল দর্শন করিয়া অধিক, গ্রীত *হইয়াছিলেন. কারণ 
তাহার জীবনের শেষভাগে তিনি বার বার একজন বন্ধ তুক্ণার কথ 


৬৬ . উদ্বোধন । | ২*শ বর্ধ--২য় সংখা! । 


বলিতেন, সে ব্যক্তির তথায়, একটা হোল ছিল, এবং নে এই 
বিদেশী যাত্রীদলকে-যাহাদ্দের যধ্যে একজন ভারত হইতে আগত 
__-পয়স। না লইয়! খাওয়াইবার জগ্ত বিশেষ জেদ করিয়াছিল । সতা 
সত্যই আধুনিক বিবয়ুবুদ্ধিবর্জিত প্রাচ্যদেশীয়দিগের নিকট সকল 
ভ্রমণকারীই তীর্থযাত্রী, এবং সকল তীর্ঘযাত্রীই অতিথি বলিয়া গণ্য 
হইয়া থাকে । 

পরবর্তী শীতকালে তিনি ঢাকায় গ্নননন করিলেন এবং অনেক 
দলবল লইয়। ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়া আসামের একটী তীর্থে স্নান 
করিতে গেলেন। “তাহার স্বাস্থ্য এই সময়ে কত দ্রত ভগ্ন 
হুইতেছিল, তাহ! বাহার তাহার খুব নিকটে থাকিতেন তাহারাই 
জানিতেন। আমর] দূরে ছিলাম বর্লি] কেহই সে সম্বন্ধে কোন 
সন্দেহ করি নাই । ১৯৫১ খখুষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল তিনি বেলুড়ে যাপন 
করিলেন--এবং “বাল্যকালে বৃষ্টি পড়ার যেরূপ শব্দ শুনিতেন সেই শব্দ 
পুনরায় শুনিবার জন্য আশা করিতে লাগিলেন!” আবার যখন শীত 
আসিল তখন তিনি এতক্পীড়িত হইলেন ধে, তাহাকে শষাাগত হইতে 
হইল। « 

তথাপি ১৯০২ খুষ্টাব্ের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী, এই ছুইমাস 
তিনি আরও একটী তীর্ঘযাত্রা 'করিয়া মাসিলেন। .এবার তিনি 
প্রথমে বুদ্ধগয়৷ এবং তৎপরে বাঁরাণসী দর্শন করেন। তাহার 
সকল ভ্রমণের উহাই উপযুক্ত অন্সান' হইয়াছিল। তাহার শেষ 
জন্মদিনের প্রাতঃকালে তিনি বুদ্ধগয়ায় পৌঁছিলেন ; তথাকার 
মোহস্তজীর আদরযত্বের কথা বলিয়া প্লেষে করা যায় না। 
এখানে, এবং পরে কাশীতেও তিনি এত পরিমীণে এবং 
স্বাভাবিকভাবে নিষ্ঠাবান হিন্দুসম্প্রদ্দায়ের প্রীতি ও বিশ্বাস- 
ভাজন হইলেন যে, তিনি নিজেই লোকদের হৃদয় কতটা 
অধিকার করিয়। লইয়াছেন দেখির। বিশ্মিত হইলেন। এখন যেমন 
বুদ্ধগয়। তাহার শেষ তীর্থদর্শন হইল; তেমনি উহ্থাই তিনি সর্বপ্রথমে 
ধর্শন করিয়াছিলেন । আর উহার কয়েক বৎসর পরে তিনি কাশী- 


ফাল্গুন, ১৩২৪। ] আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ । ৬৭ 


ধুমেই' একজনের নিকট বিদায় লইবার কালে বলিয়াছিলেন, “যতদিন 
না আমি সমাজের উপর বজ্ের ম্যায় পড়িতেছি ততদ্দিন আর এই 
স্থান দর্শন করিব না৷ ।” 

স্বামিজীর কলিকাত। 'প্রত্যাগমনের পর তাহার দৃরদেশস্থিত বনু 
শিষ্য তাহার নিকট আসিয়া সমধ্তে হইজ্লন। যদিও তাঁহাকে 
পীড়িত দেখাইতেছিল, তথাপি ইহাদ্দের মধ্যে কেহই সম্ভবতঃ বুঝিতে 
পারেন নাই যে, অন্তিম সমর আর 'গধিক বিলম্ব নাই এখনও 
সাগরবক্ষে অর্ধ-পৃথিবী অতিক্রম করিয়া লোকে তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিল, এবং পরস্পরের মধ্যে বিদায় 

গ্রহণাদদি চলিতে লাগিল । আশ্চর্য্যের বিষয়, কাশীধাম হইতে 
চবি করিয়াই তাহার* প্রথম কথে।পকথন এই সম্বন্ধে হইল 

ষ, যাহার] তাহার কাছে থাকেন তাহাদিগকে স্বাধুনভাবে, কার্য 
রি দিবার জন্য, তাহার নিজের কিয়ৎকালের জন্য সরিয়া থাকা 
আবগ্তক । 

তিনি বলিলেন, “কত দেখা ষায় যে, মীনুষ দিবারান্র তাহার 
শিল্পগণের নিকটে থাকিয়। তাহাদিগকে যাটী করিয়া ফেলে! একবার 
লোকগুলি তৈয়ার হইয়া! যাইবার পর ইহা বিশেষ প্রয়োজন যে, 
তাহাদ্দের নেতা৷ তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিবেন, কারণ 
তাহার অন্কপস্থিতি ব্যতীত তাহারা নিরিহ বিকাশ সাধন «করিতে 
পারিবে না!” 

বিদেশীয়গণের সহিত যে সংস্পর্শ তীহার প্রোটদশায় অবিচ্ছেদে 
চলিয়া আসিয়]ছিল, তাহারই সর্ধ শেষেরটার ফলে তিনি সহসা 
ধর্মে গার্থস্থ্য-জীবনে নিষ্ঠার উচ্যাদর্শসমৃহের কি প্রয়োজন তাহা 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সন্ন্যাসিগণ সর্বোপরি শুধু কথা ও কার্ষ্যে 
নহে, আন্তরিক ভাবে ও প্রাণপণে চিস্তাতেও, নিজেদের ব্রতগুলিকে 
অক্ুপ্ন রাখিতে চেষ্ট1! করেন বলিয়া, সামাজিক জীবনের আদর্ব্সমুহ 
তাহাদের নিকট সচরাচর নিতান্ত অসার পদার্থের স্তায় বোধ হইয়া 
থাকে । স্বামিজী সহসা দেখিলেন যে, যে জাতি বিবাহিত 





৬৮ উদ্বোধন । [২.শবর্ধ যর সংখ্যা। 


জীবনের সম্বন্ধকে পবিত্র জ্ঞান করে না সে জাতির মধ্যে কখনও 
নিষ্ঠাবান যাঞ্জককুল বা উচ্চদরের সন্স্যাসিসম্প্রদায় জন্মিবার আশা 
চনাই। 

যেখানে বিবাহবন্ধন সম্পুর্ণ, অবিচ্ছেদ্য বলিয়। পরিগৃহীত হইয়! 
ধাঁকে; কেবল /সেইথাঁনেই দাম্পত্যজীবনেতর পথগুলিতেও লোকে 
নিষ্ঠার সহিত চলিতে পারে । সামাজিক আঘর্শকে পবিত্র জ্ঞান 
করিলেই, যাহা৷ সমাজবন্ধনের উর্ধে অবাস্থৃত সেই সপ্যাসজীবনকে 
পবিত্র জ্ঞান কর! সম্ভবপর হয়। 
* এই অন্ুভূতিই তত্প্রচারিত দর্শনের শীর্ষবিন্দত্বরূপ। ইহা 
হইতেই মহামায়ার থেলার শেষ দেখিতে প্রাওয়1 যায়। সন্্যাস- 
জীবনকে সম্ভবপর করিবার জন্য সমগ্র সমাজ, তাহার উন্নতি-চেষ্ট1৷ ও 
তদ্ধিষরে সিন্ধ _-এ সকলের প্রয়োজন । সনাতনধর্থ্মে নিষ্ঠাবান সাধুবও 
যেমন প্রয়োজন, নিষ্ঠাবান গৃহস্থেরও তেমনি প্রয়োঞ্জন । বিবাহবন্ধন 
অঙ্গু্ রাখা এবং সন্ন্যাসব্রত অক্ষুণ রাখা-_-এ ছুইটীই একই মুদ্রার 
এপিঠ ওপিঠ। প্রমাজে উন্নতচরিত্র লোক না থাকিলে শক্তিশালী 
সন্র্যাসিবৃন্দে্র উত্তব হইতে পারে না। গাহ্‌স্থ ব্যতীত সন্ন্যাসজীবন 
হয় না, প্রহিক বাতীত পারমধিক জীবন হয় না; সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে সবই এক, তথাপি ইচ্ছাপূর্বক কাহারও এতটুকু অঙ- 
হানি 'হইতে দিলে চলিবে না, কারণু প্রত্যেক পরমাণুর মধ্য দিয়! 
সেই ভূমাই প্রকাশ পাইতেছেন। ইহ] তাহারই পুরাতন বাণী, একটী 
নূতন আকারে মাত্র! তিনি এবং তৎপূর্বে তাহার আচার্ধযদেব 
যেমন পুনঃ পুনঃ বিশেষ করিয়! বলিয়া গিয়াছেন, ভাবাবেশ 
অপেক্ষা চরিত্র খাটী হওয়াই ভগবৎ সেবার পক্ষে অধিক উপযোগী । 
ধে জিনিসটাকে রাখিবার ক্ষমতা নাই, ;$তাহার ত্াাগে কি 
বাহাছুরী ? 

তাহার সম্বখে নান! কাণ্য সর্বদাই আসিয়া পড়িত; সেই সকল : 
কার্ষোর খাতিরে শ্বামিজী ১৯০২ থুষ্টাব্ের বসস্তকালে একবার তীহার . 
স্বাস্থ্য শোধরাইয়্! লইবার বিশেধ চেষ্টা করিলেন, এমন কি, তিনি 
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কূবিরান্জী চিকিৎসা সুরু করাইলেন, যাহাতে এপ্রেল;, মে ও জুন 
মাস তোর তিনি এক বিন্দু ঠাণ্ডা জল পান করিতে পাইতেন না। 
ইহাতে তাহার শরীরের কতদূর উপকার হইয়াছিল, বলা যায় 
না কিন্তু এ কঠোর পরীক্ষার মধ্য দ্িরা যাইবার সময় তিনি 
তাহার ইচ্ছাশক্তির বল্‌, অক্ষুণ্ন অছে দেখিল্লা যত্পরোনাস্তি গ্রীত 
হইয়াছিলেন। 

জুন মাস শেষ হইলে কির তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াগছিলেন যে, 
তাহার অস্তিমকাল নিকটবর্তী হইয়াছে । দেহত্যাগেন পূর্ব বুধবারে 
তিনি সমীপস্থ একজনকে বলিয়াছিলেন, “আমি' মৃত্যুর জন্য প্রস্তত 
হইতোছ । একটা যহাতপন্তা ও ধানের ভাব আমার মধ্যে 
জাগ্িয়াছে, এবং আম মৃত্যুর 'জন্ প্রস্তুত হইতেছি |” 

আর আমর! যদিও স্বপ্রেও ভাবি নাই মে, তিনি অস্ততঃ তিন 
চারি বৎসরের পর্বে আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, তথাপি 
জানিলাম যে তাহার কথাগুলি সতা! এই সময়ে জগতের খবর- 
খবর শুনিয়। তিন নামমাত্র উত্তর প্রদ্দান করিজ্কেন | সামায়ক কোন 
সমস্য সম্বন্ধে তাহার মতামত জঙ্জাসা কর। এখন অনর্থক হইয়! 
পড়িল । তিনি শান্ত ভাবে বলিতেন, “তোমার কথ ঠিক হইতে পারে 
কিন্ত আমি আর এ সকল ব্যাপার লইয়া*আলোচনা করিতে পারি ন!। 
আমি মৃত্যুর দ্রিকে চলিয়াছি !” 

একবার কাশ্মীরে একটী 'অস্ুুধ্রে পর আমি তাহাকে দুই খণ্ড 
পাথর উঠাইয়! লইয়া বলিতে শুনিয়াছিলাম, “ যখনই মুত্যু আমার 
সন্নিকট হয়, আমার সকল ছুর্বলত! চলিয়া যায । তখন আমার ভয় 
বা সন্দেহ ঝা বাহাজগতের "চিন্তা এসব কিছুই থাকে না। আমি 
শুধু নিজেকে মৃত্যুর জন্ত তৈয়ার করিতে থাকি । তখন আমি 
এই রকম শক্ত হইয়া! যাই_-” তিনি ছুই হাতে পাথর দুই-খানিকে 
পরম্পর ঠুঁকিলেন_-“কারণ আমি শ্রীভগবান্র পাদপন্স স্পর্শ 
করিয়াছি ।” 

নিজের জীবনের ঘটনাসমূহ.তিনি এত কম উল্লেখ করিতেন যে, 
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কথাগুলি আমরা কদাপি বিস্বত হই নহে । আবার সেই, ১৮৯৮ 
খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্ম কালেই তিনি অমরনাথ গুহা হইতে ফিরিয়া আসিয়া 
হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন ষে, তিনি তথায় অমরনাথের নিকট 
ইচ্ছামৃত্যু বর লাত করিয়াছেন । ইহাতে যেন এই কথাই নিশ্চয় 
বলিয়া জান। গিয়াছিল্‌ যে তীাহাক্ষে সহস! মূগ্য আক্রমণ করিবে না 
এবং ইহার সহিত গ্রীরামক্কষ্ণের “ও নিজেকে জান্তে পার্লে আর এক 
মুহুর্তও ফ্লেহ রাখবে না” এইউভবিব্যদ্বান্টটর্‌ এত চমত্কার এঁক্য ছিল 
যে আমরা এ মন্বন্ধে সকল চিন্তা এককালে দূর করিয় দ্িয়াছিলাম । 
এমন কি, তীহার এই সময়ের নিজ মুখের গম্ভীর বহবর্থ বাকাগুলিও 
এ কথ! মনে পড়াইয়। দিতে পারিল ন1। 

এতত্তিন্্) তাহার যৌবনের সেই অদ্ভুত নিঁব্বিকল্ল সমাধিলাভের 
কথাও আমাদের মন্‌. ছেল । আমরা ইহাও জানিতাম যে উক্ত 
সমাধি 'অস্তে ঠাহার মাচার্ধ্যদেব তাহাকে বলিয়াছিলেন, “এই তোমার 
আম, আমি উহ] বাক্সে চাবি দিয়া রাখিলাম । তোমার কার্য্য শেষ 
হইলে আবার তুমি উন্ধা' খাইতে পাইবে !” 

যে সাধু আমাক্রে এই গল্পটী বলিয়াছিলেন তিনি এসঙ্গে আরও 
বলিয়াছিলেন* “আমর এখন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি। 
&ঁ সময় নিকটবর্তী হইলে আম্নর নিশ্চিত জানিতে পারিব । কারণ 
তিনি আমাদিগকে বলিবেন যে, তিনি আবার তাহার আম খাইতে 
পাইয়াছেন ” ৪ হি 

এ সময়ের কথা স্বরণ করিলে এখন এই ভাবিয়া আশ্চর্য্যাহিত 
হই যে, কত রকমের এ প্রত্যাশিত ইঙ্গিজ্ আমর! পাইয়াছিলাম | 
কিন্ত তখন আমর! উহ! শুনিয়াও শুনি নাই, বুঝিয়াও 'বুবিতে পারি 
নাই। 

তিনি স্ব্ববিধ দুর্বলতা ও আসক্কিকে দুরে পরিহার করিলেও 
যেন একটী বিষয়ে আমর! তাহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিয়াছিলাম। 
যাহ) চিরকাল তাহার নিকট প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর ছিল, সেই 
জিনিসটী এখনও তাহার হৃদয়তন্ত্রীসকল স্পর্শ করিতে পারিত। 
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দেহান্তের অব্যবহিত পূর্ব ধবিবারে তিমি জনৈক শিষ্যকে বলিলেন, 
“দেখ, এই সকল কার্য্যই চিব্রকাল আমার দুর্বলতার স্থল ! যখন আমি 
ভাবি যে, এগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে, তখন আমি একেবারে হতাশ 
হইয়া পড়ি!» 

ধর সপ্তাহেরই বুধবারে”_সে দিন একাদশী-_*তিনি.নিরম্থু উপবাগ 
করিলেন, এবং পূর্বোক্ত শিষ্ককে নিজ হাতে প্রাতঃকালীন মাহারীয় 
ড্রব্যসকল পরিবেশন করিবাধ*জন্ জেদ করিতে লাগিলেন । প্রত্যেক 
জিনিষটা-_কাটালের বিচিসিদ্ধ, আলুসিদ্ধঃ সাদা তাঁত, এবং বরফ 
দিয়া ঠাণ্ডা করা হুধ-দ্িবার সময় তৎসন্বন্ধে কৌতুকসহকারে 
গল্প করিতে লাগিলেন,। সর্বশেষে ভোজন সমাপু হইলে তিনি 
নিঙ্গে হাতে জল ঢালিযা। দি দিলেন এবং তে দিয়া হাত নুগ্ছাইর। 
দিলেন । রা ্ 

স্বতাবতঃই শিষ্য প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছিলেন, শ্বাখিজী এ 
সকল আমারই আপনার জন্য করা উচিত, অপনার আমার জন্য নহে 1” 
কিন্তু তাহার উত্তর অতি বিশ্ময়জনক গাভীরা্ণ হইল__“ঈশা 
তাহার শিষ্যগণের প1 ধুইয়। দ্িয়াছিলেন !” 

তছুত্তরে শিম্যের মুখে আসিতেছিল, “কিন্ত সে ত শেষ সময়ে!” 
কিসে যেন কথাগুলিকে আটকাইর়৷ দিল্গ তাহা! আর বল! হইল 
না। ভালই হইয়াছিল। কারণ এখানেও শেষ সময় সম্যগত 
হইয়াছিল । 12 

এই কয়দিন স্বামিজীর কথাবার্তা ও চালচলনে কোন বিবাদ-গন্ভীর 
ভাব ছিল ন!। পাছে তিনি শঁতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ করেন তজ্জন্ত আমরা 
বিশেষ চিস্তান্বিত থাঁকিতাম, এবং কথা বার্ড! ইচ্ছাপুর্ধক অতি লঘু 
বিষয়সকলেই নিবন্ধ রাখা হইত। তাহার পালিত পশুগণ, তাহার 
বাগান, নানাবিধ পরীক্ষা ( ৪১61১610105) 05 )? পুপ্তক, এবং দুরস্থিত 
বন্ধুবর্গ এই সকলেন্ই প্রসক্গ হইত। কিন্তএ সকল সন্বেওা আমরা 
এঁ সময়ে একটা জ্যোতি দ্তা অনুভব কর্িতাম হার স্থল গেহ 
যেন উহারই হারা ব। প্রতীক যাত্র বলি তোব হইত। তথাপি 
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কেহই অতশীত্র সব শ্রেষ হইয়া যাইবে, একথা বুঝিতে পারেন নাই-- 
বিশেষতঃ সেই ৪ঠ1 জুলাই শুক্রবারে-_-কারণ নদে দিন তাহাকে 
বহু বৎসর যাবৎ শিনি যেষন ছিলেন তদপেক্ষা আধক ন্ুুস্থ ও সবল 
দেখা গিয়াছিল এবং তজ্জন্য এ দিনটিকে বড় শুভ দ্বিন বলিয়াই মনে 
হুইয়াছিল। | ্‌ 

প্র দ্রিন তিনি অনেক ঘণ্টাকাল রীতিমত ধ্যান করিয়াছিলেন । 
তৎ্পরে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটি সংস্কৃত ক্রান করিপ্লাছিলেন । শেষে 
মঠের ফটক হইতে দ্ররবস্তী বড় রাস্ত1 পর্্যগ্ত বেড়াইপনাও আ'সয়া- 
ছিলেন । | 

যখন তিনি বেড়াইয়া ফিরিয়। আমিলেন, তখন সন্ধ্যারতিন 
কাসর ঘণ্টা বাজিতেছে। তিনি নিজের ঘরে গিয়। গঙ্গার দিকে 
মুখ *ফিরিঝু! ধ্যান 'করিতে বসিলেন। ইহাই শেষ ধ্যান। তাহার 
আচার্য্যদেব প্রথম হইতেই যে মুহুর্তের কথা 'ভবিবাত্বাণী করিয়াছিলেন 
সেই মুহুর্ এখন উপস্থিত হইয়াছিল। আধঘণ্টা কাটিয়া গেল; 
তত্পরে সেই ধ্যাণারূপ পক্ষে ভর করিয়। তাহার আত্মা দেশকালের 
সীম! ছাড়াইয়া, খথ। হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, সেই পরম ধ্যানে 
চলিয়। গেল ; শরীরট। ভাঁজ কর! পোষাকের মত পৃথিবীতেই পড়িয়। 
রহিল । 


বেদাস্ত- প্রচার | 


( ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতু উপাখ্যান।) 
' (ম্বামী শুদ্ধানন্দ ) + 
১। ক্যামীজি ও বেদান্তপ্রচার । 


স্বামী বিবেকানন্দ যে নর-নারায়ণের সেবাধর্ম্মের একজন বিশিষ্ট 
প্রচারক ও উৎসাহদাতা হিলেন, রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিঠিত সেবা- 
শ্রমগুলির কল্যাণে, রামক্কবঃ মিশন অনুঠিত ছুতিক্ষ-জলপ্লীবনার্দি কালে 
বিস্তৃত সেবাপর্ম্ের আয়োজনে সর্বসাধারণে তাহ] বিশেধন্ধপে প্রচারিত 
হইয়|! পড়িয়াছে। তিনি যে একজন বিশিষ্ট স্দেশহিতৈষী,ছিলেন 
এবং জাতীয় ভাবের প্রবল উদ্বোধক ছিলেন, তাহাও কতিপয় বর্ষ 
হইতে সাপারণে জানিয়াছে। 
স্বামীজির প্রতিত সর্বতোমুখী ছিল। তিনি মুখাতঃ দক্ষিণেশ্বর- 
নিবাসী ভগবান্‌ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একঞ্জন 'বিশিষ্ব ত্যাগী শিলা 
ঠিলেন এবং তর্দীক গুরুর উপদেশরাজি নিজ জীবনে সাধনা দ্বার! 
সাধামত উপলব্ধি করিম: প্রাচীন শান্ব'ও আধুনিক বিজ্ঞান সাহায্যে 
এবং নানাদেশে দীর্থ ভ্রযণঞ্জনিত অভিজ্ঞতা সহায়ে উহাদের, ভিতর 
নিজের ছাচ দ্বিয়া সমগ্র জগতে প্রচার করিবান্র চেষ্টা করিয়।- 
ছিলেন। তন্মধ্যে তাহার উদিষ্ট সেবাধর্শ ও স্বদেশহিতৈবিতার 
ভাব সর্ধপাধারণে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হহয়াছে --একথ পর্বের্বই 
বলিয়াছি। বুঝিতে হইবে, তাহান্র মুখ্য উদ্দেন্ত --সর্বসাধারণের 
ভিতর বধার্থ ধর্মতন্ব সাধন! দ্বারা! উপরন্ধি করিবার উপদেশের ৬ 
চইটী গৌণ উপায় মাত্র । আজক,এ নানাস্থানে সমাজসেবা, দেশের 
কল্যাণ প্রভৃতি যে সকল বিষয় বুল পরিমাণে আলোচিত হইতেছে 
এবং যাহাদের সমর্থনে স্বামীর উপদের্শপমূহ উদ্ধত হইতেছে, তাহা 
দের সকল স্থলে স্বাযীঙ্গির উদ্দি্ট মূল লক্ষ্য যে নাধ্যাত্মিক উন্নতি, 


৭৪ .. উদ্বোধন । [ ২*শ বর্ধ_র সংখ্যা। 


তাহার দিকে সাবিশেষ দৃষ্টিৎ আছে কিণ্না বলিতে পারি না। 
স্বামীজির ভাব ছিল--পতিত, দুঃস্থ, হুর্ভিক্ষপাড়িত. রুগ্ন নরনারীকে 
নারায়ণজ্ঞানে সেবা করিতে করিতে সর্বভূতে নারারণ উপলব্ধি 
করিতে হইবে। বাহিরে শুধু একট] প্রকাণ্ড হাসপাতাল খাড়া 
করিলে স্বামীজির উদ্দিষ্ট সেবাধর্ধের অনুষ্ঠান হইবে না-_-দেেখিতে 
হইবে, সেবকগণের চরিত্র সেবাদারা উন্নত হইতেছে কি না, 
তাহাদের ক্রমশঃ অহংবোধ “নাশ হইঠৈছে কি না সেবার জন্য 
ষে নিষ্ঠা, যে স্বার্থত্যাগ. ষে আতান্তিকত। প্রয়োজন, তাহ। তাহাদের 
যধ্যে বিকশিত হইয়া ক্রমে তীতাদদিগকে মুক্রিল উম্মধ করিতেছে 
ফি না। কর্মযোগের দ্বারা শ্ুদ্ধচিত হুইয়। ক্রমে নৈষ্কর্ম্যের পথে 
ভাহার। অগ্রসর হুইতেছেন কি ন1। ক্রমে সেবকের] ধ্যানধারণ- 
পর্নায়ণ,ব্রন্মচর্যযব্রত সাধকে' পরিণত হইতেছেন কি না। নতুবা সেবা- 
ধর্ম ব্যতিচারে ও হুজুগে এবং আন্তরিকতাশৃন্ঠ বাহ অনুষ্ঠান মাত্রে 
পর্যবসিত হইবার বিলক্ষণ আশঙ্কা রহিয়াছে । 

শ্ব্দেশহিতৈষিতা দসন্বন্ধেও এ কথা প্রযুজ্য--উহাও এক প্রকারের 
লেষা! । শ্বদ্বেশসেবকগণের চরম আদর্শ বিশ্বপ্রেমের দিকে যেন 
বিশেষ লক্ষ্য থাকে । স্বামী এ বিশ্বপ্রেমে প্রেমিক ছিলেন, নতুবা 
ভিনি পাশ্চাত্য দেশে ধর্শপ্রচারে যাত্রা কখনও করিতেন না। এই 
আদর্শের দিকে লক্ষ্য না রাখিলে স্দেশহিতৈবিতা পরবিদবেষে পরিণত 
হইবার বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে। * 

যাহা হউক, অগ্য আমর এই প্রবন্ধে স্বামীজির অভিপ্রেত আর 
এফটী কার্ধ্যের দিকে সাধারণের দৃষ্টি বিশেষ তাবে আরুষ্ট করিতে 
চাই। উহাও তৎকধিত মুখ্য উদ্দেশ. সাধনের একটী গৌণ উপায় 
মাত্র । এবং এইগুলি ব্যত'তও তাহার সবতোমুখী প্রতিভা হইতে 
উদ্ভতাধিত বুখ্য উদ্দেগ্তসাধনের বহু গৌণ উপায় তাহার বন্কৃতাসমূহে 
উপদ্দিষ্ট হইম়্াছে। কিন্তু আহ্গ আমর! এইটার দ্বিকেই লাধারণের দৃষ্টি 
বিশেষ তাবে তরু করিক্ধে চাই। তাহা এইস্পসর্বসাধারণমধ্ে 


বেধান্তবিদ্ঠার বিভ্ভার। 


ফালু, ১৬২৪ ।] বেদাস্ত-প্রচান্ব | ৭৫ 





বেদান্ত বলিতে উপনিষৎসমহ বুঝায় থাকে এবং স্বামীজিও 
প্রঅর্থেই বেদান্ত শব্দ ব্যবহার করিতেন। এই উপনিষদ্ই আমাদের 
সমুদয় দর্শনের, পুরাণ তত্ত্রাদি ধর্মশাস্ত্রের এবং আমাদের সমাজপ্রচলিত 
বিভিন্্র স্মম্প্রায়িক ধর্মের যুলভিত্তি। বেদাস্ত বলিতে আমাদের 
বাঙ্গাল৷ দেশে সচরাচর শাঙ্কর দর্শন বুঝাইয়। থাকে - ব্যাসহ্ত্র অধ্যয়ন 
করিতে গিয়াও সাধারণতঃ শঙ্কর ভান্ত অবলম্বন করা হয়। কিন্ত 
ব্যাসম্থত্রের যূল তিতি যে"উপনিষদূ, তাহার দিকে কর়্গনের দৃপ্ত 
বিশেব ভাবে আকরুই হয়? উপনিষদ অধ্যয়ন করিতে যাইয়াও 
মুখ্যতঃ শাঞ্ধর ভাষ্য অৰলভ্বিত হয়, মূল উপনিষধদৈর দ্বিকে বড় দৃষ্টি 
থাকে না। / 

আমর! শান্তর ভাব্যের নিষ্দা করিতেছি না, কিন্ত আস্তের সহিত 
যুলকে অচ্ছেছ্ভাবে জড়িত করিয়। রাখিকারই প্রতিবাদ কৰিতেছি। 
ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার হৃষ্তি হয় । বেদান্তকে তক্তিবিরোধী শুদ্ধ জ্ঞান- 
প্রধানরূপে যাল্র উপস্থাপিত কর। হয় । সেই জন্তই স্বামীজি বলিতেন, 
ভাব্যকাঁরবিশেষের অনুসরণ না করিয়! মূল শুস্থের ৮৪০০৪ বুখিতে 
চেষ্টা কর! উচিত। 

, আমাদের দেশে শাস্তগ্রস্থাদির ব্যাখ্যায় পঙ্ডিতবর্ণের ভাবার্থ দিবার 
প্রবৃত্তি বড় প্রবল । ভাবার্থের আৰকণে নিজ নিজ ক্রুচিসঙ্গত অথচ 
মূলবিরুদ্ধ কত বিষয় -চলিয়। যায়, তাহার দিকে ভাবার্থকারগণের 
খেয়াল বড় থাকেন] সেই জন্চ শ্বামজি ভাবার্থের পরিবর্তে অক্ষরার্থের 
ঘিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলিতেন। আমার বেশ স্মরণ আছে, 
দেহত্যগের দিনে আমায় শুক্রযনূর্ববেদসংহিতা আনিয়। 'লুযুন্তঃ হৃর্য্য- 
কশ্মিঃ ইত্যংদি মন্ত্র: ও উহার মহীধরক্কত ব্যাথ্যা পাঠ করিতে 
করেন। আমি পাঠ শেষ করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, “এখানে 
যহীখরের ব্যাখ্যা আম্মর সঙ্গত বলিয়া! বোধ হইতেছে না। তোর 
পংক্তির অর্থ জাগাবার বিশেষ চেষ্টা করবি।” , 

খনেকের ধারণা, উপনিষদ অতি রুঠিন গ্রন্থ, উহার সি 
সাফলধ্য ব্যতীত বুড়া! অসুভ্ব । ইক আংশিক ভাবে সহ্য হইলেও, 


প৬ উদ্বোধন । [২*শ বর্ধ--হ্গ সধ্যা। 


সম্পূর্ণ সত্য নহে। অনেক টউপনিষদের ল্মনেক স্থলের আক্ষরিক 
অ্গুবাদেই অর্থ বেশ বোধগম্য হয়। যে সকল স্থলে হয় না, 
সে সকল স্থলে ভাষ্যের ঘার কখনও কবনও বেশ সাহায্য হয়, কখনও 
কখনও চঠৈতন্যদেবের ভাষায় ভাষ্যমেথে যূলার্থরূপ হু্ধ্যকে আরও 
গ্রচ্ছপ্ন করে। যাহা হউক, আমর এক্ষণে ম্বামীজি এই উপনিষৎ 
প্রচারারে৫ধে কিঞ্প আগ্রহান্বিত ছিলেন, তাহার বক্তৃতা হইতে কতক 
কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়। তাহা দেখাইব* পরে কি উপায়ে এ গুলি 
প্রচারিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আমাদের মনে যে উপায়গুলি 
সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, তাহাদের নির্দেশ করিব এবং পরে 
ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে শ্বেতকেতুর উপাখ্যানের যথাসম্ভব আক্ষরিক . 
অনুবাদ সমুদয়টী নমুনাস্বরূপ দিয়। পাঠকবর্ণকে মূল উপনিষদের 
সহিত কতকটা, পরিচিতকারতে চেষ্টা করিব। অতঃপর উহার মধ্যে 
অস্পষ্ট অংশগুলির সংক্ষিপ্ত ্য।থ) দিয়া উক্ত উপাখ্যান হইতে কি কি 
বিষয় শিক্ষা কর। যাইতে পারে, তাহার উল্লেখ কারব। অব- 
শেষে সংক্ষেপে আধুনিক জীবনে উক্ত উপদেশাবলির প্রয়োজনীয়তা 


দেখাইব । 





| বেদান্ত বিস্তার সম্থন্ধৈ স্বামীজির কয়েকটী কথা । 
শাস্ত্রীয় তত্বসমূহ, সর্বসাধারণের ভিতর বিস্তার সম্বন্ধে শ্বামীজি 


একস্থলে বলিতেছেন 

“ষ ধর্মাতবগুলি আমাদের শান্গ্রস্থসমূহে নিবন্ধ রহিয়াছে, 
যাহা এখন অতি অল্প লোকের অধিকারে” রহিয়াছে,। ভারতের 
যঠ ও অরণ্যসমূহে গুপ্ততাবে রহিয়াছে, সেইগুলিকে যে 
সকল লোকের হস্তে গুপ্তভাবে রহিয়াছে, তাহাদের হস্ত 
হইতে, গুধু তাহাই নহে, সংস্কত তাধারূপ গুপ্ত পেটিক! 
হইতে বাহির ফধরিশ্লা সর্বসাধারণে প্রচার করিতে হুইবে। 
এ্রক কথায় আমি এ তত্বগুলিকে সর্বসাধারণের বোধ্য করিতে 
ঠাই--আশমি চাই এ ভাঙওলি নর্ধপাখারণের, প্রত্যেক ভারতথালীর। 
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সে সংস্কৃত ভাবা! জানুক, বা নাই জানুক, সকলের সম্পত্তি 
হউফ।” 

তিনি কলিকাতা-বস্তৃতায় বামাচারসমর্থক তগ্ত্রসমুহেণ নিন্দা 
করিয়! বালতেছেন-_ 

“তাহাদিগকে প্রকৃত শান্তর বেদ; উপনিষদ, গীতা - পড়িতে দাও ।” 

মান্দ্রীজের এক বক্তৃতায় পুরাণের গল্প ছাড়িয়া উপনিষদৃক্ত 
তেজন্বিতা অবলম্বন করিতে ক্লিতেছেনঃ-- 

“আমাদিগকে ছুব্বল করিবার সহত্র সহম্র বিষয় আছে, গল্প আমরা 
যথেষ্ট শিখিয়াছি। আমাদের প্রত্যেক পুরাণে এ* পন্ন আছে, যাহাতে 
জগতে যত পুম্তকালয় আছে, তাহার অদদ্ধকেরও উপর পুর্ণ হইতে 
পারে। * *আর উপিনিষ্সঘুহ শক্তির বৃহৎ আকরম্বরূপ। 
উপনিষদ যে শক্তি সঞ্চারে সমর্থ, তাহাতে উহ! সমগ্র জগৎকে তেশস্থী 
করিতে পারে ।” 

অন্ত্র,_. 

"এখন বীর্যবান্‌ হইবার চেষ্টা কর । তোম্টাদের উপনিবদৃ, যেই 
বলপ্রদ্', আলোক প্রদ, দিব্য দর্শন শান্তর আবার আ্ববলত্বন কর, আর 
এই সকল রহম্তময় হুর্বলতাজ্রনক বিষয়সমূহ পরিত্যাগ কর। 
উপনিষদূরূপ এই মহত্তম দর্শন অবলম্বল, কুর। জগতের .মহত্তম সত্য- 
সকল অতি সহজবোধ্য । যেমন তোমার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে 
আর কিছুর প্রয়োজন হয় না, ইহা তদ্রুপ সহজবোধ্য । তোমাদের 
সন্মুথে উপনিষদের এই সত্যসমূহ রহিয়াছে, এ সত্যসকল অবলম্বন 
কর, এগুলি উপলব্ধি করিয্ত। কার্ষেয পরিণত কর।” 

উপনিষদ্‌ যে ভারতীয় সর্বপ্রকার মতবাদ ও ভাবের ভিভ্তিম্বরূপ 
তছিবয়ে বলিতেছেন, -- | 

“বিশিষ্ট বিল্লেষচ করিলে তোমর1 দেখিবে যে, বৌদ্ধধর্দের 
সারতাগ এ সকল উপনিবদ হইতেই গৃহীত, এমন কি, বৌদ্ধধর্মের 
নীতি, তথাকধিত অদ্ভুত ও মহান্‌ লীতিতত্ব কোন না কোন 
উপমিঘদে অধিকল বান । এইন্ধপ চসৈনদেরও ভাল ভাল মতগ্খল 
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সব উপানষদে রহিয়াছে । *. প্রত্যেক উপনিষদে অন্ুসন্ধার করিলে 
যথেষ্ট ভক্তির কথ! পাওয়া যায়, এমন কোন সুপরিণত ভারতীয় আঁবর্শ 
নাই, যাহার বীজ সেই সর্ধভাবের খনিস্বদ্ূপ উপনিষদে ন। পাওয়। 
যায়। * উপনিষদে ভয়ের ধন্ম নাই । উপনিষদের ধর্ম প্রেমের ধর্ম, 
উপনিষদ্দের ধন্ম_ জ্ঞানের ধর্ম এই উপনিবৎসমৃহই আমাদের 
শাস্্র। * আমি এই সকল উপা্নবদেই বিশেষ ভাবে একটী বিষয় 
লক্ষ্য করিয়াছি যে, প্রথমে €দ্বতভাবের*কথা, উপাসন। প্রভৃতি আরম 
হইব্লাছে, শেষে অপুর্ব অদ্বৈতভাবের উচ্ছ্ধাসে উহ1 সব্াগ হই- 
বাছে। | 

উপনিষদের ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাষ্যকারগণের নিজ নিজ 
যতান্ুষায়ী ভাব প্রবেশ কত্রাবার চেঙাকে নিন্দা করিয়। নিরপেক্ষ- 
ভাবে উহার শবার্থের,অন্থুসন্ধান বিবয়ে বলিতেছেন) 

“আর উপন্বিদের শব্দার্থের বিপধ্যয় করিবার চেষ্টা আমার নিকট 
অতিশয় হাস্ত।ম্পদ বলয়! বোধ হয়, কারণ, আমি দেখিতে পাই, ইহার 
তান্নাই অপৃধ্ব । প্শ্রষ্ঠতম দর্শনরূপে ইহার গৌরব ছাড়িয়া! দিলেও, 
যানবঙ্রাতির মুক্কিপথপ্রদর্শক ধর্্মবিভ্ঞানরূপে উহার অন্তু পৌরব 
ছাড়িয়া দিলেও, ওপনিব্দিক সাহিত্যে যেমন মহাণ্‌ ভাবের অতি 
অপূর্ব্ব চিত্র আছে, জগতে «আল কুত্রাপি তন্রণ নাই । * উপনিবঘে 
তাখ1! ঘৃতম মূর্তি ধারণ করিল, উহার তাষ। এককপ নাস্ভিতাব- 
দ্বেখর্তক, স্থানে স্বানে অন্ধুষ্ঈ' যেন উহা তোমাকে অতীন্জিস্ 
রাজ্যে লইয়! যাইবার চেষ্টী করিতেছে, কিন্ত অর্ধপথে খিস্কাই 
ক্ষান্ত হইল, কেবল তোমাকে এক অগ্রাহ অতীন্ত্রি় বস্ত উদ্দেশে 
দ্বেখাইয়। দ্বিল, তথাপি তোমার সেই বস্তর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন হন্দেহ 
রহিল না।'* জগতের আর কোথায় সমগ্রজগতের সমগ্র দার্শপিক 
ভাবের সম্পূর্ণ তর চিত্র পাইবে ? হিন্দু জাতির সমগ্র চিজ্তারঃ ঘানব- 
জরতির ঘোক্ষাকাজ্ষা? সমগ্র কল্পনার সারাংশ যেরূণ অঙ্কুত ভাবায় 
চিত্রিত হইয়াছে, এরূপ আর কোথায় গাইবে ? * উপদিবদ্দের ভাব 
সাদ লকজেই ভিক্চয় কোস ভ্ছুটিল ভাব আই । কউদ্্দর গ্ুত্যেক 
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কথাই তরবারিফকের হায় হাতুড়ির ,ঘায়ের মত সাক্ষাৎ ভাবে 
হৃদয়ে আঘাত করিয়া থাকে । উহাদের অর্থ বুঝিতে কিছুমাত্র 
ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই_.সই সঙ্গীতের প্রত্যেক সুরঈরই একটা 
জোর আছে, প্রতোকটীই তাহার সম্পূর্ণ শাব হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া 
দির যায় । কোন ঘোরফের নাই" একটীও »অসন্দ্ধ প্রলাপ নাই 
একটীও জটিল বাক্য নাই. যাহাতে মাথা ওলাই” যায়। 
উহাতে অবনতির চিহ্মাত্র 'নাই, বেশী রূপক বর্ণনার চে নাই। 
রিশেবণের পর ক্রমাগত বিশেষণ দরিয়া তাবটীকে জটিলতর করা 
হইল, প্রকৃত বিষরটী একেবারে চাঁপা পড়িল, মাথ। গুলাইয়া গেল-__ 
তখন সেই শান্ত্রপ গোলকধাধার বাহির যাইবার আর উপায় 
রহিল না। উপনিষদে একগ* চেষ্টা আরম্ভ হর নাই। যদি ইহ] 
মানব প্রণীত হয়, তবে ইহা এমন এক জাতির সাহিত্য, যাহার। তখনও 
তাহাদের জ্ঞাতীয় তেজবীর্য্য একবিন্দুও হারায় নাই । "ইহার প্রতি 
পৃষ্ঠা আমাকে তেজবীর্ষ্যের কথা বলিয়। থাকে ।” 
বাহুল্য ভয়ে আর অধিক উদ্ধৃত হইল না।, 
৩) বেদাস্ত প্রচারের উপায় সমুহ । 

বাঙ্গাল৷ দেশে উপনিষদের প্রচার সম্ভবতঃ রাভ1 রামমোহন রায় 
হইতেই প্রথম হ্যত্রপাত হয়। তাহার পর ছুই চারি জন ব্যক্তি 
কয়েকখানি করিয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিদদৃ' প্রকাশ. করিয়াছেন । কেবল 
ছুই জন মাত্র সাহসী প্রধাশক বিস্তারিতভাবে সভায্য উপনিষদূ প্রকা- 
শের চেষ্টা করিয়াছেন। ঢুই এক জন ব্যক্তি কম্নেকখানি ক্ষুন্র ক্ষুদ্র 
উপনিষদের পদ্ান্থবাদ প্রকাশ করিয়াছেন । সম্ভবতঃ ছুই জন লেখক 
মাত্র উপনিষদের তত্বগুলি সরল বাঙ্গালা গন্ধে নিজ ভাবায় লিখিয়াছেন। 
কোন কোন সাময়িক পত্রেও উপনিবদের তত্ব কিছু কিছু আলোচিত 
হইয়াছেং দুই একটি সভাসমিতিও এ বিষয়ে অলপ স্বল্নু উদ্যোগ কারয়া- 
ছেন। কিন্ত যতদূর চেষ্টা হওয়। উচিত* এখনও পর্য্যস্ত তাহা হয় নাই। 

আমরা বলি; এই বিষয়ে আর একটু প্রগালীবন্ধভাবে, আর একটু 
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দু়তার সহিত চেষ্টা করিবার সময় হইয়াছে । সহদয় ব্যক্তিগণ যেমন 
গীতার মূল ব' সবল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়! বিনামুল্যে দ্তিরণ বা 
স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করিয়া প্রচার কন্িগ়্াছেন, উপনিষদ্‌ সন্বন্ধেও সেই 
নীতি অবলম্বন করুন। কলিকাতায় যেমন গীহা-সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত 
কইয়াছে, তদ্রপ দঈপ নিষ্দ-সোসাইটিও প্রতিষ্ঠিত হউক। স্তুপগ্ডিত 
স্ুবক্তাগণ মূলের অঞ্সরণ ত্যাগ না করিয়া অর্থাৎ নিজেদের কল্পনা 
বেশী নী মিশাইয়! সর্বপাধারণেত্র সহঙ্জবোধ্য ভাষায় উপনিষদের 
ধারাবাহিক বক্তৃত! বিভন্ন স্থানে দ্রিতে থাকুন। আরও বেশী 
অশ্িক্ষিতদের জন্য স্ুকথকগণ উপনিধদের বিভিন্ন আখ্যায়িফাবলম্বনে 
কথকতার স্থষ্টি করুন এবং রামায়ণ মহাতা-তব বা ভাগবতের কথক- 
তার ন্যাম সর্বর এই স। ল কথা দেওয়া হইতে থাকুক । কথাএ ভিতর 
দৌষ 'এই অূসে যে. লোঁকেন্স মনোরঞ্জন কারতে যাইয়া অতিরিক্ত 
ভাবে মূল হইতে সরিন্। যাওয়। হয়_-পুরাণাদ্ির কথকতায়ও সেই “দাষ 
প্রবেশ করিয়াছে । লোকরগ্রন করিতে যাইয়া যাহাতে সেই দোষ 
বেশী পবেশ না করে, তদ্বিষয়ে কথকগণকে বিশেন সাবধান হইতে 
হইবে। জুটিল দার্শনিক বিচার ছাড়িয়া দিয়া! উপনিষদের স্থুল স্থুল 
উপদেশগুলি লঈয়। বিতিন্নবয়স্ক বালকনালিকার উপযোগী বিগ্ভালয়পাঠা 
গ্রন্থ রচিত হউক এবং সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে এগুলি নিয়মিত পাঠ্য- 
্রন্থরূপে গৃহীত ও অধাপিত হউক। মাসিকপত্রের স্তম্ত ভাবুকতা- 
প্রধান, নীতি ও ধর্ম বিগহিত” উচ্চ আদর্শশৃন্ত অসার উপস্যাস গল্পে 
পূর্ণ না হইয়া উপনিবত্তত্ব প্রচারে নিয়োজিত হউক। এমন কি, 
রঙ্গালয়ে পধ্যন্ত উপনিষদের আধ্যার্িকাবলম্বনে নাটক রচিত হইয়! 
সর্বসাধারণ সমক্ষে অভিনীত হউক ! ' চিত্রকল্লাকেও এই উপনিষৎ- 
প্রচারের সহায়ক কর] যাইতে পারে । বৃহদারণ্াকের জনক-যাজ্ঞবন্ধ- 
সংবাদ অবলম্বনে একখানি উৎকৃষ্ট চিত্র জনৈক বন্ধুর গৃহে দেখিয়াছি 
উৎকৃষ্ট চিত্রকরগণকে ভাবটা বুঝাইয়] বলিয়! দিলে তাহার এতৎসম্বদ্ধে 
উৎকৃষ্ট উৎ্কৃই চিত্র প্রস্তুত করিতে পারেন এবং ত্বারা। উপনিবদূজ্ঞান 
বিস্তান্সের অনেক সহায়ত। হইতে পারে । 


কান্ধন, ১৩২৪।] __ বেদাস্ত-প্রচার । ৮১ 


এই. প্রচারকার্যের জন্ঘ, প্রথমতঃ পর্ডিতগণকে প্রস্তুত হইতে হইবে 
এবং ভায্ের সুবিস্কৃত দার্শনিক বিচার দ্বার! বিক্ষিপ্ত মনকে মূলের 
সংক্ষিপ্ত বণনার উপর ক্ষণেকের জন্ঠ সমাহিত করিতে হইবে! মোট 
কথা, উপনিষদুত্কু সত্যগুলি প্রচারযোগ্য বলিয়া! একবার দৃঢ় ধারণ। 
হইলে তাহার জন্ত বত প্রকার উপায় কল্পন! করা যাইতে পারে, 
সমৃদ্রন্নই অবলঘ্িত হইতে পারে । 

ঈহ। সত্য যে, উপনিষ্ছুক্ত সত্যলকল নিজ জীবনে" প্রতা « 
উপলব্ধি করিতে না পারিলে শুধু পঠনপাঠনে অনেক সময বথ৷ 
পাঙিত্যাভিমান আসিয়। হৃদয়কে কলুষিত করিয়া আদর্শ হইতে বহু 
দুরে লইয়। যায় । তজ্জগ্ & সকল তব উপলব্ধি করিবার চেষ্টাই 
মুখ্য । একথা খুব সত্য, তাঁদ্িষয়ে সন্দেহ না । কিন্ত প্র সকল 
উপনিষৎ পঠনপাঠনও বথাণভাবে অনুষ্ঠিত হইলে উহা যে সেই উপ- 
লব্ষির একট বিশিট দাধন, তথ্বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই । অনেকে 
সাধনভজনের অতি সীমাবদ্ধ অর্থ করিয়। পূজ। মন্ত্রজপ প্রাণায়ামাদি 
ক্রিয়াকেই একমাত্র সাধন বলিয়া মনে করেন । * কিন্তু তৈত্তিরীয় উপ- 
নিষদের এক স্থলে দেখা যায়, প্রত্যেক বিভিন্ন সাদনের সঙ্গে স্বাধ্যায়, 
প্রবচন অর্থাৎ বেদ অধ্যরন 'অধ্যাপনের অবশ্তকর্তৃব্যতা উপদিট 
হইয়। পরিশেষে বিভিন্ন খধষির মতে' ধিভিগ্ন প্রকার সাধনপ্রণালীর 
শ্রেষ্ঠত1 কথিত হইয়াছে । সর্বশেষে নাকমৌদগল্য খধির মতে এক- 
মাত্র স্বাধ্যায় প্রবচনরূপ সাধনের ,অবস্তণতভণ্যতা টপদ্দিই হইয়াছে 
এণং বল। হইয়াছে, উহাই একমাত্র তপস্যা । এবিষয়ে আমর! জনৈক 
উন্নত সাধকের নিকট ুনিয়াছি, উপনিষৎপাঠকালে তিনি শুধু 
উহ্হার অর্থ বুবিয়ই ক্ষান্ত থাকিতেন না; কিন্তু এক একট বাক্য ও 
উহার তাৎপর্ধ্য লইয়1 বন্ুক্ষণ ধরিয়। ধ্যান করিতেন তাহাতেই উহার 
গুঢ় রহস্যসমূহ তাহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইত। শ্রুতিও বলিয়াছেন, 
উপনিবদ্বাক্য প্রথমে শ্রবণ, পরে বিচাব্রপূর্ববস্ক উহার চিন্তা বা মনন 
ও অবশেষে নিদিধ্যাসন বা! ধ্যান করিলে তন্বসাক্ষাৎকার হইয়া 
থাকে । শবশ্ত ঞ্ররতি বলিয়াছেন, স্দৃুগুরুর নিকট এই সকল তত্ব 


৯৮২ উদ্বোধন 1 [২*শ বর্দ-_-২র সংখা । 





শ্রবণ করিতে হইবে--তবেই টত্তমরূপে জ্গুন হইতে পারে। কিন্তু 
যতক্ষণ পর্য্যন্ত তব্রপাক্ষাৎকারী মহাপুরুষ না পাওয়। যায়, ততক্ষণ সার্পাৎ 
বেদবাশী, ভগবঘাণী, খবিবাণী বা সিদ্ববাক বলিরা উপনিষৎ্সমূহের 
আলোচন। করিলেও তন্বসাক্ষাৎকারের কতকট] সাহায্য করে, তদ্ঘিষশ্ে 
কোন সন্দেহ নাই। , ৮ ূ 

: এইবার আমরা পাঠককে ছান্দোগ্য উপনিষছুক্ত শ্বেতকেতু 
উপাখ্যানের সাধ্যমত আক্ষরিক বঙ্গান্মবাদ যাহা! করিয়াছিঃ তাহাই 
উপহার দ্িব। কেবল তৎপুর্ধে স্বামীজি ছান্দোগ্যা্দি প্রাচীন 
উপনিধ্দগুলির সম্বন্ধে এক স্থানে যাহা বলিয়াছেন, তাহার 
"কিয়দংশমাত্র উদ্ধত করিব । 

“ছান্দোগ্যা্দি প্রাচীনতর পন্দিষদৃগুলিরর তব! মার একরপ, 
অতি প্রাচীন, অনেকটী। বেদের সংহ্রিতাভাগের ভাষার মত। 
আবার উহার মধ্যে অনেক সময় অনেক অনাবশ্যক বিষয়ের 
মধ্যে ঘু'রয়। ফিরিয়া তবে উহার ভিতরের সার মতগুলিতে আসিতে 
হয়এ এই প্রাচীন  উপনিষদূটীতে . ছান্দোগ্য ) কর্মকাপ্ডাত্মক 
বেদাংশের বথেষ্ট« প্রভাব আছে--এই কারণে ইহার অর্ধাংশর 
উপর এখনও কর্মকাগুক্মক। [কপ্ত অতি প্রাচীন উপনিষদগুলি 
পাঠে একট' মহান্‌ লাভ হঙউগা* থাকে । সেই লাভ এই যে, প্রগুলি 
অধ্যয়ন করিলে আধ্যাত্মিক ভাবগুলির এতিহাসিক বিকাশ বুবিতে 
পারা ধায় । এ ৭ 

“এই আধ্যাত্মিক তত্বের ক্রমবিকাশ বুঝিবার সুবিধাই অনেকে 
বেদপাঠের একটী বিশেষ উপকারিতা বলিয়] উল্লেখ করিয়াছেন । 

“উহা! এমন এক ভাবায় লিখিত. যাহ খুব সংক্ষিপ্ত এবং খুব সহজে 
মনে রাখ! যাইতে পারে। 

«এই গ্রন্থের লেখকগণ কতকগুলি ঘন! স্মরণ বরাখিবার 
। উপায়স্বরূপ যেন লিখিতে ছেন-ঠীহদের যেন প্রারণা--এ সকল কথা 
সকলেই জানে ; ইহাতে মুস্কিল হয় এইটুকু যে, আমর! উপনিষদে 
উল্লিখিত গল্পগুলির প্রকৃত তাৎপর্য সংগ্রহ করিতে পারি না। ইহার 


ফান্তন, ১৬২৪ । ] বেদাস্ত-প্রচার। ৮৩ 





কারণ এই, এগুলি ধাহ।ন্দিগের সময়ে €লপ1, তাহার। অবশ্ঠ ঘটনাগুলি 

জানিতেন, কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কিন্বদস্তী পর্য্যন্ত নাই__-আর যা 
একটু আধটু মাছে. তাহা! আবার অতিরঞ্জিত হইয়াছে । তাহাদের 
এত নৃতন ব্যাখ্যা হইয়াছে যে, যখন আমরা পুরাণে তাহাদ্দের বিবরণ 
পাঠ করি তখন দেখিতে পাই, তাহার! উচ্ছাসাত্মক কাব্য হইয়া 
দাড়াইযাছে । 

৪) ছান্দোগ্োে খেতকেতু উপাখ্যানের আক্ষরিক অনুবাদ । 

শ্বেতকেতু অরুণের "পাত্র ছিলেন; তীহাকে পিত! বলিলেন, 
“শ্বেতকেতো, গুরুণৃহে গিয়া! ব্রগচর্যয কর। হে সৌম্য, আমাদের 
বংশে বেদপাঠ না৷ কুরিয়া কেহ এ পর্য্যন্ত পতিত ্রাঙ্গণ তুল্য হয় 
নাই।” 

তিনি ্বাদশবর্ধ বয়সের সময় গুরুগৃহে' গিরা চতুরিবংশতিবর্ষবয়স্ক 
হইলে সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিয়া গর্বিত, পণ্ডিতন্ন্ত ও অবিনীত- 
স্বভাব হইয়া! ফিরিয়া আসিলেন। পিতা তাহাকে বলিলেন, “তুমি ষে 
গর্বিত, পগ্ডিতকশ্ন্ত ও অবিনীতম্ব শাব হইয়াছ, তুমি কি সেই উপদেশ, 
সেই তত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ? 

“যাহা দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অচিস্তিত চিন্টিত হ হয়, অবিজ্ঞাত 
বিজ্ঞাত হয় ?”--“ভগবন্‌ঃ এইরূপ উপদেশ কিরূপে হইতে পাবে ?” 

“হে সৌম্য, যেমন একটী মৃতপিগকে জানিলে সমুদয় মগ্রয় বস্ত 
বিজ্ঞাত হয়-_-বিকার বাগিক্ট্িয়ের' বিষয়ীভূত নামমাত্র, মৃত্তিকা_ 
ইহাই সত্য। 

“হে সৌম্য, যেমন" একটী স্ুবর্ণপিওকে জানিলে সুবর্ণনির্ষিত 
সকল বস্তকে জান! হয়--বিকার বাগিক্সিয়ের বিবয়ীভূত নামমান্্, 
স্ববর্ণ_ইহাই সত্য । 

“হে সৌমা, যেমন. একটী নরুণের জান হইলেই উম্পাতনির্িত 
সকল পদার্থকে জানা হয়” বিকার বাগিক্ট্িয়ের বিষয়ীভূত নাহ্গ- 
মাত্র; ইস্পীত--ইহাই সত্য । হে সৌম্য, সেই উপদেশও এইরূপ ।” 

শনিশ্চিতই আমার সেই পৃজনীয় গুরুগণ ইহা। জানিতেন ন!। 


৮৪ উদ্বোধন! [২*শ বর্ধ-_২ক্গ সংখ্যা। 





যদি ইহা জানিতেন, তবে আমাকে কেন বলিলেন না? পুর্জনীয় 
আপনিই আমাকে তাহা বলুন :” 
পিতা বলিলেন, 
“হে সৌম্য, আচ্ছা, তাহাই হউক ।” 


“হে সৌম্য, ইহা" অগ্রে এক ছ্বিতীর়রহিত অস্তিম্বরূপ মাত্রই ছিল । 
এই বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, ইহ অগ্রে এক দ্বিতীয়রঠিত নাস্তিম্বরূপ- 
মাত্রই ছিল। সেই নাস্তিস্বরূপ হইতে অস্তিন্বরূপ জন্মিয়াছে। 

“কিন্ত হে সৌম্য, এরূপ কিরপে হইতে পারে? নাস্তি হইতে 
অন্ভিত্বরূপ জন্মাইবে কিরূপে ? হে সৌম্য ইহা পর্বের এক দ্বিতীয়- 
রহিত অন্তিম্বরপই ছিল। 

“তাহা আলোচনা ' করিল, বহু হই, ভাল করিয়। জন্মাই। তাহ 
তেজ স্যৃষ্টি করিল । সেই তেজ আলোচন। করিল, বহু হই, ভাল করিয়। 
জন্মাই--তাচ জল স্যজন করিল। সেইনন্য যেখানে কেহ শোক 
করেব! ঘর্মাক্ত হয়, ছ্েজ হইতেই সেই জল জন্মিয়া থাকে। 

“সেই জল আলোচনা করিল, বহু হই, ভাল করিয়া! জন্মাই। 
তাহা অন্ন ( পৃথিবী) সৃষ্টি করিল। সেই জন্যই যে কোন স্থানে 
বৃষ্টি হয়, সেখানেই প্রচুর অন্ন হয় জল.হইতে সেই আহাধ্য অন্ন 
জন্মিয়া থাকে ৷” 

টি নি 
“সেই এই প্রাণিগণের তিন প্রকার বীজ আছে-_অগুজ, জীবজ 
( জরায়ুজ ) ও উত্ভিজ্জ। 
_ খসেই এই দেবতা আলোচন! করিলেন, 'গাচ্ছ।, আমি এই তিন 
দেবতার ভিতর জীবাত্মারূপে প্রবেশ করিয় নামরূপ প্রকাশ করি। 

“তাহাদের এক একটীকে ভ্রিতয়াতক্মক করি। (এই সংকল্প 
করিয়!) সেই এই দেবতা এ তিন দেবতার ভিতর এই জীবাত্মারূপে 
প্রবেশ করিয়া! নামরূপ প্রকাশ করিলেন। 

“তাহাদের এক একটীকে ত্রিতয়াত্মক করিয়াছিলেন । হে সৌম্য, 
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এই তিন দেবত!। ত্রিতয়ান্সক গ্রিতয়াত্যক হইয়। যেরূপে এক একও। 
হইয়ীছিলেন, তাহ। আমার নিকট অবগত হও ।” 


“অগ্নির যে লোহিত রূপ, তাহা তেজের বূপ; যাহা শুরু রূপ, 
তাহা জলের ;) যাহ] ক্ৃুষ্টুরূপ, তাহ। অন্নের € পৃথিবীর )। অগ্নির 
গ্প্রিত্ব চলিয়া গেল- বিকার জনিত দ্বারা আরব নামমাত্র, 
তিনটী রূপ -ইহাই সত্য। '*' | 

£সুযোর যে লোহিত রূপ, তাহ] তেজের রূপ; যাহ! শুরু রূপ 
তাত জলের ; যাহা র ঞ রূপ, তাহ। অন্ের ( পৃথবীর )। শুব্যের সুর্য 
চলিয়া গেল, বিকার বাঠ্িন্দ্রয়ের দ্বার! আরন্ধ নামমাহ্র, তিনটা রূপ-_ 
ইহাই সত্য । 

“চন্দ্রের যে লোহিত রূপ, তাহা তেজের রূপ ; যাহ শুরু রূপ, 
তাহ। জলের ; যাহ] কৃষ্ণরূপ, তাহ] অন্নের (পৃথিবী )। চন্দ্রের চন্দ্রত্ব 
চজিয়া গেল । বিকার বাগিন্দ্রিয়ের দ্বার আরব্ধ নামমাত্র, তিনটী 
রূপ- ইহাই সত্য। পু | 

“বিছ্যতের যে লোহিত রূপ, তাহা তেজের রূপ ; যাহা৷ শুক্লরূপ, 
তাহ জলের ; যাহ। কৃষ্ণ রূপ, তাহা হন্্ের (পৃথিবীর )। বিদ্যুতের 
বিছ্যুত্ব চলিয়! গেল। বিকার বাগিন্দ্িপ্সের দারা আরন্ধ নামমাত্র; 
তিনটা রূপ--ইহাই সত্য। 

«এই বিষয়টী জানিয়াই  পূর্বকীলীন মহাবৈদিক টিন 
বলিয়াছিলেন, কেহ এখন পর্যযস্ত আমাদের নিকট অশ্রুত, অচিস্তিত 
ও অবিজ্ঞাত বিষয় কিছু বাঁলতে পারিবে না । এইগুলি ( এই তিনটি-- 
লোহিত, শুরু ও কৃষ্ণরূপ) হইতেই তীহার1 সমুদর তব্‌ জানিয়া- 
ছিলেন। | 

“ঘেটী লোহিত বর্ণ, তাহা তেজের রূপ বলিয়! তাহার! জানিয়া- 
ছিলেন । যাহাশুর্লবর্ণ, তাহা জলের রূপ বলিয়।জানিয়াছিলেন । যাহ! 
কৃষ্ণবর্ণ তাহা। অন্রের ( পৃথিবীর ) রূপ বলির! জানিয়াছিলেন । 

“যাহা অবিজ্ঞাত বলিয়। বোধ হুর; তাহা এই দেবতাগুলির (তেজ, 


৮৬ উদ্বোধন । | ২*শবর্ব-_২য় সংখ্যা । 











জল ও পথিবীর ) সমষ্টি বলিনা জানিয়াছিত্পেন | হে 'সীম্য, "এই তিন 
দেবত। পুরুষের শরীরে যাইয়। এক একটী যেবূপে তিন তিন রূপ' হয়, 
তাহ। আমার নিকট বিশেষ রূপে জান ।” 


॥ "অন্ন তক্ষিত হইলে তিন প্রকার হয়৷ থাকে__তাহার যে স্থুল- 
তয অংশ, তাহ। বিষ্ঠ। হয় ; যাহ! মধাম অংশ, তাহ। মাংস হয় ? যাহা 
সক্ষম" অংশ তাহা মন হয় 1 

“জল পীত হইলে তিন প্রকার হইয়া থাকে, তাহার যে স্থুলতম 
, অংশ, তাহা মুত্র হয় ; যাহ। মধ্যম অংশ, তাহ রক্ত হয় ; যাহা সুক্মতম 
অংশ, তাহ প্রাণ হয় । | 

“তেজ (তৈল দ্বন্দ) তক্ষি» হইলে তিন প্রকার হইয়! থাকে 
তাহার যে, স্থুলতম 'অংশ, তাহ] অস্থি হয় ; যাহা মধ্যম অংশ) হাহা 
মজ্জ! হয় ; যাহা হল্মতম অংশঃ তাহ। বাক্য হয়। 

“হে সৌম্য, যন অগরবিকার প্রাণ জলবিকার ও বাক্য তেঙ্গো- 
বিকার ।” রি 

'৫হ এগবন্‌, পুনপার আমাকে এই বিষয় বুঝাইয়। ছিন। ” 

“আচ্ছ। সে।ম্য”, পিতা খালিলেন | 


৫৪ 
সপ্ত 


“দধি মথিত হইলে তাহার যে স্ক্তম অংশ, তাহা উর্ধে উঠে, 
তাহা ঘ্বৃত হুয়। 

*“এইবূপই হে সৌম্য, অন্ন ভক্ষিত হইলে তাহার যে সুন্ম অংশ 

তাহ! উর্ধে উঠে, তাহ। মন হয়। | 

“জল পীত হইলে, তাহার যে হুঙ্গ্ম অংশ, তাহ! উপরে উঠে, তাহা 
প্রাণ হয়। 

“তেজ ( অর্থাৎ তৈল খ্বৃতাদি ) তক্ষিত হইলে, তাহার যে সুক্ষ 
অংশ, তাহ। উপহর উঠে, তাহ! বাক্য হয়। | 

“হে সৌম্য, মন নিশ্চিংই অন্লবিকার, প্রাণ নিশ্চিত জলবিকাঁর 
ও বাক্য নিশ্চিঙই তেজোবিকার।” 
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“হে, তগবন্, আমাকে পুনরাষ্মি এই বিষয্বে উপদেশ করুন ।” 
“আ।চ্ছা। সৌম্য”--তিনি বলিলেন । 


“হে সৌম্য, পুরুষ ষেড়শ অংশযুক্ত- পনর দিন খাইও না, যত 
ইচ্ছা! জল পান কর, জলপান করিলে প্রাণ ত্যাগ হইবে না।” 

তিনি পনর দিন খাউলেন না_তার পর পিতার শনকট উপস্থিত 
হইলেন _ “হে পিতঃ, কি বন্িতে বলেন?” “হে সৌম্য, খ্রুক্‌, সাম, 
ষভূর্মস্থব সকল বল।” তিনি বলিলেন, “পিতঃ, আমার কিছুই মনে 
পড়িতেছে না।” 

তীহাকে বলিলেন, “হে সৌমা, যেমন-কাষ্ঠসমূহের দ্বারা উপচিত " 
প্রবল শগ্নির খদ্যোতপ্রশ্নাণ ( ছক্জানাক্কি পাক!র মত কদ্র) একখানা 
অঙ্গার পতিয়া থাকিলে তদ্দারা বহু বৃশ্ত, দগ্ধ কর! যায় না, 
সেইরূপই হে সৌম্য, শোমান্র সোড়ণকলার এক কল! "বাকি 
আছে, সুতরাং ইদানীং সেই একটা মাত্র কলার দ্বার তোমার বেদের 
মন্ত্রগুলি মনে পড়িতেছে না। খাও-_তবে আমার উপদেশ 'দব 
বিশেষরূপে জ্ঞানিতে পারিবে” । 

' তিনি খাইলেন পরে পিতার নিকট উপস্থিত টি । তাহাকে 
পিতা যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন, তিন্নি তাহাই বলিতে পারিলেন। 

তাহাকে পিত। বলিলেন, “হে সৌযা, যেমন বহু কাষ্ঠ দ্বারা 
উপচিত প্রবল আগ্নর থদোতপ্রয়াণ অঙ্গার পড়িয়া রহিয়াছে, 
তাহ।র উপর তৃণ দিলে অনেক অগ্নি হইয়৷ জ্বলিয়। উঠে তথন উহ 
ঘার| অনেক বস্বকে দঞ্চ কুরা যায়-_- 

«হে সৌমা, এইরূপ তোমার বোড়শ কলার দ্য একটী কল৷ 
মাত্র অবশিষ্ট ছিল তাহাতে অন্ন দেওয়াতে তাহা! জ্বলিয়। উঠিয়াছে। 
তাহ। দ্বারাই এখন বেদের মন্ত্র সকল স্মরণ করিতে পারিতেছ । হে 
সৌম্য, মন অন্নবিকার, প্রাণ ্গলবিকার ও বাক্য তেজোবিকার |” 

এইক্াপ শ্বেতকেতু পিতার উপদ্দিষ্ট বিষন্ধ বুঝিতে পারিপেস, 
বুঝিতে পারিলেন। 


৮৮ উদ্বোধন । 1 ২৬জ কস্ যা সংগ্যা।, 


জর আতা তক 





ক হা এ সাতার 


অরুণের পুত্র উদ্দালক শ্বেতকে হু ক বল্লিলেন, “হে সৌম্য, আমার 
নিকট সুবুণ্তির তত্ব অবগত হও। পুরুষ যে সময়ে গাঢ়ত!বে 

সুবুপ্ত হইয়া) পিত্ত : গাঢ়ভাবে নিদ্রিত হইয়।ছে )-_ এই নাম 
প্রাণ্চ হয়, তখন সে সতের সহিত মিলিত হত়,-স্বান্ছে শিজেতে ) 
“অপীত? (গত) হয়- সেই টাহ'ক্ষে “্বর্পতি' বলা! হয়, যেহেতু তিনি 
খন "স্বতে “পীত” হন । (স্ব+শ্বপীত সস্বপিতি | ) 

“যেহন কোন স্তর দ্বার! উত্তমরূপে বদ্ধ কোন পক্ষী চারিদিকে 
ঘুরিয়। ঘুরিয়: নন্যাত্র আশ্ররপ্র।প্ত না হইয়া] সেই বন্ধন স্থানেই ফিরিয়া 
আসে; হে সৌম্য, এইরূপেই সেই মন নানাদিকে ঘুরিষা অন্যত্র আশ্রয় 
'লাত ন এরিয়। গাণকেই € পর্ম+ম্মাকেই ) আশ্রর কনে! হে সৌম্য, 
যনের বন্ধন-স্ভান: প্রাণ ' পরমাআমা )। | 

“হে সৌম্য, অশন! প্রিপাসার তত্ব (অশনা 'খাউবার উচ্ছ ক্ষুধা, 
পিপাসা-_পাঁনের ইচ্ছা -_তৃষ্ণ ) আমার নিকট অবগণ্ত হও । যখন 
পুরুষের “মাশিশিবতি” : খাইবানু ইচ্ছা করিতেছে ১ "এই নাম হয় 
জলই অশিত বন্কে লইয়৷ যায়। যেমন গোপাঁলকে গো-নাঁয় বলে, 
অশ্বসমূহের নেতানক শশখ্বনায় বলে, পুরুষদিগের নেতাকে পুরুষ-নায় 
বলে, সেই জলকে (খাগছ্যদ্রব্যের নেতা বলিয়া ) অশ-নায় বলে। 
হে সৌমা, সেই শ্থালে * এই (€ দেহরূপ) অদ্কুর বা কার্য 
রহিয়াছে-_ইহার মূল বা বীজ £কিছু নাই--এমত হইতে পারে না । 

“অন্ন ব্যতীত তাহার মূল কি হইঠে পারে ১- এইরূপ হে সৌম্য, 
অন্নরূপ অঙ্কুর বা কার্য্যের দ্বাা তাহার.£মূল বা বীঞ্জ জলের অন্বেষণ 
কর। হে সৌমা, জলরূপ কার্ধ্য বা অঞ্কুর 'ধার৷ তাহার মূল ব1 বীজ 
তেজের অনুসন্ধান কর। তেঞঙ্জোরূপ কার্যা বা অস্কুর দ্বারা, হে সৌম্য, 
তাহার মূল বা বাঁজ সতের অনুসন্ধান কর। হে সৌম্য, এই সমুদয় 
প্রাণীর মূল কারণ সং; সৎ উহাদের আশ্রয়, এবং সৎই উহাদের 
লয় স্থান । রর | 

“আর যথল পুরুষের "পিপামতি' (জলপান করিতে ইচ্ছা করি- 
তেছে। এ শাম হয় তখন তেজই সেই পানীয় জলকে লইয়! যায় 


কানন, ১৬২৪ । এ ন্দোন্ত- প্রচার । ; ৯ 


১১১১১ উউউউউউউউউউউউউটিেরারারেউিিি 
( ্ করিয়া ফেলে): যেঘন গো নেতা) অশ্ব-নেতা. ও পুরুষ নেতাকে 


যথাক্রমে গো-নায়। অশ্ব-নার় ও পুরুষ নার লেঃ এইরহ সেই তেজকে 
উদ্ন্] ! উদ অর্থাৎ জলকে লষ্টগ যার বা শুষ্ক করে" বলে। হে 
সীমা, এস্থলে এই ষে অক্ুরস্বরূপ কার্য (শরীর ) উৎপন্ন হইয়াছে, 
জানিও--ইহার মুল ব! বীজ নাই, তাহা কখন হইতে পরে না। 

“তাহার আর জল ব্যতীত কি মূল হইতে পারে? হে সৌমা, 
জলরূপ অস্কুর ব৷ কার্ধ্য দ্বার তাহার মুল" বা বীজ তেজের অনুসন্ধান 
কর হে সৌম্য, তেঞ্জোরূপ অন্কুর 1 কার্য দ্বারা "হার যূল সতের 
অনুসন্ধান কর। হে সৌম্য, এই সমুদয় প্রাণীর মূল সৎ সৎই. 
উহাদের আশ্রয়, উহাদের পরিণামে অবস্থিতি সতে । হে সৌম্য, 
এই তিন দেবনা পুরুষকে আশ্রর করিয়া যেরপে এক একটী ত্রিতঘা- 
আক হর, তাহা পূর্বেই ধল! হইয়াছে । হে সৌম্য, এই পুরুষেব যখন 
মৃত্যু হয়, তথন তাহার বাক্য মনে লয় হক্+ যন প্রানে প্রাণ তেঞ্গে 
এবং তেজ পরম দ্রেবতায় লয় প্রাপ্ত হর । 

“সেই যে এই সুক্ষ বস্তু, এই সমুদয় “তদাগ্মক. তাহ] সত্য, তিনি 
আম্মা) ' হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই ” 

“হে ভগবন্‌, আমায় এবিষর পুনরায় উপদেশ করুন ।” 

“আচ্ছণ, সৌম্য”, - তান বাঁললেন। | 


শি 





*হে সৌম্য, মধুকরগণ যেমন মধু প্রস্তুত করে, নানাপ্রকার বৃক্ষের 
রস্‌ সংগ্রহ কারয়া সমুদয় রসক একটী রসে পারিণত করে 

“সেই বিনিত্র রসসমৃহ যেমন সেই একত্বপ্রাপ্তাবস্থা আমি অধুক 
বৃক্ষের রস, আমি অমুক বৃক্ষের রদ-_-এরূপ পুথক্‌ করিয়া কুবিতে পারে 
না, হে সৌম্য, এইরূপেই এই সমুদয় প্রাণী সতে মিলিও হইয়াও 
আমরা সতে মিলিত হইয়াছ. এহরূপ জানিতে পারে না৷ 

“তাহারা ইহলোকে ব্যাত্র: সিংহ, বৃকঃ বরাত, বট, পল, দংশ 
বা মশক, যে যাহা ছিল, সুধুপ্তি আদির অবসানেও তাহাই হয়। 





৯০ উদ্বোধন । [২৯শ বর্ধ-- ২য় সংখ্যা। 





“সেই যে এই ুঙ্্ বস্ত, এই সমুদ্ধয়ই এতদাত্মক, তাহা সত্য, তিনি 
আত্ম; হে শ্বেতকেতো? তুমি সেই ৷” 
“ভগবন্‌, পুনরায় আপনি আমাকে এই তত্ব বুঝাইয়। দিন ।” 
“আচ্ছা, সৌম্য”, তিনি বলিলেন । 


শপ শপ ০৯ পে পপ 


“হে সৌম্য, এই রক নদীসমূহ পূর্বদিকে প্রবাহিত হুই- 
তেছে, ' পশ্চিমদ্দিকৃস্থ নদীর্সযৃহ পশ্চিমদ্িকে প্রবাহিত হইতেছে । 
তাহার! সমুদ্র হইতে সমুদ্রেই যায়, সমুদ্রই হয়, তাহারা যেমন তথায় 
আমি অমুক, আমি অমুক, তাহা! বুঝিতে পারে ন|। 

“এইরূপই হে সৌম্য, ' এই সকল প্রাণী সৎ হইতে আসিয়া, সৎ 
হইতে আসিয়াছি, তাহ! বুঝিতে পারে না। তাহার। ইহুলোকে 
ব্যান; সিংহ; বৃক, বরাহ,'কীট, পতঙ্গ, দংশ বা মশক, যাহা যাহা! ছিল, 
তাহা হইতে আসিয়াও তাহাই থাকে | 

“সেই যে এই হুঙ্ম বস্ত; এই সমুদ্রয়ই এতদাত্মক* তাহা সত্য, তিনি 
আত্মা, হে শ্বেতকেত্ত, তুমি সেই |” 

“হে ভগবন্‌* পুনরায় আমায় শিক্ষ। দিন” 

“আচ্ছা”, সৌম্য, তিনি বলিলেন । 

*হে সৌম্য, এই প্রকাণ্ড দক্ষটীর যূলে যদি কেহ আঘাত করে, 
তবে সজীব অবস্থায়ই তাহ! হইতে রস নিঃহত হয় ; যদি উহার মধ্য- 
দেশে কেহ আঘাত করে, তবে সজীব অবস্থায়ই ৩াহা হইতে রস 
নিঃসৃত হয় ; আর যদ্ধি কেহ উহাব্র অগ্রর্দেশে (ডগায় ) আঘাত করে; 
তবে 'সজীব অবস্থায়ই উহা! হইতে রস নিঃস্থত হয়।, উহ জীবাত্মা 
দ্বার! পুর্ণ বলিয়] পুনঃ পুনঃ রস পান করিয়৷ আনন্দে অবস্থান করে । 

“্যদ্দি জীব উহ্থার একটী শাখাকে ত্যাগ করে, তবে সে শুদ্ধহয়, 
দ্বিতীয় শাখাকে 'জীব ত্যাগ করিলে পর তাহা। শুষ্ক হয়, তৃতীয় শাখাকে 
ত্যাগ করিলে পর তাহ শুদ্ধ হয়, সমুদয় হাহা যদি ত্যাগ করে, 
তবে সমুদ্র শু হয়।” 


ফান্তুন, ১৬২৪। ] বেদাস্ত-গ্রচার । ৯১ 


- তিনি বলিলেন, “হে স্টৌম্য, এইরপই জানিও- জীবশূন্ত হইলেই 
এই*দেহ মৃত হয়, জীব কখন মরে না। | 

“সেই ষে এই সুক্ষ বস্ত, এই সমুদয় এতদাত্মক, তাহা! সত্য, তিনি 
আত্মা, হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই।” 

“হে ভগবন্‌, পুনরায় আমায় এই বিষয় শিক্ষা! দিন ।” 

“আচ্ছা, সৌম্য”, তিনি বলিলেন । 

“ধঁ বটবৃক্ষ হইতে তাহার ফল লইয়া আইস।” 

“তগ্গবন্* এই আনিয়াছি।” 

“উহ]1 ভাল ।” 

“তাক্গিয়াছি, তগবন্‌ !” 

“কি দেখিতেছ ?” 

“এই সব সুম্ক সক্ষম বীজ, ভগবন্‌ !” 

“উহাদের যধ্যে একটী ভাঙ্গ দেখি, বৎস 1” 

“ভাঙ্গিয়াছি, ভগবন্‌ 1” 

“কি দেখিতেছ ?” 

“কিছুই দেখিতে পাইতোছ না, ভগগবন্।” 

তাহাকে বলিলেন,__- 

“হে সৌম্য, এই যে সেই অতিশয় হুম বস্তকে দোখতে পাইতেছ 
না, হে সৌম্য, এই সুক্ বন্তর যধ্যেই মহান্‌ বটবৃক্ষ রহিয়াছে__হে 
সৌম্য, আমার বাক্যে শ্রন্ধ। স্থাপন কর। 

“সেই বে এই সঙ্গ বস্ত এই সমুদ্দয় এতদ্বাত্মক, তাহা সত্য, তিনি 
আত্মা, হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই ।” 

“হে ভগবন্‌, পুনরায়.এই তত্ব আমায় বুঝাইয়া দিন।” 

“আচ্ছ!, সৌয্য”__তিনি বলিলেন । 

“এই লবণখণগ্ড জলে নিক্ষেপ করিয়া প্রাতঃকালে আমার নিকট 
আমিও ।” 


৭২ উদ্বোধন । [ **শবর্ব _ংয়সংখ্া। 





ষ. 


সে তাহাই কর্ধিল। তাহাকে তিনি বন্লিলেন,_ , 
“রাত্রে যে লবণধণ্ড জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তাহ। লইয়! 
আইস।” 
সে উহ। খুঁজিয়৷ পাইল না: 
“হু বৎস, উহ1 জঙ্কে বিলীন হুইয়া আছে__এক পাশ হইতে একটু 
লইয়! খাইয়৷ দেখ-_-কিরূপ ? 
“লবণ'ক্ত ।” 
“মাঝখান হইতে খাইয়া দেখ--কিরূপ 1” 
“লবণাক্ত |” 
"নীচের দিক হইতে একটু খাইয়া দেখ--_ কেমন?" 
“লবণাক্ত ।” 
“ইহা ফেলিয়া! দিয়া শ্ামার কাছে এস' 
সে তাহাই করিল-_-এঁ লনণ বরাবরই ছিল । তাহাকে বলিলেন, 
“হে সৌম্য, সংকে এখানে দেখিতে "াইতেছ না এইখানেই রুহি- 
য়াছে। সেই যে এইই, হক্মবস্ত' এই সমুদদ্ধ এতদাত্সক, তাহা। সত্য, 
তিনি আত্মা, হে শ্বেচকেতো, তুমি সেই |” 
“হে তগবন্‌, পুনরায় আমায় এই বিষয় উপদেশ দ্িন।” 
“আচ্ছা, সৌম্য” -তিনি বলিলেন: 





এহে' পৌমা, যেমন কে!ন লোককে গন্ধার দেশ হইতে বদ্ধচক্ষু 
অবস্থায় আনয়ন করিয়া নির্জন অরণ্যে ছাড়িয়। দিলে সে যেমন 
সেখানে পূর্বরমুখ, উত্তরমুখ, দক্ষিণমুপ বা! পণ্চিমমুখ হইয়া! চীৎকার 
করিতে থাকে-_আমাকে চোক বাঁধিয়া এখানে আনির়াছে. চোক 
বাঁধিয়া এখানে ছাড়িয়া দিয়াছে । 

« তাহার যেমন বন্ধন খুলিয়া দিয়া বলে, গন্ধার এই দিকে-_-এই 
দিকে যাও। সে এই উপদেশ পাইয়া! এবং উক্ত উপদেশের তাৎপর্য্য 
অবধারণে সমর্থ হইয়া এক গ্রাম হইতে আব এক গ্রামে 
. (জিজ্ঞাসা কাঁরতে করিতে গদ্ধারেই পিয়া উপস্থিত হয়, এইরপ তত্ব 


ফান্তুন, ১৩২৪ । ] বেদাস্ত- প্রচার । ৯৩ 





জ্ঞান বিষয়ে বক্তব্য এই যনে ষাহার আশৃচার্য্য আছে, সেই ব্যক্তিই 
তত্বঃ$জানিতে পারেন। ষ্াহার তন্তকিনই বিলম্ব, যত দিন ন। দেহ- 
পাত হয়, তার পরই ব্রন্দে মিলিত হন। 

“সেই যে এই সক্ম বস্ত, এই সমুদ্র এতদাত্সমক--তাঁহ1 সত, তিনি 
আত্মা, হে শ্বেতকেতো। তু (সেই ।” * 

“হে ভগবন্‌, আমাকে পুনরায় শিক্ষা দিন ৮ 

“আচ্ছ', সৌম্য” তিন্তি ক্ছলিলেন ।* 

“হে. সৌম।, রোগগ্রন্ত মৃযুযু₹ ব্যক্তিকে তাহার জ্ঞাতির। চতুর্দদিক্‌ 
বেষ্টন করিয়া বলে, আমাকে 'চনিন্ছে পারিহতছ %--আমাকে চিনিতে 
পারিতেছ? যতক্ষণ নাঁ তাহার" বাক্য মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে 
এবং তেজ পরম দেবতায় লয় হইতেছে, ততক্ষণ চিনিতে পারে। 

“আর যখন শাক বাক্য মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তের্জ এনং তেজ 
পরম দেবচায় লয় হয় তখন আর চনিতে পারে না। 

“সেই যে এই স্ক্ম বস্ত, এই সমুদয় এত্দাত্মক্»-_-_তাহা সত্য, ভিনি 
আত্মা, হে শ্বেতকেন্যো, তুমি সেই ।” 

“হে শুগবন্, পুনরায় আমায় শিক্ষা ছিন।” 

“আচ্ছা, সৌয্য”--তিনি ধলিলেন'। ৬ 

হে সৌমা, লোকের হাত" বাধিন] লইয়া আসে-_-বলে-_-এ অপ. 
হরণ করিয়াছে, চুরি করিয়াছে ইহার জন্ত কুঠার তপ্ত (গরম ) 
কর। 'সযদি সেই চৌষ্র্যের কর্তী হয়, তবে মিথা। কথা বজিপা মিগ্যা 
দ্বারা আত্মাকে মাবরণ করিয়া তণ্ত পরশ গ্রহণ করে---সে পুড়িয়। যায়, 
তাহাকে মারিয়া ফেলে। 

“আনব সে যাদ তাহা না করিয়া থাকে, তবে সে চুরি করে নাই 
বলিলে নিজে সত্োর আশ্রয়েই থাকে । সত্য স্বার। নিজেকে আবৃত 
করিয়া তণ্ত পরশু গ্রহণ করে-_সে দগ্ধ হয় না_-তাহাকে ছাড়িয়। 
ছগেয়। 


৯৯ উদ্বোধন। [ ২*শ বর্-২য়সংখ্য]। 


“ষেমন সে সেই অবস্থায় দগ্ধ হয় না : €সইরূপ জ্ঞানীরও বৃদ্ধন হয় 
না)। এই সমুদ্রয়্ই এতদাত্মক,__তাহা! সত্য, হিনি আত্ম, (হে 
স্বেতকেতো৷ তুমি সেই ।” 

তাহার এই উপদ্দেশ বাক্যে বিশেষ ভাবে বুঝিয়াছিলেন, বিশেষ 
ভাবে বুঝিয়াছিলেন। , 


৫ | ইহার.সংক্ষিপ্ত-তাৎ পধ্য | 

এক্ষণে আমর! ইহার সংক্ষিপ্ত তৎপর্য্য দিতে চেষ্টা! করিব, কারণ, 
পাঠকবর্গ দেখিবেন, এইটী শুধু পা করিলে মোটামুটি একটা ভাব 
পাওয়। যায় বটে, কিন্ত সফল স্থলে ভাব স্পষ্ট নহে । অনেক স্থলে 
ৃষ্টান্তগুলি কি উদ্দেশ্তে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা৷ ভাল বুঝা যায় না? 
অর্থাৎ শ্বেতকেতুর মনে কি ভাবের উদ্দয় হওয়ায় -পিতা পরবর্তী 
ৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছেন, তাহ পারক্কার বুঝা যায় না। ভাস্- 
কার শঙ্করাচাধ্য এ সকল স্থলে শ্বে১কেতুর মনোভাব অন্গমান করিয়। 
াহণর মনের সন্দেহের বিষয় উল্লেধ করিয়াছেন । আমর! এই তাৎ- 
পর্য্য প্রকাশে অদ্দেক স্থলে ভাব্যকারের অনুসরণ করিব এবং স্থানে 
স্থানে নিজের সহজ বুদ্ধি দ্বারাও পরিচালিত হইব । 

প্রথমে যেরূপ ভাবে পিত। শ্বেতকেতুকে প্রশ্ন করিতেছেন, তাহার 
দিকে লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সমুদয় উপনিষদের এক লক্ষ্য-_ 
এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের দিকে বৃষ্টি আকৃষ্ট কর)। 


যদি বাস্তবিক এই জগতের উপাদান কারণ এক সংন্বরূপ হয়, 
তবে সেই সতের জ্ঞান হইলেই সমুদ্ধয় জগতের জ্ঞান হইবে না! কেন? 


এই সৎ বস্ত বে সাংখ্যকল্পিত প্রক্কতি বা প্রধানের ন্যায় অচেতন বা 
জড় নহে,তাহ। তিনি বহু হইবার আলোচন। করিলেন_-এই আলোচন। 
হইতেই ভাস্তকার অন্মান করিয়াছেন এবং ব্যাসম্থত্রেও 'ঈক্ষতের্ণা- 
শব্দং, স্তরে ইহা সচিত হইয়াছে । তার পর বথাক্রফষে তেজ, জল ও 
পৃথ্বিবীণত্বের সষ্টির কথ! । সাধারণতঃ শাস্ত্রে আকাশ ও বায়ুকে লইয়! 
পঞ্চভূতের উল্লেখ দেখা যায়। এখানে তিন ভূতের উল্লে কেন? 


ফান, ১৩২৪] ব্দান্ক-প্রচার ! ৯৫ 


ইহার 'প্রধান উত্তর এই".ষ, স্থষ্টিতত্ব বুঝান কোন শ্রুতিরই অভিপ্রেত 
নহে-_সৃষ্টিতত্বের অবতারণার মূল লক্ষ্য এই- স্থষ্টি হইতে ম/নবমনকে 
আক্ুণ্ট করিয়: অষ্টার অভিমুখীন করা৷ দেখান যে, নামরূপে বু হুই- 
লেও মূলতঃ সব এক পদার্থমাক্র ৷ অগ্রি, হুর্য্য প্রস্তুতি পদার্থকে বিশ্লেষণ 
করিয়া উহারা যে তেজ, জল ও'পৃথ্থীত্ব লই কিছুই নয়, ইহাই 
বুঝাইবার চেষ্টা । সুতরাং সমুদয়ই এ তিন তব্বের পরিণাম জানি- 
লেই আমর] যে সকল বগ্কর্ন সহি কোন কালে পর্রিচিত নহি; 
তাহাদেরও জ্ঞান ্যত£ঃই হন্টম্না গেল মার স্বতন্ত্র জ্ঞানের আকাজঙ্জ। 
রহিল,.না। সেই তিনটী তত্ব হইতে কিরপে বাহ ও অধ্যাত্ম 
সমুদ£ বিষয়ের উৎপত্তি, তাহা উপিখিত হইয়াছে । আবার 
প্রহিলোম প্রণালী কমে দেহের কারণ অন্ন ( পৃথিবী), পৃথিবীর 
কারণ জল, জলের কারণ তেজ ও তেজের কারণ সৎ_-ইহ। 
প্রমা, করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । এখানে এইট বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করিবার বিষয় বে, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র আধুনিক বিজ্ঞানের 
উৎপাশ্ুর বহু পুর্বে মনকে জড়--জড়ের একর প্রকার হুস্ম পন্পিণাষ 
বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে কিরূপ যত্ব করিতেছেন ৯» : প্রসঙ্গক্রমে ইহাও 
বলিয়। রাখি ষে, শ্বামী'জ যেমন বলিয়াছেন,_ 

“বস্তুতঃ উপনিধদের মধ্যে ইতস্তন্ততাবিশ্ষিপ্ত আধুনিক বিজ্ঞানের 
বিবয়ীভূত বিশেষ প্রতিপত্তি সকল অনেক সময়ে ত্রমাত্মক হইলেও 
উহাদের মুল তন্গুলির সহিত বিজ্ঞানের মূল তব্বের কোন প্রন্তেদ 
নাই।” 

বিস্তারিত বর্ণনার চিন: হয়ত আধুনিক বিজ্ঞানবিরুদ্ধ অনেক 
কথা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে মুল তত্বের হানি কিছুতেই হইতে 
পারে না। কিরূপে সং হইতে ক্রমে তেজ জল ও পৃথ্বীতত্বের উৎপত্তি 
হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তগুলি:হয়ত অবৈজ্ঞানিক বলিয়া! বোধ হইতে 
পারে, কিন্তু ইহার স্থুল কথ! এই যে, সুক্ষ হইতে ক্রমে স্থুলের উৎপত্তি 
এবং স্মুল হইতে সুক্স ল্ল্ক্পতরে যাইয়া নুম্সতমে লয়। আর 
এক কথাঃ এই তিন ব। পাঁচ ভূতের কথাও আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের 


রী 
৯৬ উদ্বোধন । [২*শ বর্দস্য় সংখা। 
১৯ | 
পিরুদ্ধ বলিয়া কোন; হইতে পারে'কিদ্ব এট বৈভ'গের কারণ আলোচন! 


যদ করাযায়, তবে এষ বচহাগকে একবাছে অবৈজ্ঞানিক বঞ্সিয়া 
উড়াইয়া দেও: চলে শা! ন্সামাদের বিষয় জ্ঞান লাত্তের দ্বার পাচটী 
মারর--শ্বাবে, ত্বক, চক্ষু, লিছবা ও দ্বাণ । এই পঞ্জেন্ছ্িয় দ্বারা 
বথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ: "তন্দ, লদ"ও গন্ধ টপলন্ধ হঠয়া গানকে এবং 
অ।লে5চনা কর্সিলে ইহাও কতকট। “বাধ হন যে, এঠ প্রত্দোকটীতে 
যেন ক্রমধ্য়ে এক একটী কবর! ুধ'“বাড়িতেছে । এই আভাস 
হইতে সুধী পাঠক ব্রিবুখকরণ বা পঞ্চাকরণ রহস্য কনকটা ধারণা 
করিতে পারিবেন বলিয়। বোধ হয়। 

.. হার একটী কণা উপত্দশের পরথমেত গাছে বুল কারণ সৎ 
অর্থাৎ অস্তি্বন্প অথবা এন অর্থাৎ নাস্তিঙ্গজ ন-_ইহাার বিচার । 
তাব্যকার এই বিচারকে লৃশ্বাদ খণ্ডন বলির উল্লেখ কারয়াছেন | 
প্রকুতপক্ষে কন্ত আমরা তৈতিরার উপনিষদের এক স্থলে দেখিতে পাই, 
অসৎ্ইপুবে ছল, ইহা কাগিত হটয়াছে। অবগত ভাষ্াকার সে 
স্থলে অলৎ অর্থে নামল্দপে 'নত্তিপ্যক্ত এক শৎ 'স্কেই বুঝাইয়াছেন | 
এবং নে. স্থল ফ্েখিলে ভাহই উক্ত শ'তর অভিপ্রেত বলিয়া বোপ 
হয়। ম্াামাদের মনে হর, জশংকাপশণের তত্র আলোচনা করিতে 
গিয়া কেহ কেহ তাহা যে একট! কিছু' এই প্ি"কই ঝাঁক দিতে ভাল- 
বাসিন্ডেন, যেমন আমাদের আলোচ্য উপনিবদূটীতে,. আবার কেহ 
কেহ এই নামরুপে বিতক্র জগত্টীকে পাপারণ দষ্টিতে “সৎ” বা “আছে, 
এই বলির] নিদেশ করিয়া কাঁরণাবস্থয় যে তাহান্র নামরূপ 
নাই,-.এই তত্টাই “অসৎ? ব| নাই” এই শান্দ দ্বারা নির্দেশ করিতে 
তালবাদিতেন যমন টতত্তব্ীখে ! পরুবভা কালে বিত্চিন্ন দ্বার্শনিক 
সম্প্রদায় ঠাহাদের প্ররোৌোজন বা খেয়াল অন্থসারে এই সকল শ্রুতি- 
বাক্যকে নিজ নিজ মতের পোষকরূপে পতিপন্ন কপিতে গিয়। সৎকারণ- 
বাদ, শূন্তবাদ পরভৃন্তির স্থষ্টি করিয়াছেন ও উহা লইয়া নান! বৃথা 
শব্ধাববাদে প্রবৃত্ত হইর়!ছেন। দর্শনশান্ত উহার মূল আধ্যাত্মিক 
অন্ুভূ: হইতে বিযুক্ত হ'লে এই সকল অনর্থপরম্পরার উৎপত্তি হুয়। 


কান্ডুন, ১৩২৪ । ] বেদাস্ত-প্রচার ৯৭ 








দৃষ্টাপ্তগুলির আলোচনকরিলে বেশবুঝা! যায় যে, শিষা যে বিষয়- 
গুলির সহিত বিশেষ পরিচিত, সেইগুলি হইতে শাচাধ্য অজ্ঞাত 
তত্বসমুহের আভাস দিবার চেষ্ট/ করিতেছেন । “*্বপ্ররহিত নিদ্বা 
ব৷ সুষুপ্তি অবস্থার নহিত সকলেই পরিচিত... এ সুবুপ্তি অবস্থার 
দৃষ্টান্ত দেখাইয়। বুঝাইতেছেন, যেমন উক্ত অবস্থায় বিশেষ বিশেন্ব 
নামরূপ কিছু থাকে না, সতের সহিত মিলন হয়, সৃষ্টির প্রাক্কালে 
অথব৷ প্রলয়াবস্থায়ও সতের ' সহিত মিলন হওয়ায় তদ্রপ নাম রূপ 
কিছু থাকে ন1। উক্ত মিলিতাবস্থা এবং খিলিতাবস্থা হইলেও জীব কেন 
তাহ! বুরিতে পারে না! তাহা বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন রস মিলিয়! মধু 
হওয়া অথব! নদীপমুহের সাগরে মিলিত হওয়ার দৃষ্টান্ত অবতারিত 
হইয়াছে । কিন্তু একটী আশঙ্কা এই, সুবুপ্তি ব! প্রলয় হইলেই 
যদ্দি সকলেই সেই সতের সঙ্গে মিলিত হয়+তমে এত চেষ্টা করিয়া,জ্ঞান 
লাভের সার্থকতা কি /--এইটী বুঝাইবার জগ্ত তণ্ড পরস্ত গ্রহণ দ্বার! 
কেহ বাস্তবিক চুরি করিয়াছে কি ন1--এই [771 1১ 70০71 পরী- 
ক্ষার দৃষ্টান্ত অবতারিত হহয়াছে। প্রাচীনকালে ও অনেক দেশে এই 
পরীঞ্ণ। প্রচলিত ছিল। ইহ। কুসংস্কারই হউক আরস্হহার মধ্যে কিছু 
সত্যই থাক্‌,তাহাতে কিছু আনিরা যায় না। হহার দ্বার! দৃষ্টান্ত প্রতি. 
পাস্ধ বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা কর! হইয়াছে। একটী কথ! এহ প্রসঙ্গে 
বুঝিতে হইবে। কেহ'কেহ মনে করেন, দৃষ্টান্তের উদ্দেপ্য কোন 
বিষয় প্রমাণ করা--তজ্জন্ত তাহার! ঘৃষ্টান্তে কোন দোম দেখাইতে 
পারিলে দৃষ্টান্ত প্রতিপাদ্য বিষয়টাও ভুল প্রমাণিত হইল, মনে করেন। 
কিন্ত দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্ত তাহা্নহে। অন্ত প্রমাণ-__ষথা যুক্তি বা অনুভূতি 
দ্বার কোন বিষয় প্রমাঁণসিদ্ধ বোধ হইলে অপরের মনে উহাকে কত- 
কটা সম্ভব (1১15451915) বলয়! ধারণ! করাইয়। দিবার জন্তই দৃষ্টাপ্তের 
আঅবতারণ। ৷ | 

বটবীজের ও লবণের দৃষ্টাগুলির.উদ্দেপ্ত স্পঃ1*ইন্ত্রিরগোচর ন! 
হইলেও কোন বস্তর ( এখানে জগৎ্কারণ নুক্সতম সত্বস্তর ) অস্তিত্ব 
যে অসভ্ভাবিত নহে, তাহাই দেখান এ দৃষ্টান্তগুলির উদ্দেপ্ত । 


৪৯৮৮ উদ্বোধন। [ ২*শ বর্ষ-_তয় সংখা।। 


গন্ধারদেশ হইতে চক্ষুবদ্ধ অবস্থায় আলীত বাকি র দৃষ্টান্ত তত্বজ্ঞান- 
লাভে আচার্ষ্যোপদেশের বিশেষ প্রয়োঙ্জনীরত৷ জ্ঞাপনার্থ। যখন ধাক্য 
যনে, মন প্রাণে, প্রাণ হেজে ও তেজ পরম দেবতায় লীন হয়, তখনই 
মৃত্যু হয় বল! হইতেছে । মৃত্যুব্ূপ ঘটনার এই+প বর্ণন! যাহ! মৃত্যুকাঙগীন 
মৃতব্যক্তির সন্ধে দেখ! যায় তাঁহারই উল্লেখ মাত্র । দেখা যায়, মুস্বধু- 
ব্যক্তির প্রথমে কথ! বন্ধ হয়, তখনও তাহার চিন্তা চলিতে থাকে, 
চিন্তাগতি রুদ্ধ হইলেও শ্বান্দ প্রশ্বাস চলে, শেষে শ্বাসপ্রশ্বাসগতি রুদ্ধ- 
প্রায় হইলেও দেহে উদ্বা থাকে । ক্রমে সমৃদয় শরীর ঠাণ্ডা হইয়। 
আসিতে থাকে- হৃদয়ের নিকট একটু গরম থাকে । শেষে তাহাও 
চলিয়া গেলে মৃত্যু হয়, "তখন জীব কোন অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়। যায়, 
কোন পরম দেবতায় মিলিত হয়। বস্ততঃ প্রাত্যহিক পরিদৃষ্ট ঘটন। 
সুযুণ্ি, সামফ্িক- -পরিদৃষ্ট লটনা মৃত্যু এবং অন্থমিত জাগতিক প্রলয় _-এ 
সকলগুলিই মানবের চরমাবস্থা তত্বজ্ঞানে যে ব্যক্ত হইতে অব্যক্তাবস্থা 
হইয়। নামরূপের একেবারে অলাব হয়, এই তাবটার আভাস দিবার: 
জন্য উপদিষ্ট হুইর?ছে। জীব বৃগে অধিষ্ঠিত থাকিতে জীবের মৃত্যু 
হয় না, ইহা বর্সিবার উদ্দেগ্তা এই যে, যতক্ষণ জ্ঞান না হইতেছে, 
ততক্ষণ সুষুণ্তি, যরণ বা প্রলয়ে জীবভাব বিলুপ্ত হয় না। 

আর একটী বিষয় পাঠক এই উপনিবদৃটীর আক্ষরিক অনুবাদের 
ভিতরু লক্ষ্য করিবেন যে ইহাতে এক একটী বাক্যের পুনরুক্তি 
আছে)। পুনরুক্তি সাধারণতঃ দোখ বলিয়া! কথিত হইলেও এবং আধুনিক 
ব্যস্ততার যুগে ইহা লোকের বিরক্তিকর হইলেও প্রাচীন সর্বদেশীয় 
ধর্মগ্রন্থেই পুনরুক্তি অনেক পাওয়া যায় ।' আমর! পূর্বেই একস্থলে 
বলিয়াছি, উপনিষদ শুধু পাঠেব্র জিনিষ নহে, ধ্যানের বস্ত। বার বার 
এক বিষয় বলিলে ধ্যানেরই 'সাহায্য হয় এবং শিক্ষার ইহাই 
প্রাচীন প্রথা । ধ্যান অর্থে এক বিষয়ে বার বার মনকে ধারণ 
করা-_ইহাতে ভাস। ভাসা জ্ঞানের পরিবর্তে জ্ঞানের গভীরতাই 
হয়। বেদান্তের “আবৃতিরসব্কভুপদেশাৎ সুত্রে এই তত্বেরই একটু 
ইঙ্গিত আছে। | 





ফান, ১৩২৪ |] বেঙ্গান্ত-প্রচার । ৯৯ 


সমুদয় গল্পটী হইতে মূল শির্ষ। যাহা পাওয়! যায় তাহার কতক 

কতক উল্লিথিত হইতেছে £-_ 

ক্রগতের মূল কারণ সৎ-_অসৎ নহে এবং উহা চেতন। এ মূল 
কারণকে জানিতে পারিলে সম্বদয় জগৎকে জানা হল । কারণ, 
এ মূল কারণই নামরূপে প্রবিভক্ত হইয়। তেজ জল পৃথিবী আদি রূপ 
ধারণ করিয়াছে এবং তাহা হইতেই আবার সমুদয় প্রাণীর বাহ্‌ দেহ, 
ইন্দ্রিয়াদি ও মনেরও উৎপতি হৃষ্টয়াছে! , 

সেই সৎ জীবাত্মারপে সকল প্রাণীতে টীরিনি রী কারণে 
জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরমার্থতঃ অভিন্ন। জগৎ পরমার্থদৃষ্টিতো। 
কারণের সহিত অভিন্র ভাবে দেখিলে উহ] সত্য, নতুবা! সৎকে ছাড়িয়া 
জগতের অস্তিত্ব নামমাত্র-_মিথ্যক। 

গুরপদেশে তত্বজ্ঞান লাভ হয়। 

জগৎ্কারণ সংবস্ত অতি হুক ও ই্দিয়াদির অগোচির হইলেও 


উহার অস্তিত্বের অপলাপ করা যায় না। 
স্যুণ্তি মরণার্দির আলোচনা করিয়া নামরপ্রের অতীত সত্বন্তর 
আভাসের জ্ঞান লাত করিতে হয়। এ 


সুপ্তি আদির সহিত তত্বজ্ঞানাবস্থার পার্থক্য-_-অজ্ঞান ও জ্ঞান__ 
ইত্যাদি ইতআাদি। রর 
৬। ইহার বর্তমান উপহোগিতা [ ূ 
এক্ষণে এই উপাখ্যানে উপদিষ্ট উপদেশের আধুনিক জীবনে উপ- 
যোগিতার সংক্ষিপ্ত আলোচন৷ করিয়। প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 
প্রথমেই বুঝা উচিত, গ্রাচীন ও আধুনিক জীবনের যুল প্রয়োজনের 
কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। তখনও লোকে নান! বিতিক্ন লৌকিক বিজ্ঞান 
আলোচনাস্তে শেষে এমন এক বিজ্ঞানের অনুসন্ধান করিত, যাচ্ছা 
দ্বারা জগতের মূল 'উপাদঘানভূত পদার্থের জ্ঞান হইয়! জঞানপিপাপা 
সম্পূর্ণ হইত। এখনও শুধু লৌকিক বিদ্যার প্রবল আলোচনা 
হইয়া লোকের হন তৃপ্ত হইতেছে না, লোকে সকল জ্ঞানের সায় 
জানের ছন্থপন্ধা্র করিতেছে । ক্ষি প্রাচ্য, কি পান্জাত্যে চিতাঞজ 
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মনীষিগণ এখনও সেই কি জা্নিলে সব জান! যাইবে, এই মূল 
সমন্তার সমাধানে ব্যস্ত। কারণ, প্রাচীন কালের মত মানুষ (সই 
মান্গুই আছে । মানুষের মনের উপাদ্দান তখনকারই যত এখনও 
জ্ঞানশক্তি, ভাঁবশক্তি ও কর্মশক্তি লইয়া] গঠিহ। তখনকার মত এখনও 
মানুষ কামক্রোধাদি, স্বাভাবিক,কুগ্বূততর সঙ্গে সংযম, শ্রদ্ধা, বিবেক- 
বৈরাগ্যাদি স্বাভাবিক সুপ্রবু তর দদ্দে অহনিশ ব্যস্ত ও কবে উহার 
অবসান হইয়! নির্মল শান্তিস্ুপ্ের অধিকূ'রী হইবে, তজ্জন্য চিন্তিত । 
দেশকালপাত্রভেদে সামান্য বাহা পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র, কিন্তু ভিতরের 
ব্যাপারট। ঠিক সেই একইকরূপ রহিয়াছে । এই কারণে শুধু প্রাচীন-_ 
' এই অজুহাতে কোন তত্মলোচনা, কোন গভীর বিষয়ই উপে- 
ক্ষিত হইবার নহে। বিস্যা। শিখিয়! শ্বেতকেতুর হ্ঠায় পিতন্মন্ত হইবার 
দৃষ্টাম্ত আমর এখন ঘরে ,ঘরে দোখতেছি-_-উদ্দালকের স্যার জ্ঞানী 
সাধু পিতার বরলত) হইলেও এখনও অত্যন্তাভাব হয় নাই । 

একট! প্রশ্ন ত্বতঃই মনে উদয় হয়, শ্বেতকেতু এতবার তত্বমসি 
মহুংবাক্যের উপদেশ্‌. পাইয়া! শেষে কি অবস্থাপন্ন হইলেন ? উপনি- 
ধদে অতি সংক্ষেপে কেবল এইটুকু আছে যে? তিনি জানিতে পারি- 
লেন। ভিন কি শুধু বুদ্ধিগম্য পরোক্ষ জ্ঞানমাত্র লাভ করিলেন, 
না; দপলন্ধির দ্বার] তাহার, অপরোক্ষান্ুভূতিও হইল ? বাস্তবিক কি 
তাহার জগৎকারণের'সহিত সম্পূর্ণ অভেদজ্ঞান হইয়াছিল? তিনিকি 
এই উপদেশ লাভের পর গাহ্‌স্থ্য ধর্ম অবলম্বন করিলেন বা সন্ন্যাসী 
হইয়। গেলেন ? ূ 

এসকল প্রশ্নের সুনিশ্চিত উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। তবে 
উপনিবদের অন্ঠান্ত উপাখ্যান ও উপদেশাদির আলোচনা করিয়! 
প্রতীত হয় যে, শ্বেতকেতু পিতার''উপদেশে যে জ্ঞানলাভ তখন 
করিলেন, তাহা অনেকট। পরোক্ষজ্ঞানই :;বলিতে হইবে এবং 
সম্ভবতঃ তিনি গ্ৃহস্থাশ্রয অবলম্বন করিয়া কর্ম ও জ্ঞান "সাধনায় 
জীবন কাটাইয়া খুব বার্ধক্যাবস্থায় হয়ত সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন 
করির। থাকিত্তে পারেন । উপনিষদে সন্্যাসাশরম অবলম্বনের 
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কথা যাজ্বন্ধ্যার্দি ছুই একটি দৃষ্টান্ত বাতীত ও স্থানে স্থানে 
উহার উপদ্দেশ ব্যতীত বড় অধিক পাওয়া যার না । তখন- 
কার কালে বোধ হয় জীবননংগ্রাম তত প্রবল ছিলনা অথব। 
জ্ঞানচঙ্চার দিকে আগ্রহ সাধারণতঃ এত অধিক ছিল যে, 
জনকাদির ন্যায় একচ্ছজ্র রাজার কার্য কপিিয়ও অনেকেই তত্বঙ্ঞান 
চ্চার সময় করিয়া লইতেন-_.এককথায় তখন বোধ হয় 1৭1)17577% 
2170 17121) 017171111 এর দ্বিকে সকম্ষেরই বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ষাহার। 
খুব বেশী অধ্যাত্ম চর্চা করিতেন, তীহাদেরই মধ্যে কেহ কেহ অবিক 
বয়সে যাজ্ঞবক্কের মত এব্রজ্যা গ্রহণ করিতেন । জ্ঞানকর্্ম সমুচ্চিত 
ভাবে আঙ্গীবন সাধন করা তখনও অসগ্ঘব.হয় নাই। | 

যাহা হউক, শ্বেতফেতু সম্বন্ধ আমাদের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলি সবই 
আন্ুুমানিক। আমরা যদি এই উপাধ্যানে যে সকল বিষয় উপদিষ্ট 
হইয়াছি, তাহাদের ধারণার চেষ্টা করি, আমরা কিরুঁপ লাঁভবান্‌ 
হইব? সমগ্র জগতে একত্ব ও অথগুত্ব, কার্ধ্য কারণের অভিন্রতা, 
জগৎকারণের সহিত আমার ব্যক্তিগত আখির %কত্ব প্রভৃতি তত্বচিন্ত। 
ও প্রণিধান এবং উপলব্ধির চেষ্টা করিতে করিতে, আমাদের ভিতর 
ক্রমে দ্বণাবিদ্বেষের ভাব একেবারে দুর হইয়। ক্রমে বিশ্বজনীন প্রেমের 
সঞ্চার হইবে--সমুদ্দয় জগৎকে আমর] প্রেমের চক্ষে দেখিব--সবই 
আমাদের দৃষ্টিতে প্রেমপুর্ণ হইয় যাইবে । ভেদজ্ঞানই অপ্রেষে 
মূল--অভেদজ্ঞান প্রেমের প্রত্রবণ। আর নিজের ব্রহ্গাভিত্নত্ জ্ঞানে 
ও উপলব্ধিতে আমাদের ভিতর মহাশক্তি মহাতেজোবীর্্যের 
সধার হইবে । আধ্যাত্িদক রাজ্যে ইহার প্রয়োগে মানুষকে দেবতা 
করিয়া তুলিবে, মানসিক রাজ্যে মহামনীবী ও ভৌতিক রাজ্যে এক- 
জন মহাশক্তিধর পুরুষ করিয়া তুলিবে। যীহারা এই তত্বজ্ঞানের 
সহিত ভক্তির বিরোধের আশঙ্কা করেন, তাহাদিগকে সংক্ষেপে বলি-- 
যদি সেই আশঙ্কাই হয়, তবে দ্বৈতবাদমতে ব্যাখ্যা, করিয়া! তৎ ও ত্বষ্‌ 
পদ্দটীর «মী, ৬ী, ৭মী প্রভৃতি যে কোন বিভক্তি দিয়া সমাস করিয়া 
' (থা, তহ দ্বঘ্‌ অসি--ভ্রী তুমি তাহার ) ব্যাখ্যা করিয়া সেই ভাবই 
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গ্রহণ করিয়া প্রাণপণে সেই ভা'বর উৎকর্ষ সাধন +র-__শেষে দ্লেখিওঃ 
প্রেমের পরাকাষ্ঠার আর কোন তে রাখিতে পার কি ন|। ৫ 

জানী বিচারমার্গ দ্বারা তন্ন তত্র করিয়াধষে শুদ্ধ অদ্বৈততত্বে 
উপনীত হন, তক্ত ভক্তিপথে প্রেমের পরাকাষ্ঠায় সেই অদ্বৈততত্বে 
ন! প্ছিয়া থাকিতে পাদেন্‌ না।' আধুনিক যুগে ভগখান্‌ শ্রীরাম- 
কুষ্ণদেব বলিস্বাছেন, “শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ ভক্তি এক 1” 

চিন্তা ক্ুরিলে এই এক উপাধ্যান.*হুইতেই এমন মনোহর 
তত্বাদির অবতারণা করা যাইতে পারে যে, তাহার শেষ হয় ন। কিন্ত 
স্থান সংক্ষিপ্ত । অতএব কষ্টম্বীকার করিয়া যাহারা এই প্রবন্ধপাঠ 
করিবেন, তাহাদের একজনও অন্ততঃ তৎকালে মুল উপ পনিষদূ গ্রন্থ 
অধ্যয়নে আগ্রহ ও উৎসাহান্বিত হইবেম, এই'বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ 
করিয়া এই স্থানেই বিরত হইলাম । 


বূপ-কথা | 
( গ্রাউপেশ্রনাথ দত্ত । ) 

“তা'র পর 1 বিমু ঝিম বিম্‌--ও কি ডাকৃছে, মা! ?” 

“কাত ভাক্ছে।” 

“কাকে ভাবছে ?--কেন ভাকৃছে, মা ?” « 

“অন্ধকার গভীর নিস্তি রাতে রাত এমনি ডাকে 1”' 

“কাকে ডাকে ?” 

“কাউকে ন-আপন মনে। এখন ঘুমো।” 

“ঘুষ যে .আস্ছে ন।--ওকি! অমন করে উঠ.লি কেম? 
না-আমি আর ঘুসুবে! না। তুই গল্প বল--এঁ য_সেই চারদিক 
অন্ধকার 1--সেই গল্প ।--উঃ ভয় করছে !--ই£, ভয় করুলেই এষনি 
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তুই আমার গায় হাত বু'্সয়ে দ্িবি। _তারপর-_-সেই অন্ধকার !-_ 
ঘুম পাচ্ছে, মা ।” 
ঘুমোও বাপ ।” 
“তুই গল্প বলতে থাক-_আমি ঘুমোতে ঘুমোতে স্রনি |” 
“ওই নীহারিকামগ্ুল-_” 

“ তারপর*--বল।” 

“তারপর--ওই নীহারিকামগুল--" 

“ নীহারিকামগ্ডল' কি ?--অমন শক্ত শক্ত বলিস কেন? আমার 
কাণেন কাছে তোর মুখ রেখে 'পুটু পট ক'রে বল্‌, আর আমি চোখ 
বুজে 'হু হু, ক'রে শুনি_বল্‌ |” 

“চারিদিক অদ্ধকার-_ কেবল অন্ধক[র-_ যে 'দকে চাই, অন্ধকার-_ 
অন্ধকার _আর কোন কথ! নেই--আর বোশো কিছু নেই।” 

“তুই ?” 

“আমিও নেই।” 

“কোথায়, নেই 1--লুকিয়েছিস্‌ বুঝি? অখ্বকারের মধ্যে ?-_এষে 
অন্ধকার! কিছুই যে দেখতে পাচ্ছিনে _কোথায়' তুই 1” 

“এই যে, এই যে আমি ।-তার পর--” 

“ছ--তার পর? আলো কই? প্দখতে পাচ্ছিনে তোকে-_ 
আলো! ?” | 

“আলে !--সেই অন্ধকার আকাশের মাঝখানে হঠাৎ আলো ছয়ে 
উঠল ।” 

“সত্যি সত্যি !-_তাই তো! আলো।!-_ চাদ উঠেছে !” 

“চাদ নেই, শুধুই আলো শুধু মাঝখানে আলো! চারিদিক 
তেমনি আধার-_যেন কাল মিশমিশে চুল।” 

“মুখের চারধারে 1-_দেখি মা!” 

“দুর পাগল। ছেলে !” 

“কি সুন্দর তোর মুখ। মা! আঃ- তার পর?” | | 

“তারপর--সেই আলোর যাঝখানে ধীরে ধীরে ছায়ার 


১০৪ তদ্বোধন। [ ২*শবধ-- হক সংখ্যা । 


মতো হলে । ক্রম সেই« ছায়। এক* জ্যোতির্মরী দেবী হয়ে 
উঠ.লে। ।” পু 

“জ্যেতিশ্ময়ী দেবী” কি? তার নাম? ও৪--তোর নাম বুঝি !” 

পহ]--হা--হ। !-_ দূর পাগল। ছেলে !--সেই হচ্ছেন মা।” 

, “মা! কার মা! ছুই তো! মা! আচ্ছা তার ছেলে কই ?” 

“এই যে. এই যে--” 

“অআ1+ তারপর 1?” 

“তারপর--সেই মা আপনার ছেলেকে কোলে করে আকাশের 
মাঝখানে উঁদত হলেন ।” 
_. *তার পর ?” 

“তার পর--সেকি সাদর! সোকহাাস। সোক আনন্দ !”. 

“উঃ_ আমায় ছেড়ে ছ।--তার পর ?” 

“তার পর--নেই ম। তার কোলের ছেলেকে ছেড়ে দ্বিলে ;” 

“তুইও যে আমার ছেড়ে দি.চ্ছস্-_তারপর %” 

"তার পর--ছেলে মায়ের অচল ধরে ধীরে ধীরে নীচে এঞ্জল 
নাবলো |” 

“কোথাম্ন ?” 

“আমর যেখানে আছি-এই মাটীতে। ” 

“কি করতে ?--খেলা করতে ? হা-হা-ছহাকি মজা! কি 
খেলা 1” 

“এই ছাই ভন্ম-" 

“ঘুম পাঁচ্ছে ম।--আমিও খেলবো--কি ৫খেলা ?” 

“এই দৌড়াদৌড়ি, হটোপুটি, কখনও হাসি, কখনও কান], কখনও 
অভিমান-_মায়ের সঙ্গে ।” 

“কি খেল।?- বল্‌ না?” 

“কি ছুঈটু, ছেন্ভল !" 

“বল না? আম খেলব ।--তার পর %” 

“ছার পর্ন --ছেলে বায়ন। ধরলে--খেলবে । যাতখন.কি কমে! 


কানন, ১৩২৪) ধাপ কণা! ১৩৫ 


ল(ল, নীল, সবুজ, কাল, হলদে, শাদা--করেনটি লাড্ডু ঠেলেকে 
দ্রিপেন। ছে-ল তাই পেছছে সহাখুণী -লাডডু পেরে মার কথা ভুলেই 
গেল। মা আর কি কনে ! ছেলেকে দেত তো আর দেতে পারে না। 
হঠাৎ এক বুড়ী সেজে বস্ল 

“ডাইনী বুড়ী 

না না- ডাইনী না।” 

শকাঠকুহশী ? কঠিন কিঠিকহুলী কি মা ঠগাছ- 
তলাতে গুড়ি ভড়ি--মাপাত্র ঝাপটা নোনের জুড়ি সদ্ধাবেলা হাজতে 
চুপড়ি ওগেন তুমি কাদবুঠী? মামা? এ এ বুছী আস্ছে --, 

“কোথান্ আলছে রে?” | 

ই যে বল্লি? রাবী কি কচ্ছিল ?” 

পবুডী দীছিরে ছেলেটি লাভ খেল্ছিল- তাই দেখছিল। 
দেখে হেসে ব্লুলে -ও গেলে! কোপায় এসেই? কোথাগ যাবে ? 
এ অঙজান। অচেনা দশ! ওমা) ছুকি এখান ফেষন কারে এলে তুমি 
কাদের ছেলে গ।? আহ! ঘেন জপুলু, রট”-_-) 

“বুড়ী ত খুব ভাল ম11- তার পর £” 

“তার প্র-নুক়্ী বললে শেঠ কথ! কও ।  আ--হা ছা, 
সন্ধ্যা হবে এল- এখন সব রাক্ষন, 'ভূ'ভ পেতীত চড় বেড়াতে 
আস্বে | 

“ভয় কচ্ছে-ভয় ক:চ্ছ, মা! ” 

“ভন কিসের ?--বুড়ী বললে, এস বাছা, এ রঙ্গে আর কেউ 
নেই--কেবল আমি আছি, আর অ:মার অন্ধের শড়ী-_ছয়টি ছেলে 
আছে। তোমার এই লংড্ডু করটি তাদের দিও, দিলে তারা তোমার 
পেয়ে ভারী খুপী হবে। তুমি বাড়ী এস, তোমারই বাড়ী--এস 
যা” 

“তারা বুঝি রাক্ষস ! পর হবে?” রর 

“বুড়ী' ছেলেটিকে সঙ্গে কাপে চল্ল কত কথ! বল্তে ঘল্‌তে 
"প্রাপ্ত ধ্?ে। সন্ধ্যা হ'য়ে এসেহে, চারিদিক অন্ধকার হয়ে এজ, 
্ : | 








১৬৬ উ(ছাধন । [২*শ বর্ঘ- বর সংখা।। 


বুড়ী ছেলেটির হাত ধরে নিয়ে চল্ল। * চলতে চলতে কিছু দুর গিয়ে 
একট! প্রকাণ্ড বাড়ী__ভূতের মতো, চারদিকে খাড়া উ*চু দেয়াল। 
বাভ়ীতে ঢুকে বুড়ী বল্লে, “এই আমাদের খাড়ী। কত অন্ধকার কোটা 
পার হয়ে তারা চল্ল-_চ'লে একট! প্রকাণ্ড ঘরে গিয়ে ঢুকলে । 
'অন্ধকার সেই ঘরে বুড়ী ছেলেটিকে ছেড়ে,দিয়ে স+রে পড়লে 11” 

“কোথায় ?” 

“বেরিয়ে গেল--কিস্তু ধরজ। গান্লী বন্ধ। ছেলেটি সেই অন্ধকার 
ঘরে আবদ্ধ হয়ে একেবারে ভ্যাবা চ্যাক। থেয়ে গেল। ভয়ে 
একরকম হয়ে গিয়ে লাডু ছুড়ে ফেল্লে । যাই ফেলা, অমনি শুনলে, 
সেই ঘরের বাইরে হো। হে] ক'রে একদঙ্গে কারা বিকট হাসি হাস্ছে। 
সেই শুনে ছেলেটি ভয়ে একট চীৎকার ক'রে অজ্ঞান হ”য়ে পড়ল ।” 

“আমায় ধরে থাক্ষ মা!__তার পর; তার পর ?” 

“এমন সময় সেই অন্ধকার ঘর আলো হয়ে উঠলেো!। সেই 
জ্যেতিশ্ম্ী দেবী ছেলেটিকে বুকের ভেতর তুলে নিয়ে চুমো খেলেন । 
মায়ের যত্বে ছেলেম্ম মুচ্ছ] ক্রমে তেঙ্গে গেল। বাই ভেঙ্গে যাওয়৷ 
অমনি দেখ লে_ «সেই বুড়ী- অন্ধকার ঘর আবার তেমনি অন্ধকার ! 
দেখতে দেখতে ঘরের সব দরজাগুলো!৷ একসঙ্গে বন্‌ ঝন্‌ করে খুলে 
গেল, আর বিকট হো হে হো হো হো৷ হো! শব্ষে কতকগুলি ছায়ার 
মতে]মৃত্তি বড়ের মতো৷ ঘরের ভেতর এসে পড়ল !-_” 

“তত ?” 

“ন!- -বুড়ীর ছেলেগুলো ।-_ঢুকেই ছেলেটির চারদিকে ঘিরে 
ঘ্বিবে দাড়াল। দীড়িয়ে আবার একবায হো! হে! করে ভয়ানক 
একটা হাসি হেসে একসঙ্গে ছেলেটিকে তুলে নিয়ে লোফানুফি 
থেল্‌তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে নাচতে লাগল, আর হো হে! করতে 
লাগল। এমনি কিছুক্ষণ ক'রে ছেলেটিকে পাষাণের উপর ধূপ. ক'রে 
ফেলে 1দয়ে আবার হো। হে! করে হেসে নাচতে নাচতে ঘর থেকে 
একসঙ্গে বেব্বিয়ে গেল। ছেলেটি সেই মাছাড়ে মাযা বলে কেদে 
উঠ লো ।” 








কাঁস্ভন, ১৩১৪।] বপ-কথা | . ১৪৭ 


শমামা! নানা তুল্য গল্প'বল, এ গল্প নয়। 
“কেন? ভর কিসের বাপ? এই যে তুই আমার বুকে আছিস্‌।” 
“কই.-কই-_-কই তোর বুকে আছি ?” 

“এই ষে__এই যে ।” 

পহী_.এই তো তুই--মা, এই তো *তোর বুক). কই তোর যুখ 
কই? দেখতে পাচ্ছিনে__হা1। তার পর?” | 

“তাঁর পর-_ভোর হ'ল) *কুর্যয উঠলো” ঘরের ভেতর আলো 
এসে পড়ল । ছেলেটি চোখ চেয়ে মিট মিট করে আলো দেখতে 
লাগল --” ' 

“আর কচি কচি হাসতে লাগল ।-_কি স্মন্দর মা, আলোক !__ 
এখন তে। রাত !-_-কখন হুর্য্যে উবে মা? কখন তোর হবে 1_-উঃ 
রাত ছুপুর !--তার পর ?” 

“তার পর-_বুড়ী এসে তার প্রকাণ্ড চুপড়ীটায় ছেলেটিকৈ তুলে-_ 
সোনের কুড়ী বুড়ী গুটি শুটি মেরে ভূতের মতো বাড়ীটার বাইরে এল । 
এসে ছেলেটিকে ছেড়ে দিলে ।” 

“তার পর ?” 

“তার পর--কিছু দিন পরে ছেলেটি বুড়ীকে বন্লে, “বুডী তুই 
কে? বুড়ী বল্লে, “আমি বুড়ী।” ' ছেলেটি বল্‌লে, “তুই বুড়ী, 
আর আমি? বুড়ী বললে, “তুই রাজপুত্র ॥ ছেলেটি চমৃকে উঠে 
বল্লে “রাজপুত্র ! তবে আযার মা বাবা কোথায়? বুড়ী বলূলে, 
'সে অনেক দর 1” 

. ধতবু শুনি | পু 

“অনেক দূর ! এই ষে রাস্তা গিয়েছে, যেতে যেতে একটা প্রকাণ্ড 
বন, সে বন--উঃ কি ভয়ঙ্কর! বনের পর একটা ধুধু যাঠ, সেই 
ষাঠের পর একটা নদদী-_উঃ তাতে কি তোর !--খড়গাছ পড়লে ছিড়ে 
ছখান! হয়ে যায়! সেই নদী পারহুর়ে তবে তোমার মার কাছে. 
ধাওয়] যায় ।% ..... 

ী, আমি যার কাছে ধাব। আমার তুই সেখানে দিয়ে আয় ।” 


১০৮ উদ্বোধন । [ ২*শ বর্-- হক সংখ্যা । 


“আর একটু বড় হও, তার পর যাবেখ” 

“ম। বুড়ী, আমায় এখনই দিনে আয় ।" 

“বুড়ী তখন ভর দেখিরে বল্পে, “মা, লেকি কথা! ওসবকি 
কথা।' বলেই বুগ্ডী কটুখটিয়ে ছেঙ্েটিত্র দিকে চাইলে, ছেপেটি ভয়ে 
একেবারে এশ্টুকুণ্মান হরে 'গেল। বু়্াকে আর কিছু জিজ্ঞেস 
করতে সাহস' হ'ল না। মনে মহন মাত কাহে যাব-মার কাছে 
যাধ? বছল কাদতে লাগল | * এমনি কমর দেই ভূতের মতো বাড়ীতে 
ভাইনীর মতে? বুণ্ট়ীর কাছে ছেলেটি বিছু দিন রইল । বাদপুহুর 
আরও একটু বড় হইল। একাদন নু'্টী বজ্‌'ল, 'বাজপুু রঃ তুষি 
রাজা হবে।' রাজপুন্তর্র বল্‌লে, “কোথাকার ?' বুড়ী বল্লে, 
£এ দেশের । আমার ছেলে?! ভেখির পার, মিত্তিন্। উজীর, 
নাজীর সেনাপতি হবে” তুম তখন যা ইচ্ছে করুবে, ভাই হবে। 
বড় বড় নগর তৈরী কর্তত গারুবে । দেশ বিদেশের থন-দেোঁলত 
মি মাণিক্যে তোমান্র রুজু ভাতে খানে । তখন এক পল্ুম সুন্দরী 
বাঁজকন্তার সঙ্গে হেভোামার বিয়ে দিনে দেব । বাক্কঙ্গার হাঞ্জার 
হাজার পরীর খত দান। থাকল । নাচ, গান, আযষোৰ আহ্ল।দে 
মহাস্ুখে রান্ত্ব কর্তন ।” রাজপুত্তর বুগীত্ন কথা শুনে বল্লে, 
'না_না1-আমাত্র রাজা হরে কাছ নেই, ধন-ধঘীলত মণি-ম।ণিক্যে 
কাজ নেই, রাজকন্থান্ন কাজ নেই? পরীর যতো দাপীতে কাজ নেই__ 
আম মার কাছে যেতে চাই।' 

রাজপুভরের “না না শুনে বুড়ী প্রগমে কট্‌মটিগ়্ে উঠলো? তাত 
পর একগাল হেপে পল্লে, "পাগল ! মা কোর? একদিন ব'লেছিলুম 
বুঝি? আর সে থে খিশ্ে বিব্য বপেহি তুমি ছোট ছিলে 
কিনা। ছোট ছেলে? জূপকথ। শুন ত ভাধবাসে কিন|-তাই 
স্ূপ-কথা বলেছি । এখন বড় খড় হয়েছ, বুদ্ধ সুদ্ধি হয়েছে, 
এখনো কি রূপকথা শুন্.ত ভাল গে! পোড়াকপাল! সেই 
আধাড়ে গল সত্যি ভেবে বসে অহ । -মিথ)1- মিথ1- ছেলেডুঙগনে। 
(জি; কথা” ॥ ৃ 
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“ন! বুড়ী, আমার যেঈ মলে হখে,মিগ্যে কথা নন্ব ॥ আমার মল 
কেমন কচ্ছে, মার কাছে যেতে ইচ্ছে হচ্ছ |, 

“মাকে রে!-তাকে কি তুই দেখেছিস্?” 

“দেখেছি, বুড়ী, দেখেছি-একছিন শ্বপ্পে- & বে দিন অঙ্গন 
হয়ে পড়েছিলুম 1  , ৃ ্ 

ন্ব-প্রে হাহাহা হ্প্ে বত কি দেখা বায়, বখনে। 
আকাশে উড়েছি। কখনে:'বাভা হয়েছি) কখনো ধাঘে তাড়া কচ্ছে, 
কখনো মরে গেছি--বেমণঃ এ সব দেখ না?” 

“দেখি ৯ 

“তবে আবু কি!' 

“নানা -আমার মাকে 'কেেছছ। পে বদ স্বর হয়, তবে এইযে 
তোর বাড়তে অছি, এই যে সল দেখছি তোকে দেখ! ছ_ আর এই 
যে তুই সব রাজা করুণি নাকি করাব, বলছস্‌্-_ _এও স্বপ্ন এতো 
_ন্বপ্ন 1-এই ন্বপ্ আর সেই হ্বপই মহ্য॥। 

বুড়ী তধন চোখ পাঃকরে বাঙ্পুত্রলের "দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে 
রইল। তার পর মুখ হাপি হাসি বরে বুনে, এআহাও কি হবে। 
বাছা আমাল অসুখ ববেছে- পের পেস্াতে পেয়েছে! একট! 
অধুধ- আজ রাত্রে পোলার আগে যে” এখন আর কোলে উত্পাৎ 
থাকবে নাঁ-বেশ ঘুম হবে। যদি বাঠোন দ্বপ্র দেখ, য। সত্য ঠিকৃ 
ঠিক মিলে যাবে, এমন স্বপ্ন দেখ বে ৮ 

রাত হ'ল। বুড্রী কাঠের মতো শক্ত একটা পারে খ।নকটা 
অনু রাজপুত্ত,রকে থাহয়ে দিলে। পেয়ে রাজপুত্র বললে, 'বুড়ী। 
আমার মাথা বিম্‌ ঝম্‌ কর্ছছে।, 

বুড়ী হেসে বল্‌লে, “এ তে] অবুদের গুগ ! 2খলেই খুষ পান! সবট। 
খাও, যাছ 1" 

বুড়ীর কথায় র'জপুত্তর মবট! চঢুমৃক দয়ে খেয়ে কেল্গ। খেয়েই 
চুলুতে আরম্ভ কর্‌.ল। পুলে ঢু'লে ডলে পড়ল। বুঁড়ী তখন পাত্তা ট! 
পাষাণেন মত যেঝেভে ভিমহ)4 হ-হ)-- হ1--ক2ে ঠুকে মহ) 
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ক'রে হেসে উঠলো । সমস্ত, ঘরটা হাসিতে যেন ভয়ে জাৎ্কে 
উঠলো।। ভাসি শুনে বুড়ীর ছেলেগুলে। ধেই ধেই ক'রে নাচতে 
নাচতে ঘরে ঢুকলো । চুকে রাক্জপুত্ত,রের চারধারে হাত ধরাধরি 
ক'রে নাচতে লাগ্ল। খানিকক্ষণ নেচে চলে গেল। বুড়ী তখন 
ঘুমন্ত রাঙ্জরপুর্তরের শিবুরে বসে ঞকতুষ্টে রান্দপুত্তরের মুখের দিকে 
চেয়ে রইল। আর বিড় বিড় করে কি বকৃতে লাগ্ল। কিছুক্ষণ বিড় 
বিড় ক'রে, তার পর গভীরস্থরে বলুলে, , 

“াজপুত্ত,র ! 

রাজপুত্তর ঘুমের' মধ্যেই উত্তর দ্বিলে, 
ছা 

বুড়। আবার জিজ্ছেদ করলে, 

“বল দেখি, আমি কে? 

“তুই ডাইন। বুড়ী 1, 

“আমায় ম! বল্‌, নইলে তোর নিষ্কতি নেই ।, 

+না-_ আমার মা এক মা, অন্ত মা নেই । 

“ঠিক্‌-_কিন্ত আমাকেও “মা” না বল্লে, আমাকে তুষ্ট না করলে 
আমার হাত হতে কেউ এডাতে পারে না।, 

“না__তুন ভাইনী । ভাইন্রী ডাইনী, ডাইনী কি ম। হয়?” 

“না-ই বা হ'ল, হেল। ক'রে একবার ম! বল্‌ না।, 

“না-তুই আমায় কত কষ দিচ্ছিস্‌-__-মার কাছে বেতে দিচ্ছিস্‌ 
নে।--:এই তোর কাজ, তুই ভাইনী। তোর ইচ্ছে আমায় এমনি 
করে রাখিস্‌। 

নো- ইচ্ছে নয়? তবে এই আমার কাজ।” 

'ইচ্ছে নয় ; তবে করিস্‌ কেন ?' 

“মজা! করবার জন্যে ৷? 

: “তুই রাক্ষসী !,, 
আমি রাক্ষসী মা।? 
'সাক্ষসী মা! সে কেমন মা ?' 
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যেমনই হোক, এক রি বল না ?-*বল, আমি আর তোর ছুঃখ 
দেখ তে পাচ্ছিনে__মা বল ! 

'বল্লুম ॥' 

ধল্লি-_খুসী হ'য়েছি-__হা হা হা এখন আমার কাজ-_ শুধু, 
দেখবি--মামি খুসী জয়েছি__দেখেই ছুটি--কিন্ত, তখনও অমি 
তোকে বাধতে পিছু পিছু ছুট্ব _+ 

তুই যা পারিস্‌, করিস্‌_-তোকে আমার তয় নেই-_তুই যতই ভয় 
দেখাস্‌ না কেন।, ৃঁ 

“হা__হা-_হা-কি মানন্দ! ডাইনীকে সবাই ভয় করে-_তয়, 
করে আর আমার বুকে বাজে ।__ রাজপুত র 1” 

কি? 

“আমার সঙ্গে এস ।-_-না__না_-এঁ দেখ__প্র দেখ-_কি দেখছ? 

“আগুন--দাউ দাউ অল্ছে। আগুনের শিখায় শিখায় কালে। 
কাল ছায়ামৃত্তি--অসংখ্য-_নাচ.ছে-উঃ কি তরক্কর! এ আমায় 
ডাকৃছে--তয় করছে । ডাইনী, ভগ্ন করছে! " | 

'আবার দেখ। 

“এ কি! কোথায় আগুন? এ যে পরীর রাজ্য !_কি সুন্বর! 
মণি মুক্ত। পাথরের পুরা-.কি সুন্দর ! ঝি দ্যোভিঃ।__কি সুন্দর থরে 
থরে ফুলের মালা--ফুলের তোড়া বিকি মিকি পাথরের . উপরে 
ছড়ানো--থরে থরে সাজানো । পরীর মন্দির__কি সুন্দর ।-_ফুলে 
কুলে নাচছে- পরীর! হাত ধরাধরি ক'রে । নাচছে _ঘুবু ঘুরু ঘুর্‌। 
সোনার আচল যেন হাজা/ পদ্মের পাপী -উড়ছে- ফুর্‌ ফুর্‌ ফুর্‌। 
সবুজ _নীল-_লাল-- সোনালি--_আলো।--থেকে থেকে অলে উঠ.ছে-_ 
উজ্জ্বল, আরে উজ্জ্বল হল। এউষে নাচতে নাচতৈ থম্‌কে দাড়াল. 
এক সঙ্গে সবাই মাথা নীচু করলে । - এ যে আলোর পুরীর দ্বরজ। 
খুলে গেল__ কে এ? সুন্দর !_কে এ? পরীর রাণী !-- এত সুন্দর ! 
ধীরে ধীরে ধীরে এ যে এসে দাড়াল । ও কি.! আমার মুখে এক- 
দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে ! হাতে ফুলের মালা__-আমার দিকে তুলে ধরেছে ।+ 


শ্ 
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“রাজপুর? এই আাঙ্গা স্কানন্ত এশ্বর্য" অনন্ত সৌন্বগ্য-অনস্ত 
হক হত বল - নত, পন & 

কেন ডাঠনী 

'আমায় 'ম)' রি যে? 

নি না বলছ 1 
তবে এসব তোমার হ'ত)" 

“তুইঠডাইনা [ই দেব, পে আমা খাতে এসেই ঢুয়েছে। 
হ'তে ও [1 কি বধন্ুহ?)- শান কখানযুহ মু হলি-আবার 
সেই কথা,_“পান ক?.সামাা ভান্কছে ছহাত বাড়িরেবএস 
রাজপুত্তব). উঃকিআলাক সুপ! আমান বুকের ভেতর সুখের 
শেল বিষে উঃ-এই হো র_পুর্ব জালা, পুর্ণ সুখ--স্বর্গ, ব্বর্গঃ 
দ্র্ন_ ব্রত বঙ্গ আমি হব আর আমার ঘাবী- 

আমি হল। এস. এস হাজপুস্তুও ! 

'তুমি কে? 

এখনো জিজেস্‌ করছ 2 

611, 

'শোনবার কিছরক!র 2--সধন্র বর- কে দেখবে--কার বিষ- 
দৃষ্টি পড়বে সব ভেঙে খাকে! এন বুঙ্গপু এ [পান কর? 

“কেছে যাবে? তার পর এ যে ডভাইনা শুহ মৃহ হাসছে 
ডাইনী কি ব্ল্ছস্‌ ৮-কি1--ভার পর সেই আগুন--আগুনের 
অনন্থ শিখা পে শিপায় ছায়া মুহ্তি কুঙনিৎ কালো নাচবে হাত- 
তালি দেবে__কিন্ শন্দ হব না| শার তুমি বাপুত্ত রং সে আগুনের 
মাঝখানে শবে মত শ:%-ডাইনী, সি কোথার গেল? স্বর্গের 


'তার মনের কথা ধু! পড়েছে । তাই গেল ?, 

«কে |থান গেল? 

“যেধান হ'তে আস্‌ৃতত দেখেছিলে 

সে তে) আগওন ! এ--এ-উঃ রঃ আগুন !--ছ্থটে আস্ছে"- 


ফাস্ভুন' ১৩:৪। | কপ-কগা ! ১১৩ 


আমমার দিকে সহজ ফণা তুলে আস্ছে !_কে'থা যাব ?-- কোথা 
যাব ?-_ মামা !-- 

মুখের কথ! মুখে থাকৃতেই রাজপুত্তরের দুম ভেঙ্গে গেল। রাও 
কখন প্রভা হ হয়েছে _ সুর্য 'উঠেছে ;" রাজপুত্র ধড়মড়িয়ে লাফিয়ে 
উঠে পড় ল - তখনে। বুক কাপছে ! দেখলে রাতের সেই ভাইনীর 
অধুধের পাত্র খালি পড়ে আদ্ছ। ভয়ে তার প্রাণ শিউরে 'উঠ.লে।। 
রাজপুত্র এক নিঃশ্বাসে সে ঘর হতে বাহির হল। বাহির হয়ে 
কোঠার পর কোঠা পার হ'য়ে দেয়ালের বাইরে এসে পড়ল। মনে 
হ'ল পেই নদীর তীর। তার ওপারে মা গাছে। রাজপুত্তর' 
চুলে সেই রাস্তা ধরে । কিছু দুর দৌড়ে হাঁপিয়ে পড়ল। তবু 
ছুটতে লাগল । ভোর হ'তে আরম্ভ ক'রে দুপুর হ'ল । তখন দেখলে 
সামনে একট। প্রকাণ্ড বন। বণ্রে তেতর ঘোর ঝুট অন্ধকার। 
বাধ ভালুকের ডাক । ্‌ 

“এ এ মা, কি যেন ডাকছে !--ভয় কচ্ছে : 

“তয় কি বাপ !_তার পর সেই বনের মধ্যে ঢুঃক তো রাজপুভ র 
একেবারে কেমন হয়ে গেল। একবার তাব.লে--ফিরে যাই-- এ 
বনের চেয়ে ডাইনী ভাল। এমন সময় শুনলে বনের বাঁইরে- হারে 
ঝেরে শব । ধব্‌ ধর--পালাল--পালাল-_গাছের আড়াল হ'তে 
উকি মেরে রাজপুত্র দেখল, ডাইনী বুড়ী তার ছেলেগুলো নিয়ে 
আসছে । ভাবলে ফিরে যাই__এ বনের চেয়ে ডাইনী ভাল। এমন 
সময় আবার শুনলে বনের বাইরে হা রে বে রে শব | ধর্‌ ধর্‌-- 
পালাল-_পালার্ল। গাছের আড়াল হ'তে উকি মেরে রাজপুত্ত,ব দেখল, 
ডাইনী বুড়ী তার ছেলেগুলো! নিয়ে তেড়ে আস্ছে। বুড়ী বলুণে, 
“--এ--এ বনে ছোড়। ঢুকেছে- শীগ্গীর-_শীগ্গীর এগিয়ে বা। 
এই ন1 শুনে রাজপুত্র বনের আরে! ভেতরে গিপে ঢুকলো । কাটায় 
সমস্ত শরীর ছিড়ে গেল. গাছের গু'ড়ি মাথায় লেগে মাথা! কেটে দ্বর্‌ 
ঘর্‌ ক'রে রক্ত পড়তে লাগ.ল, কতবার হোচোট. খেয়ে পড়ে গেল। 
একবার একটা অ্রাগর সাপের গায় পা পড়, “ওমা! বলে লাফ 
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দিয়ে সাপট। ভিঙ্গিয়ে গেল ।” 

“তুই আমার ধন্রে থাক, ম!! ভয় করচ্ছু '” 

“ভয় কি।- এমনি দৌও.তে দোড়ুঠে রাঙঞ্জপুত্তর বনের বাইরে 
এনে পড়ল । একটা গরু মঠি। ধাধপুত্তুর মাঠের উপুর দিয়ে আরে! 
জোরে ছুট লো৷। ছুটতে ছট তে মাঠের মাঝধানে এসে একেবারে 
বসে পঞল। তেষ্টায় ছাতি ফাটে'' ফাটে-“জল, জল? ঝ'লে 
চীৎকার করে উঠ. লে।।” 

“মা, মা, আমার গল! শুকিয়ে গেছে । তেষ্টা পেয়েছে__ 
জল থাব।” | 

“এই সময শুন্লে-_কিছু দুরে পেছনৈ সেই তারা ছুটে আস্ছে-__ 
হৈ হৈ--ধর্‌ ধর শবে ।' রাজপুত্তর জল টল ভুলে গেল' পিপাসা 
কোথায় পালাল। ক্ছিদুর যাচ্ছে আর পেছন ফিরে দেখ ছে-_ 
কন্দর এল। ভাকাতেরা কাছে এসে পড়েছে! এমন সময় দেখলে 
দুরে আয়নার মতো চক্ষ চকে একটি নদী । দেখেই রাপুত্তর «এ এ. 
বলে আগে ছুটে চলুল। ডাকাতের] যেন একেবারে কাছে এসে 
পড়েছে, রাজপুত্তর আরে] ছুটে চল্ল। ছুটতে ছুটতে নদীর 
একেবারে কাছে এসে পড়ল আর একটু আর একটু-কিন্ত 
ডাকাতের1 তাকে ধরে ধরে। আর এক পা হলেই নদী-_রাজপুতর 
“মা মা? ব'লে জ'লে ঝীাঁপিষে পড়ল। ডাকাতদের লাঠির আঘাত 
লাগতে না লাগতে রাজপুত্র ঝাঁপ দ্িল। তখন রাজপুত্ত,রের 
আর জ্ঞান নাই । যখন জ্ঞান হল তখন ফেখলে-_-“কি দেখলে 1?” 

“দেখলে ?-_-সেই মাকে --জ্যোতির্ধয়ী দেবীকে " 

“€£1--যেন ঘুম ভেঙ্গে চোখ চেয়ে দেখলে দেখলে, ম! যেন 
ঠিক তেমনি করে তাকে কোলে করে বসে আছে ।” 

“এই যেমন তুই আমায় কোলে করে বদ আছিম্‌, আর রূপ-কথ৷ 
বল্ছিস-_-ন। ?” 

পুত” 


' সপ্রন্তন্ত । 
ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার এম. এ, এল, এম, এস। 
( পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 

যে সকল স্বপ্ন সফল হইয়াছে সেই সকলস্সবপ্ন সন্বন্ধে সাইকিক্যাল 
রিসার্চ সোসাইটি (1১5১০011081 [২৪৭৬৭7৩1) ১০০৪1) বা মনম্তত্ব 
গবেষণা সভা বিশেষরূণে অনুসন্ধান কারয়াছেন। ক্যামব্রিজের 
প্রফেসর সিঞ্উইক, আমেরিকার হাভাভের প্রফেসর উইলিয়ম 
জেমস এবং ফ্রান্সে মুসো রবত ও মারিটেন এইরূপ স্বপ্র লইয়। 
অনুসন্ধান করিয়াছেন। ইহারাও উক্ত সোসাইটির পক্ষ হুইতে 
অনুসন্ধান করিয়াছিলেন । আমাদের ও দেশের সাহিত্যিক, শ্রদ্ধাম্পদ 
শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম, এ, বি, এল মহাশয় স্বংপ্রণেদিত 
হইয়া এরূপ স্বপ্র সকল সংগ্রহ করিয়া বৈজ্ঞানিকভাবে 
আলোচন1 করিয়াছেন। তাহার সংগৃহীত বিবরণ হইতে কতক- 
গুলি দৃষ্টান্ত এই প্রবন্ধ মধ্যে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া 
যাইবে ।* | 

স্বপ্রাবস্থায় আমাদের স্মৃতিশক্তি অধিকতর এরখর হয় এবং অতী- 
তের মস্তি অধিকতর উজ্জ্বলভাবে আমাদের নিকট প্রতীরমান হয় । 
জাগ্রৎ অবস্থায় অনেক বিষয়ই আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর ভয়, কিন্ত 
এই সকল বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে কোন মনোযোগ দ্দিই ন। বলিয়। 
তাহারা শ্বতিপটে কোন চিহ্ৃই রাখিয়া যায় না বলিয়া! বোধ হয়। 
কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ ঘটনার অনেকগুলি আমাদের স্বতিপটে 
চিহ্ু রাখিয়! যায় । যদ্দিও এই সব ঘটনার জ্ঞান সাধারণতঃ আমাদের 
জাগ্রৎ মনের বাহিরে থাকে, তথাপি শপ্রে কখন কখন স্বতিশক্তি 


চা জপ 


* সাইকিক্যাল রিসা” সোসাইটির ক্ষার্ধ্য বিবরণীর :8৫ সংখ্যায় “ফল স্বপ্নের 
কথা৷ অনেক আছে। 
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অসাধারণরূপে প্রথরতা লাভ করিয়া, এই সব ঘটন। আমাদের মন- 
মধ্যে জাগাইয়। দেয় । কোন কৌন পণ্ডিত সকল স্বপ্ন সন্বন্ধে উপবোক্ত 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন । ৫ 

অনেক সফল স্বপ্র সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যাই ষথার্থ বলিয়৷ আমাদেরও 
মনে হয়। স্বপ্লে স্মৃতিশক্তি কিরূপ প্রখরতা লাভ করে তাহার ছুই 
একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পাপে, ৃ 

এবারক্রম্থি 21১6701017৮) ৭ বৎসর বয়সের সময় বাইবেলের 
একটি পদ*শিক্ষা করিয়াছিলেন,*সেইটি ম্ময়ণ, করিবার জন্য কয়েকদিন 
উপধ্যপরি ক্রমাগতঃ চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই সফল 
হইতে পারেন নাই ।' বহুদিন পরে প্রোঢবষ্সে একদিন রাত্রে স্বপ্রে 
দেখিলেন, জেরিমিয়] ()21517171) ) পুস্তকের যে অধ্যায়ে সেই পদটি 
আছে, তাহা তাহার চক্ষের সম্ুথে খোলা রহিয়াছে ; স্বপ্পে সেই পদটি 
পাঠ করিতে সক্ষম হইলেন ।.* 

স্বপ্নে স্বৃতিশক্তির এইরূপ অসাধারণ প্রথরত1। লাভের সথত্র ধরিয়' 
কিরূপে ইউরোপীয় পগ্ডিতগণ সাধারণতঃ সফল ব্বপ্রের ব্যাখ্যা করিতে 
চেষ্ট/ ফরেন তাহাও দ্রষ্টন্য ৷ 

উক্ত মনস্তত্ব গবেবণ। সত।র-_প্রকাশিত একটি স্বপ্র বিবরণী এবং 
তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ-__ 

একজন জার্মাণ প্রত্বতত্বৰ্দ "মিশর দেশ (1817) হইতে 
কতকগুলি শিলালিপি উদ্ধার করেন। যে সব শিলালিপ প্প্রায় 
সম্পুণ ছিল, তাহাদের তিনি পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্ত 
যেগুলি ভগ্ধ অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অনেক চেষ্টা করিয়াও 
সেগুলির মরন্মোদ্ধার করিতে সমর্ণ হইলেন ন1।* এমন সময় একাদন 
রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে. এক অপরিচিত বৃদ্ধ আসিয়া তাহাকে 
বলিতেছেন যে, পুরাকালে এথানে মিশরের এক দেবমন্দির ছিল; 
তিনি (বৃদ্ধ লোকটি) এ মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন! প্রত্বতত্ববিৎ 
যে ভগ্ন শিলালিপি পাইয়াছেন সেগুল এ মন্দিরের দরজার উপবস্থিত 
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প্রজ্রের ভগ্নাংশ । এই প্রস্তরের বিভিন্ন অংশে বর্ণের তারতম্য আছে 
বলিয়৷ প্রত্বতত্ববিৎ ভগ্ন শিশালিপিগুলি এক প্রস্তরের অংশ নহে 
বলিয়া ভ্রম করিতেছেন। কিন্তু তিনি যদি প্রস্তরথগ্ডগুলি ভাল করিয়া 
দেখেন, তাহ! হইলে প্রস্তরখগুগুলির মধ্য দিয়া একটি ভিন্ন বর্ণের 
শিরার মতন হুল্স দাগ দেখিতে পাইবেন? যাহাতে বুঝা যায় যে 
্রস্তরথগুগুলি একই প্রত্তরের, বিভিন্ন অংশ মাত্র । তিন যদ্দি এই” 
শিলালিপির খগডগুলি একই প্রস্তরের অংশ বিবেচন। করিয়া ভগ্ন খগ্ড- 
গুলিকে একত্র সংস্কাপন করেন, তাহা ' হইলে অচিরেই তাহার 
পাঠোদ্ধার হইয়া যাইবে। বাস্তবিক স্বপ্রষ্ট বৃদ্ধের এই উপদেশ 
গ্রহণ করিয়! প্রত্বতত্ববিৎ শিলালিপিব পাঠোদ্ধার পরিতে সক্ষম হইয়া 
ছিদ্নে। ূ | 

মনস্তত্ব গবেষণাসভানু পত্রিকায় )1)0177101110 1106 07790181028) 
[২০5০৭1০]। ২০০7৮) যে লেখক এই স্বপ্রবৃ্রাস্তটি লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন তিনি ইহা এইরূপভাবে আলোচন। করিয়াছেন--প্রত্বতত্ববিৎ 
যদিও তাহার সাধারণ জ্ঞানদ্বাব্া স্পষ্টভাবে এ রেখাটির অস্তিত্ব 
অনুভব করেন নাই, তথাপি এ প্রস্তরথগ্ডের ভিতয় যে সুক্্ম শিরার 
মতন দাগ আছে, তাহার দৃষ্টিশক্তি তাহ। অনুভব করিয়াছিল । এই 
তত্বটি তাহার সাধারণ জ্ঞানের অজ্ঞাত থাকিলেও তাহার অজ্ঞাত মন 
তাহা! সংগ্রহ করিয়াছিল এবং এই তখটি ধরিয়! অজ্ঞান মন 
স্থির করিতে পারিয়াছিল যে বিভিন্ন ভগ্ন শিলাখগুগুলি একই 
গ্স্তরের অংশ । একগ্র চিন্তার ফলে অজ্ঞাত মন শ্বপ্রের ভিতর 
দিয়া সাধারণ মনকে এই কথ বলিয়া দিয়া তাহার আকাঙ্জা পূর্ণ 
করিল। | 

এবারক্রম্বি ( 2১061:0191))1)15 ) একটি স্বপ্পের উল্লেখ 
করিয়াছেন । একটি ব্যাক্ষের কেরাণী ব্যান্ষের হিসাব মিলাইতে 
গিয়। হিসাবের সঙ্গে ছয় পাউগ্ডের অমিল দেখিয় বিশেষ মুস্কিলে 
পড়িল। সমস্ত দ্ধিন সে হিসাবে ভুলের কারণ ম্মরণ-করিবার বৃথা 
চেষ্টা করিল। র্রাত্রে সে. স্বপ্রে দেখিল যে, এক “তোলা” লোক 


১১৮ উদদ্বাধন ।  ২০শ বর্ষ--০য় সথ্যা | 


আসিয়। তাহাকে তাহার প্রাপ্ত টাকা দিবার জন্য বিশেষ জিদ 
করিতেছে । সেই লোফটিকে বিদায় করিয়। দিবার জন্যই 
যেন ব্যাঙ্ষের কেরাণী তাহাকে সেই ছয় পাউগ্ড তৎক্ষণাৎ দিয়া 
ফেলিল। 

টাকার শুন্য কড়া তাগাদায় সে সময় সে অত্ন্ত রাগিক়] গিয়াছিল, 
*এই জন্য হিসাবের" খাতায় থরচের কথা, লিখিতে পাবে নাই-_টাকা 
দেওয়ার কথাও ভুলিয়। গিম্াছিল। স্বপ্র দর্শনে তাহার সে ভুল 
ভাঙ্গিল। * ০ 

মরি (1711) একটি স্বপ্রের ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন-_-এক 
ভদ্রলোক বাল্যকালে মণ্টব্রাইসন- (1১10171117171501 ) সহরে শিক্ষা- 
লাভ করিয়াছিলেন, ২* বৎসর পরে এ সহর পুনঃ দর্শন করিবার 
ইচ্ছা করেন। যে দিন & সহর দর্শন করিতে যাত্রা করিবেন, 
সেই দ্রিন রাত্রে "স্বপ্নে দেখেন যেন মণ্টব্রাইসন সহরে 
উপস্থিত হইয়াছেন এবং তথায় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাহার 
সাক্ষাৎ হইল। এই তদ্রলোকটি আগন্তকের পিতার পুরাতন 
বন্ধু বলিয়া নিঞ্জের পরি»য় দ্রিলেন এবং নিজের নামোলেখ 
করিলেন। 

ততপরদিন সহরে উপস্থিত হইয়! স্বপ্নে যেরূপ সহরের দৃশ্য দেখিয়া 
ছিলেন, সেইরূপ দৃশ্য “দেখিলেন। একজন তদ্রলোক তাহাকে 
সম্তাষণ করিয়া আপনাকে তাহার পিতার বন্ধু বলিয়া পরিচয় 
দিলেন। গ্রন্থকার এই স্বপ্রটি যাত্রার উত্তেজনায় পুর্বস্থতির জাগরণে 
নিষ্পন্ন এইরূপভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।* ইহার একটি 
প্রধান কারণ এই নির্দেশ করিয়াছেন যে. স্বপ্নে পিতার বন্ধুকে 
যেরূপ যুবক দেখ! গিয়াছিল? বস্ততঃ তাহাকে তিনি অনেক বৃদ্ধ 
দেখিয়াছিলেন। 

মাকারিও নিয়লিখিত স্বপ্রদিবরণটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । এক 
জনের পুত্র তাহার পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সুত্রে একথগ্ 
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জমী প্রাপ্ত হইয়াছিল । এই জমীথগুট "তাহার পিতা মূল্য দির! 
চিনির| ছিলেন, এ খা সে তাহাব্র শিতার 'নকট শুশিরাহিল ' কিন্ত 
এই জমার দলিশ গুহার পিহা কোথান্ব বাখিয়। গিনাছিলেন তাহা 
সে খুঁজিয়া াহর কারিতে পারে নাই ।, পরে এই জমী লইয়া! একটি 
মোকদ্দমা উপস্থিত হুত্ব, যাহাতে এই দলিলখানি 'আদালতে উপস্থিত 
করিতে লা পারিলে, জমীর, উপর তাহার অধিকার বিলোপের 
সম্ভাবনা । যো"দ্মার শেষ দিন, অর্থাৎ যে দ্দিন সেই' দলিল 
আদালতে উপস্থিত করিতে না পারিলে তাহাকে মোকর্দম।র হারিতে 
হইবে, তাহারই পূর্বরাত্রে সে স্বপ্নে দোখল যে এ দণিলসানি একজন 
বদ্ধ উকিল, যিনি কার্য - হইতে অবসঃ গ্র€ণ করিয়াছেন, তাহাই 
নিকট রহিয়াছে । স্ুম্যধিকারীর নিদ্র। 'ঙ্গ হইলে বাস্তবিকই এ 
উকিলের নিকট হইতে সেই দলিলখানি প্রাপ্ত হইলেন ,এবং মোক- 
দমায় জয় লাভ করিলেন। গ্রন্থকার এই স্বপ্নটি খাল্যকালের পূর্ব- 
স্মৃতির উদ্ধারভাবে ব্যাখ্য। করিয়াছেন ।* 

শদ্ধ।স্পদ শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয়ের সংগৃহীত সত্য স্বপ্নের 
বিবরণগুলির ছুই একটি বোধ হয় এঁ ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে । 
তাহার লিখিষ্ভ বিবরণী এই “একজন সত্ান্ত মহিলা লিখিতেছেন 
যে_ প্রায় ছুইধসর পূর্বে আমাদের একটি ওয়াচ, ঘড়ীছিল। সেটি 
অপ্প দিনের মধ্যে ছুই তিনবার তাঙ্গিয়া যার । তজ্জন্য সেটিকে খুব 
সাবধানে দম “দওয়া ও ব্যবহার কর হইত। একদা আমি স্বপ্রে 
দেখিলাঘ, ঘড়ীটিতে দম. দিতেছি আর এক প্রকার শব্দ করিয়া 
ঘড়ীটি ভাঙ্গিয়।' গেল। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে দম দিতে গিয়' 
আমার স্বপ্ন নুত্তান্ত স্মরণ হওয়ায় খুব সাবধানে দম দিতে ছিলাম; 
কিন্ত হঠাৎ ঠিকসেই রকম শব্দ করিয়! সত্য সত্যই ঘড়িটা ভাঙ্িয়া 
গেল।” 

যখন ঘড়ীর ্প্রিং (51১£178 ) পূর্ববাপেক্ষা খায়প হওয়ার দরুণ 
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১২০ উালশ ৃ | »*শ বস তব সংখা । 





উহা পরিব্ন কর হর, তখন বে ঘড়াতে দম দেয় তোহার অন্ুূতিন্র 
কিন্তু পরিবর্ত। হও নগ্চব, কিন্তু এই অগ্নভুতি এত সামান্য এবং 
অস্পষ্ট যে তাহা আমাদের জাগ্রৎ মনের গোচর হওয়! সম্ভব নহে। 
তথাপি এই অনুস্থৃতি যে কখন কখন অজ্ঞাহ মনের গোচরে ন! 
অ!সিতে পারে এমন নহে । হয়ত ঘডীর স্পিং ভাঙ্গিবার পৃর্ববের 
অবস্থার মত অনস্থা হইয়াছে, ইহা, পৃর্বাদিনের দম দিবার সময়ের 
হুশ্ম অন্ুতুতি দ্বারা মহালাটির অঙ্গত'মনের গোচরে আসিয়াছিল। 
অজ্ঞাত মনের এই জানটিই স্বপ্নের স্বজন করিয়া 'দিয়াছিল, এবং 
শস্তবিক,ঘটনাতেও তাহাই ঘটিযাছিল। ৃ 

শদ্ধাস্পদ শঁশশধর বাবু কর্তৃক, সংগৃহভ আর একটি মহিলার 
স্বপ্ন বিধরণী এইরূপ--“তাহ।র গৃহপালিত হাসগুলির ডিম হইত 
না। , তানি, সে জন্ত 'অনেক সময় আশ্র্ম্যান্বিত হইতেন। এক রাত্রে 
তিনি স্বপ্ন দ্বেখিলেন যেন তাহার হাঁস ডিম পাড়িরাছে। যথার্থই পর 
দিবস হইতে হাসগুি ভিম পাড়িতে আরম্ত করিয়াছিল ।” 

 অন্থান্ত পক্ষীদের মতন ডিম পাড়িব।র পুরে হাসের« স্বরের এবং 
অন্যান্ত খ্যবহারের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। মহিলাটি যদিও জাগ্রৎ 
মনের দ্বারা এই পরিধস্তন গুল লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, তথাপি 
সম্ভবন্ঃ অজ্ঞাত মনদ্বারা! এই পারবর্তনগুলির কিছু কিছু উপলব্ধি 
করিতে পারিয়াছিলেন। এই উপশ্নন্ধিই তাহার স্বপ্রের স্থঙ্গন 
করিয়াছিল । এখং পাস্বব উতলন্ধি বলয় বাস্তব জগনেও সেইরূপ 
ঘটন! ঘটিরাছিল। 

শশধর বাবু শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যনাথ চক্রবর্তী মহাঁশয়ে একটি স্বপ্ন 
এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 

“যখন আমি শোণবর্ধার মহারাজ ৬হরবল্পভ নারায়ণ সিংহ মহো 
দয়ের অধীনে কার্ধ্য করিতাষ, তখন মান্সী ষ্টেসন হইতে শোণবর্ষা 
যাইবার পথে একটি স্থান (দুখিয়া তাহ। আমার পুর্বাপরিচিত বোধ 
হইল, অথচ আমি তৎ্পুর্বে এ অঞ্চলে কোন দিনই যাই নাই! সেই 
স্থানটিতে আমার যান নামাইয়। বাহকেরা বিশ্রাম করিত্ছিল ; আমি 
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খান হইতে অবতরণপুর্ধক স্থানটি বেশ করিয়! দেখিতে লাগিলাম। 
যতই দেখিতে লাগিলাম, ততই আমার নিকট উহ1 পরিচিত বলিয়। 
বোধ হইতে শাগিল। তারপর ভাবিতে ভাবিতে আমার বেশ যনে 
পড়িল যে ঠিক এক বৎসর কি দশমাস পুর্বে একদিন রাত্রিতে আমি 
স্বপ্ন দেবিতেছিলাম যে. আমি এই পথে যাইতেছি। স্বপ্রের অস্থান্য 
ঘটনার সহিত বর্তমান গঘনের বিশেষ সন্বন্ধ ছিল ন। ; কিন্তু এই স্থানটি 
দিয়া যাইন্েছিলাম এবং এখানে বিশ্রাম করিক়্াছিলাম $ তাহা আমার 
নিকট সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইল এবং ইহাও মনে পড়িল যে আমার 
স্বপ্রে সেখানে একটি দেবীমন্দির দেখিয়াছিলাম । এই কথা মনে 
হঠবামাত্র আমার বাহকগণকে জিজ্ঞাসা করিলাষ ইহার নিকটে 
কোন দেবী মন্দির আছে কি! তদুত্তরে তাহার! অদুরস্থিত একটি 
আত্কুঞ্জ দেখাইরা বলিল থে সেখানে “মাই কাতান কি স্থান” অর্থাৎ 
কাত্যায়নী দেবীর মন্দির আছে। হহা জাঁনিয়। আমি এক বৎসর 
পূর্বের স্ব:প্রর সহিত ইহার সামঞ্জশ্থ দেখিয়! বিশ্বিত হইলাম। বল! 
ধাহুল্য ইতিপূর্বে আমি এই দ্রেবী স্থানের বিষয় কিছুই অবগত 
ছিলাম না ।” 

কোন কোন নুতন দৃশ্ত কিম্বা নুতন লোক দেখিয়া মনে 
হয় যে এই নূতন দৃশ্য কিন্বা লোক একবারে প্রথম দেখ! হইতেছে 
এরূপ নহে, পূর্ব হইতেই যেন তাহাদিগকে কোথাও না৷ কোথাও 
দেখা আছে. ইউরোপীপ় পঙ্িতগণের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ মত 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অনেক সময় এইরূপ নুতন দৃশ্য পুর্বে 
দ্বপ্রে দেখা গিয়াছে মনে হইয়া “যন পুরাতন বলিয়৷ বোধ হয়। 
সাধারণতঃ ইউরোপীয় পঞ্ডিতগণের ধারণা এই যে এইরূপ বিশ্বাস 
মনের ভ্রম । | 

কিন্তু যথার্থই যে অনৃষ্ঠপূর্বব দৃহ্ত এবং মনু টনি দেখা গিয়া 
ধাকে তাহারও প্রমাণ আছে। 

লিবান্ট (151627011) এইব্ধপ একটি স্বপ্ের ঘটনা! লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন । তীহার বিবরণটি এই । একটি স্ত্রীলোক ম্বপ্লে 


১২২. উদ্বোধন । ' ১৬ নর্ম ১ সংখ্য। 
বৈ 

দেখেন যে তিনি যেন পা পিছদ্লইন্া আ্লেম্প'ডনা বাইদেছেন'ঃ তখন 
একটি অপরিচিত লেখক তীহাকে লিপ হইতে উদ্ধার করিল । সেই 
পুরুষটির 'নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন ধে তাহা নাম অলরি 
(01019)। স্বপ্রে স্্ীলোক পুরুষটিপ্ চেহান্ন। এরূপ স্পট ভাবে 
দেখিয়াছিল যে সেই" চেহান্নাট তাহার *শ্ততপটে অন্িত হইয়া 
গিয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে একটি পুরুষ এ দ্রীলোকটির গৃহে 
প্রবেশ ' করে, তাহাকে ' দেখিয়া 'ভ্ত্রীলোকটি স্বপ্রৃ্ি পুক্ুষ 
বলিয়! চিনিতে পারেন । তখন ভ্ত্রীলোকটি পুক্রধকে প্রশ্ন করেন 
ষেআপনার নাম কি অলরি (০):.১৮:), তাহাতে পুরুষ নিজের এ 
নাম বলিয়! স্বীকার করেন। ভ্রীলোকটি যদ পুরবটিকে এরূপ ভাবে 
নাম লন] জিজ্ঞাস! করিয়া] পুরুষটিকে আন্পরিচদ্র দিতে 'দতেন এবং 
নিজের ধারণার সহিত' মিলাইয্া তাহ'র সন্যনভূঠি করিতেন তাহা 
হইলে এই ব্যাপারটি ন'ম শ্রবণ করবা! পর হার ভ্রম বিশ্বাস 
হইয়াছে পর্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়া! উড়াউা দ্রিতেন ' কিন্তু 
স্রীলোকটি-প্রথমেই পুকুষটির নাম বলিতে পারিয়ছিল বলিয়া লিবাজট 
(1,121১11)11) এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেন । আন্কসন্ধষন করিয়া! জানিতে 
পারেন ষে এ পুরুষটি ভ্রীলোকের বাটর কয়েক মাইলদুরে বাস করিত । 
তাহাতে লিবাণ্ট সিদ্ধান্ত করন যে হয়ত প্র শ্ত্রীলোকটি পুরুষটি 
রাস্তায়, কিন্বা অন্য কোনখানে মনোযোগ. না দিনা শুধু চক্ষুর দৃষ্টিতে 
দেখিয়াছে ?. সম্ভবতঃ 'তাহাকে কেহ নান ধরিয়া ডাকিয্ব:ছে, সেই শন্বি 
তাহার মনোযোগ আকর্ষণ ন করিয়া কর্ণে প্রবি& হইন্লাছে।' এই 
সবগুলি হয়ত তাহার জাগ্রৎ মনে কোনও স্থৃতি চিহ্ন ব্রাথে নাই, কিন্তু" 
তবুও তাহার অজ্ঞাত মনে অস্পষ্ট দাগ রাখিগ্নাছিল ' যাহা হইতে এ 
স্বপ্নের সৃষ্টি হইয়াছে ।* 

: লিবল্টের এরপ সিদ্ধান্ত একেবারে অযৌক্তিক. নহে। তবে 
অনেক স্বপ্ন বিচার করিলে ইহাই.প্রতীয়মান হয় যে স্বপ্নে কখন কখন 
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ফাল্তন, ১৩২৪1] স্বপ্ন-তত্ব। ১২৩ 





যথার্থই প্রাগ্দর্শন হইন্না থাকে। শ্ীযুনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের স্বপ্নে 
যে দেবী মন্দিরের কথা আছে তাহা মনের ভ্রম বলিয়া উড়াইয়। 
দেওয়! যায় ন1| ইউরো পীন বিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিতের বলিবেন 
যে দেবী মশ্বিরের কথা হব্বত চক্রবর্তী মহাশয় কাহারও নিকট 
শুনিপ্না ভুলিঘা গিয়াছেন। পেই জন্য এই শ্বপ্রটি লুগু স্বতির 
পুনরুদ্ধার। কিন্তু আমাদের বোধ হয় এইটি একটি প্রাগ্দর্শনের 
প্র । | 





অনেক সময় নুতন দৃণ্ঠ পুরা *ন বলিয়া বোধ হয় তাহার কারি 
পুনজন্মিবাদ সিদ্ধান্ত দ্বার| ব্যাখ্যা করা যার কিনা তাহাও একটি 
অন্ুসম্বাঁনের বিষয় । 

এবারক্রত্বি একটি ”আ'শ্চল্য সত্য স্বপ্ন লুপ্তস্বতির পুনরুদ্ধার 
সিদ্ধান্ত দ্বারা ব্যাখা করিবার ৫ করিরাছেন, আমাদের মনে. 
হয় এই স্বপ্র ঘটনাটি অজ্ঞাত মনের দুরপুষ্টিক্চক স্থপ্র_ ঘটনাটি 
এইরূপ! প্র 

একজন ভদ্র লোককে কার্ধা গতিকে নিগ্ে বাড়ী হইতে কতরু 
দুরে অন্য একটি বাড়ীতে গিঘ্বা রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছিল। সেই 
বাড়ীতে গিরা তিনি রা স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাহার বাড়ীতে 
আগুন লাগিয়াছে। তীহার স্ত্রী সেই, প্রজ্জলিত গৃহ হইছে তাহার 
সন্তানগুলিকে বাহির করিয়াছেন । কিন্তু গোশমালে তাহার ছোট 
ছেলেটিকে বাটি হইতে বাহির করিবার কথা ভুলিয়। শিয়াছেন। 
এই অবস্থা দেখিয়া সবপ্-দর্শনকারী যেন নিজে প্রহ্ছলিত গৃছে প্রবেশ 
করিয়া শিশু সম্ভানটিকে উদ্ধার করিলেন। | 

পনদর্শন কারী এই স্বপ্র দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শয্যা পরিত্যাগ করিয্কা 
নিজের গৃহাঁতিমুখে যাত্রা করিলেন। নিঙ্দের গৃছের নিকট উপস্থিত, 
হইয়। স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা পরতাক্ষ করিলেন?। 'ঘেখিলেন 
. যে..ষথার্থই তীহার.. খ্ুহে আগুন, 'লাগিয়াছে এবং,  খোলমালে, 
সাহার রী তাহা, শিশু 'ন্ধানর্টিকে। বাহির করিতে, শা 
'. শলিয়াছেন) সানি বথাসসগ্গে উপস্থিত, ঈইতে পারিয়াছিলোি 





৯২৪ উদ্বোঁধন। [ ২*শধর্ব--বর সংখ্য।। 


তাহার শিশু সম্তানটিকে প্রজ্জলিত গৃহ হইতে উদ্ধার করিতে 
পাবিয়াছিলেন। 

গ্রন্থকার এই ঘটনা এইরূপতাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন -_ 
হয়ত শ্বপ্রদর্শনকারী পৃর্ধে অনেকবার দেখিয়াছেন যে, তাহার ভৃত্য 
অগ্নি সম্বন্ধে ভয়ানক অস্াবধান। এতনি আরও লক্ষ্য করিয়া থাকি- 
বেন" যে তাহার স্ত্রী অল্প বিপদেও কিংকর্তব্যবিমুড় হইয়া যান। হয়ত 
অজ্ঞাতসারে তিনি বুঝিতে পারিগ্বাছিলেন , ঘষে আপদ বিপদ্দ উপ- 
স্থিত হইলে তাহার স্ত্রী সকল সম্তানগুলিকে সাবধান করিতে পাব্রিবেন 
ন1। এই সব ধারণা'হম্ত তাহার মনে ক্রমশঃ অজ্ঞাতসারে প্রবেশ 
করিয়াছিল); সেই সকল ভাক তীহার মনে উপরোক্ত শ্বপ্রটি স্থাঞ্জন 
করিয়াছিল । আবার তাহার ধারণাগুলি সত্য 'ছিল বলিয়। সেই 
সময়ে বাস্তব জগতেও সেই ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল। এইগপে স্বপ্র- 
ঘর্শনকারীর দৃষ্টগপ্র সত্য হইয়াছিল। 

* একজন পণ্ডিত এইরূপ বাখ্যা করিয়ছেন, ইহা একেবারে 
অবৈধ্ধানিক বলিয়! , উড়াইয়া। দেওয়া যায় না, তবে এই 
ব্যাখ্যার মধ্যে কতকগুলি কষ্ট কল্পন! আছে বলিক্ন। বোধ হয়, পাঠক- 
গণকে. হাহা বেশী বুঝবাইতে হইবে না। শ্বপ্রদর্শনকারীর অজ্ঞাত 
ঘন প্রাগ্ধর্শন বা দুরদৃষ্টির শজি ম্বার1 বধার্থ ই প্রজ্ঞলিত গৃহের 
ব্যাপার অবগ্গত হইয়াছিল এবং শিশু সন্তানকে উদ্ধার করিবার 
জন্চ সম্গিকট ভবিষ্যৎটীকে স্বপ্লের দ্বার স্বপ্রদর্শনকারীর জ্ঞান 
গোচর করিয়া 1দয়াছিল, ইহাই সহজ ব্যাখ্যা বলিয়। আমাদের 
বোধ হুম । | | 





(ক্রমশঃ) : 


' সংবাদ ও মন্তব্য । 


বিগত ২১শে মাঘ, ১৩২৪) ইং ওরা ফেব্রুয়ারী বেলুড় মঠে শ্বামী 
বিবেকানন্দের বষ্ঠপঞ্চাবৎ জন্মতিথি পুজা ও তদ্দোপলক্ষে উৎসব 
অতি সমারোহে সম্পর্ন হইয়া গিয়াছে । জন্মতিথি রবিরারে পড়ায়, 
উক্ত তিথিপৃজা ও উৎসব তিন্ন ভিন্ন দিবসে অনুষ্ঠিত না হুইয়! একই 
দিবসে অন্ষ্িত হইয়াছিল। 

উৎসব-দিবসে স্বামীজির শয়নগৃহ এবং সমাধিমন্দির অতি নুন্দর- 
ভাবে সজ্জিত হইয়াছিল। ম্বামীজির সন্ন্যাসীবেশী তৈলচিত্রথানি 
লতাগুল্স ও পুষ্পার্দির ঘ্বার1 স্থশোভিত হইয়া মঠ প্রাঙ্গণে স্থাপিত 
হইয়াছিল। আলেখ্যটাকে দেখিলেই মনে হইতেছিল শ্বামীঙ্জি যেন 
্বশরীরে আগমন করিয়! ভক্তগণের ভক্ঞ্যাঞ্জলি গ্রহণ করিতেছেন । 
স্থানেই বৈষ্ণবচরণবাবাজি কর্তৃক পদাবলী ও ব্যাটুর৷ কালীকীর্ন 
সম্প্রদায় কর্তৃর মাতৃনামামৃত গীত হওয়ায় স্থানচীকে আরও প্রাণময় 
করিয়। তুলিয়াছিল। 

এ বৎসর প্রায় ছয় সাত হাজার ভক্তের ঈারর হইয়াছিল, 
তন্মধ্যে যুবাতক্তের সংখ্যাই অধিক । গ্ল্লাধিক চার হাজার তত 
জাতিবর্ণনির্বিশেষে পংক্তিতে বসিয়৷ প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এ বৎসর দরিদ্র নারারণের সংখ্যা কিছু কম হইয়াছিল । 

মাক্রাজ, বাজালোর, ব্বন্দাবন, কনখষ্ঠ, এলাহাবাছূ, কাণী, প্রভৃতি 
অন্যান্ড কেন্রেও শ্বামীজির জন্মোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়া পিয়াছে। 
কাপর জ্রারগৃডাা 

: আগাবী, ক্রা. উহ, 1১৩২: লং, বাগ ২৯১৮৪, 
ভগবান্‌ ভ্ীতীরাম্রক »পরবহংরেনের ডি অতি উপলক্ষে 






১২৬ উদ্বোধন । [ হ.শ বধ- ২য় সংখ্যা। 


সিষ্টার নিবেদিত বালিকাবিদ্ধবলয়ের ধাটী নিশ্মাণার্থ সাহায্য: 
করে আমর! পুনঃ পুনঃ সাধারণৈর নিকট আবেদন করিতেছি। কিন্ত 
এপর্যস্ত আশানুরূপ সাহায্য আমর পাই নাই । বীঁহার। ভারত- 
বর্ষের মঙ্গলকামী, যাহার! আমাদের সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের 
উন্নতিকল্লে চিন্তান্থিত ঠাহাদের ন্মব্ূণ রাখা উচিত -ন্ত্রীজাতির উপযুক্ত 
শ্রিক্ষা বিধান করেতে না পারিলে তীহা-দধ বর্তমান আাশা কখনও 
বাস্তবতায় পরিণত হইবে না। সেই, জন্ত আমর! উন্নতমন। ও 
উদ্দারচেতা দেখসেবিগণের নিকট উক্ত অন্ষ্ঠঠনের সুপিদ্ধির জন্য 
সাহাধ্য প্রার্থনা করিতেছে। ইহাতে তাহার। শুধু স্ত্ীঞজাতিরই 
“কল্যাণ কেন পরোক্ষে সমগ্র দেশের ও সমাজের কল্যাণ সধনই 
করিবেন । ৃ 
.  বিবেকানন্দপুরক্ত্ীশিক্ষালয় ও নিবেদিতা বালিকাবিগ্যালয়ের বাটি 
নির্খাণার্থ নিক্মলিখিত ব্য'ক্তগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত দ্রান স্বীকার । 


ডাঃ বি, এম, বস্তু বর্ম! শ্যুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপা ধ্যায়, 
শ্রীমতী নীহারিক! দেবী, শিমলা ভবানীপুর . ২০২ 
ঞ্ীমতী হেমা ঙগনী দেবী ॥ » চুনিলাল ভট্টাচর্ধা, কন্দিকাতা 
ৰ যতীক্দরনাথ সোম 
জযুত রাজেন্রকুম।র দত, ঢাক। ৪? র্‌ ঃ ৮2 
নরেশচজ্ ঘোষ ,» জগন্নাথ দাঁস, এ 8 
, কান্তি জন্র ঘোষ, কলিকাতা ৫০ রে পি রায়, ্ ১২ 
তি ৃ ? খট ৮ 
এ কামাখ্যানাথ বিত্র, দৌলতপুর ১২ £ মুত 'সদ্বে্বর দাঁস ৪ 
» বিশ্বনাথ ঘোষাল 


পরীতী ধুম বাই, এক বান্গী-_ , এল, কে, বহ্, বল 
১ম দকে ২৫২ ২র দফে ৩৫২, বোছাই *+২. ,, কামিনীকুমার্‌ দাস, চট্টগ্রাম 
জ্ীযুত হরিচরণ বনু ও প্রীণচজ মিজ, মিঃ, ই, ভে, নিউটন, ড।ঙনডিন, 


বোম্বাই ৯৪৬ নিউজলেগু ॥ শি 
১ বরেজ্্নাথ ঘোষ ও ভ্রাতাঁগণ, মিঃ এষ নরসিমান্‌, মান্্রাজ এ 
কলিকাতা ৫*১২ » এম রমিম্বামী, বাঙ্গালোর হা, 
শ্রীমতী ম্বণালিনী দাস, , ৫৯ », এল, এন, দয়্াপতি শা ১৪, 
প্ীমু সতাচয়ণ কুমার, এলাহাধাদ ১৭২. জনৈক বন্ধু - : . ভু 


আরম জিত্া। কন্ছি ২২ . স্ীবুক্ত অধুলা- চরণ. হজ, বসরা :. 


কান্যম, ১৩১৪। ] সংবাদ ও মন্তব্য । ১২৭ 


হ্বীনভ। কাদঘ্বিপী দত্ত, কলিকাতা! * ১২ শ্রীযু্গ ঘ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 


নই আংমীয় নী ১ মোকাম ২. 
শ্রীযুত চার'চন্দ -দ রর ্ » স্রেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সিলেট ২. 
মান ল।লুর ম। ী ৯২. ৭) বরেগ্রনাথ ঘোষ, কলিকাতী| ১০. 
হ্ীমতী কাদন্বিনী দোঁব, রাট এভে।গ চনৈক বন্ধু ১০. 

এ মাঃ শ্বামী পূর্ণানন্দ , ১৮. 


শ্রীঘৃত নিতযানন্দ সুর, রেঙ্গুন 
», হরিমোহন রায় উকিল, * 
আরামধাগ 


শমুহ কৈলাসচন্র পাইক, কাথা ২. 
» সি, এল, শীল, সাবরেজীষটর 
কীথী . 
কুগ্রবিহারী দে, এ 
খুচরা স'গাহ মাঃ সথবোধক্ধা বন্ধু ৮1, 
মেসাস প।ল ফেও্ন্‌ পিকের গীযু বিসুপদ চট্টোপাধ্যাঃ, কীখী 
কিনি ও ॥ বৈলোে!ন।থ পাইন, আসাম ৪8. 
লেফ টেনেন্ট শৌরেন্্রমোহন পাঠকের » হলদেও সিং, দের$টুনা " £ 
মানার স্মতাখে, সাঙ্গোর ১৫২৯ 9 গ্রতীপচন্জ্র ঘোষ, মানভুম . 
শ্রীযুত নিখ্যানন্দ বনু, কলিকাতা ৪২ ডাঃ জে? এন, বিশ্বাস, মন্দালয় এ. 
শ্রাধৃত ভগবান রাম ঘোষ, কলিকাতা «. 
রষেশচন্্র চক্রবান্ি, যা ১৫. 
+ জিতেলুলাল বন্দ পাধ্যার, 
পু .* কলিকাতা ১ম দফা 
ওযুত ভোঙানাথ দাস ১. , ঝাইমোহন যজুমদ!র, কাগমারী 


৮ বসস্তলাল সাউ। শিবল/ল সাঁউ ৩৫. টি এম, রায়, খক্রগড় 


মিঃ কে কেশবরাস বুত্তিৎ কোকনদ ১০৬ 
নে ] রি 


শ্রীযূত ভীবকনাধ্‌ নন্দী, কলিকাচা 


ভ্ীযুত চিত্তরঞ্জন দাঁপ, প্রথমদ্ফা ৩"*২ 


শ্রীমতী মোক্ষদ। দেবী, কলিকাতা. ১০২ 
কুমার অরুণ চন্দ নিংত *৫* 


ডাঃ সরনীলাল সরকার ৫» রাম লীলজী গুরুজী, ইন্দোর 


শীবন্দাবনস্থ গরামকষ। মিশন সেবাশ্রমের ডিসেম্বর মাসের যে 
সংক্ষিপ্ত বিবরণী আমরা পাইয়াছি, তাহ! হইতে জানা যায় যে, গত 
নভেম্বর মাসের ১৬ জন ব্যতীত আলোচ্য মাসে আরও ২৫ জনকে 
. আশ্রমে রাখিয়া সেবা; করা হইয়াছে. তন্মধ্যে ৩২ জন আরোগ্য, 
বাত করিয়া চলিয়া বিয়াছে। ও জন: বেহায়া. গ্রবং ৬ জন, 
'এখলও চিকিৎসাবীন-প্সাক্ে ২.5... ৩1::::.8,8 ক পগ .. 


উদ্বাধন। | ২-শ বধ -,: সংখ্যা 


২৬৪৫ জনকে দাতব্য স্উষধালয় হইত ওষধ দেওয়। হইয়াছিল 
তন্মতয ৪5৫ নূতন এবং ২৯১০ জন উহ্াদেরই পুনরাবর্তিক। 

উক্ত মাসে ৫ জন রোগীকে ভাহাদেনু বাটাতে যাইয়া ওষধ এবং 
ডাক্তার দ্বার! এব: কাহাকে কাহাকেও পথা দিয়! সাহায্য কর! 
হুইয়াছিল। 

উক্ত মাসে আয়- চাদ! হিপাঁবে ৯১২ ৮ এক কালিন দান ৪৩৩/০ ; 
থুচর] পংগ্রহ ৩২ এবং সুদ টিসাবে ৯ মোট ১৪৬৪৬ টাকা । [বল্ডিং 
ফণগ্ডএর আয় সুদ হিসাবে ৩১॥০। ব্যয় হিসাবে সেবাশ্রমের ব্যয় 
১৩৮৮৮০ এবং বিল্ডিং ফগডএর বায় ২৪২॥১/৫ । 


আলেয়ারের বাঁধ ভাঙ্গিরা জল্র প্লাবনে মথুরা জেলার বহু গ্রাম 
ভাসাইয়া৷ দিরাছে, এ সকল গ্রামবাসিদের সাহায্যের জন্ত ছুটী কেন্দ্র 
খোলা হইঝাছে, একটী বাধাকুণ্ডে এবং অপরটা বর্ষধাণায়। এই দুটা 
কেন্দ্রে ডিসেম্বর ১৯১৭ পর্য্যন্ত ১৪৭৪ জনকে উষধ, এবং উহাদের মধ্যে 
কাহাকে কাহাকে'ও পথ্য এবং বস্ত্রা্ি দিয়া সাহায্য করা হইয়াছে, 
৭৫ জনকে তাহাদের বাড়ীতে গিয়া চিকিৎসা করা হইয়াছিল। 
অর্থাভাবে আম€] বর্ধাণার কেন্দ্র উঠাইরা! দিয়াছি, রাধাকুণ্ডের আস 
পাসের গ্রামসমূহে রোগেত্ব “বিশেষ প্রাছূর্ভাব হওয়ায় উক্ত কেন্দ্র 
হইতেই সকল গ্রামে গিয়া ওধধাদি দিয়া আসা হইতেছে । সকলের 
অতি সামান্য সামান্ত সাহায্ যদি পার একটী মাস উক্ত সেবা-কেন্দ্রগী 
বাখিতে পারা! যার তাহা হইলে উক্ত মাসের মধ্যেই জল 
কমিয়। যাইবে, এবং সকলে সুস্থ হইলে" গম প্রভৃতির চাষ করিয়! 
লইতে পাবিবে। 





চেত্র, ২*শ বধ। 


শ্্ীশ্রীরাঁমকুঞ্চলীলা প্রসঙ্গ | 


মস 





ঠাকুরের শ্যামপ্রকুরে অবস্থান 
(ন্বামী সারদানন্দ ) 
(৩) . 

আশ্বিন অতীত হইন্না কার্ডিক এবং আ্রীশ্রীকালীপুজার দন ক্রমে 
নিকটবস্তী হইল কিন্ত ঠাকুরের শারীপিক অবস্থার বিশেষ কোন উদ্তি 
দেখা গেল না। চিকিৎসার প্রথমে যে ফল পাওয়া! গিয়াছিল তাহ' 
দিন দিন নষ্ট হওয়ার ব্যাধি প্রবলভাব ধারণ করিবে বলিয়া আশঙ্কা 
হইভে লাগিল। ঠাকুরের মনের আনন্দ ও প্রসন্নতা কিম্ত কিছুমাত্র 
হাস ন। হইয়া বরং অধিকতর বলিয়া ক্গশের নিকটে প্রতিভাত 
হইল। ভাক্তার সরকার. পুর্বের স্যার ঘন ঘন যাতায়াত ও পুনঃ পুনঃ 
ওষধ পরিবর্তন করিয়াও আশানুঞ্প ফল না পাইয়। ভাবিতে লাগিলেন 
খতু পরিবর্তনের জন্য এরূপ হইতেছে; শীতটা একটু চাপিয়া পড়িলেই 
বোধ হয় এ ভাবটা! কাটিয়। যাইবে । 

ছুর্গাপুজার ভয় কালাপুজার সময়েও ঠাকুরের ভিতরে অদ্ভুত 
আধ্যাত্মিক প্রকাশ তক্তগণের নয়নগোচর হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ 
কোন সময়ে প্রতিমা আনয়নপুর্বক কালীপুঞঙ্জা করিবার সন্কল্প 
করিক্াছিলেন। ঠাকুর ও তাহার ভক্তগণের সন্দুথে এ সক্কল্প কার্যে 
পরিণত করিতে পারিলে পরম আনন্দ হুইবে ভাবিয়া তিনি শ্যাষ- 
পুকুরের বাটিতে উক্ত পুঙ্জা করিবার কথা পাঠিলেন। কিন্তু পুজার 
উৎসাহ, উত্তেজনা. ও গোলযালে ঠাকুরের শরীয় অধিকতর অবসন্ন 


১৩৩ উদ্বোধন। [ ২*শ বর্ধ-৩র সংখ্য।। 





হইবে ভাবিয়া ভক্তগণ তাহাকে এরূপ “কাধ্য হইতে বিরত হইবার 
পরামর্শ প্রদান করিল। দেবেন্দ্র ভক্তগণের কথ যুক্তিযুত্ত, ভাবিয়! 
এঁ সহকল্প ত্যাগ করিলেন। ঠাকুর কিন্তু পুজার পুর্ব দিবসে কয়েক- 
জন ভক্তকে সহসা বলিয়া বসিলেন? “পুজার উপকরণ সকল সঙ্ঞজেপে 
সংগ্রহ করিয়া! রাখিস্‌__কাল কালীপুজা! «করিতে হইবে 1 তাহার! 
তাহার এ কথায় আনন্দিত হুইয়] অন্য সকলের সহিত এ বিষয়ে 
পরামর্শ করিতে বসিল। "কিন্তু পূর্বোক্ত কথাগুলি ভিন্ন পুজার 
আয়োজন সন্বন্ধে অন্ত কোন কথা ঠাকুরের নিকটে ন1 পাওয়ায় কি 
ভাবে উহা জম্পন্নর করিতে হইবে তদ্বিবয় লইয়] নান৷ জল্লন! 
তাহাদিগের মধ্যে উপস্থিত হইল,। পুজা; ষোড়শোপচারে অথব৷ 
পধেশপচার হইবে, উহাতে অন্নচ্ভোগ দেওয়। হইবে কি না, পৃজকের 
পদ কে গ্রহণ করিবে ইত্যাদি বিষয়ের কোন মীমাংসা ন1! করিতে 
পারিয়া অবশেষে স্থির হইল, গন্ধ পুষ্প ধৃপ দীপ এবং ফলমুল 
মিষ্টান্নমাত্র সংগ্রহ করিয়। রাখ! হউক, পরে ঠাকুর যেরূপ বলেন, 
কর! যাইবে ৷ কিন্তু সেই দিবস এবং পূজার দিনের অর্দেক 
অতীত হইলেও ঠাকুর এ সম্বন্ধে আর কোন কথা তাহাদিগকে 
বলিলেন ন।। ৰ 

ক্রমে সৃর্য্যাস্ত হইয়া] রাত্রি প্রায় «টা. বাজিয়! গেল। ঠাকুর 
তখনও তাহাদিগকে পুজা সন্বদ্ধে কিছুই না বলিয়৷ অন্য দিবসের 
হ্যায় স্থিরভাবে শয্যায় বসিয়া] 'আছেন দেখিয়া! তাহার! তাহার সন্সি- 
কটে পূর্বদিকের কতকটা স্থান মার্জনা! করিয়া সংগৃহীত ত্রব্য সকল 
আনিয়া রাখিতে লাগিল । দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে গদ্ধপু্পাদি 
পুজোপকরণ লইয়! ঠাকুর কখন কখন আপনাকে আপনি পৃজ। 
করিতেন। ভজগণের কেহ কেহ উহ দেখিয়াছিল। অগ্ভও সেই- 
রূপে তিনি নিজ দেহমনরূপ ' প্রতীকাবলম্বনে জগচ্চৈতন্য ও জগচ্ছক্তি- 
রূপিমীর পুজা করিবেন, অথব! ৬জগদস্বার সহিত অভেদজ্ঞানে 
শান্ত্রোক্ত আত্মপূজ। সম্পন্ন করিবেন, তাহার। পরিশেষে এই মীষাং- 
সায় উপনীত হইয়াছিল | সুতরাং পৃজোপকরণ সকল তাহারা 


চৈত্র, ১৩২৪] করীপ্রীরামকৃঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ । ১৩১ 


এখন ঠাকুকের শধ্যাপার্খে পুর্ব্বোক্তরূপে সাজা ইয়। রাখিবে, ইহ! বিচিত্র 
নহে ।* ঠাকুর তাহাদিগকে এরূপ করিতে দেখিয়া কোনরূপ অসন্মাতি 
প্রকাশ করিলেন না। 

ক্রমে সকল উপকরণ আনয়ন কর হইল এবং ধৃপ দরীপসকল 
প্রজালিত হওয়ায় গৃহ আলোকময় ও সৌরভে "আমোদিত হুইল। 
ঠাকুর তখনও স্থির হইয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া তক্তগণ এখন তীহার 
নিকটে উপবেশন করিল এবং কহ বা তাহার আদেশ প্রতীক্ষ! ফরিয়। 
একমনে তাহাকে দেখিতে এবং কেহ ব। জগজ্জননীর চিন্তা করিতে 
লাগিল।* রূপে গৃহ এককালে নীরব এবং ত্রিশ বা ততোধিক ব্যক্তি 
উহার অন্তরে অবস্থান করিলেও জনশৃন্ত বলিয়া! প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল। কতক্ষণ এ্ররূপে অর্ভীত হইল, ঠাকুর কিন্তু তখনও স্বয়ং 
পুঁজ! করিতে অগ্রসর হওয়। অথবা আমাদিগের কাহাকেও, এ বিয়ে 
আদেশ কর! কিছুই না করিয়। পূর্বের শ্ায় নিশ্চিন্তভাবে বসি 
বহিলেন। 

যুবক ভক্তগণের সহিত মহেন্দ্রনাথ, রাএচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, 
গিরিশচন্ত্র প্রভৃতি প্রবীণ ব্যক্তিসফলেই তখন উপস্থিত ছিলেন । 
তন্মধ্যে গিরিশচন্ত্রের “পাচ সিকে পাঁচ আনার বিশ্বাস বলিয়।-_ 
ঠাকুর কখন কখন নির্দেশ করিতেন। পুজা সম্বন্ধে ঠাকুরকে এ্ররূপ 
ব্যবহার করিতে দেখিয়া তীাহাদিগের অনেকেও এখন বিস্মিত 
হইতে লাগিলেন। ঠাকুরের প্রতি অসীম বিশ্বাসবান গিরিশচন্দ্রের 
প্রাণে কিন্তু উহাতে অন্ত ভাবের উদয় হইল। তীহাব্র যনে 
হইল, আপনার , জন্য ঠাকুরের ৬কালীপুজা, করিবার কোন প্রয়োজন 
মাই। যদ্দি বল অহেতুক ভক্তির প্রেরণায় তাহার পু! করিবার 
ইচ্ছা! হুইঞ্জাছে-_তাহা হইলে উহা না করিয়! এক্সপে স্থির হুইয়া 
বসিয়া আছেন কেন? অতএব তাহাও ধোধ হইতেছে না; 
তবে কি তাহার শরীররূপ জীবন্ত প্রতিমায় জগদক্কার পূজা করিয়া 
তত্তগণ ধন্ত হইবে বলিস! এই পুজায়ো্ন 1-_ নিশ্চয় তাহাই । এরূপ 
ভাবিয়া তিনি উদ্জাসে অধীর হইলেন এবং তিনি কি করিতেছেন 
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তাহা ভক্তগণের জানিখার পুর্বে সম্করস্থ পুম্প-চন্দন গ্রৃহণপুর্বক 
জয় ম] বলিয়া ঠাকুরের পাদ্পন্মে অঞ্জলি প্রদান করিলেন । ঠাকুরের 
সমস্ত শরীর উহাতে সহস! শিহরিয়। স্উঠিল এবং তিনি গভীর সমাধি 
মগ্ন হইলেন! তাহার মুখমণ্ডল জ্যোতশ্ময় এবং দিব্য হান্যে বিকশিত 
হইয়া উঠিল এবং হস্তদয় ' বরাতর শ্িদ্র! পারণপুববক ন্টাহাণে 
৬জগদন্বার আবেশের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল! এত অল্প- 
কালের'মধ্যে এই সকল ঘটন। উপস্তি *'হইল যে. পার্বিন্ভী ভক্তগণের 
অনেকে ভাবিল ঠাকুরকে এরূপ ভাবাবিষ্ট হইতে দেখিয়াই গিরিশ 
তাহার শ্রীপদে বারবার অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন এবং, যাহ'রা 
কিঞ্চিদ,রে ছিল তাহার! দোঁখল ঠাকুরের স্তলে কোথা হইতে 
জ্যোতিশ্ম্ী দেবীপ্রতিম। সহসা তাহাদিগের সম্মখে 'আবিভূতা 
হইট[ছেন |. 

বল। বাছুলা, ওক্তগণের প্রাণে এখন উল্লাসের অবধি রহিল না। 
ভাহার! প্রত্যেকে কোনরূপে পুম্পপাত্র হইতে ফুল চন্দন গ্রহণ করিয়। 
যাহার বেরূপ ইচ্ডাঠমন্ত্র উচ্চারণ ও ঠাকুরের শ্রীপাদপদা পুক্জাপূর্কক 
'জয্ন জয়" রবে গৃহ মুখরি* করিয়। তুলিল। ক?ক্ষণ এৰপে গন 
হইলে ভাবাবেশের উপশম হইয়া ঠাকুরের অর্ধবাহা অবস্তা উপাস্থত 
হইল। তখন পুঙ্গার নিমিত্ত সংগৃহীত ফল মূল শিষ্টানাদি পদার্থ 
সকল তাহার সম্মুখে আনয়ন ক'রয়। তাহাকে খাইতে দেওয়া হইল। 
তিনিও এ্রসকলের কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া ভক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য 
ভক্তগণকে আশীর্বাদ করিলেন। অনস্তর তাহার প্রপাদ গ্রহণ 
করিয়৷ গভীর রাত্রি পর্যযস্ঠ তাহার সকলে প্রাণের *উল্লাসে এদেবীর 
মহিম। কীর্তন ও নাম-গুণ-গানে অতিবাহিত করিল । 

প্ররূপে ভক্তগণ সেই বৎসর অভিনব প্রণালীতে শ্রী শ্রীজগদন্থার 
পুজ| করিয়া যে অভূতপূর্ব উল্লাস অনুভব করিয়াছিল তাহা 
চিরকালের নিমিশ তাহার্দিগের প্রাণে জাগরুক হইয়! রহিয়াছে - 
এবং হুঃখ হুদ্দিন উপস্তিত হইয়া যখনই তাহারা অবসন্ন হইয়া 
পর্িতেছে তখনই ঠাকুরের সেই দিব্যহাস্তফুল্ল প্রাসন্ন আনন ও 
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বরাতয়যুক্ত করঘয় তাহার্দিগের সম্ম্ে উদিত হইয়। তাহাদিগে- 
জীন সর্ধথ। দেবরক্ষিত, এই কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়। 
দিতেছে । 


আচাধ্য শ্রীবিবেকানন্দ | 

( যেমনটা দেখিয়াছি ) 

উপসৎহার । 
( পৃব্বপ্রকাশিতের পর ), 
(সিষ্টার নিবেদ্িত। ) 

১৯০২ খুষ্টান্দের বড়দিনের অব্যনহিত পুর্বে স্বামী বিবেকানন্দের 
কতিপয় শিষ্য প্র উৎসব করিব:র জন্ত কটকের সন্নিকটস্ত খগ্ুগিব্রিতে 
সমবেত হইয়াছিলেন । সন্ধ্যাকল, আমরা একখান! জ্বলস্ত মোট 
কাঠের চারি পারে ঘাসের উপর বসিয়াছিলাম। আমাদের একপাশ্শে 
গুহ| ও ক্ষোদিত প্রস্তরবিশিষ্ট পাহাঁড়ুলি উঠিয়ছে, আর চারি- 
ধারে সপ্ত অরণ্যানী মারুতহিল্লোলে অস্পষ্ট শব করিতেছে ' পুর্ব 
রামকুষ্চসঙ্জে খুষ্ট-জন্মদিনের পুর্ববর্তী নিশা! যেরূপে যাপিত হইত; 
আমরাও সেইক্পে উহা যাপন করিব স্থির করিয়াছিলাম । সাধু- 
দিগের মধ্যে একজনের 'ছাঁতে একগাছি লম্বা বাকানমাথা মেষ 
তাড়াইবার মত ছড়ি ছিল, এবং আমাদের সঙ্গে একখানি সেন্ট 
লিউক প্রশীত ঈশী-ক্রীবনী ছিল-_-তাহা হইতে দেবদৃতগণের আবি- 
ভাব এবং পাশ্চাত্য জগতের প্রথম স্মতিগাঁন* পাঠ ও মনে মনে 
কল্পনা করিতে হইবে । ” 





% ঈশ্বরের নাম সর্ধবতো ভাবে জগ্বযুক্ত হউক, এবং পৃথিবীতে মানবগণের হধ্যে শাস্থি 
ও সন্তাব বিরাজ করুক !*--দেবদুতগণের গীতি । 


১৩৪ উদ্বোধন । [২*শ বধ--ওয় সথ্যা 


কিন্ত আমরা গন্পটী পড়িতে পড়িতে মাঁতিয়! গেলাম 7 খুইজন্োর 
পূর্বরজনীর বর্ণনাতেই পাঠ শেষ হইল না; আপন! হুইতেই একের 
পর একট করিয়া ঘটন! পড়া! হইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে সেই 
অদ্ভুত জীবনের সমগ্র অংশই আলোচিত হইল, তৎপরে মৃত্যু এং 
সর্বশেষে পুনরুখান । আমর! গ্রন্থের চতুর্বিংশ, অধ্যায়ে আসিলাম এবং 
এক একটী করিয়। ঘটন। পড়! হইতে লাগিল । 

কিন্তু গল্পটা আমাদের কাণে' এমন শুনীইতে লাগিল, যাহা৷ পূর্বের 
আর কথনও হয় নাই। যাহার বিভিন্ন অংশের প্রারঞ্লত। ও পুর্বাপর 
সেঙ্গতি দৃষ্টে তাহার সত্যাসত্যত। বিচার করা৷ হইবে, এমন একট! সন 
তারিথযুক্ত এবং সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত আইন সঙ্গত দলিলের পরিবর্তে, 
উহা এখন, এক ব্যক্তি যে ইন্ড্রিয়ের অগোচর একটী ব্যাপারের কথ৷ 
লিপিবন্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছে, তাহার হাপাইতে হাপাইতে, 
অর্ধোচ্চারিত ভাবায় প্রদত্ত সাক্ষ্যের ন্যায় শুনাইতে লাগিল । পুন- 
কুথানের বর্ণনাটী আর আমাদের নিকট কোন একটী ঘটনার বিব- 
রণের স্ায় ত্যাঙ্জয বা! গ্রাহথ বলিয়া বোধ হইল না। উহা চিরকালের 
জন্ত একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতির বর্ণনারূপে স্থান লাত করিল- হার 
&ঁ অন্ৃতব হইয়াছিল তিনি উহাকে ভাবার নিবদ্ধ করিতে বখাসাধ্য 
চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সকল স্থলে সকলকাম হন নাই, এই মাত্র । 
সমগ্র অধ্যায়টী অসম্পূর্ণ এবং আঁচে ইসারায় বলা এইরূপ বোধ 
হইতে লাগিল -যেন এক ব্যক্তি আগ্রহের সহিত শুধু পাঠকের 
নয়, কতকটা স্বয়ং লেখকেরও বিশ্বান উৎপাদন করিবার চেষ্টা 
করিতেছে। | 

কারণ, আমরাও কি এরূপ এক পুনরাগমনের কিছু কিছু আভাস 
প্রাপ্ত হুই নাই -যাহা পূর্বেক্ত ইতিহাসের গহিত মিলাইর় দেখা 
যাইতে পারে? আমাদের আচার্য/দেব স্বয়ং বাহ! স্প& ভাবায় এবং 
জানিয়। শুনিয়। বলিয়াছিলেনঃ তাহ! সহসা আমদের মনে পড়িল 
এবং তাহার অর্থও তখনি বুঝিতে পানিলাম -“জীবনে আমি অনেক- 
বার পরলোকগত আত্ম সকলকে পুনরায় এজগতে আনিতে দেেখি- 


ফি, ১০২৪] আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ। ১৩৫ 





য়াছিঃ এবং একবার যে জ্যোতির্শয় 'যুক্তির দর্শন করিলাম, তাহা! 
শ্রীরামকষ্চের মহাসমাধির পরসপ্তাহে 1” 

আমর! প্রত্যক্ষভাবে শুধু শিস্গণের স্বস্বক্পপ্রাপ্ড প্রভুকে 
( ঈশাকে ) আর একবার দেখিবার আকাজ্ষাই অন্ুতব করিলাম না, 
সেই অবতারপুরুষের স্থীপ্ঘ বিরহকাতর শিষ্যগর্ণকে সাম্বনা দিবার ও 
আশীর্বাদ করিবার জন্য পুন্রাগমনের বহুগুণে প্রগাঢতর কামনারও 
চাক্ষুষ পাঁরচয় পাইলাম । 

বাইবেলে লিখিত আছে-_“পথিপার্খে তিনি. যতক্ষণ আমাদের 
সহিত্ত কথা কহিতেছিলেন, ততক্ষণ আমর] প্রাণের ভিতরে একটা, 
উৎ্কট আনন্দ অন্ুতন করিতেছিলাম । আমাদের আচার্্যদেবের 
চেহত্যাগের অব্যবহিত পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে আমরাও কি এরূপ 
ক্ষণিক অপুর্ব অনুভূতির অজজ্র প্রমাণ পাই নাই ?--তঞ্গন ত -আমবা 
প্রায় বিশ্বাসই করিয়াছিলাম যে, তিনি সত্য সত্যই আমাদের সম্মুখে 
আবির্ভত হইয়াছেন । 

বাইবেলে আরও বগিত আছে-_“রুটা প্রসাদ ভাগ করিয়া দিবার 
সময় তাহারা তাহাকে দেখিতে পাইক্বাছিলেন ।*__ঠিক কথা। 
কখনও একটু আভাস, কখনও একটী ,কথ।; কখনও একটী মুতুর্তমাত্র 
স্থায়ী মধুর অনুভূতি, অথবা সহস! মনের ভিতরে জ্ঞানালোকের স্পষ্ট 
প্রকাশ- আমাদের এ প্রথম কয়েক সপ্তাহে এই সকলের কোন একটা 
নানা সময়ে উপস্থিত হইবামাব্র অমনি হ্বৎপিগ নাচিয়া! উঠিত, মনে 
হইত, এ বুঝি তিনি রহিয়ছেন, এবং তীব্র আকাঙ্ঞাপ্রস্থত সংশয়. ও 
নিশ্চয়তা, এ. ছুয়র মধ্যে ঘন বাধিয়া যাইত। 

সে রাত্রিতে খণ্ডগিরিতে আমর] পুনরুখানের বর্ণনার সেই অংশ 
গুলি ছাড়িয়। দ্রিয়। গেলাম, যেগুলি বোধ হয় যেন অপরাপর ব্যক্তি 
শল্পটীকে অবিকল, অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়। বিশ্বাস করিয়া পরে 
জুড়িয় দ্িয়াছিলেন। এই পুরাতনের উপর নূতন চুণকাম করা 
বিবরণের প্রাচীনতর অংশটুকুর বিষয়েই আমরা নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা 
করিতেছিলাম।--সেই সাদাসিধা প্রাচীন বিবরণ; যাহাতে পুনঃ পুনঃ 


১৩৬ উদ্বোধন । (২ শবধ ৩য় গংশ্যা। 





চকিতের ন্যায় প্রভুর দর্শন এ 'অনর্ণনঞ্রনিত হর্ষবিধাদের করুণ ছবি 
রহিয়াছে, যাহাতে দেখিতে পাই, কতবার একাদশ শিষ্য একত্র হত্বা 
চুপে চুপে আপনাদের মধ্যে “দেখ দেখ! সত্যই প্রভু পুনরুখিত 
হইক্াছেন* এইরূপ বলাধলি করিতেছেন, এবং পরিশেষে সকলে 
তাহার নিকট আশীর্ধাদ লাভান্তে পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিতেছেন । ৃ রঃ 

পড়িতে পড়িতে আমাদের মনে হইতে লাগিল যে. এ প্রাচীনতর 
কাহিনীতে আদে৷ ঈশা স্থলদেহের পুনরাবিভ্ভাবের কথা বল! হয় নাই, 
“বল! হইয়াছে শুধু সহসা এবং অপ্রভ্যাশিতহাবে প্রভু ও শিয়াগণের 
ইচ্ছাশক্তিব সন্মিলন, জ্ঞান ও প্রেমের বিবৃদ্ধি, প্রার্থনাকালে ক্ষণিক 
তন্ময়ত। প্রাপ্তি, এই সকল ব্যাপার । প্রভু তখন জ্যো তর্মর স্বস্বরূপ 
প্রাপ্ত হহুয়াছছেণ, এবং অতি অন্তরুতম ক্প্পন এক আকাশে বিরাজ 
করিতেছেন ; আমর] ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে ধদ্ধ থাকায় সে ভূমর কথ৷ 
ধারণাই করিতে পারিনা ] 

আবার সেগুলি, এত স্কুল ব্যাপার ছিল না যে. সকল সমভাবে 
এই অর্দধশ্রুত অর্ধদৃষ্ট ক্ষণিক আহাসগুলি ধরতে বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন। যাহারা স্কুগদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তাহার! উহাদিণকে মোটেই 
ধরিতে পারেন নাই। এমন কি ধাহার। অতি হুক্ষঢৃষ্টিসম্পনন ছিলেন 
তাহাদের নিকটও এগুলি সন্দেহস্থল ছিল, যাহার সম্বন্ধে আগ্রহ- 
সহকারে আলোচনা! করিতে হয়ঃ এবং সমস্ত অংশগুলি একত্র কবিয়। 
ষাহ। বুঝিতে ও সমত্বে হৃদয়ে ধারণ করিতে হয়। খুষ্টের অতি অন্তরঙ্গ 
এবং সর্বজনগ্রাহছ শিল্যগণের মধ্যেও কেহ কেহ হয়ত" উহা আদো 
বিশ্বাস করেন নাই । তথাপি সেই রাত্রে খগুগিরির সেই সকল গুহ! 
ও অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়! খুষ্টানদিগের এই পুনরুখানকাহিনী পড়িতে 
পড়িতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে? ইহার মধ্য দিয়। একটী সত্য 
স্ব্রের আভাস পাওয়া! ধাইতেছে ; বিশ্বাস হইল যে, কোথাও কোন 
এক সময়ে একজন মানব সত্য সত্যই এই ক্ষণিক উপলব্ধিটী করিত 
তাহার যে স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেনঃ আমরা তাহাই অনুধাবন 
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করিতে চেষ্টা করিতেছি । ,এইরূপই আমর] বিশ্বাস করিলাম, এই- 
রূপই অনুভব করিলাম, কারণ তীব ক্ষণস্থারী হইলেও, এরূপ একটা 
অনুভূতি এঁরূপই এক সময়ে আমাদেরও হইয়াছিল । 

ঈশ্বর করুন যেন আমাদের আচাধ্যদেবের এই জীবন্ত সপ, স্বরং 
মৃত্যুও আমাদিগকে যাহা! হইতে বঞ্চেত করিতে পারে নাই, তাহা 
যেন তাহার শিষ্য আমাদের নিকট শুধু একটা ম্মরণীয়'বস্ত না হইয়। 
চিন্নকাল জনস্ত জাগ্রৎ্ভাবে সর্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে । 

(সমাপ্ত) 


টলফ্টয়ের আদর্শ 


( শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়”) 


পাশ্চাত্য জগতে খুষ্টানধর্দ নামে যাহা! পরিচিত, তাহা খু। 
প্রচারিত ধর্ম :নহে,--এই কথা শুনিলে বড় আশ্চর্য বোধ হইতে 
পারে। কিন্তু রুষদেশীয় বিখ্যাত চিন্তাণীল মনীবী টলষ্টর ইহা বলি- 
রাছেন, এবং খুষ্টের প্রচারিত ধর্ম প্রকৃতপক্ষে কি তাহ] স্বয়ং আচরণ 
ছার] দেখাইয়াছেন। এই মহাপুরুষ কি বলিয়াছেন তাহ সবিশেষ 
প্রপিধানযোগ্য সন্দেহ নাই। 

যিনি যীশুধুষ্টের মত অক্গুসারে চলিবেন তিনি যুদ্ধ করিতে পারি-. 
বেন না, তিনি অপরাধীর প্রতি দগডবিধান অনুমোদন করিতে 
পারিবেন না, ইহাই টলট্টয়ের মত। বলা বাহুল্য, এই মত গৃহীত 
হইলে পাশ্চাত্য জগতের রাষ্থীয় জীবন আমুল পরিবন্তন করিতে হইবে। 


* এই প্রবন্ধে 1:915:01 তাহার গ্ুণীত 2৩ চ১61181০%১, নাক পুল্ঠকে যে মত 
বিবৃত করিয়াছেন ভাহাই সংক্ষেপে প্রকশ কর! হইয়াছে। 
৮. 
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কিন্তু টলষ্টয তাহাতে ক্ষতি হইবে এরূপ ব্রিবচনা করেন না॥ তিনি 
কোনও দিক দ্রিয়াই পাশ্চান্য সভ্যতাকে একট! বড় ভ্রিনিষ বল্পিয়। 
স্বীকার করেন না । তথাকথিত সভ্যত! এবং উন্নতির সন্ধানে মানুষ 
প্রেতা বিষ্ট ব্যজির স্ায় অনর্থক প্রাণপাত করিতেছে ইহাই তীহার 
বিশ্বাস। র ৎ ৃ্‌ 
যীপ্ত স্পষ্ট বলিয়াছেন, “কাহাকেও হত্যা করিতে পারিবে না”, 
“অপরকে বিচার করিতে পারিবে ন1।”* তথাকথিত খৃষ্টধর্ম্ের ধর্ম 
ঘাজকগণ এই সকল বচনের সরল অর্থ গ্রহণ ন। করিয়। বিকৃত ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । উহার বলেন, হত্যা করা অন্যায়, কিন্ত সুঘাটের 
' আদেশে যুদ্ধে শক্র নিপাত করা এনং অপ্রাপীর প্রাণদণ্ড দেওয়। 
অন্যায় নয় ; আন্ের দোষ দেখা ভাল নয়, কিন্তু বিচারালয়ে অপরাধীর 
দোষ অবশ্ট অনুসন্ধান, করিতে হইবে । টলট্টয় বলেন, এই সকল 
“কিন্তু কোনও অবসর নাই।. যাশুগ্রের সে প্রকার অভিপ্রায় 
ছিল না। থাকিলে তিনি স্পন্টু করিয়া! বলিতেন। [তিনি যাহ 
বলিয়া গিয়াছেন £তাহা! সরলভাবে গ্রহণ রুরিতে হইবে। বর্তমান 
সত্যতাকে বজায় বলাখিয়! তাহার কথা বুঝিতে হইবে - এই রকম মনের 
ভাবটাই যত অনর্থের মুল । 
যীশুর উদ্দেে সম্বন্ধে ৰ্ধি ৫€কানও সন্দেহ হইতে পারে? তিনি 
বলিয়াছেন, “যে তোমার দক্ষিণ গালে আঘাত করে? তাহাকে তোমার 
বাম গাল ফিরাইয়] দাও”, “যে তোমার গায়ের জামা কাড়িয়া লইবে, 
তাহাকে তোমার গায়ের চাদরও ছাড়িয়া দাও”, “তোমার শক্রকে 
তালবাসিও”*। এই সকল কথা কি যথেষ্ট স্পাষ্ট করিয়।,বল! হয় নাই? 
ধর্মবাজকগণ বলেন, “এ সকল কথা অতি মহৎ, অতি সুন্দর ঃ এই 
সব মনে কল্পনা করিলে হৃদয় উন্নত হয়;_-কিন্ত কাধ্যে আচরণ 
করিবার কথা নহে ।” 
অর্থাৎ) কথায়,এক কার্ষে আর। ইহাকে কি ভগামি বলা যায় 
না? যীশ্ড কি কবিতা রচনা করিবার জন্য জগতে আবিভূতি হুইয়া- 
ছিলেন? সুন্দর কথার মাল! গাথাই কি তীহার উদ্দেশ্থ ছিল ?--না 
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তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন; কি ভাবে জীবন যাপন করা উচিত-_ 
সরল; সহজ ভাবায় বুঝা ইয়া ছিলেন, যে ভাষা মৎস্তব্যবসাঁয়িগণ এবং 
তাবৎ দরিদ্র নিরক্ষর জনসাধান্রণ বুঝিতে পারে, যাহার! অলঙ্কার, 
ভাবরাজ্য-_-এ সকলের ধার ধারে না। এবং ভাহাদিগকে বাক্যে 
বুঝ[ইয়। যীশু কি স্বয়ং তাহা আচরণ করিয়। ভ্রুশের উপর প্রাণ 
বিসর্জন পধ্যন্ত করেন নাই? টলষ্টয় বলেন, হে ধর্মযঃজকগণ, তোমব] 
স্পষ্ট করিয়! বল যীস্তর উপৃদ্নেশ তোমরা পালন করিবে না; কিন্তু 
যীশুর উপদেশের বিরুত ব্যাখ্য। করিও না; তোমাদের কথাতে কত 
সরল হৃদয় ব্যক্তি প্রতারিত হইতেছে । তাহ।দিগকে প্রতারণা করা 
মহাপাপ। তাহারা যথার্থই যীশুর মত অগ্রুসারে চলিতে চাহে, ' 
এবং তোমাদের বিকৃত বাধ)! নাশুনিলে বোধ হয় যীশুর সরল 
উপদেশ সহজভাবে বুঝিয়৷ তদনুযায়ী কাজ করিত । | 

যুদ্ধ, বিচাঁরালয় এই সকল বিষয়েই যীশুর সাধারণ উপদেশ 
থাটাইতে হইবে--“অন্তায়কে বাধা দিও না।”* শক্র তোমার দেশ 
আক্রমণ করিয়াছে সে অন্যায় করিতেছে $.কিন্তু যী বলিততে- 
ছেন তুমি তাহাকে বাধা! দিবে না। তিনি শুধু স্বগ্তার় যুদ্ধ নিবেধ 
করেন নাই । কোনও বৃদ্ধই করিতে পারিবে না। দস্যু তোমার ব। 
তোমার প্রতিবেশীর সথাসর্ধস্ব লুঠন -করিয়| লইল, যে বাধা দিতে 
গিয়াছিল তাহাকে হতা। কন্িিয়া গেল। যীশু বালতেছেন, তুমি 
তাহাকে দণ্ড দিও না, কারণ, অন্তায়কে বাধ! দিতে পারিবে না। 

স্বতাবতঃই মনে হইতে পারে; তাহা 'হইলে ত দেশ অরাজক 
হইবে । ছুর্দীস্তজাতি সবল নিরীহ জাতিদ্দিগকে পদদলিত করিবে। 
সমাজে পরশ্বাপহারী দস্যু তন্করেরা গুভূত্ব করিবে । খুষ্টানধর্্মযাজক- 
গণের তাহাই মনে হইয়াছিল। তাই তাহারা বলিয়াছিলেন, “না 
ধর্যুদ্ধ ও বিচারালক্ন নিষেধ কর! ষীস্তর অভিপ্রায় ছিল ন1।” কিন্ত 
ধীশ্ড শ্বয়ং ধাহাদিগকে ধর্ম প্রচার করিতে পাঠাইয়।ছিলেন তাহারা কি 
বলিয়াছেন শোন! বাউক | 
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জেম্স্‌ বপ্য়ািছেন, 

“যে ব্যক্তি তাহার ত্রাতার বিচান্ব করে সে ভগবানের নির্দেশ 
লঙ্ঘন করে? । কারণ ভগবান্‌ বলিপ্নাছেন,. তুমি কাহারও বিচার 
করিতে পারিবে না), এবং ভগবানের নিদেশের বিচার করে। 
তুমিযদ্দ সেই নিদেণবিভার কর, তাহা হইলে তুমি (নিদেশবর্ভী) 
ভৃত্য হইলে না, তুমি বিচারক হইলে । নিদেশ দিবার সেই এক- 
জনই আছেন, তিন রক্ষাও কাঁরতে পারেন, তিনি বিনাশ করিতেও 
পাবেন। তুমি কে? যে অপরকে বিচার করিবে ?” 

এখানে আর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কে।নও সংশয় হইতে পারে না। 
জেমৃস্‌ স্পষ্টই বলিয়াছেন বিচার।লয়ে অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া অন্ঠায়, 
কারণ উহা ভগবানের নিদেশের বিরুদ্ধ! এবং নিশ্চয়ই বর্তমান 
ধর্মষাদ্ভকগণ,যীশুর আদেশ ও উদ্দেশ্য যেরূপ বুঝিতে পারেন, জেম্স্‌ 
তদপেক্ষা! ভাল বুঝিতে পারিয়াছিলেন । 

, কথাটা এই, তুমি ভগবানে বিশ্বাস কর কিন1? ভগবান্‌ যে 
সর্বশক্তিমান? তাহার ইচ্ছ! যে মঙ্গলময়, ইহা শ্বীকার কর কি না? 
এ যে দস্্যুগণ তোমার গৃহ লুগ্ঠন করিতেছে, ভগবান্‌ ইচ্ছ। করিলে 
কি তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিতেন ন।? তাহা যখন করিতে- 
দেন না, তখন বুঝিতে হইবে লুগন করুক, ইহাই তাহার ইচ্ছ]। 
তবে তুমি কেন দল বাঁধিয়া! লাঠি লইয়া তাড়া করিয়া যাইবে এবং 
তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়। কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে? 
ভগবানের ত্রুটি তুমি সংশোধন কারবার আম্পর্ধা রাখ! তুমি তাহা 
হইলে ভগবানের আজ্ঞাধীন ভৃত্য নহ। তুমি একজন ঈশ্বরবিদ্বেষী । 
টলষ্টয় এইনূপ কথা বলিরাছেন। 

যে বীশুর আদেশ অনুসারে চলিবে দস্যু না অতাচারকারী তাহার 
কি করিবে? তাহার অর্থ কাঁড়িয়া লইবে ? লউক্‌। ধীস্ত বলিয়াছেন, 
অর্থ থাকিলে ভর্গবানের রাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন, দরিদ্রের পক্ষে 
সে পথ অপেক্ষাক্কৃত সহজ । তাহার সঞ্চয় কাঁড়িয়! লইবে? লউক। 
ধীশ্ড বলিয়াছেন, কল্যকার চিন্তা করিও না। যিনি অরণ্যের পক্ষি- 
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দিশকে বাগ দির[হেব, ফিনি অধন্পঞ্জচত কুমুদকধুলকে সোলেমন 
অপেক্ষা সুন্দর কারঘ়। সাঙ্জাইয়াছেন, (তিনি তোমার আহার দিবেন, 
তোমার বস্ব দিবেন । রশ্বর্ষ্যে ত সুখ নাই। দীনহীন হইয়া ভগ- 
বানের ইচ্ছান্ুবন্তী হইয়া মানবের সেব! করিতে পারিলেই ত স্ুথ। 
এইরূপ দীনহীনভাবে যাহারা জীবন যাপন করিবে, পরের সেবা 
করাই যাহাদের কার্য, তাহাদের উপর অত্যাচার করিলেও যাহার! 
ক্রোধ না করিয়া সকল অন্যাঁয় সহা 'করিবে -অত্যাচারীর হৃদয় 
যতদুরই নির্দর হোক ন! কেন, সে ঈদৃশ লে।কর্দিগকে অকারণে 
হতা| করিতে না তাহাদ্িগঞ্জে অনাহারে মারিয়া ফেলিবে না। 
লোকে পশুদ্বিগকেও খাইতে দেয়, আর এই সকল সেবাপরায়ণ 
লোকদিগকে খাইতে দিবে না? তাহাদের আচরণ দেখিয় 
অত্যাচারীর হৃদয় কোমল হইবে। অত্যাচার করিতে .আর 


তাহাদের স্পৃহা হইবে না। এইভাবে জগতে ভগবানের রাজ্য 
আসিবে । 


টলই্টয়ের আদর্শ অনুসারে পৃথিবী বিভিন্ন স্বাজ্যে বিভক্ত থাকা 
উচিত নহে। তিনি বলেন রাজ্যের গঠন, বাজকর্শচারির নিয়ে।গ, 
আইন, আদালত, জেল, পুলিস, এ সকলই ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
মানব প্রচলিত করিয়াছে) সামাজিক গঠনেরও আমুল পরিবর্তন 
প্রয়োজন। ধনী ও দরিদ্র এরূপ বিভাগ থাকিবে না। কল কার- 
খান। তুলিয়। দিতে হইবে । বড় বড় নগরে লক্ষ লক্ষ লোক বাস করিবে, 
ইহু। বাঞ্ছনীয় নহে। বর্তমান সভ্য জীবনটাই একট! ভুল | ইহাতে 
ধনী বা দরিদ্র কেহই নুখী* হয় না। এইবূপ জীবন যাপনের ফলে 
ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘম্ব প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কাহারও মনে শাস্তি 
থাকে না। বর্তমান সক্ষঃসমাজে খিন বড়লোক বলিয়া পরিচিত 
তিনি ষর্দি তীহার. সকল এশবরধ্য ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে গিয়। দ্বীন 
কলধকের জীবন যাপন করেন তাহা হইলে তিনি বেণী সুখী হুইবেন। 
সুখ মনে করিয়া যাহার আন্ঠ তিনি প্রাপপাত করিয়া পরিশ্রম 
করিতেছেন; সাহা! বাস্তবিক সুখ নহে। তাহার সম্পূর্ণ বুবিবার ভুল । 


১৪২ উদ্বোধন | | ২*শ বর্ষ-ওয় সংখ্যা । 


বুঝিবার দোষে অসংখ্য লোক সত্যতার করাল কবলে পড়িয়! বিনষ্ট 
হইতেছে-_ইহাই টলট্টয়ের মত । | 

সৌখান পরিচ্ছদ, সুসজ্জিত অট্টালিকা, মুল্যবান অলঙ্কার, দাস 
দাসী, গাড়ী ঘোড়া এ সকলে তোমার কোনও প্রয়োজন নাই। 
এ সকলে তোমার প্রকৃত সুখ'হয় না। ইহার যথাথ সতভ্যজীবনের 
অঙ্গ নহে। মানব কিসে প্ররুত সুখী হয় তাহা একবার ভাবিয়া 
দেখুক « টলট্টয় সাংসারিক্‌ স্থথের ন্িমিলেখিত তালিক! দিয় দেখাই- 
য়াছেন যে, নগরবাসী উচ্চপদস্থ ব্যক্তির তাহা অধিগম্য নহে, পল্লী- 
গ্রামের কুটিরবাসী এই সকল বিষয়ে সমধিক সৌভাগ্যশালী 

প্রক্কতপক্ষে সুখী হইতে হইলে প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ 
রাখ প্রযোজন। উন্মত্ত আকাশ, "বশুদ্ধ বায়ুঃ উজ্জ্বল সৃ্য্যকিরণ, 
স্টামল তরুলতা, পুশ পক্ষী সকলের সান্নিধ্য--এ সকলই প্রকৃত 
স্থুখের কারণ। সভ্যতার অত্যা্ারে এই সকল অনায়াসলভ্য সম্পদ 
পরিত্যাগ করিয়! মানুষ নগরে গিয়া নিরাপদে জীবন যাপন করে। 
সেখানে কল কারখনার কর্কশ শব্দ, গাড়ীর ঘর্থর ধ্বনি, কামানের 
গঞ্জন, এই সব গুনিতে পায় এবং দূষিত বায়ু সেবন করে। 

তাহার পর, কায়িক পরিশ্রম এবং রুচি অনুসারী মানসিক 
পরিশ্রম উভয়েই; প্ররুত সুর্খের কারণ। সভ্য জীব প্রথমট1 বর্জন 
করে-_ফলে ক্ষধামান্দ্য অনিদ্র। প্রভৃতিতে তাহার শরীর নষ্ট হইয়া 
যায় ; এবং অপ্রীতিকর ও অত্যাধিক মানসিক পরিশ্রম করে--ফলে 
তাহার স্বভাব রুক্ষ হইয়] যায়, সহজেই বিরক্ত হয়ঃ জীবন অশান্তি- 
পূর্ণ হয়। ব্যাক্কার, উকীল, রাজকর্ণান্ারী, কেহই নিজ কার্যে 
' সন্তুষ্ট নহে। ূ্‌ 

তৃতীয়তঃ, নিজের স্ত্রী পুত্র পরিবার-_ইহার! সুখের কারণ। কিন্তু 
সভ্যসমাজে যাহার যত প্রতিষ্ঠালাভ হইয়াছে নিজের পরিবারবর্গ 
হইতে তাহাকে, তত বিচ্ছিন্ন হইতে হইয়াছে । শিশুদের সাহচর্য 
আনন্দ লাত করিবার প্ররৃভ্ি ও সময় তাহংদের নাই। অশিক্ষিত 
দাস দ্ামীর উপর সন্তান পালনের . ভার অর্পণ করিয়া তাহার! 


চৈত্র, ১৩২৪।] টলষ্টয়ের আদর্শ ৷ ১৪৩ 
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এক ভগবদত্ত প্রকৃত সুখ হইচ্তে নিজেদের বুঞ্চিত করে এবং সন্তানদের 
প্রতি'কর্তব্যপালন করে না। 

সমাজে সকল লোকের সহিত অবাধেঃমিলিয়া জীবন যাপন করা 
সুখের কারণ। কিন্তু সভ্যসমাজের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সাধারণ 
মানবের সহিত মিশিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত । *যে সমানপাস্থ নহে, 
তাহার সহিত হাসিয়! প্রাণ খুলিয়া কথ] বলিতে মর্যাদাহঠানি হইবে 
এই ধারণাঁতে তাভার। সশক্ষিপ্ত । যাহার পদ যত উচ্চ, "তাহার 
সমানপদস্থ ব্ক্তি তত কম। সকলে যেন কৃত্রিম কারাগার রচন। 
করির! বুসিয়! আছে। যে যত বড় লোক তাহার কারাগার তত 
সঙ্কীর্ণ। যে দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় লোক--তাহার প্রায় নির্জন 
কারাবাস। 

সর্বশেষে সুস্থ ও বলিষ্ঠ দেহ এক সুখের কারণ। কিন্তু নগর- 
বাসী ধনীদের অপেক্ষ! পল্লীবাসী কৃষকদের শরীর যথেষ্ট ভাল থাকে। 

প্রচলিত খুষ্টধন্মের সহিত টলই্য়ের আরও মতভেদ আছে। 
টলট়্্ বলেন দাম্পত্য বন্ধন কোন কারণেই বিচ্ছিন্ন করিতে পাঞ্া 
যায় না) অর্থাৎ তিনি 01০০০ প্রথার বিরোধী । জবিষ্যতে একদিন 
সকল মৃত ব্যক্তির আত্মা পুনরায় জাগিয়। উঠিবে এবং ঈশ্বরের বিচার 
অনুসারে সুখ বা ছুঃখ ভোগ করিবে-_স্ইহ1 তিনি মানিতেন না। 
আত্মার অমরত্ব বলিতে তিনি বুঝিতেন ব্যক্তিগত জীবনের সার্ব- 
জনীন জীবনে বিলীন হওয়া! । ভগবানের নিদেশ অনুসারে জীবন 
যাপন করিয়া যে তাহার ব্যক্তিগত জীবন এইভাবে সার্বজনীন জীবনে 
বিলীন করিতে পাবে সেই জমর হইল। নচেৎ যে ইহজীবন স্বার্থ 
এবং স্ুথানুসন্ধানে অতিবাহিত করে, মৃত্যুর সহিত সে ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইবে । 

আমর! এইখানে প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পৃথিবীতে অন্ায় 
আছে। সে অন্যায় উচ্ছেদ করিবার উপায় কি? জগাৎ বলে, তাহার 
বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ কর। যীস্ততুষ্ট বলেন, বলগ্রয়োগ- অন্ঠায়ঃ এবং 
বল প্রয়োগ দ্বারা অন্যায়ের আতান্তিক নিবৃত্তি হইবে না? কিছুকাল 


১৪৪ উদ্বোধন | [ ২*শ বর্ষ--৬হ সংখা! । 





চাঁপা থাকিতে পারে, কিন্তু অনুকূল অবস্থা হইলে অন্যান পুনবাঁর 
জাগিয়! উঠিবে। অন্তাত্রকে নিঃশেষ করিবার একমাত্র উপায় প্রেম । 
যে ভোমার অনিষ্ট করিবে, তাহাকে ভালবাস, দেখিবে ক্রমশঃ 
তাহার অনিষ্ট করিবার প্রবৃত্তি বিনষ্ট হইবে । এই ভাবে অন্তায়ের যে 
উচ্ছেদ হইবে তাহার আর পুনরুণান হইবে না। 

আমাদের দেশে গান্ধি এই আদর্শ প্রচার করিতেছেন। দক্ষিণ 
আক্রিকাতে অন্তায় আইনের বিরুদ্ধে .তিনি যে অভিযান করিয়া- 
ছিলেন তাহাকে [১3519 1২53150510১ এই আধ্য। দেওয়া! হইয়া - 
ছিল। গান্ধি তাহার না দিয়াছেন 5০1 0০০০1 তিনি বলেন 
আত্ম! বখন জড়দেেহ হইতে বড় জিনিষ, তখন আত্মার বল জড়দেহের 
বল অপেক্ষা বেশী কার্য্যকরী হইকে। পাঁশধিক বল দ্বারা কেহ 
আত্মাকে দমন করিয়া! রাখিতে পারিবে না। .ব্যক্তিগত জীবনেও 
গাদ্ধি' সকল'প্রকার বিলাস সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া টলষ্টয়ের প্রচারিত 
উচ্চ আদর্শ অক্ষু্ রাখিয়াছেন । 


বিবেকানন্দ স্মরণে। 
(শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যাক্স, এম এ, পি-এইচ ডি, পি আর এস ) 


বিচিত্র কর্মক্ষেত্র হইতে যখন মহৎ “ব্যক্তিগণ আসিয়া! উপস্থিত 
হইয়াছেন তখন নানা দ্দিক হুইতে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের 
বিচিত্র মহিষ আমাদের মানসপটে আজ মুদ্রিত হইয়া যাইবে। 
তাহার ব্যক্তিত্ব বিশাল '9 বিরাট, সমুদ্রের ন্যায় গতীর ও অতল- 
স্পর্শ। কখনও'সেখানে হাম্য কৌতুকের চঞ্চল লহুরী খেলিয়৷ 
বেড়াইতেছে, কখনও তাহ। নির্মল ভধায় বালার্ক কিরণদীণ্তড সমুদ্রের 
মত ক্রীড়ামত বালকের স্থচ্ছ ও সরল হর্ষে পরিপুর্ণঃ কখনও তাহার 


চৈত্র, ১৩২৪।] বিবেকানন্দ স্মরণে । ১৪৫ 





অধ্যাত্মজীবনের শান্তি ও গ্ুভীরত। অতল, সমুদ্র অপেক্ষাও নিঝিকল্প 
ও গন্ভীরঃ আবার কখন ব.ত্যাবিশ্ুন্ধ উত্তাল সমুদ্রের মত তাহার আত্মা 
অসীম উদ্বেগপূর্ণ অনাম ব্যথায্ন প্রপীড়িত, অনাদি ক্রন্দনে বিষুট,_- 
'আর ইহাও ঠিক সমুদ্রের মত তাহার বিরাট আন্মণ প্রাচা ও প্রভীচাকে 
জুড়িয় দিয়] _অর্থ ও পণ্যের বিনিময় নহে; শক্তি $ ত্যাগের, বিচার ও 
ভক্তির, কম্ম ও জ্ঞানের বিশ্বের যুগধর্শ্মোপযোগী এক অদ্ভুত বিনিময়ের 
সৃষ্টি ও বিকাশ সংবন করিয়াছেঃ"আর সব্দাপেক্ষা এইটাই ঠিক দিবসের 
বা রজনীর, জাগরণের বা স্বপ্নের প্রত্যেক মুহুর্তে তাহার জীবনের 
প্রত্যেক ইচ্ছা ও উদ্বেগ ভারত-সমুদ্র-তরঙ্গের মত একটির পর একটি 
আপনি উঠিক্না দেশের মলিনতা৷ ও কলঙ্ক ধুইয়৷ দিতে চাহিয়াছে, 
পারে নাই, আবার উঠিস্া শুষ্ক ট্বলাভূমি বা মরু কান্তারে আছড়াইয়' 
পড়িয়াছে--এই ক্রাস্তিহীন নিরুদ্যমহীন হইতে য$ওয়া এরূপ কাতর 
হইয়া নিজের অন্তরের শক্তি ও লীলার মধ্যে ফিরিয়া আসা ইহার 
' আদিও নাঈ অবসানও নাই--“সাগর-লহরী সমানা” । এইটাই তাহার 
ব্যক্তিত্বের বর্তমান ভারতের আসল "শনিবার ও সফধন করিবার দিক” 
আমি তাহার অতলম্পর্শ ব্যক্তিত্বের যেট। একপারে বাহিরের ছিক-_- 
তাহার ধর্ম, তাহার চিন্তা, তাহার অধ্যাম্মজীবন নহে,__তীহার 
বাহিরের কর্মের যতটুকু অংশ দেশের কর্দজীবনকে স্পর্শ করিয়াছে, 
শুধু এইটুকুর কথা কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। 

এই সংস্পর্শের কথ! আলোচন! করিতে গেলেই আমরা তাহাকে 
যুগপ্রবর্তকরূপে পাই। “পরান্থবাদ, পরানুকরণ, দাস সুলভ ভুর্ব্ধল- 
তার” যুগে যখনি তিনি"চিকাগোর ধর্মসতায় হিন্দুর যেদাস্তবাদ 
ব্যাখ্যা করিয়া বর্তমান যুগধন্দ্োপযোগী পরিণামবাদের .লহিত তাহার 
সৌসামগ্রস্ত দেখাইয়াছিলেন তণন সেটা শুধু ভারতীয় দর্শনের 
মহিমা-গ্রচার হয় নাই-_ সেটা বিশ্বসভ্যতায় ভারতীয় সভ্যতার বানী- 
প্রচার হইল। কারণ-_ ্ 

'বেদাস্তবাদ ভারতের শুধু দর্শন নহে, বেদাস্ববাদ যে ভারতের 


কর্ম। ভারতের সমাজ 'গঠন, -তারতের সামাজিক রীতি. নীতি, 
ষ্ঠ ৰ | ৃ 


১৪৬ উদ্বোধন । [ ২*শ বর্ষ--ওয় সংখ্য।। 





ভারতের আচার অনুষ্ঠান, পরিবার, গোঠী, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় 
যে এই বেদান্তবাদকে আশ্রর করির। স্থঃ হইয়াছে ও বিকাশ লাভ 
করিয়াছে । ভারতের এই বেদান্তবাদকে না বুঝিলে ভারতীয় 
সত্যতার অধিকারতেদ ও ব্যক্তির স্বাধীনতা, প্রতিযোগিত। ও সমবায়, 
ত্যাগ ও শক্তির, ভোগ ও বৈরাগ্যের, কর্ন ও মুক্তির ষে অদ্ভুত সমন্বয় 
সাধিত হইয়াছে তাহা কিছুতেই বুঝা। যাইবে ন|। 

স্বামী বিবেকানন্দের নুতন ভারত. 'গঠনের যন্ত্র, আশএরয় ও আধার 
হইজ--এই বেদান্তবাদ । হিন্দুক্ন মারাবাদ যেখানে অত্যাধক সংসার- 
বিমুখীনতার প্রশ্রয় দিয়া ছূর্ববজতার নামান্তর মাত্র হইয়াছে তাহা 
তিনি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বেরাগ্য যে শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, 
তাহ ষে শক্তের ভূষণ, অক্ষমের নখে। হিপ্দুর বেদান্তবাদ যেখানে 
অধ্যাত্স-জীবনের রযস্পসঞ্চারে অভিভূত ও আবদ্ধ, স্বামী বিবেকানন্দ 
সেই বেদান্তবাদকে কর্মীবনে প্রয়োগ করিয়া সফল «রিয়া তুলিতে 
আমন্থণ দ্রিলেন। সে আমন্ত্রণ, সে আহ্বান গীতার সেই অমর" 
আহ্বানের মত, £ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌব্বল্যং, ত্যন্কোত্তিষ্ঠ পরস্তুপ”-_ 
দেশের প্রতিত্গশীর প্রীতি ও শ্রদ্ধায়, ও স্বার স্বরপজ্ঞানের ও 
প্রত্যক্ষান্ুভূতির জলন্ত বিশ্বাসে তাহ। পাঞ্চজন্টের আহ্বানের মত 
শুনাইয়াছিল। ৮. 5 

যুগশক্তি ববাস্তবিকই মহাপুরুষের এই আহ্বানে প্রতীক্ষা করিতে- 
ছিল । শাসন নাই, শিক্ষ। নাই, সমাঞ্জব্যবস্থ। নাই, আমার্দের সভ্যতা 
পরমুখাপেক্ষী হইরা একবারে আত্মবিক্রর করিয়৷ বসিতেছিল। 
বাহির হইতে বণিকের তুলাদও ও র।জারু শাসনদ হইতে জড়বাদ 
আপনার গুরুতারে ও প্রভুর খেতাবে গর্বিত ও স্ফীত হইয়া! দেশের 
হৃদয়-সিংহাসন জুড়িয়া বসিতেছিল। ভিতর হইতে অসংযম ও 
বিলাসিত! দেশের চিরন্তন সংঘম ও বৈরাগোর ভিত্তিকে নষ্ট করিতে 
উদ্ভতত। ভারতীয় সমাজের একাপ্নবস্তী পরিবার, গ্রাম্য সমাজ, নান! 
সামাপ্রিক সন্বন্ধসমূহ ব্যক্তির শ্বেচ্ছাচারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছিল। 
সমাজ যখন খণ্ডবিখতা প্রাপ্তির দিকে দ্রুত অগ্রসর তখন সত্য সত্যই 


চৈত্র, ১৩২৪। ] বিবেকানন্দ স্মরণে । ১৪৭ 





একটা বন্ধনীশক্তির নিতান্ত ধয়োজন ছিল । স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রতিত এই বন্ধনীশক্তি ৷ 

পূর্বে ছুই জন তাহার অগ্রে সমাজ বন্ধনের রজ্জব লইয়া আসিয়া- 
ছিলেন। রাজা রামমোহন ও ভূদেব। কিন্তু কালে? কুটিল গতিতে 
আমর! ছুইক্গনকে তেমন নিবিডন্াবে গ্রহণ করিতে, পারি নাই। এক 
জন রহিয়! গেলেন শুধু ব্রান্গধর্ম্ের প্রবর্তক, আর 'এক জন" শুধু সনাতন 
ধর্মের প্রচারক । ৮ ০ | 

স্বামী বিবেকানন্দকে আমণা বরণ করিয়া লইয়াছি, যুগধর্ম্- 
নির্দেষ্টারূপে, যুগপ্রবস্তকরূপে । র্‌ 

কেমন করিয্বা তাহার বেদান্তণাদ সমাজকে টশ্বরাচার ও থখণ্ড- 
বিখণত] প্রাপ্তি হইতে রক্ষা! কৰিল তাহা! বলিতে হইবে না। তিনি 
বলিলেন, তুমি তোমাকে তাল করির] জান, অনুভব কর, সমাজের 
সকলেই যে তুমি, তোমার মুখ দিয়া তাহ'র? আহার ভোগ্যবস্থ গ্রহণ 
করিতেছে, তুমিই ন্লাজারপে এশর্য বিভন ভোগ করিতেছ, 
আবার তুমিই দীনহীন ভিখারীর বেশে প্রত্যেকের গ্হারে দ্বারে দর। ও, 
প্রেম যাচিতেছ । সমাজ যে তোমারই শরীর | তোগমার সুখ দুঃখ 
অন্কুতব যে অন্যের, নিখিল 'প্রাণীর, জগতের সুখ ছুঃখ ভোগের ভিতর 
দিয়া । সমাজের মঙ্গল না হইলে যে তোমার মঙ্গল নাই । সত্যতার 
মুক্তি না হইলে যে তোমার মুক্তি নাই। তিনি আরও বলিলেন, 
তুমিই নারায়ণ, আর এই সমাজ নারায়ণের বিরাট শরীর । তুমি 
দরিদ্রনারায়ণ ছুঃখীনারায়ণ, আতুরনারায়ণের সেবা কর, সেই 
সেবাতেই তোমার ঠিতর ফেপুর্ণ অথচ ক্রমবিকাশমান, বিশ্বব্যাপক 
অথচ জীগিষু আত্মাটি আছে তাহার তৃপ্তি হইবে। সভ্যতার চঞ্চল 
জীবনে মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান যে অপরিসীম শাক্ত অথবা! ভোগ 
প্রদান করিতে পারে তাহাতে চরম তৃপ্তি নাই। বৈরাগ্যেই পরম 
আনন্দ ও বল, সম্তোগে অতৃপ্তি, অবসাদ ও ব্যর্থতা । পাশ্চাত্য 
সভ্যতার প্রতি তাহার এই বজ্রগন্ভীব্র সতর্কবাণী । | 

বিবেকানন্দ প্রচারিত দর্শন আদ্গ হিন্দু সভ্যতার শ্যধন্শ রক্ষার 


১৪৮ উদ্বোধন । [২*শ বর্ষ ৩য় সংখা।। 





সহায় হইয়াছে । তাহার সেবামন্ত্র আঞ্ নূতন ভারতকে, বিচিত্র- 
তাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নূতন ত্যাগ? ও কর্মের পর্মে দীক্ষিত করিয়াছে । 
নৃতন সেবাধন্ম যে শুধু সমাজকে বণডবিখগত। প্রাপ্তি হইতে রক্ষা 
করিয়াছে তাহ! নহে, সাহিতা, শিল্প, রাহ, লোকহিত প্রভৃতি 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহা! ,এক অভিনব ভাবুকতার স্ষ্টি ও বিকাশ সাধন 
করিয়। চলিয়াছে। নূতন ভারতের কশ্পের যজ্ঞশালায় তিনিই প্রধান 
খত্বিকণ আমাদের এই 'যজ্ঞের প্রিয়তম খত্বিকের পূজা আমার 
ভারতের নবীন কর্মোপাসনার দ্বার] । 

স্বামিজী সমাদ্ধের পুনর্গঠনের জন্য সমাজসংক্কার চাহিয়াছিলেন। 
সমাজকে তিনি কম বিদ্রপ করেন নাই, কম তীব্র কযাথাত 
করেন নাই। সকলের মূলে তাঁার হিন্দসত্তার অতীত ও 
ভবিষ্যতের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বদেশবাসীর প্রতি অসীম প্রীতি । তাই 
তিনি যখন তিরস্কার করিয়াছিলেন তাহা সন্ন্যাসীর স্ষেহাধীর্ববাদ- 
রূপে লোকে গ্রহণ করিয়াছিল । বিতিন্ন বর্ণ যে অসংখ্য ক্ষুদ্র শুদ্র 
সন্প্রদায়ে বিভক্ত হইয় পড়িতেছে তাহার তিনি প্রতিরোধ 
করিতে চাহিয়াছলেন । অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিও যে খিবাহ-কর্ম্মকে 
অবশ্যকর্তনা মনে করিয়। সমাজে পরমুখাপেক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধ 
করিতেছে তাহার বিরুদ্ধেও তিনি যুদ্ধ ঘোষণ| করিয়াছলেন, বিশ্ব- 
বিষ্ভালয় ও সংস্কিত শিক্ষার তিনি সংস্কার চাহিয়াছিলেন, লোকশিক্ষার 
বিস্তারকল্পে তিনি ম্যাজিকলগন সাহায্যে নৈশবিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠার 
আয়োজন করিয়াছিলেন, গ্রামে গ্রামে বিজ্ঞান, শিল্প ও ব্যবহারিক 
নিগ্ঠার প্রচার তিনি চাহিয়াছিলেন | হিন্ুধর্ম ও দর্শন সার্বজনীন ; 
হিন্দুধর্ম, হিন্দুর আচার ও অধিকারভ্েদ হইতে তিনি যাহা কিছু 
সন্ধীর্ণ। ঘন্্-ও ভেদজ্ঞাপক, কাহারও আত্মার পূর্ণ বিকাশ ও বিস্তৃতির 
বিরোধী তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । | 

তরুণ সন্র্যায়ীর আশ। ছুনিবার, বাসনা অসীম ছিল। পাশ্চাত্য 
সভ্যতার এশখব্যয ও ভোগের. আড়ম্বরের মধ্যস্থলে দাড়াইয়া গৈরিক- 
বসনধারী যঙ্টিমাত্র সন্বল শ্রামকৃফ্ণশি্যু-সম্ন্যাসী সিদ্ধগুরুর গুরুদারিত্ 
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বরণ করিয়াছিলেন । প্রাড়া ্গগতের নিষ্ঠা, প্রেম, সহান্ৃভুতি ও 
বৈন্াগেোর মৃত্তিমান্‌ বিগ্রহ হইয়। তিনি পাশ্চাত্য জগৎকে এক অশ্তিনব 
মন্ত্রে দীক্ষা! দিবার ভার লইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে তাহার দারিত্ব আরও 
গুরুতর, কর্তব্য আরও কঠিন হুইঘাছিল। তিনি লোকসমূহের যুগ- 
পরম্পরাসঞ্চিত হলাহল পান কর্সিগা, বিশ্ব্ংসারের আন্তি-ছুঃখ- 
ভাবন(দায়ের জটাভার মস্তকে গ্রহণ করিয়া, ললাটে গুরুর আশী- 
বদের চিরনবীন শশীঠিলক,, ধারণ করিয়া আপনাকে সেই জীবন- 
মরণজয়ী বৈরাগীর মহ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্কূর্ষের 
প্রথর দীপততে যেখানে ক্কষক গলদৃঘর্ম হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে নিঘুক্ত, 
তাহার উদ্বেগ ও বেদনা, ভীতি ও নৈরাশ্তঠ তিনি বরণ করিয়াছিলেন, 
যেখানে মাঝিমাল্ল। উতদ্জান গঙ্গায় নৌকার দাড় টানিতে টানিতে 
গান ধধিয়ছে-_মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে 
পারি না_-তাহ।র বিশ্বাস ও বল আপনার করিয়া তিনি তাহাদের 
টৈঠ। লইয়াছিলেন। কালকাতার রাস্তায় কুলী যেখানে গুরুভার 
মোট বহিতে ন1 পাপিয়া দেওয়।লে ঠেস দির স্মাপনার ছুরদৃষ্ট "রণ 
করিয়াছে, তাহার অদৃষ্টকে তিনি খণ্ডন করিতে চাহিয়াছিলেন। 
অসংখ্য. জনপুর্ণ কোলাহলমুখরিত রাজনগরীর উন্মত্ত প্রার জন- 
আ্রোতের দ্রুতপদ্বধঞ্ার তাহার শিরায় শিরায় কল কল্োলিনী স্ুুর- 
তরঙ্রণী সঞ্চার করিঠ। জন-সমূহ মনের শক্তি ও উদ্বেগ পৃতগল্গা- 
বারির মত বিন্দু বিন্দু এমনি পান করিয়া, সকল লোকের উদ্বেগ 
আপনার বিরাট বক্ষে এমনি ধারণ করিয়া, তিনি আপনার হৃদয় 
শান্ত ও শীতল করিতেন ।"' তাহার পর সেই আনন্দ ও শান্তিধারায় 
জগ্কে প্লাবিত করিতে চাহিতেন। কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম, 
কুপ্রথাছুষ্ট সমাজ, অজ্ঞানাচ্ছন্ন জনসমাজজ, পরমুখাপেক্ষী দেশবাসী, 
বিরোধী যুগশক্তির মধ্যে বাংলার পিঞ্জরাবদ্ধ রাজব্যান্তরের বেদন। ও 
নৈরাশ্ত তাহার ভাগ্যে বিধাতাপুরুষ লিখিয়াছিলেন। বাস্তব ও 
তাহার আদর্শের বিরোধ যে তিনি কিছুতেই সহ কর্রিতে পারিতে- 
ছিলেন না, তাই যখন তাহার শক্তি ও সাধনার ' চরম অবস্থা, যখন 
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তাহার অবসন্ন দেহ তাহার] আত্মার অসীম উদ্বেগের উত্তাপ সন্থ 
করিতে একপারে অপারগ না হইয়া উঠিতেছিল, তখন বিধাতপুকৃষ 
তাহাকে সেই দেহ হইতে আপনার বিরাট শংভ্তির ক্রোড়ে টানিয়। 
লইলেন। তবুও তিনি আশা ছাড়েন নাই, ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া 
বলয়াছিলেন, আমি যদি না পাপ্রি, আমার কাজ করিবার জন্য অন্য 
কেহ নিশ্চিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বা করিবেন১-- ্‌ 
ৃঁ উৎ্পব্শ্তভেহ্জ্জ্ি মম কোইপি সমানধন্মী, 
কালোহায়ং নিরবধি বিপুল! চ পৃথ্থী ! 

আমার সমানধণ্্া অন্য কোন ব্যক্তি আছেন বা উৎপন্ন হইবেন-- 
কারণ কালের অস্ত নাই এবং পৃথিবীও বিপুল] । 

শ্বামী বিবেকানন্দের জীবনের 1176) টুকু, তাহার চিত্তের কু। 
আবেগ, তাহার হৃদয়ের অনাহত সঙ্গীত. তাহ।র মর্মের অকথিত 
বাণীই আমাকে সব্বাপেক্ষ! নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে ও আঘাত দেয়। 

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আমাদের সভ্যতা আজ বিষম অগ্রিপরীক্ষা। 
ও 'বপছের মধ্যে -পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য জগদ্খ বিবেকানন্দের 
বৈরাশ্যবাণী আজও শুনে নাই । আমাদের সভ্যতারও সংস্কার 
হয় নাই। “সেই পরান্ুবাদ, পরান্ুকরণ, দাসমসুলভ দুর্বলতা” যাহার 
বিরুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দ *সমস্ত জীবন ধরিয়া অসীম অধ্যবসায়ে 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহ! আজও যায় নাই। আমর] মনশ্চক্ষে 
দেখিতেছি একট] নূতন তারত-_ যেখানে লোকে একমন, সমাস্তঃকরণ- 
বিশিষ্ট হইয়। কাজ করিতেছে, সকলেই আশিষ্ট, বলিষ্ঠ, দ্রড়িষ্ঠ, মেধাবী, 
জ্ঞানে ও কর্শে, ধন্মান্ুণীলনে ও বিদ্যাচচ্চায়ঃ শিল্প ও ব্যবসায়ে প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে এক সরল, সহজ, সতেজ স্বাধীন জীবন গড়িয়া! উঠিতেছে-_-সে 
জীবনে দৈনন্দিন কর্তব্যগুলি কেমন এক স্বরে বাধা, ইন্দ্রিয়ভোগ 
ফেমন বৈরাগ্যের সংস্পর্শে রূপান্তরিত, সেখানে সমাজের প্রত্যেক 
বিভাগ পরম্পরের.কল্যাণে নিয়োজিত, পুরোহিত শিক্ষিত ও যুগধর্ম- 
নির্দেষ্টা, যজমান শিক্ষিত ও অধাবসায়শীল, বৈজ্ঞানিক ব্যবহারিক 
বিদ্তায় নিপুণ, বপিক সাহসিক ও উৎসাহী, কৃষক শিল্পী শ্রমজীবা শিক্ষিত 
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ও শ্রমকুণলঃ শ্রমজীবিগ অ।পনারাই আপনাদের কারখানার 
পরিচালনের ভার পইব্নাছে সেখানে হাট হইতে, বাজার হইতে, 
মুদীর দোকান হইতে, ভুনাওয়াপার উনানের পাশ হইতে, মুচী মেথরের 
ঝুপড়ির মধ্য হইতে নূতন ব্যক্তিত্বের অতিনব পরিচয় পাওয়া যার_- 
তাহাদের আশ। আছে, ভরসা আছেঃ শিক্ষা আছে, স্ুবিধ। আছে। 
নারী সেখানে বিদ্ধধী ও শক্তিমতী হইয়া সমগ্র সমজরকে আপনার 
স্বজজনগৃহঞ্ণপে পানন করিজেছেন -এই জীবন যখন ফুটিয়। উ|9ঠ 
থাকিবে তখনই বিবেকানন্দেত্র হদর়ের অনাগত গত ও রুদ্ধ আবেগ 
মুক্ত হইব! অসংখ্য নন নারীর অক আলোড়িত" কারগ্াা তাহাদের 
জ্ঞানে ও কর্মে উদ্দাম তাবে জাগিয়া উঠিবে। | 

সেই জাগরণের দিনে আ'মরা স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত, সহজ, 
অবাধ ও শ্বাধান পীবন দেখণ। কারণ তিনি যে জীবন অতিবাহিত 
করিয়। গিরাছেন তাহার সফলতা অখেক্ষ। ব্যর্থাই আমাদের 'নিকট 
অধিক শিক্ষ প্র, তাহার সেই অবীবতা--“আমি তাঙ্গিব পাষাণ 
কারা, ঢালিব করুণাধারা, গত প্লাবিষ্ব। বেড়াব গাহিয়। আকুল পাগল 
পারা”--হহা। উহার তৃপ্ত ও আনন্দ অপেক্ষা আ্ামাদের সাধনার 
শ্রে্ঠতর ধন । 

যে দিন সে জাগরণ আসিবে, সে দিন,নুতন যুগের নুতন যুগশক্তির 
উপযোগী কর্তব্য আমর। সম্পাদন করিব--সনাজে, শিক্ষায় বিদ্যান্ধু- 
শ্ীলনে, রাষ্রশিল্পে, সাহিত্যে আমরা জাতীর প্রাণধারটি খুঁজিয়। 
বাহির করির আবার নূতন ভাবে সকলই গঠন করিয়া! তুলিব। 
বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য গীভ্যতা নিকট আরও নুতন নূতন জটিল 
ও ছুর্ধহ মণ্য! উঠিয়াছে। বৈষয়িক সমস্তা, শ্রমজীবিসমস্ত1, সম।জ 
ও রাষ্্রপংগঠন সমস্যা, অন্তজ্জাতীয় সমস্া, শাস্তি সমস্তা নূতন ভাবে 
হিন্দু সত্যতা ক বুঝিতে হইবে ও পেই সকল সমহ্যার সমাধান করিতে 
হইবে। যুদ্ধের মুধ্যই হউক, বুদ্ধাবসানে হউক, হিন্দু সভ্যতা 
যদি এখন বাচিয়া থাকে তবে ইহা সে কারবেই- কারণ প্রতিক্রিক্নাই 
যে জীবনের চিহু । 


১৫২ উা্বাধন। [১*শ বর্ধ--৩দ্ সংখা] । 





সে দিন হিন্দু সত্যতার অন্তঃস্থল হইতে পরিব্রাজক আবার 
বাহির হইবেন একটা আত্মঘাতী সভ্যতার হস্ত হইতে শাণিত 
তরবার কাড়িয়। লইবার জন্য । তিনি হিংসাপ্রগীড়িত পাশ্চাত্য 
জগৎকে ন্নেহার্উকণে বলিবেন, মা! হিংস। কাহাকে হিংসা করিতেছ, 
মারিতেছ, কাটিতেছ,_তোমাক্ষেই ত। আপনাকে কেহ কখনও 
হিংসা করে না" বিজ্ঞান সম্যতার শক্র হইয়াছে । বিজ্ঞান-কাঁল- 
সর্পের বিষদন্ত তিনি উত্পাটন.করিয় খ্ুহাকে দিয়া শিব ও স্রন্দরের 
লজ্জা] নিবারণ করাইবেন, সত্যের অলঙ্কাররূপে সাজাইবেন । বিজ্ঞান 
বলিতেছে, হিংসার ভিতর দিরা জীবের উন্নতি। পরিব্রাজক 
বলিবেন, জীবের পক্ষে যাহা সঙা, মানুষের পক্ষে তাহা মিগ্যা। 
সমাজের বিতিন্ন শ্রেণী পরস্পরের শ্রতগ্িরণ করিতেছে ; পরিব্রাজক 
বলিবেন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যদি পরস্পরের বিরুদ্ধাচর্ণ করে, শবে সমাজ- 
দেহের অকলাণ। ্জাতিগণ ভূমি ও অর্থলোভে পরস্পরের প্রাতছন্দরী 
পরিব্রাজক বলিবেন, জাতির নিকট সাহিত্য, আর্ট, অধ্যাত্স-সাধনাই 
আনল সম্পদ; ভাহাই সর্বকালের ও সর্বজানির । তাহাদের 
পু্টিবিধানে একেকুস্বার্থসাধন নহে, সকলের কল্যাণবিধান। বিভিন্ন 
জাতিসমুদয় নারায়ণের বিরাট আত্মা। প্রত্যেক জাতির বিশিষ্ট 
সাধনায় & বিরাট ক্রমবিকাশমান আম্মার এক একটি স্বতন্ত্র তাব ও 
ক্রিয়া অভব্যক্ত, এবং শাহার নিরোধে সেই বিরাট আত্মার হিংসা 
ও অবমালনা। সেদিন পরিব্রাজক পাশ্চাত্যের সর্বজাতিসভায় 
অহিংসা, মৈত্রী ও সখোর মন্ত্র প্রচার করিয়া বলিবেন, জাতিতে 
জাতিতে সখাবন্ধনে ও পরস্পরের কল্যাণসঞ্ধনে সেই অনন্ত দেবেশ 
জগন্লিবাসের প্ীতিসাধন। | 

রোমীয় সভ্যতার বিজয়ের যোহ. যাহ! অতীতের কত শতাব্দী 
ধরিয়। পাশ্চাত্য জগৎকে বিপথে প্রেরণ করিয়াছে, বর্তঙ্গান সভ্যতার 
হিংঅ ও পরুশ্রীকাতর জাতীয়তা, যাহা ভগবানের শান্তিকাজ্যে অবিচ্ছিন্ন 
যুদ্ধ বিগ্রহের আয়োজন করিয়াছে, তাহ?র এতকাল পরে একাস্ত বিনাশ 
সাধন হইবে । হিন্দুর এই জগছ্িজয়ের নেতা হইবে সীজার, 


চৈত্র, ১৩২৪। ] বিবেকানন্দ স্মরণে । ১৫৩ 





নেপোল্য়িন নহে, তাহার উপকরণ হইবে 'সেনাবল নহে, তাহার 
নেত] ও উপকরণ হঃবে পরিক্রজক ও ধৈরাগী এবং তীহাঁদের অলক্ষ্যে 
বুদ্ধ' অশোক, ভিক্ষু ও শ্রমণগণের অশরীরী আত্মা চঞ্চল হইয়া 
আপনাদের শাস্তিনিবাঁস ত্যাগ করিয়1, বিশ্বজগতের অসংখ্য লৌহবজ্ম 
ও বাণিজ্য পথে পরিব্রাকের অগ্রে অশ্রে বিচরণ করিতে করিতে 
তাহার জ্ঞান, প্রেম ৭ কর্মের বিপুল বিশ্ববজ্ছের স্বস্তিবাঁচন করিবেন । 

সেদিন বেলুড মঠের নিভূত কোঠায় তীর্থযাত্রীর বিপুল সমারোহ, 
দক্ষিণেশ্বরের গঙাহটে কুললম্ম্ীগণ স্তবগান করিতে করিতে নির্মিমেষ- 
নেত্রে প্রাতঃকর্যযকে বরণ করিবে, হরিনামগানমন্ত বৈরাগী সেদিন 
গৃহে গৃতে অধিকতর সময় যাপন কনিবে, আগতশ্রী পল্লীগ্রামের কৃষি-, 
শিল্পবিগ্ভালয়ে, শ্রমজীবিগণ্েরে স্বচালিত কর্মশালায়, আমাদের 
নৈশবিগ্ভালয়সমূহে সেদিন অফুরম্ত উৎসব। সেদিন মায়াবতী ও 
নৈনীতালের গিরিণনতন্ব নুতন সৌন্দর্যে বিভূষিত “হইয়া! ' অভ্যন্ত 
পথিকের দৃষ্টি হরণ করিবে, হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গে নক্ষব্রথচিত রাত্রি 
মনকে আরও উদাস ও ব্যাকুল করিবে কাশীতলনাহিনী গঙ্গা আরও 
দ্রুতগতিতে সমুদ্রের দিকে ধাবমান হইবে' মাদ্রাঞ্জু বন্দরে সমুদ্রতরঙ্গ 
নাচিতে নাচিতে তাহাদের হর্ষ জ্ঞাপন করিবে,_আর অনস্ত শস্য- 
মলা, সহঅক্রোতস্ব তীমাল্যধারিনী বাংলাদেশের সে রূপের কথা 
কিবলিব! আপনার] কি সেরূপ দেখিতেছেন? সে জাগরণ কি 
আসিয়াছে? বিবেকানন্দ কি আসিয়াছেন? আপনারা অন্ুতব 
করিতেছেন, আপনারা বলুন । 

সেই জীবনই ধন্য য্/হা বর্তমানে আবদ্ধ নহে, যাহা অতীত হয় 
না, এবং যাহা বর্তমান ও অতীতের সমস্ত সঞ্চিত শক্তি পুন্মীভূত 
করিয়। নৃতন সাব ও রূপ গ্রহণ করিতে করিতে চির অগ্রসর 1* 


* বিগত ১৯শে ফেব্রুয়ারী কলিকাত। বিবেকানন্দ সে(সাইটী কর্তৃক অনুষিত স্বামী 
বিবেকানন্দের বাংসরিক স্বৃতিনচায় ইউনি ভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে পঠিত। 


স্বগ্তত্ব ॥ 


(ডাক্তার শ্রীসবুসীলাল সরকার । ) 
| (৩) 

স্বপ্রতৃত্ব আলোচন করিলে জানিন্কে পারা যায় ষে আমাদের 
মন যেন কয়েকটি স্তরে বিভক্ত । বাশ্বস্তরের মানিক ক্রিয়। সকলই 
আমরা জাগ্রৎকালে" জানিতৈ পারি ; কিন্তু নিশ্বস্তরে যে সকল ক্তর্রিয়। 
' হয়, তাহা আমানের জাগ্রৎকালে অনুভূত জ্ঞানের দ্বারা ধরিতে পারি 
না?) তথাপি এ স্তরের (509০০011501,)5 ) ক্রিয়া সকলই আমাদের 
বাহা জ্ঞানগোচর মানসিক ক্রিয়া সকলকে প্রধানতঃ নিয়মিত করিয়া 
থাকে | সাধক গাহিয়াছেন+ 

“ুমাইলে যে জেগে থাকে সে তোমার গুরু বটে-__-আছে 
সে দেহের মধ্যে, ধ্যান কর তায় অকপটে” --এই গীতি দ্বার। 
তিনি কি মনের & অজ্ঞাত স্তরের প্রাধান্ত প্রকাশ করিতে চে! 
করিয়াছেন ? 

ডাক্তার ফ্রড (71০8) সনের এ নিক্বস্তরের ক্রিয়। সম্বন্ধে 
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করিয়া এই শিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, 
কামনাসমূহ কেবল যে আমাদের মনের বাহ স্তরে থাকে এত নহে, 
কিন্ত নিম্মন্তরও উহাদের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়; তবে এ বিষয় আমরা 
সাধারণতঃ জাগ্রং অবস্থার উপলব্ধি করিতে পারি না। আবার 
অনেক অগ্্রীতিকর বিধয়: আমর! নিজের নিকট প্রকাশ হইতে 
দিই না, ইহ প্রত্যক্ষসিন্ধ -উহারই নাম আত্মবঞ্চনা। এ আত্ম- 
বঞ্ধনাপ্ধপ বিনাশের পথে মানব কি প্রকারে ধারে ধীরে অগ্রসর হয় 
তাহা গীতাকার এইব্ধপে প্রকাশ করিয়াছেন । 

ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্ভেব,পজায়তে । 
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোইভিজায়তে ॥ 


হি 14 .. স্া্ীতত্ব। ১৫৫ 


* ক্রোধান্তবতি সম্মোহঃ সন্মোহাৎ স্বতিবিভ্রমঃ। 
স্বতিভ্রংশাৎ বৃদ্ধিনাশে। বৃদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ 
২য় অধ্যায় ৬২, ৬৩। 
রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন-_ 
যা আমায় ঘুরাধি কত; » 
কনুর চোখ ঢাক বলদের মত। 
ভবের ,হাটে জুড়ে দেয়ে মা, 
পাক দ্দিতেছ অবিরত। 
একবার খুলে দে ম!' চোখের ঠুলি. 
দেখি মা তোর অভয় পদ ॥ 
মনস্তত্কের পূর্বোক্ত সত্যই« উহার দ্বারা নিরূপিত হইতেছে। 
আমাদের মনের চক্ষে কাম না কামনার ঠুল্ি রহিয়াছে বলিয়াই 
আমরা ভবের হাটে ঘুতিতেছি, অথচ আপনাকে ক্ষুত্মান 
বলিয়া মনে করিতেছি । মনের নিয়স্তরে অবস্থিত সংস্কারগুলিকে 
যখন আমর। ধরিতে পারিয়া। দুর করিরা দিতে দমর্থ হইব তখন 
আর আমাদিগকে সংস্কারসমূহের ঠুলিঘারা চালিত হইতে হইবে 


না। 
পরমারাধ্য শ্রাশ্রীরামকঞ্চ পরমহংয়দেব কামকাঞ্চন ত্যাগের 


উপদেশ দ্বারা আমাদিগকে মনের নিরস্তরের বাসনাসমূহকে পর্য্যন্ত 
ত্যাগ কপিতে বলিরাছেন। মনের নিম্বস্তরকে কামনাশৃন্ঠ বা হীন সংস্কার- 
রহিত করিতে ন। পারিলে সাধ+ পুর্ণ সংযমে কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারিবে না এবং এ বিষয় যবে করিতে পার। যায় "াহা তাহার জীবনের 
নান। ঘটন। হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় । যথা -. 

নিদ্রার সময়েও কাঞ্চনস্পর্শষাঞ তাহার হস্ত সঙ্কুচিত ও অবশ হুইয়া 
যাইভ। ব্যাধি আরোগ্য হওয়। '্সথব। অন্ত কোন হীন কামনার 
সিদ্দির গন্য তাহার পদধূলি লইলে তিনি পদ্দকুলে, বৃশ্চিকদংশনের 
ষন্নণ। অন্ুুতব করিতেন । মনের অন্তরতম স্তর হইতে হীন কামন।- 
সমূহ সম্পূর্ণভাবে বর্জিত হইয়াছিল বলিয়াই স্টাহার নিদ্রা 


১৫৬ উদ্বোধন । [| ২*শ বর্ধ--৩র সংখ্যা । 


সময়েও দেহ এ ভাবে স্বত্ঃ নিয়ন্ত্রিত *হইত--উহা। দ্বার! ইহাই 
প্রমাণিত হয়। 





যনের নিয় ৭ অন্তরতমন্তরসমূহে কামকাঞ্চনাসক্তির মুল নিহিত 
থাকায় উহ) আমাদের জাগ্রৎ মনের প্রবৃত্তি সকলের পরিচালক 
হইনন। রহিয়াছে, এ কথা বলা হইরাছে+ তথাপি উহা যে অপর 
অসাধারণ বিভূতি সকলের আধার, তাহ। স্বপ্ৰাবস্থার প্রত্যক্ষ সকলের 
দ্বার। যধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হম়। তর ॥ 

স্বপ্নে কখন কখন নূতন রকমের মানপিক ক্রিয়ার প্রকাশ দেখ! 
যায়। ইহাকে 75177১৭10০৩ অথবা স্বপ্রের দুরণন্ভী পদার্থ দেখিবার 
শক্তি বল! যাইতে পারে । ইহাতে স্বপ্ন দর্শনকারী দূরের ঘটনার ঠিক 
অন্থরূপ দর্শন করেন, অথবা ভবিষ্যতের ঘটনার "পষ্ট আতাস প্রাপ্ত 
হন।, কিছু তবিষ্যৎ ঘটনার জাভাস অপেক্ষা দুরের ঘটনার অহ্ুর্ূপ 
দর্শনই অধিক সময় হইয়] থাকে । বিশেষ বিশেধ জাতির মধ্যে স্বপ্নের 
সংজ্ঞা অগ্সারে ভবিষ্যৎ ঘটন। বুঝিয়া৷ লইবার প্রথাও প্রচলিত আছে। 
ধেষন আমাদের দেশে স্বপ্রে সর্পদংণশন বংশবৃদ্ধির পরিচায়ক বপিরা 
প্রনাদ আছে। “দৈবক্রমে কখন কখন এরপ হইয়াও থাকে। কিন্ত 
সকল ন্বপ্রই ষে কোন ন। চোন তবিব্যৎ ঘটন। প্রকাশ করে, এ বিয় 
বৈজ্ঞানিকতাবে এখনও প্রমাণিত হয় নাই ।* 

আমন্রা পৃর্ব প্রবন্ধে দ্বেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি স্বপ্নে কিবূপে 
অজ্ঞাত মনের লুপ্ত স্বতি এবং জাগ্রৎ মনেরও অস্পষ্ট অন্থভূতি- 





1 রর পর ও রর প্রা তা তো পা ০ বা পপ সপ ০ সস আর এ মা রা 


ররর হা ৬৪ রাজ 


* আমাদের দেশে 'কাকচরিব্র' পুস্তকের মত বপনব্যা 1 করিবার জগ্চ কতকগুলি 
পুস্তক আছে। এগুলি বেজ্ঞানকভাবে লিখিত নহে। পাশ্চাত্য দেশে এরূপ 
কাকচরিত্রের মতন স্বপ্নব্যাখ্যা-পুস্তক অনেক অ'ছে। দৃষ্ট।ন্ত হ্গরূপ ইংরাজীতে 
1)161115১--79016151)50 চ1)0 15120006551 11706610)140801085-71009 0০ 2, 
১111৩7 বলিয়া একখা।ন পুস্তকের উল্লেখ কর যাইজে পারে। যদিও এই পুস্তকের নাম 
দ্প্রের বৈজ্ঞানিক বাাগ্যা বলা হইয়াছে, কথাপি বৈজ্ঞানিক চিসাবে উহার 
মুলা কাঁকচরিজ্ের মত । 


চৈত্র, ১৩২৪। স্বপ্রতত্ব । ১৫৭ 





সমূহের পুনরুদ্ধার হয় । 

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াগিয়াছেন -- ূ্‌ 

“অশেষ-জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির আকর ব্রহ্ধ, প্রত্যেক নরনারীর 
অভ্যন্তরে স্বপ্তের হ্টায় অবস্থান করিতেছেন, সেই ব্রঙ্গকে জাগরিত 
করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেপ্ত। এ কথা অন্তপ্রকারে এইভাবে বলা 
যাইতে পারে,_মানবের ভিতর যদি জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত প্রবণ 
বিদ্যমান না থাকিত হাহা হৃইলে সহজ চেষ্টাতেও সে কথনও জ্ঞানী 
ব1 শক্তিমান হইতে পাঁরিত না।” 

মনে? যে অংশ মামাদের নিকট অপরিচিত হউযর়1 রহিয়াছে এবং 
স্বপ্ন দ্বার! যাহার অসাধারণ ক্ষমতার বিষ আামরা ইন্ধপে মধ্যে মধ্যে 
পাইয়া থাক তাহা কি স্পূর্নোক্ত এই স্ুপ্ুব্রদ্মেরই ক্ষমতা ? 
মনের নিজের ধিশেষ শ'মতার দ্বার। এ অজ্ঞাত অংশ স্বপ্নকালে 
তথা আবিষ্কার করিয়া জাগ্রৎ মনকে জানাইয়। দিয়াছে; 
এইরূপ দাগ অনেক আছে, নিয়ে কতকগুলি উদাহরণ 
দেওয় গেল । | 

মারুকয়েশদে দব্ভারসে (11710185535 0৩ 05915191550) একজন 
প্রসিঙ্গ গণিতশান্্বিদ ছিলেন। তিনি ২২বৎসর বয়সের সময় জটিল 
অঙ্কশাপ্রের উতৎ্কষ্ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন? তিনি যখন অঙ্কণাস্ত্রের কোন 
কঠিন প্রশ্নের মমাধান করিতে পারিতেন না, তধন তিনি পুমাইয়। 
পড়িতেন; স্বপ্রে শাহার প্রশ্নের সমাধান হইয়া যাইত, এবং 
তিনি জাগিলে উক্ত সমাধান তাহার মরণ থাকিত। লেখকের 
নিজ জীবনের9 একটি ঘটন। ম্মব্রণ আছে যাহাতে তিনি 
জ্যামিতর একটি কঠিন সমস্যা নির্রিত অবস্থায় সমাধান করিয়া 
ছিলেন। কেবানিস্‌ ! 021২৭) জাগ্রৎ অবস্থার যে সকল কুট 
রাঞজজনৈতিক বিয়ের মীমাংস। করিতে পারিতেন না, নিদ্রিত অবস্থায় 
সেই সকলের মীমাংস! হইয়। যাইত । ও 

একজন আইনব্যবসায়ী একটি জটিল মকদ্দধমার কাগজপত্র 
পড়িয়। উহার মন্দ্দোদ্ধার ও তাহার মকেলের হ্বপক্ষের হেতুগ্চলি 





১৫৮ উদ্বোধন । [ ২*শ বর্ধ_ওর সংধ্া!। 





সংগ্রহ করিতে পারিতেছিলেন ন!। তিনি সেই মকদ্দমার বিষয়, তাবিতে 
ভাবিতে রাত্রে ঘুযাইয়। পড়েন। তাহার স্ত্রী রাত্রে লক্ষা করেন যে, 
তাহার স্বামী হঠাৎ রাত্রে উঠিয়। কতকগুলি কাগজ লইয়া লিখিতে 
আরম্ভ করিলেন। প্ররূপ কতকক্ষণ লিখিয়া আবার ঘুমাইয়া 
পড়িলেন। পরদিন স্বামী তাহৰর স্ত্রীকে বলিলেন ঘে, তিনি তাহার 
যকদদমার বিষয়' ভাবিয়া চিন্তিয়া বিশেষ কিছু স্থির করিতে পারেন 
নাই, কিন্ত তিনি যেন স্বপ্নে এই বিসয়ের, অতিসুন্দর মীমাংস করিয়া - 
ছিলেন । এই কথাশুনিয়। তাহার স্ত্রী গতরাত্রের লিখিত কাগক্জ- 
গুলি বাহির করিয়। দিলেন । স্বাযী স্বহস্তলিখিত এই মকদ্দম। সন্বন্ধে 
* এপ নুযুজিপূর্ণ মীমাংসা করা রহিয়াছে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া 
গেলেন । ৬ 
টারটিনি (1:71$6171) বলিয়া একগন সঙ্গীতজ্ঞ 'শয়তানের রাগিণী' 
(7)87175 ১০7%(৪ ) বলিয়া একটি নূতন রাগ্সিণী পাশ্চাত্য সঙ্গীত- 
শাস্ত্রে সংযোজিত করিয়াছেন। এই রাগিণী আছিফারের ইতিহাস 
এইরূপ । তিনি একুরাত্রে স্বপ্র দেখিলেন যে তিনি ষেন আপনাকে 
শম্মতানের নিকট ধ্বক্রয় করিয়া ফেলিলেন । অর্থাৎ 155. ( ফষ্টরের ) 
গল্পের মতন তাহার শয়তানের সহিত সর্তত হইল যে, কিছুদিনের জন্য 
শয়তান তাহার দাসস্বরূপ হঙ্ুয়া'আজ্ঞ। পালন করিবে, পরে এ কার্য্যের 
মূল্যস্বরূপে শয়তান তাহার আত্মার অধিকারী হইবে। পরে তিনি 
তাহার নিগ্ধের বেহাল! শয়তানকে দিয়। তাহাকে একটি গৎ বাজাইতে 
অনুরোধ করেন। শয়তানের বাগ্ভ এরূপ অত্যাশ্চর্য্যরূপে সুন্দর হইল 
ষে টাব্রটিনি জাগিয়। উঠিয়া! লাফাইয়। নিক্কের বেহাল! হন্তে লইলেন। 
শয়তানের নিকট শুন! স্বর তাহার কানে তখনও বঙ্কার দিতেছিল। 
ঘেস্ুুর স্বপ্নে শুনিয়াছিলেন, তাহা '৩নি নিঞ্জের বেহালায় আয়ত্ত 
করিবার চেষ্টা করেন। যাহা শুনিযাছিলেন। ঠিক তাহা 
প্রকাশ করিতে পারেন নাই, তবে যতটা পারিয়াছিলেন তাহা 
শয়তানের রাগনী? বলিয়া পাশ্চাত্যের সঙ্গীত-শান্ত্রে লিপিবন্ধ 
রহিয়াছে। 


চৈত্র, ১৬২৪।] স্বপ্নুতত্ব । ১৫৯ 





সাহিত্যও হ্বপ্রলন্ধ জ্ঞান্দের দ্বার] পরিপুস্ট হইয়াছে, ইহারও জনেক 
দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ আছে। আর এএল টিভেন্সন্‌ (7২. 14 50৮০11501) 
্প্রদৃষ্ট দৃশ্য লইয়াই গল্প লিখিতেন। তিনি একটি গল্পের 
বিষয় স্থির করিয়া লইয়! ব্রাত্রে নিদ্র। যাইতেন । স্বপ্রে তাহার গল্পের 
নায়ক নায়িক! প্রভৃতি যেন রঙ্গমঞ্জে আবিভূততি হইয়। গল্পের অভিনয় 
করিত। তিনি প্রতাহ স্বপ্নে বাহ! দেখিতেন তাহা! লিপিবদ্ধ করি- 
তেন। একদিনের স্বপ্রে সমস্ত গল্পটি ফুরাইত না। পুর্বরাত্রে 
যাহা স্বপ্র দেখিতেন পরের রাত্রের ম্বপ্র তাহার পরের ঘটন। 
হইতে আস্ত হইত । এইরূপে গল্প চগিত। জেমস্‌ পেন, (181৩3 
7৪51)€) ধিনি একজন বিখ্যাত লেখক, তিনি একস্থলে লিখিয়। 
গিয়াছেন, ছ্িতেন্সন্‌ (3:5৮/১০৪। ) নিজের স্বপ্রলন্ধ অভিজ্ঞত। 
অবলম্বন করিয্না তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ € 131-06111 ৪৭ 
[70০ ) লিখিয়াছেন । 

ডাক্তার ক্রুভ কবিত্বের একটি চমৎকার কৌতুহলপ্রদ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । তীহান মতে কবিত্ব আমাদের বাহা "বা জ্জাগ্রৎ মনের 
ব্যাপার নহে, যে মনের দ্বারা আমর। স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করি, ইহ] সেই 
অজ্ঞাত মন হইতে উদ্ভৃত। এই জন্য কবিতার ভাব অনেক স্থলে 
স্বপ্রময় । স্বপ্ন যেমন ভাবগুলিকে অনেকগ্ছলে চিত্রাকারে অন্কিত 
করিয়া যায়, কবিতাতেও ভাবসযূহ সেইরূপ চিত্রের আকারে 
আঙ্কত হয়। ন্বপ্রের ভাবের ম্তায় কবিতার ভাবও অনেক স্থলে সহজ 
বোধ্য হয় না, তথাপি তাহ! আমাদের সেই অঙ্গাত মনের নিয়স্তরের 
তন্ত্রীতে এমনভাবে প্রতিঘাত করে যে মামর! তাহার সকল অর্থ সম্যক্‌ 
নির্দেশ ও প্রকাশ করিতে ন! পারিলেও উহার ভাব বুঝিয়াছি বলয়! 
মনে হয়। মনে করুন; একজন উচ্চকার্ষো ব্রতীর মনের গভীর স্তরে এই 
প্লাব রহিয়াছে যে, তিনি কখনও লোক প্রতিষ্ঠা চাহিবেন না, 
হয়ত তিনি একদিন স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি মানগঠছের গোড়ায় 
ছাই ঢালিতেছেন, কিন্তু এই ন্বপ্রের প্রকৃত তাৎ্পর্য্য কি তাহা 
তিনি নিজেও বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু এমন হুইতেও 
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পারে যে বহুদিন পুর্বে * তিনি “মাঁনের গোড়ায় না দ্রিলে ছাই, 
মান কি মিলে কথার ছলে” এই সঙ্গীতের এ্রঁ-চরণটি 
শুনিয়াছিলেন। 

কবিতাতেও কবির মনের অনেক গুঢ় 'ভগাব তাহার 
নিজের অজ্ঞাতে চিত্রাকারে * পরিষ্ফুট , হইয়া উঠে। দৃষ্টাস্তস্বরূপ 
কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশত্বের “সোনার তরী” কবিতাটির 
আমরা উল্লেখ করিতে পারি । এইরূপ কনিতার অর্থ স্পষ্ট নহে 
বলিয়! ্ষবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্পঞ্টার্থ কবিতা অপেক্ষা 
এই অশেণীর কবিতা নিকুষ্ট বলিয়াছেন। তিনি, “সোনার 
তরী” কবিতার সমালোচন1 উপলক্ষে এই শ্রেণীত্র কবিতাকে অর্থহীন 
কবিতা বলিয়। বিরুদ্ধ-সমালোচনা $ঁর্রিয়াছিলেন। কিস্তু য্দি ফ্রুডের 
কথা সত্য, বলিয়া ধন্বা যায়, তাহ হইলে স্বীকার করিতে হয় স্বপ্নের মত 
কবিতার অন্তনিহিত গুঢ়ভাব এবং ইঙ্গিতই যেন কবিতাকে শবিকতর 
প্রাণময় করিয়া তুলে । দৃগ্ঠহিপাবে “সোনার তরীর” চিত্র এইরূপ' 
'“চতুদ্দিকে জলবেটিত ক্ষেত্রের মপ্যে কেহ তাহার বহুদিনের পরিশ্রমে 
যে ধান্ঠিগুচ্ছ “ফলবণ্ভী হইয়া স্বুপকু হইগ়াছে সেই রাশি বাশি 
ধান্যা কর্তন করিয়া স্তপ করিতেছেন ;৮-তিনি সোনার 
তরীতে তাহার, সেই "ধাশ্টি অথবা স্বরুত কর্মফল রাশি তুলিয়া 
দ্রিলেন কিন্তু এ তরীতে তাহার নিগ্গের স্থান হইল না, তিনি রিক্ত 
হস্তে নদী তীরে একাকী পড়িয়া রহিলেন।” এই চিত্রে কবির 
অন্তরের গুঢ় আত্মসমর্পণের ভাবই পরিস্ষ,ট হইয়াছে + “চির জীবনের 
সকল ফল সোনার তরীতে তুলিয়। দ্িব,কিন্তু নিজে সে তরীতে স্থান 
জুড়িয়া৷ রহিব না। কর্মফল জগৎকে দান করিব, কিন্তু প্রতিষ্ঠা হইতে 
নিজেকে নির্বাসিত করিব এই গুঢ় তাবটি এইরূপে চিত্রাকারে অক্কিত 
হইয়াছে বলিয়া আমাদের সহজ বোধা না হইলেও আলোকরশ্মি যেমন 
ইথারে স্পন্দন, উৎপাদন করে, তেমনি কবির ভাব আমাদের ভাব- 
রাজ্যে একটি অনুভূতির কম্পন উৎপাদন করে, ভাব ভাবকে স্পর্শ 
বার সজাগ করিয়া তুলে সুতরাং অর্থ স্পষ্ট না৷ বুঝিলেও মনে 
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হয় যেন কবিতার সুংরণ সহিত আমাদের মনের স্ুুরটিও মিলিয়া। 
যাইতেছে । 

কবিতার সহিত স্বপ্রের অপর এক মিল, ছ্ার্থবোধক বাক্যে। 
যেমন “মানের গোড়ায় ন। দিলে ছাই, মান কি মিলে কথান ছলে” 
এখানে এক “মান” শব্দটিই, দ্ধযর্থবৌধস্ক হইয়া ,কবিতাকে প্রাণময় 
করিয়াছে। অর্থের হিপাবেও গোল নাই, মান গাছের' গোড়ায় ছাই 
দিলে মান গাছ যথপহ বৃদ্ধি ""্পায়। সন্মান তুচ্ছ করিলে রাশি 
রাশি সন্মান আপনা হইতে আপিয়। জুটেঃ ইহাঁও সত্য । আবার 
দযর্থবোপক “মান” শব্দটি কবিতায় এইরূপ ভাবে গ্রাথত করায় ভাবটি 
যেরপ সুস্পষ্ট হইপ়াঁছে শাহা অনেক কথাঁতেও সেইরূপ বুঝান যাইত 
না। এখানে কবিতার সহিত শ্বপ্পের আর একটি মিল উদ্লেখ করা 
যার, সেটি অন্ন কথায় ভাবকে বিস্ততন্ধপে প্রকাশ করা। 
ক্রু পুধাইতে চেষ্টা কনিমাছেন এপ চিত্র সহায়ে 
ভাব প্রকাশ কেবল কবিতাতে নহে, সাধারণ হস্ত কৌতুকেও 
যে ব্রুস থাকে তাহাতেও লক্ষিঠ হয়।" পরিহাসে অনেক 
সময়ে একটি সামাগ্ত শব্দে ভিশুপু অনেক অর্থ থাকে। ফ্রড 
বলেন এই পবধিহাসরসও আমাদের লপাধারণ মনোঙ্জগতের 
নহে, ইন! স্বপ্ররাঙ্যের্ মনের নিকট হইতে ধার করিয়া! লওয়] হইত 
থাকে । অতএব রূপকেঃছ্যর্থুক্ত বাক্যে, অথব! সঙ্কিপ্তের মধ্যে বহুলার্থের 
যাহাতে প্রকাশ সেইরূপ রসিকতা অমুদ্ধয়ে ভাহার মতে স্বপ্ন 
রাজ্যের ছাপ মারা ব্হিয়াছে। একজন অপরের ভাবকে একটি 
ভাবময় চিত্র গঠন করিরা ' পরিহাসন্ছলে আঘাত করিল, সেও 
আবার সেইব্ূপেই তাহার পাল্টা! জবাব দ্িল। এইঞ্চপ ভাব- 
র্বাঙ্গের চিত্রে বস্ততন্ত্রত1| থাকে না, তথাপি উহাতে স্বপ্ররাজ্যের 
ব্যাপারের গ্চান্ন পরম্পরের ভাবের উপর ঘাত প্রতিঘাত হয়। একজন্‌ 
বন্ধুকে রাসকত। করিয়া] বলিতে চায় যে “তুমি ছুটী 'লইত্বা বেশ মদ 
খাইয়! কাটাইতেহ ।” সেতাহার বন্ধুকে লিখিল তোমার £10৩- 
15091102555 কেমন কাঁটিতেছে 1” £1001891 এবং 150110455 এই 
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দুইটি কথ! মিলাইয়৷ ( 812017-)1107)55) একটি নূতন সংক্ষিপ্ত কথ 
সষ্টি করিয়। ভাঁব প্রকাশ করিয়। ফেলিল, এখানে এইটিই রসিরুতার 
প্রাণ। ফ্রড দেখাইতে চাহিয়াছেন ষে বাক্যসমূহের 
এরূপ অপূর্ব জমাটবীধ। (00180918570101) ১) স্বপ্ররাঙছ্যের 
অন্গকরণে হইয়া থাকে | .ফ্রু্ড পাশ্চাত্য দেশ-প্রচপিত রসিকতার 
অনেক দৃষ্টান্ত ' দিয়া রসিকতা বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্ত বুঝাতে 
চেষ্ট। রুরিয়াছেন। আমাদের দেশ:গ্রচলিত রসিকতার মধ্যে 
খু'ঁজিলেও ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি সেকালের 
রসিকতার দৃষ্টান্ত 'এখানে উদ্ধত *রিতেছি,এইটিতে দ্ধ্যর্থ সহায়ে ভাবের 
দ্বারা ভান প্রতিহত হইতেছে বুঝা যান । | 

একজন ব্রাহ্মণ পথে যাইতে যাইতে একটি শিবমন্দির দেখিতে 
পাইলেন। তিনি একটু অধিক শান্ত্রজ্ঞ এবং নিন্গেকে বিজ্ঞ বলিয়া 
জানেন। অতএব এই মন্দ্িবস্থ শিবলিঙ্গ যদি কোন নীচজাতির 
স্থাপিত হয় তবে তাহার মত নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণের প্রণাম করা উচিত 
নয়,অথচ শিবপ্রণাম,করাও শাস্্রাদ্দেশ। অতএব দ্বিধাগ্রন্ত হইয়। ইতন্ততঃ 
করিতেছেন এ সময় আর একজন ব্রাঙ্ষণকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া 
তাহাকে পণ্ডিত বোধে জিজ্ঞাসা করিলেন । 

“কিস অবম্‌ শম্ত,ঃ স্বরভ্ত,ঃ ? 

এই শত্ত, কি স্বয়ন্ত,? অর্থাৎ অন্যের দারা স্থাপিত না মৃত্তিকা 
ভেদ করিয়। নিজেই প্রকাশিত হইয়াছেন? 

দ্বিতীয় ব্রাঙ্গণ উত্তর করিলেন__“নায়ম্‌ স্বয়স্ত,ঃ কিন্তু শন্,৪” 

ইনি স্বয়স্ত, অর্থাৎ ব্রহ্ম নহেন, কিন্ত শিব 

তাহাতে প্রথম ব্রাঙ্ষণ কিছু আশ্চর্য্য হইয়। জিজ্ঞাস করিলেন, 

“স্বয়ং ভূ ভবতি ইতি ব্যুৎপত্তা। কিম্‌ স্থয়ন্ত,ঃ শক্ভ,ঃ ন উচ্যনে।” 
আপন। হইতে হইয়াছেন এইরূপ ব্যুৎ্পত্তি ভাবিয়া কি শস্তকে 
্য়স্ত, বল! যায় ন!? 

ইহাতে ছিতীয় ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, 

“গচ্ছতি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা ভবান্‌ অপি গো। ।” 
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_চলিয়! বেড়াতে পারেন,যদি এই ব্যুৎ্পত্তি ধরা যায় তাহা হইলে 
আপনিও গরু । 

এখানে এই রসিকতায় ভাবের দ্বারা ভাবকে আঘাত 
করা হইতেছে ! প্রথম ব্রাঙ্গণের পাগ্ডিত্যাভিমানে দ্বিতীয় 
ব্রাঙ্ণ বুৎ্পত্তি অর্থ ধরিয়া আপনিও গরু এই রসিকতা 
ঘবারা আঘাত করিলেন। অথচ এখানে গচ্ছতি হইতে 
গো শব্দের উত্পত্তি ইহাও. পন্দশাস্ত্রসঙ্গতই বটে । 

শব্ষের মারর্পেচে এইরূপ এককে বিভিন্নরূপে দেখানো যাইতে 
পারে। , স্বপ্নে সেটি চিত্রের হিসাবে প্রদণিত হইক়।' খাকে। যেমন 
₹/৭]| 50795€কে দ্বিতীয় প্রবন্ধে কুমারী দেয়াল দেখিয়াছিল, ইহাতে 
শব্দের অর্থের সহিত ভাবের “অর্থ যে দেয়াল তাহা হইতে 
বাধাপ্রাণ্ড হওয়ার আশ্চর্য্য সঙ্গতি দেখা যায়। সেইরূপ 
এখানে “গচ্ছতি ইতি বুযুৎ্পত্তা ভবান অপি গো” এই 
শবার্থের সঙ্গতির সহিত ভাবের অর্থ খিব প্রণাম পরিতে গিয়া ষে 
এইরূপ বাছাবাছি করে সে গরু ভিন্ন * আর কি ? এই 
ভাবার্ধেরও সঙ্গতি রহিয়াছে । এইরূপ শব্দার্সের সহিত তাবার্থের 
সুম্প্ট মিল, কবিতায় পরিহাসে ও স্বপ্নে দেখা যায় । 

কবিতার সহিত স্বপ্নের আর একটি মিল আছে । চিত্রাকারে 
নাটকীয় দৃশ্তের ঘটনাবলীর ন্যায় যে সকল ভাব আকার ধারণ করিয়া 
স্বপ্পে আমাদের মনোরাজ্যে পরিক্ষ,ট হয়, সেই সকল দৃশ্থের মধ্যে 
স্বপ্নদ্রষ্টার অস্তিত্ব যেমন সর্বত্র্ট বর্তমান, কবিতাতেও প্রত্যক্ষ অথব৷ 
পরোক্ষ ভাবে কবির অস্তিত্ব ' সর্বত্রই বর্তমান থাকে । 

| (ক্রমশঃ ) 


অজ্ঞান বা মায়।। 
(স্বামী, অমুতানন্দ । 

যে জন্য আমর! জনম মৃত্যু জরা ব্যাপিরূপ মহান্‌ হুঃখাদি ভোগ 
করি, কামনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ্ ধাবিতু*ভ্ইস্প| পরে নৈরাশ্যের ঘাত 
গ্রাতিঘাতে চর্ণ বিচুণ হুইাতে থাকি, নিজেরা নহান্‌ হইলেও নিজকে 
অতি ক্ষুদ্র মনে “করি, যাহার নিবারণে আমাদের সকল দুঃখের 
নিবারণ হয়, যাহার অপসারণে সকল আবরণ অপসারিত হয়" যাহার 
নিবৃকিতে জ্ঞানজেলাতিঃ উদ্ভাসিত *হইয়। উঠে, তাহাই অঙ্জান। 
স্বন্বরূপ আত্মা কাল্ত্রয় কর্তুক অনপচ্ছি্ন হইলেও এবং সেই আক 
স্বরূপ' প্রকৃত বস্ত হহলেও যে কারণে উহাকে আমরা প্রকুত 
বস্তরূপে উপলব্ধি করিতে পারি না এবং আত্মা শিক্ষিকার, নিন বন্নব 
হইলেও যে জন্য উহঠকে বিকারী সাবরব বলিয়া মনে করি, '্হাকে 
অজ্ঞান বলে। « 

যে অক্জান নিব্বিকার, নিরবয়ব, কালব্রন্ন কর্তক অনবচ্ছিন্ন 
ব্রহ্ষকে যেন বিকারী, স্বাবযব ও কালপ্রয় কর্তক অবচ্ছিয্ন বোধ 
করাইতেছে তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি 2 তাহ! সৎ না অনৎ? 

অজ্ঞান সৎ নহে, কারণ জ্ঞানেদয়ে হা থাকে না| এবং উহ] 
শশবিষাণের স্তায় অসৎও নহে; যেহেতু এ অজ্ঞানই 'ব্রঙ্গ যেন 
অবস্ত এইরূপ বোধের কাঁরণ। যাহা সৎ তাহ। কখনও কারণ 
হইতে পারে না স্থৃতরাং অজ্ঞান সৎও নহে অসৎও নহে অর্থাৎ 
অনির্বচনীয় ! যাহ অনিন্ধচনীয় তাহা কি অতাব পদার্থ? 

উহ1 অভাব পদাথ নহে; কারণ শ্রতিতে আছে-_-“অজামেকাং 
লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং” অর্থাৎ অজ্ঞান অজ, এক এবং সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই 
ব্রিগুণাত্মক | শ্রুতিতে দেখ। যায় থে কোনও কোনও মহাপুরুষ এই 
অজ্ঞানকে জানিতে পারিযী বলিক্পীছিলেন, “দেবাআশক্তিঃ সগ্ডণৈ- 
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নিগৃঢ়।” 1. মায়ার কাঁধ্য দ্বারাও মায়] যে অভাব পদার্থ নহে ইহু 
অন্থমান কর] যায় । 

এই অন্ঞান যদি অভাব পদার্থ না হয় তাহ! হইলে ইহার 
নিবৃত্তির উপায় কি? 

এই এজ্ঞান জ্ঞানের বিরোধী। সুত'ভাং আন্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের 
দ্বারা ইহার নিবৃত্তি করা যান্ন। শ্লীভগবান্‌ বলিয়াছেন__“দৈবী 
হোষা গুণময়ী মম মায় হরত্যঘ্)। মাম্বে ষে প্রপঞপ্ডে মায়ামেতাং 
তরুস্তি তে |, 

আমাদের অজ্ঞ আমরা আনেকসময়ে উপলদ্ধি করিয়া থাকি, 
ইহাই অজ্ঞান যে অভান পদার্থ মহে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 
স্থবৃপ্তি অবস্তা াহ!র একটি দিশেষ উদ্দাহরণস্কল । স্ুনপ্তিকালে যে 
আমরা সম্পুর্ণ জ্ঞান ছিলাম? ইহ। জাগ্রৎ হইবার পর বেশ অন্ুতব 
করিয়। থাকি। রা 

মা তিগ্ুণা্জক ও ভাবরূপ হহলেও "ইহ এইপ্রকার” এইরূপ 
বলির স্থুল পদার্থের ন্তার দেখাইভে পারা যায না স্থৃতরাং মানস 
'যৎ্থকিঞ্িৎ' এইরূপ দলা হর । 

“জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান” ইহা1ও বল। যার না। আমর। সাধারণ 
বুদ্ধিতে জ্ঞানের অভাবহ অগ্ঞান এইরূপ ভাবে কথাটির অর্থ করিয়। 
থাকি বটে কিখ 'একটু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, 
বস্তঃ কখনও জ্ঞানের অভাব হয় না; শান্ত্রে চৈতন্যকে জ্ঞান বলে, 
বুদ্ধবৃত্তিকেও কেহ কেহ জ্ঞান বলে, আবার কেহ কেহ জ্ঞানকে 
আত্মার গুণ বলির] ব্যাখ্য। ক্রেন । অজ্ঞান এই হিন প্রকার জ্ঞানের 
মধ্যে কোন্‌ প্রকার জানের অভাব? তছত্তরে বলা যাক, প্রথমোক্ 
জ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্যই জ্ঞান, উহা! নিত্য, স্থতরাং সে জ্ঞানের অভাব 
হইতে পারে না। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি, টহ| স্বয়ং জড় এবং 
সেই বুদ্ধিবৃত্তি চৈতগ্ঠধ্যাপ্ত হইরাই বস্থ প্রকাশ করে । বৃদ্ধিবৃত্তি যখন 
চৈতন্তের সাহায্য ব্যতীত বস্ত প্রকাশ করিতে সক্ষম নহে তখন উহ 
জড়। কিন্ত চৈতগ্ষের সহিত সংশ্রিষ্ট থাকে বলিয়া লোকে তাহাকে 
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জ্ঞান বলিয়! উল্লেখ করে। বৃদ্ধিবৃত্তি যখনধ্জড় তখন উহা জ্ঞান নহে। 
সুতরাং অজ্ঞান বুদ্ধিরৃত্তিরূপে উল্লিখিত জ্ঞানের অভাবও নহে । স্জান 
নামক আত্মগুণের একেবারে অভাব হওয়1 অসম্ভব । কারণ, ধখনই 
“আমি অজ্ঞান ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই” বলিবে তখনই 
তোমার জ্ঞানের অক্তিন্ব সপ্রমাথ'হইবে । €৫স সময়ে অন্য প্রকার জ্ঞান 
ন1। থাকিলেও অজ্ঞানবিবয়ক জ্ঞান ছিল, অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্থার 
অন্ুতধ যে জ্ঞান দ্বারা হইয়ঃছিল সস 'জ্ঞান ছল সুতরাং তৃতীয় 
কার আত্মগুণরূপ জ্ঞানের অভাবও সম্ভবপর হইল না। অতএব 
অজ্ঞান জ্ঞানের অভাঁবরূগী নহে উহ] যৎ্কিঞ্চিং | | 

ব্রদ্গের শক্তি মাঁর়া--জগৎ্কাঁরণ সন্বস্ত যে ব্রঙ্গ তাহ। হইতে পৃথক্‌ 
সত্তা রহিত ষে পরমাজ্মশক্তি তাহাই“ মাথা । যেমন দাহ আদি 
কার্ধ্য .দখিয়। অগ্রির শক্তি অনুমান করা যায় তদ্রপ জগৎগ্রপঞ্চদপ 
কার্য দেখিয়া ব্রন্গের মায়া শক্তি অনুমান কর! যায়। কারণ, কার্য 
ব্যতিরেকে যখন কোন বস্কর শক্তি বোধগম্য হয় না। বর্ষের শক্তি 
মাথা হইলেও এবং ত্বাহার পুথক্‌ সত্তা না থাকিলেও বরন্দের স্বরূপ 
মায়া এইরূপ বলা যায় না। যেরূপ অগ্নির দ্রাহিকাশক্তিকে অগ্নির 
স্বরূপ বল। যায় না কিন্তু অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি অভেদ সেইরূপ 
ব্রহ্ম ও তাহার শক্তি মায়া! অভের্দ । 

ব্রহ্ম ও মায়! যদ্দি অতেদ হর, তাহ হইলে মায়ার নাশের সঙ্গে 
সঙ্গে ব্রন্মেবও নাশ হইতে পারে? 

অগ্নি ও তাহার দাহিকাণভ্তি অভেদ হইলেও যেন মণিমন্ত্রার্দির 
দ্বারা অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তির ব্যবধার্ণ হইলে পর তখন সেই 
অগ্নির দাহিকাশক্তির অতাব হইলেও অগ্নির অস্তিত্ব থাকে তেমনি 
মায়ার নাশ হইলেও ব্রহ্মের অস্তিত্ব থাকে । 

মায়। শ্বতন্ত্রা ও অস্বতন্ত্রা-_মায়া চৈতন্ঞক্ে আশ্রয় কারয়। থাকে 
স্থতরাং মায়াকে "স্বতন্ত্র বলা যায় না। চৈতন্য' ব্যতিরেকে মায়ার 
প্রকাশ হয় ন। বলিয়। মায় অস্বতন্ত্রা। আবার অসঙ্গ চৈতন্তকে যেন 
সসঙ্গ করে বলিয়। অর্থাৎ পটকে আশ্রয় করিয়া! রং যেমন নানা- 
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প্রকার লোহিত, পীত চিত্রের স্থষ্টি করে সেইরূপ অঙঙ্গ ব্রঙ্গকে আশ্রয় 
করিয়] মায়! আকাশাদি বিরাট বিশ্ব প্রপঞ্চ স্থষ্টি করে বলিয়া তাহাকে 
স্বতন্ত্র বলিতে পার। যায় । 

মায়। এন্দ্রজালিক শক্তি__মাঁয়ার কার্যয দেখিয়া আশ্র্য্য হইতে 
হয় এবং উহার কার্য বিচার করিতে যাইয়া .উহাকে এক অপূর্ব 
এন্দ্রজালিক শক্তি ব্যতিরেকে অন্য আখ্য। দিতে পার! যায় ন।। 
একটি অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে. বিশাল বটবৃক্ষের হৃষ্টি হইল! কি 
প্রকানেই বা এই দিশাল বটবৃক্ষের স্থিতি সেই ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে 
সম্ভবপর হইল। মান্নার এই সকল কার্য্যকে অদ্ভুত ইন্দ্রজাল ছাড়। 
আর কি বলা যায়। অতএব মায়। এক অপূর্ব এন্রজালিক শক্তি। 

মায়া অঘটন.ঘটন-পটিয়প।অসঙ্গ নিগুণ ব্রহ্ধকে বিকার ন! 
করিরাই কিরূপে মার। এই জগৎ রচনা করিল? মায়! অঘটন- 
ঘ্টন-পটিরসী সুতরাং ব্রন্মের বিকার না করিয়াই সে গিরি, নদী, বন 
কত কিন্ষ্টি করিয়া থাকে | মায়। চমৎকার, তাহার পক্ষে সবই 
সম্ভবপর $ যেমন জলের দ্রবব, প্রগ্তরের নগিনত্ব, বায়ুর স্পন্দনত্বঃ 
আকাশের শব্ত্ব ও অগ্নির দাহকত্ব শক্তি, সেইরূপ মায়ার অঘটন- 
ঘটন-পটিয়সী শক্তি । 

মায়া ব্রদ্মের এক পাদে স্থিত _শ্রীরাম্কষ্চদেব গাহিতেন “এমনি 
মহামাক়ার মায়। রেখেছে কি কুহক করে” । মায়। চৈতন্তন্ব রূপ ব্রহ্গকে 
আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া কেহ যেন ইহ! মনে না করেন যে মায়! 
বর্ষের সাংশে স্থিত। ব্র্দের শক্তি যদি মায়। হয় তাহা হইলে 
তাহার একাংশে এ শক্তি মাছে ও অন্তাংশে নাই, এইরূপ সগ্তাবন। 
কি প্রকারে হইবে? উহা সগ্তবপর । যেমন মুর্তিকাঁতে ঘটত্ব শক্তি 
আছে বটে কিন্তু উহ! সকল রকম মুত্তিকাতে নাই, কেবল মাত্র নরম 
মৃত্তিকাতেই আছে । এরূপ এই মায়! শক্তি কেবলমাত্র ব্রদ্দের এক 
পারদ্দে আছে, আর অপর তিন পাদ মায়াতীত। 

সমষ্টি ও ব্যষটি অঙ্গান-_বাস্তবিক পক্ষে মায় এক হইলেও 
সমষ্টিতাবেই ইহাকে এক বল হয় কিন্ত ব্যষ্টিভাবে ইহা অনেক 


১৬৮ উাদ্ব।ধন। [২*শ বর্ধ--৩য় সংখ্যা। 
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এইরূপ ব্যবহার হত । যেমন “ইন্দ্রে। মায়।তিঃ পুরুরূপ ঈয়তে” এস্থলে 
“মায়াভিঃ” এই বাক্যে বহুবচন খ্যনহার হইনাছে। মায়] এক হইলেও 
এস্কলে ব্যপ্টি মায়াকে লক্ষ্য করা হইর!ছে তজ্জন্য বহুবচন হইয়াছে। 
যেমন “বন? এই কগ! বলিলে আমন! বল বৃক্ষের সমষ্টি বুঝি, যেমন বনু 
নদী কৃপ ভড়াগাদির মষ্টিকে এক জলাশর বলি, সেইরূপ অন্তঃকরণ 
ও উপাধিভেদে নানক্পে প্রতীর্মান জীবগত অজ্ঞান সমুদযের 
সমষ্টিকে এক মায় বল! হইয়াছে । ফোন বনে ব্যষ্টি এক একটি 
বক্ষ তেমনি সেই এক অঙ্ছানের ব্যষ্টি প্রত্যেক জীবগত অজ্ঞান । 

সমট্টি ও বাষ্টি অজ্ঞানে ভেদ-জীনগত নিকৃষ্ট অন্তঃকরণ-উপাধি- 
যুক্ত বলিয়া এ অজ্ঞান ব্যক্টি ও মলিন সন্বপ্রধান: এবং রাগ দিদে।বণুন্ঠ 
সকল প্রপঞ্জের মুল সমষ্টিঅজ্ঞান উত্ষ্ট উপাধিযুক্ত খলিবা বিশুদ্ধ 
সন্বপ্রধান । মায় ত্রিগুণান্সিক1 অর্থাৎ সব, রঙজঃ) ও তমঃ এই িগুণ- 
ময়ী। তন্মধ্যে সমষ্টি মানা [বিশুদ্ধ সন্বপরধান ও ব্যদ্ি মায়! মলিন সন্্- 
প্রধান। রজঃ ও তমোগুণ কর্তৃক সন্বগুণটি মলিনীরুত বলিয়া! এবং 
ব্য্টি অজ্ঞান তম: প্রত্নান বালা উহ।কে মলিন সন্বপ্রবান বলে এবং 
সমষ্টি অঙ্গান সব্দগুণ প্রধান অর্থৎ তাহাতে সন্বগুণেরই প্রধাল্স আছে 
সেই হেতু উহাকে বিশুদ্ধ সত্তপ্রধান বলা হইল: 

আবরণ ও বিক্ষেপ শ্রত্তি- অক্ফানের ছইপ্রবান্ শক্তি আছে 
আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি । আবরণের অর্থ অপ্রকাশ রাখা ও 
বিক্ষেপের অর্থ অন্য প্রকার দেখান। স্ষ্যমগ্ল অতি স্থবিস্তীর্ণ 
হইলেও যেমন এক খণ্ড শ্রদ্ব মেণ কেবল মাত্র চক্ষু আচ্ছাদন করিলে 
সাধারণ ব্যক্তি মনে করে ষে দেই সুবিশ্তীর্ণ “সূ্য্যমগ্ডল আবৃত হইয়াছে, 
সেইরূপ অবিবেকী পুরুষের জ্ঞান মাকে যাহ। আচ্ছাদিত কাঁররাছে 
তাহ! অনাদি অনন্ত অপসঙ্ক ব্রহ্ধকেও অগকাশ করিয়াছে এইবূপ মনে 
হয়। কিন্তু বাস্তবিক আচ্ছাদিত করে নাই। যেশক্তি এই ব্রন্ষের 
উপরোক্তভাবে আচ্ছাদকরূপে কার্য করে উহাই অজ্ঞানের আবরণ 
শক্তি। শি এই অর্থে বল৷ হইতেছে থে নিত্যমুক্ত স্বপ্রকাশ ব্রহ্গকে 
অপ্রকাশ রাখিতে সমর্থ । পুর্বে বল! হইয়াছে যে ব্রদ্দের এক পাদে 


চৈত্র, ১৬২৪।] অভ্ঞান বা মায়া । ১৬৯ 


মাত্র মায়৷ অবস্থিত, সুতরাং 'মজ্ঞান তাহা, একপাদে থাকিয়া অনস্ত ও 
সর্ববাপক ব্রহ্মকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করিতে পারে ন৷ কিন্তু সামান্য 
ব্যক্তির অল্প জ্ঞান মাত্রকে আচ্ছাদন করে এবং তজ্জন্তই সাধারণ 
বাক্তি স্বশ্বরূপ অজ্ঞাত থাকে । ইহাই অজ্ঞানের আবরণ শক্তি। 
উহা যেমন রজ্জুর স্বরূপ অগ্রাত থাবায় তাহাকে সর্প বপিয়! ভ্রম 
হয়, যেমন শুক্তিকে রঞ্জর বলিয়! ভ্রম হয়, তদ্রস অকর্ত। যে 
স্বস্বরূপ আত্ম তাহা অজ্ঞাত ্কায় সেহ আত্মাকে কর্তা, ভোক্তা 
সুধী ও ছুঃখী ইত্যাদি মননে করে। অজ্ঞান অবিবেকী পুরুষের 
জ্ঞানকে আচ্ছাদন করায় সে তাহার অকর্তা, অতোক্তা স্বস্বরূপ 
জানিতে পারে ন। এবং সে ভ্রমবশতঃ আত্মাকে কর্তা, ভোক্ত। ইত্যাদি 
কল্পনা করে। | 

অজ্ঞানের যে শক্তি সেই নিত্য মুক্ত আত্মাকে অনিত্য' বন্ধ বলিয়া 
বোধ করায় অর্থাৎ যাহা যা নহে তাহাকে সেইরূপ দেখায়, যেমন 
রজ্কুকে সর্প দখায়, তাহাকে উহার ।বক্ষেপ শক্তি বলে। যুক্তির দ্বারা 
অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি দেখান হইল ; এক্ষণে অক্কুভব 
প্রমাণ ঘ্ার। উহা স্থির কর। যায় কিনা দেখা যাউক। যগ্যপি (কোনও 
জ্ঞানী পুরুষ কোন অবিবেকী পুরুষকে কৃটস্থচৈতন্তের কথ। জিজ্ঞাসা 
করেন তাহা! হইলে সে অবশ্যই বণিষ! থাকে" যে কুটস্থচৈতন্য কি তাহ! 
আমি জানি না। নিজে নিত্যমুক্ত কুটস্থটচতন্ত হইলেও তাহার নিকট 
উহা প্রকাশ পায় না অর্থাৎ সে সেই কুটস্থচৈতন্তের অপ্রকাশ অনুভব 
করে সুতরাং উহার কারণ অজ্ঞানের ই আবরণ শক্তি । কাহারও 
কাহারও মনে এইরূপ তর্কও" উপস্থিত হইতে পারে যে আলোক ও 
অন্ধকার যেব্ধপ একত্র সম্ভপপর নয় সেইরূপ নিত্য জ্ঞানন্বরূপ কুটস্থ- 
চেতন্যের অজ্ঞানও অসম্ভব ; সুতরাং অজ্ঞানের আবরণ শক্তিও সম্ভব- 
পর নহে কিন্তু এরূপ আবরণ শক্তির যখন অনুভব হইতেছে তখন 
আর তাহা অস্বীকার করিতে পার! যার না এবং নিজের অন্ুভবেও 
যদি বিশ্বাস না হয় তাছ] হইলে তর্ক দ্বার তত্ব নিরপণ অসম্ভব । 
কারণ তর্কের সমাপ্তি নাই অর্থাৎ একজন তর্ক ছার এক প্রকার 


১৭০ উদ্বোধন। 1 ৯৮শ বর্ষ ওয় সংখ্যা। 





সিদ্ধান্ত করিল, অপর একজন তদপেক্ষা বুদ্ধিমান তাহা থগুন 
করিয়। অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারে । যদিও তর্কদ্বার। তত্ব নিশ্চয় 
হয় না তথাপি নিজের অনুভবের অনুকূল তর্ক আলোচন। কর] উচিত 
কিন্তু কুতর্ক করা উচিত নহে ঃকারণ তাহাতে তত্ব নিশ্চয় হওয়। 
দুরে থাকুক বরং অনিষ্ঠই হয়। বিশেপ শক্কির প্রমাণ অনুতব, কারণ 
প্রতি কার্ষ্ প্রতিক্ষণে আমর! নিঙ্গেকে কর্তা, সগ্ুণ ও বদ্ধ এইরূপ 
অশ্ভব করিতেছি । নট 
এই অনির্বচনীয়, চমৎকার, অঘটন-ঘটন-পটিয়সী, একটা কিছু; 
এন্দ্রজালিক শক্তি যে অজ্ঞান, উহ্বাই সেই নিত্য; শুদ্ধ, মুক্ত; ন্মনাদিঃ 
অনন্ত, সর্বব্যাপক, আনন্দময় চৈতন্যকে সমষ্টি ও ব্যষ্টিতেদদে আবরণ 
ও বিক্ষেপ শক্তি ছয়ের দ্বার নানাভাবে দেখাইতেছে । সুতরাং এই 
অজ্ঞানের নিবারণ করিতে পারিলেই সেই স্বয়ম্প্রকাশ স্বস্বব্ূপ 
আত্ম প্রকাশ হইর়া পড়িবে । শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন - 
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং না সিতমাত্মনঃ । 
তেষাং আদিত্যবজ, জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্‌। 
শ্ীরামকৃষ্তদেব বলিতেন “চিদানন্দ আছেই ;__কেবল আবরণ ও 
বিক্ষেপ”। আত্মজ্ঞান লাত হইলে আর কোনও দুঃখ থাকে না 
*তরতি শোকমাত্মবিৎ” । তধন সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়। যায়, সকল 
সংশয় বিদুরিত হয় এবং সকল কর্মের অবসান হয় । 





বাণী-আহ্বান। 
(শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ । ) 


আসিছে সাঁরদা আবার বঙ্গের 
তুষার ইন্দু-বরণী। 


হিমের প্রতাপ'নাহি এবে আর, 
শোভ। সম্পদে তর। চারি ধার, 
ফান্ধনের নব কনক রৌন্রে, 

*» হাসিছে নিবশ। ধরণ! 
বহিছে মন্দ মলয় সমীর, 
আভমঅ-মুকুল-গন্ধ-অধীর 
মাধবী-কুঞ্জে ধাইছে ভূঙ্গ, 

মুখরিত করি অরণী | 


শ্বেতভুজে, তব বোধন মন্ত্রে? 
ধ্বনিত আজ এ বঙ্গ । 
বিহগ তুলিয়৷ সপ্তমে তান, 
করিছে তোমার বন্দন! গান, 
সেজেছে বনানী কুম্থম ভূষণে, 
পুলক শিথিল অঙ্গ । 
গগনে নীলিমা আজি ঘনতর, 
নব তুণদলে ঢাক! প্রান্তর; 
যাচিছে বকুল-প্রস্থন-পুণ্ত 
অলস সমীর সঙ্গ । 


অলক্তক নব অরুণ রাগে 
চরণ সরোজ রক্ত, 


১৭. 
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পন্কজে খিরি লুব্ধ জর, 
গুঞবে যথা তৃণা-কাতর, 
ওই ছুটি তণ চরণে, তন্বি, 

গুজবে শত ভক্ত । 
বীণ৷ হতে উঠে ঝস্কার তান, 
কতই মুচ্ছনা কতই গান 
পূরিছে নিখিল তকত প্রাণ , 

করিষে চরণাসক্ত । 
শুভ্রককমলে সমাসীন। তুমি! 

শুভ্র তোমার বর্ণ। 
নীল.মেঘ সম আবি পল্পধে; 
কজ্জল লেখ অনুপম শোভে, 


'স্তনযুলে দোলে মুক্তার মালা, 


কর্ণিক শোভিতকর্ণ: 
হস্তেতে, বীণ। পুস্তক আর, 
পৃষ্ঠেতে কৃষ্ণ কুপ্তল ভার, 
রাঁজে প্রকোষ্ঠে কন্কণ কিব৷ 

" জড়িত মুকুতা। ন্বর্ণ। 

রুষ্টা কমলা-_ তোমার প্রসাদে 

পুষ্ট যে জন মহীতে, 
বিহীন বিত্ত অতি দীন হীন, 
অনশনে তার কেটে বার দিনঃ 
সে যেন এসেছে জনসজ্বের, 

ধিক্কার-শত সহিতে | 
ভ্রুক্ষেপ তবু নাহি তাহে তার, 
নাহি লয় খোজ মণ মুক্তার, 
সে চাহে কেবলি প্রসাদ তোমার, 

শ্রছায় শিরে বছিভে । 
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জননি, তোমারু বাণার তন্ত্রী, 
আবার বাজাও হর্ষে, 


স্থপ্ত পরাণ-উঠুক শিহরি, 
গভীর ছন্দে দাও দ্দিক ভরি, 
নাচিয়া উঠুক আবার ব্জ' 
তব পদরেণুংস্পর্শে। 


কাব্য গণিত দর্নি”"আর, 
বিজ্ঞান গীত কল৷ সুকুমার; 
সকল মানবের অস্তরে যেন; 
অমৃতের ধারা বষে। 


কল্যাণিঃ তব চরণ কমলে, . 
শীর্ষ নোয়ায়ে বান্দি। 
বষে বর্ষে এমনি করিয়।, 
শুষ্ক হৃদয় দাও মা ভরিয়।, 
মুছ1ও অশ্র কর-পল্লবে, 
ভকত-হৃদয় নন্দি। 
হাস্ুক বঙ্গ হাসিত যেমন” 
গানালোকে হোক পুর্ণিত মন, 
ধাক তোমা পানে লক্ষ পরাণ, 
অমুতের অন্বসন্ধি । 


ভারতীয় শিক্ষা । 
(স্বামী বাস্থুদেবানন্দ ) 
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ভারত জগতের আদি শিক্ষাগডরু ইহ প্রায় সকলেই বলিয়। থাকেন। 
পুরাবৃভ ও প্রত্বতত্ব আলোচনার অভ্যুদ্গয়ে এই সত্য দিন দিন দৃঢপ্রতিষ্ঠ 
হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে “আমাদের পূর্ব পুরুষগণ এবং আমরা 
অপদার্থ এ ঘুমে ঘোর'ও কাটিতেছে। কিন্তু ভারতের প্রাচীন 
ইতিহাস আলোচন। করিতে গিয়া! যনে হয় এ যেন ঠিক “ঠাকুরমার 
ঝুলির” রূপকথার আলোচনা করিতেছি । প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি সত্বেও 
ধঠনগমনে সন্দেহ উঞ্চস্থিত হয় । মনে হয় যাহার নিজের দেশবাসীকে 
থা করে তাহাধা। অপরদেশে তাঘা, জান ও ধন্মের বিস্তার করিল 
কি করিয়া? যাহাদের গ্রামের বাহিরে গেলে জাতি-্রষ্ট হইতে হয় 
তাহার। মেক্সিকো হইতে আলেকজান্দ্রিয়া (4১1555170115) পর্য্যস্ত 
্বদেশীয়-সত্যত] প্রচার করিল কি করিয়।? যাহ] হউক স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া 
গেলেও যেমন বুক ছুর্‌ হুর করে ইহাও অনেকট! সেই প্রকারের । 
যাহার! স্বজাতির ধর্মঃ বেশভূবা, ভাষা, আচার ব্যবহার ত্যাগ করিতে 
প্রস্তত-__যদিও সে ত্যাগের মূল ব্যভিচার; সে অন্ুকরণের পরিণাম 
মৃত্যু_-তাহারা হয়ত উক্ত সন্য মানিবে না__তাহারা হয়ত 
বলিয়া বসিবে, “ষে সকল ভারতবাসী ইংরাজের ন্ায় শ্বেতচর্্ঘ ও 
ইংরাজদিগের আচার ব্যবহার, পরিচ্ছদ ও ভাষা প্রভৃতি অনুকরণ 
করেন, তীহায়া স্বতাবতঃ অনেক স্থলেই জীবন-সংগ্রামের হাত 
এড়াইয়। জেতার প্রাপ্োর টুক্রোটাক্রা পাইয়! থাকেন। অনুকরণ 
যত সম্পূর্ণ হইবে, ভারতবাসী জেত। ও বিদ্িতের মধ্যে জীবন- 
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সংগ্রামের হাঁত ততই এড়াস্ত্রতে সক্ষম হুইবে। আচার ব্যবহার, 
পরিচ্ছন্দ তাষা, নাম, ধন্ম এবং পব্বাগ্রে চর্ম, এই সকলে যিনি 
ইংরাঞজের যত অনুকরণ করিতে পারিবেন, তিনি তত জীবন-সংগ্রামের 
অতীত হই সংসারের সুখ সকল উপভোগ করিতে পারিবেন 
তদ্দিয়ে সন্দেহ নাই। % * এ+ জীবন-সুংগ্রামে যে কোন 
উপায়ে বাচা দরকার । বাঠটিতে গেলেই হুর্বলের পক্ষে সবলের 
অন্ুকণণ আবন্তক”। এ মাঁমধংসার মর্ম অবধারণ করিতে আমরা 
একেবারেই অসমর্থ। আমর! বুঝি অনুকরণ মানে আত্মহতা।। 
ইহাতে আত্মশক্তির বূলোচ্ছেদই হয়, বিকাশ হয় না। কিন্তু ইহাও 
সত্য যে কোন একটা জাতির মধ্যে সমস্ত সত্য ও উচ্চাদর্শগুলি 
নিহিত নাই। সেইঞজগ্ত জাতীর জাবনের পুষ্টিসাধন %*:রতে হইলে 
অপরাপর জাতিসকলের গুণগুলিও গ্রহণ করা প্রয়োঞগজন। কিন্তু 
অন্তুকর্ণণ করিলে গুণ গ্রহণ করা হয ন!। উহাদিগকে স্বায়ভীভূত 
কাররা লইপ্না একেবারে নিজেদের করিয়া লইয়। সমাজে এবং 
ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে। এরূপ করিছে 
পারিলে শুধু সমকক্ষত্ব কেন শ্রেষ্টত্ব লাত হর3 টুকৃরোটাক্‌র। 
লোভী অনুকরণেচ্ছগণ যদি ভারতের অতীত ইতিহাস আলোচন। 
করেন তাহা হইলে বুঝতে পারিবেন, তাহাদের পুর্বপুরুষের! 
যেরূপ মৌলিকতাপ্রিয় ছিলেন, তেমনি তাহাদের বিশাল হৃদয় 
জ্ঞান ও বিজ্ঞানের রাজ্যে অপরের গুণ-গ্রহণেও সর্বদ] উন্মুক্ত থাকিত। 
তাহাদের এই স্থায়স্তীভূত করিবার গুপ ছিল বলিয়াই তাহারা এক- 
সময়ে সমগ্র জগতের সম্মুখে" জ্ঞান-বণ্তিকা ধারণে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদান প্রদান যে শুধু উনবিংশ এবং বিংশ 
শতাবদীতেই চলিতেছে তাহ! নয়। যীতুখুষ্ট জন্মাইবার বহুপুর্ব এবং 
পরবর্তী শতাব্দীতেও ভারতবাসীর সহিত তাতকালীন সত্যসমাজের 
যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে বহুপ্রমাণ পাওয়া যায়। 
এই আদান প্রদানের ধারা এবং এ ধারায় ভারতবর্ষের স্থান 
নির্দেশ করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দে্ত। 


২3৬ উদ্বেধন। [ ২*ল বর্ধ-ওয় সথ্যা 


গর্গ সংহিতায় গর্গঝধি যবনদের জ্যোন্সিবিৎ পণ্ডিত বলিয়' প্রশংস 

করিতেছেন, 
শ্েচ্ছাহি যবনান্তেমু সম্যক্‌ শান্ত্রমিদং স্থিতম্‌। 
খষিবত্তেঞপি পুজ্যস্তে কিং পুনন্ৈববিদ্‌ দ্বিজঃ ॥ 

এতঘ্যতীত গার্গ্যের হিতও ৫ ষবনদিগের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল 
তাহাও বিষ্ণু পুরাণে বধিত আছে। যবনদিগের সাহায্ে ভগবান্‌ 
শ্রীরুষ্ণকে পিপন্ন করিবার চেষ্টা তিনি যখেষ্ট, করিয়াছিলেন ( বিষুপুরাখ, 
৫ম অংশ, ২৩ অধ্যার, ১-_৫)। যাহার! প্রাচীন ইতিবৃত্ত আলোচন! 
করেন তাহারাই অবগত আছেন যে গ্রীকেরাই এই জেযোতিবজ্ঞ যবন। 
অস্মদেশীয় ও বিদেশীয় গ্রন্থে এতদ্‌ সন্বন্ধে বহু প্রমাণ আছে। বৃহৎ 
সংহিতা, পুলিশ সিদ্ধান্ত, ক্লোমক সিদ্ধান্ত ও মণিথ নামে গ্রন্থ ও 
এ নামধের গ্রীক গ্রন্থকারের নাম; দ্রিন গণনা রস্ত প্রসঙ্গে যবনপুর 
নামে একটী নগরের নাম; বরাহমিহিররূত বৃহৎ সংহিতাঁয় ছত্রিশটি 
গ্রীক শবের সন্রিবেশ, যথা, ক্রিয়, ভাসুর, তুম, হেলি, হিয়।ঃ কোন, 
হেরা, কেন্দ্র, দ্রেককাণ,. লিপ্ত, অনফা, স্বন্ফ। ইত্যাদি ; বাদরায়ণ কৃত 
বলিয়। প্রসিদ্ধ একখানি জাতকে আপোক্লিম, পনর প্রভৃতি কতকগুলি 
গ্রীক শবের বিছ্যমানতা 7 বনু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে রাশিচক্রের গ্রসঙ্গ- 
হীনত] পরস্ত বরাহমিহির কত একখানি গ্রন্থের নামের শর্ধাংশে গ্রীক 
ভাষ। থাকায় এবং একখানি জ্যোতিষ শান্তের নামে গ্রীক হোর। শব্দের 
প্রয়োগ এবং উক্ত শাস্ত্রে গ্রহ ও রাশি সমুদয়ের গ্রীকনা'ম ব্যবহার; 
গ্রহগণের সংস্কত নামের সাঁহত গ্রীকনাম ব।/বহার এবং রাশিগণের 
গ্রীক নাম সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করা এই ধকল কারণে গ্রীকের৷ যে 
লিখিয়! গিয়াছেন হিন্দুরা তাহাদের শাস্ত্রে বিশেব শ্রদ্ধ!সম্পন্ন ছিলেন ও 
উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তির৷ উহ! শিক্ষা করিয়। থাকেন তাহ সত্য বলিয়াই 
প্রমাণিত হয় ।* 
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চৈত্র। ১৩২৪ ।] ভারতীয় শিক্ষা । ১৭৭ 


পুর্বোভ্ প্রসঙ্গ পাঠ কনা কেহ যেন মনে না করেন ভাব্রতবর্ষে 
ইতিপূর্বে ভ্যোতিষশান্ধের আলোচন' ছিল না বহুপুধ্ধ হইতেই 
এদেশে জ্যোতষশাদ্দের নিশেষ আহংলাচন! ছিল (বেদ প্রভৃতি 
অতি প্রাচীন গ্রন্থ সকল ইহার প্রমাণ )। পরে গ্রীক-যবনদের 
সহিত আদানপ্রদানে শ্হার সমর্দক পুষ্টি সাধিত হয়ঃ 
এবং তাহারই ফলে এদেশে আধ্যভট্ট এবং শক্ষরাচাণ্যের ন্যায় 
মনীষী জন্মগ্রহণ করেন। তাহাই জগতে সর্বপ্রণম প্রচার করেন 
ষে, পুথিবী গোলাকার, উহা! মেরুদণ্ডের উপর আবর্তন করায় দিবা 
রাত হয় "এবং পখিলীর মাপাকর্ষণশক্তি আছে । এন সকল 
তত্বের আজ কাল আরও উন্নতি করিনা! পান্তা বিজ্ঞান হ্গতের 
অশেষ কল্যাণ কাধরাছেন | * 

চতুর্থশতাব্দীরর প্রারস্থে ডপিবিয়স ( 11115019171) হার গ্রন্থের 
একস্থলে লিখিয়াছেন “ভারুতবসাঁ ও থা।কটিয়াবাসিগণের মধ্যে'বহু 
সহআ ব্রাঙ্গণ শাহেন” 1* মানদ্র'পার ইহার প্রতিবাদে 
লিখিতেছেন, “ব্যাকটি বার যে ত্রাঙ্গণ কানের কথ! লিখিত হইয়াছে, 
উহাতে বৌদ্গণকেই বুবাইতেছে, কারণ, গোড়া, ব্রাঙ্গণগণের 
নিজেদের দেশ ছাড়িয়া অপর দেশে যাও] স্বভাবই ছিল 
না] এবং বৌদ্ধগণকেও ব্রাহ্মণের পদ্ববীসনৃঠ সন্বানের চিহ্বস্বরূপ 
গ্রহণ করিতে দেখ! যার ।” দশ্মপদ প্রন্থৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে প্রকৃত ভাঙ্গণকে 
খুব উচ্চ ক্লাসন দেওয়া হইয়াছে-বটে.কন্প কোন বৌদ্ধ কি নিজেকে 
ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রচার কপ্রিঘাছেন? কিন্তু রেভারেগড গন মরেস 
(০০৭) তাহার গ্রন্থে 'সিবিরাসের গ্রন্থ হইতে উদ্ধত করিয়। 
দেখাইয়াছেন প্লেটো বাহ্ধণদিগের শিষ্য ছিলেন এবং সক্রেটীস 
একজন ভারতবাসীর নিকট হইতে “যদি 'আধ্যাস্মসিক সত্য ন 
জান। বায় তাহা হইলে জাগতিক সত্যের কিছুই জান! যান না” এই 
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১৭৮ উদ্বোধন। [২*শ বর্ধ-_ওয় সংখ্যা! 


সত্য শিক্ষা! করিবাছিলেন । উদ্দিবিনাষের এই উক্তির আলোচনা 
কনিতে যাইয়। ম্যান্সদূলার নিজেই পিখিযাছেন, উিবিয়াস, একিষ্ক্রিস 
লিখিত গ্নেটে। দর্শন হইতে দেখাইয়াছেন, এবিষ্টটল শিব্য এরিষ্টোজে- 
নিস বলিছেছেন, এক জন ভারতীয় দার্শনিক এথেন্দে আসেন এবং 
তাহার সহিত সক্রেটীসের কর্ধবাধা .হয়। উক্ত কথাবার্ীর সময় 
সক্রেটীস বলেন মান্ুসের জীবন সন্ন্ধে শন্ুসন্তীন করাই তাহার 
দর্শন, তাহাতে তারতীর দার্শানকটি হাটাসমা। উত্তর দেন, আধ্যাত্মিক 
সত্য ক্গানিতে না পারিলে আধিভৌতিক সত্য জান! যায় না। 
প্রতুযুন্ডরটী এরূপ তারভবর্ষীয় ভাবাপন্ন যে» উহাই ভারতবর্ষের 
দার্শনিকের এথেন্-আগমন ব্যাপারটী সত্য বলিয়া প্রতীয়মান 
করাইয়। দেয় ।* 

ভূগুকচ্ছ (13/801) নিবাসীর এথেন্দে অগ্রিপ্রবেশ প্রভৃতি উপাখ্যান 
হহতে এবং ম্যাল্সগূলান্রেরই স্বীর মন্ধ্য হইতে ইহই প্রমাণিত হয় যে 
ভারতান় ক্রাঙ্মণগণ দেশ ছাঁডির| এমন ক শুদুর গ্রীদেশে পণ্যস্ত গমন 
করিতেন-_-$?প ক্ষেত্রে উপিবিরাস কগিত ব্যাকটি,রাবাসী ব্রাহ্গণগণ 
বৌদ্ধ ছিলেন কি, ব্রাঙ্গণ ছিলেন পাঠকেরা নিজেরাই বিচার 
করিবেন । তবে ব্রাহ্মণের যেমন এই সকল দেশে যাতায়াত করি- 
তেন, বৌদ্ধেপ্পাও পরবর্তা সমন স্টাহাদের প্রতিপত্তি এ সকল দেশে 
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চৈত্র, ১৩২৪। | ভারতীয় শিক্ষা । *১৭৯ 


যখেষ্ট বিস্তার করেন। এ সকল বিষয় 7:556170 এবং 101517106দের 
প্রসঙ্গে লিখিত হইবে । উসিবিয়াস কথিত ভারতীয় দার্শনিকেরা থে 
বৌদ্ধ নয় তাহার প্রমাণ সক্রেটীস, প্লেটো, বুদ্ধ এবং অশ্রে!কের 
তারিখগুলি । সক্রেটীস থৃষ্টপৃনব ৪৭৭ 'ও প্লেটে ৪২৯ খুষ্টান্দে জন্ম গ্রহণ 
করেন ; আর শ্রীবুদ্ধ প্রার খ্টপুর্ব ৪৭৮ শষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ 
করেন। | | 

অতএব এত অল্প সময়ের,মধ্যে যে বৌদ্ধপ্রচান্কেরা গ্রীস পর্যন্ত 
পৌছিয়াছিলেন তাহা সপ্তবপর নহে। 

সম্রাট প্রিয্নদর্শী অশোকের পুর্ধে যে কোনও বৌদ্ধ গান্ধার কিন্বা 
বহ্কিক* (13511) দেশ পার হইরাছিলেন ইহ] বোধ হয় না। 
অশোক ২৬০ পুন-ৃষ্টা্দে বাঁজচহন । অতএব বৌদ্দগণ উহার পরে এ 
সকল দেশে অভিযান আরম্ভ কেন। তাহাদের পুর্বে ব্রাঙ্গণেরাই 
শিক্ষা, প্রচার ও অন্যান্য কার্ধাব্যপদেশে এ সকল দেশে' গমন।গমন 
করিতেন ইহাই প্রমাণিত হয় । 

সক্রেটীস ও প্লেটোর পৃন্ৰবন্তী দার্শনিক পিথাগো রাস, তাহারা 
সমসামক্্িক ডিমাক্রটাস এবং পরবন্তা এরইটলও পরোক্ষ ব৷ 
অপরোক্ষভাবে হিন্দু দর্শনের সহিত পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন-_ 
তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া বায়! এ্রীকৃদর্শন পাঠের সময় মনে 
হয়যে ভারী দর্শনহই একটু অদ্ল বদল করিয়া বিভিন্ন 
ভাবায় পড়িতেছি। প্রাচীন শ্রীকদিগের মধ্যে বরাবর একটি প্রবাদ 
চলিয়া আসিরাছিল মে খেল্ষ্‌গ এম্পিডোক্রিস্‌, এনেজেগোরাস 
ডিমোক্রিটাস প্রভৃতি পণ্জিতগণ পুণ্বদেশ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া 
আসিয়াছিলেন। এখন গ্রীকদর্শনের বহু পূর্ববন্তা হিন্দু দর্শনের 
সহিত এ দর্শনের সাদৃশ্য স্থানগুলির উল্লেখ করা যাউক, তাহা 
হইলে বিষয্বটি বিশেষরূপে হৃদরঙগম হইবে 7 | 

ইলিয়েটিক্সদের মতে ঈশ্বর ও জগৎ এক; বহ্ত্বের সত্যতা নাই, 
সৎ এবং চিৎ একই--এই সকল মতবাদ উপনিবদেও আছে । 

এম্পিভোক্রিসের মতে অসৎ হইতে সৎ্এর উত্পার্ত হত 


১৮৩ উদ্বোধন। 1 ২শ বর্ষ-ওর সংখ্যা 





পারে না এবং যাহা সৎ তাহা কখনও অসৎ হইতে পারে না_ ইহ] 
ভারতীয় সাংখ্য দর্শনে: মূল । , 

ডিশোক্রিটা:সর পরমাণুবাদঃ তাহার পুব্বদেশে যাওয়ার প্রবাদ 
অথবা চ্যালভিয়ান পগ্িভগণের নিকট তাহার বিষ্তা শিক্ষা! প্রভৃতি 
হইতে অনুমিত হয় যে ইহা অণ্প্দেণীয় কনাদদর্শনের ( বৈশেষিক ) 
প্রতিধ্বনি মাত্র । | 

'পথাগোরাসের পুব্বদেশ ভ্রমণ ,এপুলিয়াস বলেন যে তিনি 
ভারতে আসিঘা ব্রাঙ্ণদিগের নকট শিক্ষা লাভ করেন) এবং 
তাহার মতবাদের অন্তত ন্সান্তরপণাদ, সাংখাদর্শন 1 11071550000) 
01 [0111)1)615 ), পঞ্চ তবাদ, সুলভ ৯ ও জ্যামিতির সুব্ে ভাব 
(17511511051 ১1)০০৮110100)5 পরকান প্রবেশ (1 50210005১০11০- 
515), সঙ্কমের নিয়মাবলী ও হিন্দু 'শাশ্রমের নিয়ম বলা, তক্ষ্যাতক্ষ্য 
বিচার প্রভৃতি বিষয় তদ্দেশীর লোকদের নিকট তিনিই প্রথমে প্রচার 
করায় মনে হয় অন্ততঃ তিনি এ দল তত্বের সহিত পা চিত 
হারতবর্ধ হইতে শ্িক্ষালাভ করিয়। গিয়াছিলেন। 

সক্রেটীস ও প্লেটোর 175101১196১ 71017100765 10651 ০ 
1-55৩11০6 € শব্দ ব্রহ্ধ), (7417508110571141)512 ( পরোক্ষা্গভূতি ), 
08175110120) 01১০1 * গুনজ মবাদ " ব্রাঙ্গণগণের নিকট শিক্ষা 
হইতে এবং পুববদেশ-ভ্রমণ হইত পুষ্টি লাভ করে। 

এরিষ্টটলের ভূততন্বঃ এবং তাহান্র ছা আলেকজাগারকে 
নাগাসন্ন্যাসীদের (1106 17)01817 ে৮001)0501)101৭15) সহিত 
দেখা করিবার জন্য আদেশ এবং «এসিয়ামাইনরে হারমিসের 
পালিত কন্তাকে বিবাহ কারয়া বহুকাল অবস্থান হইতেই বেশ 
বুঝ। যায় যে তিনি ভারতীর দর্শনের সাহত পরিচিত ছিলেন। হিন্থু- 
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চৈত্র, ১৩২৪।] ভারতীয় শিক্ষা । . ১৮৬ 





হিন্দুদিগের ত্র্যবয়বী বাক্যের প্রথম িন্বা শেষ দই অংশ যদি ছাড়িয়া 
দেওয়া যায় তাহা হইলে এরিইটলের সম্পূর্ণ প্রমাণ প্রণালীতে পরিণত 
হয়। তারিখের তুলনা করি) বোধ হয় হিন্দুর) প্রথম ন্যায় শাস্ত্র 
আবিষ্কার করেন পরে গ্রীকেরা তাহাদিগের নিকট হইতে উহ! গ্রহণ 
করিয়। পুর্ণত। সম্পাদন করির়াছিলেন। ও 

মায়াস” সাহেব এক স্থানে বাঁলয়া,ছন, এম্পিডোক্িস ও এরিষ্টটল 
ভূততত্ব নিজের! স্বয়ং উপপাদ্দন না করিয়। যে অপর কোন জাতির 
নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন--তদ্‌ সম্বন্ধে অনেকটা নিঃসন্দেহ 
হওয়। যায় । ভারতের . প্রাচীন শাক্সরসমৃহ শিক্ষা দেয় যে জগত- 
স্থট্টির ' মুলে চারিটী তত্ব ব্যঙাত ব্যোম নামক আর একটী তত্ব 
আছে, উহার গঠিত এঁঞটলের ওতপির।রু (০৮৮৭) সহিত 
মিল আছে ।* 

পূর্বোক্ত বিষয়গুলি আলে|5না কারলে মনে হয় গ্রীসদেশীয় 
দার্শনিকের] হয় ভারতবর্ষে আসিয়া! নানা বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন, 
আর না হয় পারস্য, চ্যালডিয়া, এসিরাম্মইনর, মিসরে হিন্দু 
সভ্যতার প্রভাব যথেষ্ট ছিল সেখান হইতে গ্রীস দেয় দার্শনিকেরা 
শিক্ষ। করিয়। যাইতেন। দ্বিশীয় মতটী সত্য হইতে পারে | এ 
সকল দেশের ইতিহাস আলোচন। করিল্লেই স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে 
ইহাদের সকলেরই সভ্যতার মূলে ভারতবর্ষ। যেমন ভূগর্ভে স্তর 
আছে জগতের ইতিহাসেরও ততমনি স্তর আছে । প্রত্ৃতত্ববিদের। 
একটির পর একটি করিরা উহ প্রকাশ কন্সিতেছেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গে ভারতের গৌরব মুকুট উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর কান্তি ধারণ 
করিতেছে । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্য ওপাশ্চাত্যের মিলনে শুভ মুহুর্তের উদয় 
হইয়াছে । এই মিলন জগতের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের অশেষ কল্যাণ- 
কর। কোনও ইংরাজ রাজনৈতিক কখনও কল্পন। রুরেন নাই যে 
তাহারা ভারতবর্ষ জয় করিধেন । কোন তারতবাসীও কখন 
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১৮২ উদ্বোধন । [ ২*শ বর্য-ওয় সংখ্যা । 





কল্পনা করেন নাই যে ইংরাজ বণিকেরাই তীহাদের ভাগ্যলিপির 
লেখক হইবেন। ট্রোজেন যুদ্ধে অলক্ষিতে যেমন দেবতার] ঘুদ্ধ 
করিতেন এবং তাহাদ্বেরই জয় পরাজয়ে গ্রীক ও টে ীজেনদের ভাগ্য- 
চক্রের পরিবর্তন হইত তেমন এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহা- 
সম্মিলনেও কোন্‌ অলুক্ষিত মহালভ্ি ক্রীড়া করিতেছেন ধাহার ভ্রতঙ্গে 
আজ ইংরাজ ভারতের রাজা? এই মহাসম্মিলনে আমাদের জড়তা! 
এবং কুসংস্কার যেমন চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া যাইতেছে আবার এ দেশের 
বেদাস্ত। এদেশের উচ্চ চিন্তা সকল উউরোপের মনীষী ও 
দ্ার্শনিকের মন 'আর্ধকার করিয়া বসিতেছে। গ্রীস ও ভারতীত্স 
সত্যতার আলোকে একবার যেমন সমগ্র জগৎ হাঁসিয়। ভঠিয়াছিল 
এবারও তেমনি ভারত ও ইউরোপীয় ফত্যতায় জগৎ পুনরায় উদ্ভাসিত 
হইয়। উঠিবে । 

| ও (ক্রমশঃ ) 


' জৎকথা । 
ধর্ম সকলের হয় না) কেন না কেট গুরুর আজ্ঞাধীন থেকে তার 
উপদেশ পালন করে জীবন যাপন করতে চায়না! সকলেই স্বাধীন 
হতে চায়, অধীন হতে চায় না! । 


ঃ এ রি রঃ 


আপন খেয়ালে চল্লে মানুষ বিগড়ে যায়; তগবানের ব। সাধু 
সজ্জনের নিদেশ মত চল্লে মানুষ বেঁচে যায়। 


ষ রঃ গা ঞঁ রঃ 


ভগবান্‌ বল্ছেন বিষয় বাসন। ছাড়লে আমাকে পাবে-_ বিষয় 
পেতে হলে আমাকে পাবে না, ছইই এক সঙ্গে পাবে না। 


চৈত্র, ১৩২৪ | ] সৎকথা । ১৮৩ 


 এজগুতে সুখ নাই, সব মিথ্যা ; একমাত্র ভগবানই সার, এ সব 
কথা রি সকলে বুঝতে পারে ; ভগবানের বিশেষ দয়া না হলে এ 
'সকল কথা ধরা যায় ন1। 
ও ১৪ ১৪ খু 
জীব কর্ম কর্‌তে বাধ্য। সৎকাজ কর্লে নিজেরও কল্যাণ 
পরেরও কল্যাণ। 'আার অসৎ কাজ করলে নিজের এবং অপরের 
সকলের অকল্যাণ। ৭৮ 
গং ০ ০ ৪ 
তগবান্‌ লাত করবার জন্য কঙ্গন লেখাপড়া শেখে! যে শেখে 
সেই তাগ্যবান্‌ । লেখাপড়া শিখে ধন মান হবে এই' জন্যই চেষ্টা-_ 
একেই বলে অর্থকারী বিদ্যা ; ভীতে উন্্রতি হয় ন1। 
স ্ ঁ 
আমি অমুক, আমি খুব বড়লোক এই তাব গেকেই'মনে হিংসা 
জেগে উঠে । কিন্তু আমার অপেক্ষা অনেক বড়লোক আছেন, 
আমি অতি সামান্ত আমি যা! কর্ছি সে সমস্তই, ভগবানের কুপায়; 
এইরূপ বিচার করলে হিংসা দ্বেষ ক্রমে ক্রমে চলে যায়" 
র্‌ খা গা গ 
“গুরু এবং ইষ্ট এক” । এই একই" ত্ণবান লীলাতে বহু_ইনিই 
ব্রহ্ম, আগ্যাশক্তি জীব ও জগৎ, ব্রহ্মা বিষুণ শিব, সব রূপই ইষ্টের। 
অজ্ঞানবশতঃ ভেদবুদ্ধি আসে বটে তজ্জন্ত গুরু এবং বেদাস্তবাক্যে 
খুব বিশ্বাস রেখে সাধন ভজন ও বিচার কর্তে হয়। গুরু এবং 
ইন্টে খুব নিষ্ঠ। চাই। ক্রমে"ক্রমে সব অতেদ উপলব্ধি হবে। তিনি 
সর্বত্র সর্বঘটে আছেন । 
সঃ ্ ক র্‌ 
ভগবান জীবকে শক্তি দিয়াছেন । যে এ শক্তি সৎদিকে নিয়ে যার 
সে সৎ হয়; আর যেএ শক্তিকে অসৎদিকে নিম্বে, যায় সে অসৎ 
হম্ন। 
বুড়ো মনে করে যে চিরকালই আমি এরূপ থাকৃবঃ যুবক মনে করে 


১৮৪ টাদ্বাধন। [২,শব্ব-ওয় সংখ্যা। 





যে সেও চিরকাল এঁরূপই থাকৃবে কখনও বুড়ো হবে না| কিন্ত মৃত্যু 
যে ঘাড়ে চেপে অছে, কাল হা করে অ।ছে, বুঝ ভে পারে না। .এরই 
নাম মায় । 
রঃ গা ৫ রঃ 
হে জীব সত্যকে ভালবাসব1র চেষ্টা কর, সত্য উপলব্ধি কর্বার 
চেষ্টা কর। ভগবান্‌ সত্যন্বরূপ--সেখানে মিথ্যা! হিংসা যেতে পারে 
না সেখানে কোন ভেল নাই.। 
৬ ক ৬৬ ক 
বুদ্ধদেব ইচ্ছ। কর্ণে মন্নাছেলে পাচাঁতে পারেন, এই বিশ্বাস করে 
একজন স্ত্রীলোক তার মরা ছেলে নিয়ে এসে বুদ্ধদেবকে বীচিয়ে দিতে 
বল্লেন। বুদ্ধদেব এ কথ] শুনে বল্লেন তোমাকে এক কাঞ্জ কর্‌তে 
হবে। যার বাড়ীতে কেউ মব্রে নি তার বাড়ী থেকে একমুটে 
চাল নিয়ে এসো। সেই চাল আন্লে তোমার ছেলেকে বাচাব। 
সত্রীলোকটী স্থলে অনেকের বাড়ীতে গেল এবং সকলেই বল্লে আমার 
অমুক মরেছে । এইরূপে অনেক বাড়ী ঘুরে এসে বৃদ্ধদেবকে বল্‌লে, 
এইরূপ বাড়ীর চাঁন পেলাম না । তখন বুদ্ধদেব তাকে বুঝিয়ে দ্রিলেন, 
তোমার ছেলেই শুধু মার। 'ায় নি, সকলের ঘরেই এইরূপ। তখন & 
স্ত্রীলোকটী বুঝ তে পারলে এবং বু্ছদেবের শিব্যা হযে গেল। 
সা রী ৫ রঃ 
নিজের ছুঃখ যেমন বোঝ, অপরের দুঃখও তেমন বোঝ । যান্ুষ 
অপরের ছুঃখ বোঝে না খলেই "্ট পায়। "মার অপরের হুঃখ বুঝে 
সেটা! দূর কর্বার চেষ্টা কর) ভগবান্‌'তোমা:ক যতটুকু শক্তি 
দিয়েছেন, সেই অন্ুপাতেই চেষ্টা! কর । বুদ্ধদেবের জীবের জন্ প্রাণ 
কেঁদেছিল, সেইজন্য তিনি সমস্ত ত্যাগ করেছিলেন। তুমি কিতা 
পারবে? তবে যন্চটা পার? তার মধ্যে যেন জুরাচুরি না থাকে। 
এইরূপে জীবসেবা, করতে কর্তে বুঝতে পার্বে, ভগবান্‌ কে। 


শ্্ীশ্রীরামরুঞ্চ পর্মহৎসদেবের 
ত্র্যশীতীতম জন্মোৎসব । 

বিগত ৩শে ফাণ্ঠন ১৬২৪ সাল ইং ১৪ই মাণ্চ, ১৯১৮ খুঃ বেলুড় 
মঠে গ্রীশ্রীরামকণ্গদেবের জন্মভিথপুক্জা ও ৩প চৈত্র» ১৭ই মার্চ 
তছুপলক্ষে মহোত্সব সম্পন্ন হম গিয়াছে । 

তিথিপুজার দিন অহশিণ আত্রীাকবে, অগ্গান্ত অননারগণের ও 
প্ীশ্রীজগদন্বার পুঙ্জায় ও ভক্তগণের ভঙ্গনে উক্ত দিবস মঠবাটী 
একটী অধ্যান্মহাবে তপু হুহযা্থিন। ই দিন প্রার্ব ৪৫ শত 
ভক্ত তথান্ন উপগ্িত হিপেন । ভাঙা কে দেখি বোধ হইতেছিল 
যে. রীই্রীঠাকুধের জন্মদিনে উাহারা থে আনন্দ ও শাস্তির 
আম্বাদ করিতেছেন হই আনন্দ ও শান্তির বার। সমগ্র জগৎ প্লাবিত 
করুক, ইহাই গাহাদের সকলের আন্তরিক কামনা । ভক্তহদয়ের 
এ ব্যাকুল প্রার্থনা কখনই শিকল হইবার নহে। 

পরবন্তী রবিবার বিরাট উত্সবের দিন। সে দিম শ্রীশ্রীঠাকুরের 
মন্দির, স্বামিজীর সমানিমান্দর নানাধিন পুষ্প ও লতা পাতা ঘার। 
সুসজ্জিত হইয়া! অপুন্ধথ শোভা ধারণ কারয়।ছিশ। মঠবাড়ী নানা?প 
পতাক!] দ্বাবা শোভিত হ্ইবাছিণ। মনে হঈতেছিল, উহারা যেন 
যে বিরাট আনন্দেংসব হইতো তাহারাই সুচনা করিয়া দিতেছে। 
মঠপ্রাঙ্গণে ও দ্ণের বিস্ৃত প্রাস্তরের উপর ছোট বড় নানাপ্রকারের 
চন্দ্রীতপ স্থাপিত হওয়ার মঠের শোভা দ্বিগুণ বদ্ধিত হইয়াছিল | 
প্রাস্তরের উত্তরদিকে একটী মগুপমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি বৃহৎ 
আলেখ্য বিচিত্র ভাবে সজ্জিত কর্রির রাখায় সকলের চিত্তাকর্ষণ 
করিতেছিল। 

পুর্ব্ব পুর্ববারের ম্যায় এবারও মেসাস হোরমিলার কোম্পানী 
মারের স্ুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । সকাল ৭০ টা হইতে রাত্রি 
৮|* পর্য্যস্ত উক্ত কোম্পানীর ট্টীমার কলিকাতা ও মঠের মধ্যে 


১৮৬ ট্াঙ্গাধন। [২*শ বর্ষ-স্ওয় সংবা1। 





যাতায়াত করায় গমণাগমনের বিশেষ নলুবিপা হইয়াছিল | প্রাঃ- 
কাল হইঠেউ জনসজ্বের সমাগম হইতে আরন্ত হর। ্রামারে, 
নৌকায়, গাড়ীতে, হাটা পথে ও রেলে প্রান ৩০1৩৫ হাঁঞ্জার লোক 
উপস্থিত হইয়|ছিল । 

অনুযুন ৮।১০ হাজার ভক্ত জাতিবর্ণনির্িশেষে এক পংক্তিতে 
বসি প্রসাদ গ্রহণ করেন। বাগতবিকই দে এক অপূর্ব দৃশ্ব ! 
বেলুড় মঠ যেন জগন্নাথক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । মানাপমান জ্ঞান 
নাই, জাতিত্বের গৌরব নাই, পদ্মর্ধচাদার অভিমান আক্রোষ অথবা 
অর্থের গাব্বত বজ্জৃষ্টি নাই _আছে উদারতা, মৈত্রী সমদর্শন_-আছে 
আচগালে শিবদ্ন? অন্ন বাঞ্জনাদিতে এসাদ জ্ঞান । সম্মুথে স্ত,পীরৃত 
অন্ন ব্যঞ্জন,' পাশে সহস্র সহজতর নরায়ণ দেবা, আর মধ্যে মধ্যে 
ভক্তনৃদয়ের 'মানন্দোচ্ছালক্গাপক ভগবানের নামে জয়ধবনি__ 
সেরুপ্ত যে'দেখিপ্নাছে সেই ভুলিরাছে। আর এই বিরাট দৃপ্তঃ যে 
মহাপুরুষের আচগালপ্রবাহিত গভীর প্রেম, অনস্ত সহানুভূতি, 
ভ্বসীম উদারতা, । এবং বালস্থুলত সহলতা ও নিরভিমানিতার 
কণামাত্র বিকাশ, তাহার উদ্ধেশে হৃদয়ের তক্কিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ 
করিয়াছে । 

এঁ প্রপাদাবতরণ কার্ষে * স্বেচ্ছাসেবকগণের নম্রতা, পরিশ্রম ও 
কাধ্যপটুতা দর্শন করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। বাহার প্রসাদ গ্রহণ স্থলে 
প্রবেশ করিতে পারেন নাই, চাহাদের জন্যও স্টাহারা একটী স্বতন্ত্র 
তাঁবু হইতে প্রপাদ বিতরণের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাহাদের 
এই সুব্যবস্থা জন্য সকলেই উক্ত দিবসের বিরাট তোগের কিছু 
ন1 কিছু অংশ গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিল । 

উত্সবের আর একটা প্রধান অন্ষ্ঠান শ্রীভগবানের নাম গান। 
তাহাও শ্রীশ্রীঠাকুরের বিতিন্ন তক্তসম্প্রদায়সযুহের সহযোগীতায় 
সাফগ্য লাত কৃরিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের আলেখ্য সম্মুথে সুগায়ক 
বৈষ্ণব চরণ কর্তৃক পদাবলী গীত হওয়ায় স্থানটাকে আনন্দময় করিয়! 
ভজজগণের প্রাণ দ্রবীভূত করিয়। ধিতেছিল। আবার মঠপ্রাঙ্গণে 


চৈত্র, ১৩২৪।] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব । ১৮৭ 


আন্দুল ও, ব্যাটরা কাশীকীন্তন সম্প্রদায় কন্তৃক মধুর কণ্ঠে মাতৃনাম 
গীত হওয়ায় সে স্থানে যে অপূর্ব ভাবোৎস প্রবা।হত হইতেছিল 
তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। এতদঘ্যতীশ বিভিন্ন স্থান হইতে 
আগত ভিন্ত্র তিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক বাউল ও তরঞ্জ গ।ন, মাক্রাঁজী সম্প্রদায় 
কর্তৃক ভজন . গান; দক্ষিণারঞ্জন বাবুর *কনসাট , প্রসতিও উৎসবের 
আনন্দ বর্ধন করিয়াছিল । ? 

জনসজ্বের সেবার জন্য আ.হ্রিরীটোনণ। নিবাসী সতীশ বাবুর উদ্যোগে 
তৃষ্ণাতুরকে সরবৎ দানের র্যনন্তা করা হইনাছিল এবং “বস্থম তী৭? 
স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেশ্্র নাথ মুখোপাধ্যায় খহাশয় তামাক 
সেবনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । তাহাদের এই সেবা সার্থক হইছাছে । 
কাহারা যে কত লোকের রুষ্ঠজ্ঞতাভাদন হইয়াছেন তাহা বলা 
যায় না। তীহাদের এই সেবাভব সকলের প্রঃণণে ভাব জাগরিত 
করুক ইহাই আমাদের প্রীর্থন।। ২8. 

সন্ধ্যার প্রাকালে সামান্য বৃষ্টি হওয়ায় একটু অন্ুবিধা হইলেও 
বাজী পোড়ানর পর উৎসব সমাপ্ত হয় | ২ 

প্রতি বৎসর নৃতন নূতন এতশত ব্যক্তির আগমন এবং ক্রম 
বর্ধমান জনসজ্ঘৰের সমাগম দেখিলে মনে হয় শ্রাশ্রীঠাকুন নিজ ভাব 
নিজেই প্রচার করিতেছেন শাহ! না হইলে এরূপ অস্ুতপুবব বাপার 
সংঘটন করা মানবের সাধ্যাতাত। 


কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অছৈতাশ্রমে ১৭ই মার্চ, রবিবার, শ্রীশ্রীঠাকুরের 
জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে * সাধু তোঁজন, সংকীর্তন, শ্রীযুক্ত বাবু 
কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক হিন্দীভাষায় শ্রীতগবান 
প্রীরামরুষ্ণদেব সম্বন্ধীয় বক্তৃতা, তজন ও প্রসাদ বিতরণ উক্ত উত্সবেগ 
অঙ্গস্বরূপ হুইয়াছিল। 





কনখল, শ্রীরামকৃষ্ণ (স্বাশ্রমে ১৭ই মার্চ, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব 
মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । উক্ত দ্রিবস পণ্ডিত শ্রীবুক্ত 
যোগীন্দ্রচন্দ্র শর্শণ সাংখ) বেদাপ্ততীর্ঘথ মহাশয় শ্রীরাম কষ্জ পরনহংস 


৬৮৮ উদ্বোধন । [ ২*শ বর্ষ সংখ্যা। 





দেব সন্বন্ধে ব্ত তা করেন। এতদ্বাতীত গান, ভজন ও সাধু ভক্তেরও 
সেবা কর! হইয়াছিল । 


স্পা রস 


মান্দ্রাজ, শশ্রারামকুষ্জ মিশনে ১৭ই মাঞ্চ, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম- 
মহোৎসব সুচারুদ্রপে সম্পন্ন হন্ছয়। গিয়াছে । ভজন, দরিদ্র নারায়ণ 
গণকে প্রসাদ দান; হরিকথা- নৌকা চবি এবং পুছকোটের 
দেওয়ান পেসকার শ্রীযুক্ত বি, ডি কার্মশ্বর '্পায়।র এয়, এ মহাশয় 
কর্তৃক এশ্রাণামকুঞ্ণ তাহ।র জাবনা ও শিক্ষা” সম্বন্ধে বক্তৃতা উক্ত 
উৎসবের প্রধান অঙন্বরূপ হইয়াছিল। 


চাস এবার রহ ৫৮৫৪ ০৫৪০৬, 


কিষণপুর (দেরাদূন .; শ্রীরাম, আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
জন্মোৎসব হইয়। গিয়াছে । শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজা» ভজন গান, প্রসাদ 
বিতরণ ব্যতীত তথায় এশ্রঠাকুরের বিষয় আলোচন! করিবার জন্য 
একটী সভা আহত হইয়াছিল । 


চি ৮০ রিতা) ৮০০৯ ক 


এতগ্বযতীত « এলাহাবাদ, রন্দাবন, ঢাকা, বরিশাল, মেদিনীপুর 
প্রভৃতি মিশন ও মঠের কেন্দ্রসমূহে ও সলপ প্রভৃতি অন্যান্ত স্থানে উক্ত 
দিবস শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোঞ্সব' সম্পয় হইয়। গিয়াছে । 


অৎ্বাদ ও মন্তব্য | 
আমরা বেলুড় শ্রীরামকঞ্চ মঠের দাতব্য উষধালয়ের ইং ১৯১৭ 
সালের সান্বাৎসরিক কাব্য বিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। 
ইং ১৯১৬ সাল অপেক্ষা ১৯১৭ সলে রোগীর সংখ্যা প্রায় শত 
করা ৫০ জন বৃদ্ধ পাইয়াছে। ১৯১৬ সালের ১১৪৭০ খানির 
স্থলে আলোচ্যবর্ষে ১৫,১৬১ খানি ওধধসহ ব্যবস্থাপত্র দ্বান 


চৈত্র। ১৩২৪ । ] সংবাদ ও মন্তব্য ১৮৯ 


করা হইয়াছিল। রোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবৎসর রোগীর 
সংখ্যা ৪,৩৭২ জন হইয়াছিল তন্মধ্যে হিন্দু ৩১৩২ এবং ষুসলমান ১২৪০। 

ওষধ দান বাতীত কয়েকজনকে পথ্য দ্বিতে হইয়াছিল এবং 
যাহার মঠে আসিতে অক্ষম তাহাদের বাড়ীতে যাইয়াও চিকিৎসা 
কর হইয়াছে । ূ 

উক্ত ওষধালয় হইতে শুধু যে বেনুড় গ্রামেরই জনসাধারণ ওবধ 
গ্রহণ করেন তাহা নহে চতুষ্পাস্বন্ত গ্রামসমূহ হইঠেও এমন কি গঙ্গার 
অপর তীরস্থ গ্রাম কল হুইতে ওধধ লইতে আসেন ।. 

মেসাস বিঃ কে, পাল £গ কোং সন্বত্সপ্র বিনামূল্যে ওষধ দান 
করায় রোগিগণকে সেবা করা সস্তব হহয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মেসার্স 
বেঙ্গল কেমিকা।ল এও ফার্ম দিউটিক্ল ওয়ার্কস, মেসাস” ভি গুপ্ত 
এগ কোং, ব্রঙ্মচারী গণেন্দ্রনাথ' বাবু হরিদাস মূলক, ডাক্তার কে সি 
বন্থ। বাবু সুরেন্দ্রনাগ মুখ।জ্জি, বাবু শশীভূষণ ঘোষ, বাবু সুরেন্দ্রনাথ 
সেন, বাবু পঞ্চানন ঘোষ এণং সতাশ চন্দ্র চন্দ্র মহাশরগণ মাঝে মাঝে 
সাহায্য করিয়! ধন্তবাদ।হ হইয়াছেন । ৃ 

নিয়লিখিত সম্বদয় বাক্তিণণও অর্থ সাহায্য , করিয়া সকলের 
কৃতজ্ঞতাভাজন হইরাছেন,-- | এ আর কুমারগুরু, বাঙ্গালো? ৩২; 
শীচারুচন্দ্র দাস, কলিকাত। ১২) শর।ঙ্গেন্দ, কুমাপ্র দত্ত, চিত্রকোট ১.। 
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ রার কাশীপুর ২০২ ; শ্রীগৌরীকাস্ত বিশ্বাস, পুনা ২০. 
কাপ্তেন এস, ডি, আয়ার, আই এম এস, বন্বে ১০. ;ভাঃ শ্রী বি, এম, 
বনু, ইনানঘাট, ৫.১ শ্রীশশী £ধণ সাক , কলিকাতা ২০. শ্রী এম, 
এস দোঁভাপাসাপ পা, স্চিমাগাঃ &.) শু] বি কে, দত্ত) ২.। বালি 
মিউনিসিপালিটিও মা।সক ১০. টাকা করিয় সাহায্য করিতেছেন । 

ধাহারা এ পথ্যস্ত ওমধলয়টীকে সাহায্য করিয়া আমিতেছেন 
তাহাদ্রিগের !নকট এবং সহদয় জনপাধাব্রণের নিকট আমাদিগের 
বিনীত নিবেদন তীহাদের সাহায্য ব্যতীত উক্ত সেবা কার্য্য চালান 
অসম্ভব। অতএব ধাহার যাহ। ক্ষমতা তাহা নিয়লিখিত ঠিকানায় 
প্রেরিত হইলে সাদরে গুহাত হইবে । (১) সেক্রেটারী, শ্রীরামরুষ 


১৯৩ উদ্বোধন। [২*শ বর্ধ-_-৩য় সংখা!। 





মিশন, »নং মুখার্জি লেন, বাগবাজ্জার, কুঁলিকাতা, 1২) প্রেসিডেণ্ট 
শ্রীরামকুষ্ণ মিশন ও মঠ, পোঃ বেলুড়, হাওড়া । 


বিগত ১৯শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীর 
তত্বাবধানে কলিকাত] ইউনিভাক্সসিটি ইনিষ্টিটিউট হলে স্বামী বিবেকা. 
নন্দের জন্মোৎসব সতা অন্ত হয়। মান্তবর বর্দমানাধিপতি 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পুজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মঙ্গলা- 
চরণ করিলে সভার কাঁধ্য আরস্ত হয়। প্রথমে সোসইটীর সম্পাদক, 
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র ত্বত্ত মহাশয়; সোসাইটীর বাংসরিক কার্যয-বিবরণী 
পাঠ করেন। সাধারণ-সম৮৷ আহ্ৃত্ত করিয়া বেদাস্তাদি আলোচনা, 
দরিদ্র ছাত্রগণকে সাহায্য দান, ওঘপধ বিতরণ প্রভৃতি কার্যের 
প্রসারতার সহিত .সোসাইটীর সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি গাইয়াছে 
দেখ।' বায় সভাপতি মহাশয় ততৎপরে তাহার অভিভাষণে 
বাঞ্চলাতাষায় স্বামীর্গির গুণান্ুকার্ভনের "পর বলেন, এই 
সোসাইটী স্বামীজিবু স্বতিরক্ষার্থ স্থাপিত হইয়াছে । স্বামীজি 
তাহার গুরু শ্তঃশারামরুঞ্খদেবের বাণী জগতে প্রচার করেন 
অতএব সোসাইটীও যদি প্রচারক পাঠাইয়! এ প্রচার কাধ্য 
করিতে পারেন তাহা হইল্েই'ঠিক ঠিক স্বামীজির স্বতিরক্ষা কর! 
হইবে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় 
ত্বামীজির উক্তি সকলের উল্লেখ করিয়৷ স্বামীজির শ্রেষ্ঠব ও মহা- 
প্রাণতার নির্দেশ করেন এবং ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক শক্তিদ্বার। 
জগত বিজয় করিবে স্বাধীজির এই বাণীর উল্লেখ করিয়! উপস্থিত 
জন সাধারণকে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভে যত্ববান হইতে বলেন। 
ডাঃ প্রসুদয়াল শান্ত্রী মহাশয় স্বামীজি যুক্তি ও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ 
অনুভূতির মধ্যে যে সামপ্রস্ত আছে "হাহা নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বার! 
দেখাইয়। গিয়াছেন, ইহার উল্লেখ করিয়। তাহার প্রতি সন্মান প্রদর্শন 
করেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 
ক্বামীজির সম্বন্ধে ছুই চার কথা বলিবার পর মহামহোপাধ্যাক্ 


চৈত্র, ১৩২৪] সংবাদ ও মস্তব্য। ১৯৬ 





পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূয়ণ মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান 
করিঠেই সভ ভঙ্গ হয়। 

সভায় প্রায় ৩৪ হাঞ্জার জন সমাগম হইয়াছিল, ইনিষ্টিটিউটের 
প্রশস্ত হলটিতে আর একজনেরও দঁড়াইবার স্থান ছিল ন1। 

এ বত্সরের সভার সকলেই আমাদের ন্মদেশীর ভাষায় বক্তৃতা 
করেন। | 





বৃন্ধাবনস্থ শ্রীরামকষ্জচ মিশন সেবাশ্রমের ক্ষেক্রয়ারী মাসের যে 
সংক্ষিগ্তবিপরণী আমর পাইয়াছি তাহ। হইতে জান। ঘায় যে গত 
জানুয়ারী মাসের ৮জন ব্যতীত, আলোচ্যমাসে আরও ১৬জনকে 
আশ্রমে রাখিব! সেবা করা হ্্াছিল, তন্মধ্যে ১২ জন আরোগ্যলাভ 
ক'রয়া চলি গিয়াছে ১ জন দেহত্যাগ করিয়াছেন ১ জন চিকিৎস। 
ত্যাগ করিয়। গিয়াছে এবং ১০ জন এখনও চিকিৎসাধীন আছে। 

১৮৫৪ জনকে দাতব্য ওষধালগ্ন হইতে ওঁষধধ দেওয়] হইয়াছিল 
তন্মধ্যে ৩৫৭ জন নূতন এবং ১৪৯৭ জন উহাদেরই পুনরাবর্তক। * 

এ মাসে ২ জন রোগীকে তাহাদের নিজ বাটিতে ষাইয়। ওষধ 
এবং ডাক্তার দ্বার! সাহায্য করা হইরাছিল। 

উক্ত মাসে আশ্রমের আয় চাদ] হিসাবে ৪৮॥০ ; এক কালীন দান 
৫৩. মোট ১*১॥০। ব্যর হিসাবে সেবাশ্রমের ব্যয় ২*৬ ৫৫ এবং বিল্ডিং 
ফণ্ড এর ব্যয় ২২২১০ । 





বিগত ১৭ই মাচ্চ, ৩র চৈত্র, ১৩২২, ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের 
সান্বাৎপরিক সাধারণ সভার অধিবেশন হুইয়া গিয়াছে । ঢাকার 
এডিসানাল মেজিষ্রেট শ্রীঘুক্ত জি, ই, লেম্বোরণ উক্ত সতার 
অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন । 


আরামবাগে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব কল্পে একটী সভা আহত 
হয়। স্থানীয্র বহুলোক উক্ত সভায় যোগদান করেন। উপস্থিত অনেকে 


১৯২ উদ্বোধন । [ ২*শ বর্ষ _ওয় সধ্যখা। 


|শ্রীঠাকুরের ও তত্প্রচারিত 'আদর্শস্যন্ধে বক্তৃতা করেন্ম। উদ্ত 
দিবস নগরসংকীর্ভনাদিও হইয়াছিল । 
লাবান (শিলং) সনাতন ধর্মস ভার উদ্যোগে তথায় ৩রা চৈত্র, 
শরীভীঠাকুরের জন্মো্সব সম্পার্দিত হয়। কীর্তন, পুজা, প্রসাদ বিতরণ 
পাঠ ভজনাদি উক্ত উৎসবের অঙ্গন্বরূপ হইয়াছিল । 





মথুরাজেলার সাহাব্য-কেন্দ্র দুইটা বন্ধ কনিয়। দেওয়া হইয়াছে । 
জল শুকাইয়া যাওয়ার ব্যাধির প্রকোপও কমির়া গিয়াছে । কিন্ত 
কেন্দ্র দুইটী বন্ধ করিয়া দেওয়ার পর বন্বের দানশীল টাস্বেরজী 
এও সন্পস ৭৫০ খানি কম্বল বান্যংক্রিঃই ব্যক্তিগণকে বিতরণ 
করিবার জন্য দেওয়ায়, উক্ত কেন্দ্র ুইটী পুনরার অস্থায়ীভাবে খুলিতে 
হইয়াছে | ' 

সুখের বিষ জলপ্লাবিত এবং পার্খবর্তী স্বানসমূহে এ বৎসর 
গচুর গম জন্মিয়াছে। 

শ্রীহ রামকৃষ্ণ "সব। সমিতির উদ্যোগে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব 
কল্পে নিম্মলিখিত অনুীনপরস্ব মহাপমাবে।হের সাহত সম্পা্দত হইয়। 
গিয়াছে । ১১ই মাচ্চ সেবাসমিতির সানাৎস বক আধিবেশন হয় 
উক্ত অধিণেশনের সভাপতিত্ব জেল] ভজ. মিঃ এইচ, সি, 1লড্ডেল 
মহোদর গ্রহণ করেন। ১৪ই মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথি পুজা ও 
১৭ই সাধারণ উৎসব সম্পার্দিত হয় । উত্যব দিবসে কুষ্ঠাশ্রমবাসি- 
গণকে ও দরিদ্র নারায়ণ গণকে প্রসাদ বিতরণ কর। হয়। 


বৈশাখ, ২০শ বর্ষ । 


শ্রীশ্রীরামরুষ্জলীলী প্রসঙ্গ। 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান । 


স্বামী সারদানন্দ ) 
(৪) ূ 

শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের ভিতরে দিব্যশণক্ত ও দেব- 
ভাবের পরিচয় তক্তগণ পৃর্বোক্ররূপে কেবল মাত্র বিশেষ বিশেষ 
পর্বকালেই যে পাইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু সহস! যখন তখন তাহাতে 
এরূপ ভাবের বিকাশ দেখিবার "অবসর লাভ , করিয়া তাহার 
প্রতি তাখাদিগের দেব-মানব বলিয়া] বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়ীভূত 
হইয়াছিল। এ ভাবের ঘটনাসকল ইতিপুর্ববে উল্লিখিত ঘটনাগুলির 
হ্যায় অনেক সময়ে সকলের সমক্ষে উপস্থিত না হইলেও ভক্তগণের 
মধ্যে যাহার! উহাদ্বিগকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল অগ্রে তাহাদিগের প্রাণে, 
এবং পরে? তাহাদ্িগের নিকটে শুনিয়। অপর সকলের প্রাণে পূর্বোক্ত 
ফলের উদয় করিয়াছিল, সুদ্বিযয়ে সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তব্বরূপে 
করেকটির এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠকের এ বিষয় বোধগম্য 
হইবে-_ 

বলরামের সম্বন্ধে কোন কোন কথা আমরা অন্তব্র উল্লেখ 
করিয়াছি। তিনি এবং তাহার পরিবারবর্থ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা তক্তি 
করিতেন বলিয়। তাহার আঁত্মীক়দিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহার প্রতি 
বিরূপ ছিলেন । এরূপ হইবার তাহাদিগের কারণও যথেষ্ট ছিল। 


১৯৪ উদ্বোধন। [ ২*শ বর্ষ--_ ৪র্ঘ সংখা! । 





প্রথম তাহার! বৈধব বংপে জন্মগ্রহণ করায় এচলিত শিক্ষা-দীক্ষা- 
ছুসারে তাহাদিগের ধর্মমত যে কতকটা একদেশী এবং অত্ষ্রাত্রায় 
বাহ্াচারনিষ্ঠ হইবে ইহা বিচিত্র নহে । স্থতরাং সকল প্রকার ধর্ম্ম- 
মতের সত্যতায় স্থিরবিশ্বাসসম্পন্ন, বাহ্চিহুমাত্র ধারণে পরা 
ঠাকুরের ভাব তীহার। হৃদরঞ্গম করিতে পারিতেন ন1! -এরূপ 
করিবার প্রদো্নীয়তাঁও অনুভব করিতেন না। অতএব 
ঠাকুরের সঙ্গগুণে এবং কৃপালাতে বনল্গরামের দিন দিন উদ্বারভাব- 
সম্পন্ন হওয়াট। তাহারা ধশ্মহীনতার পরিচারক বলিয়া ধারণা করিয়া- 
ছিলেন। দ্বিভীধতঃ--ধন, মান, আভিজাত্যাঙ্দ পাথিব প্রাধান্য 
মানবের অন্তরে প্রায় অভিমান অহক্ষা্ই পারিপুঈট করে । পুণ্াকীন্তি 
»ককষ্ণরাম বস্থ যেকুল উজ্জল করিহখছিলেন সেই কুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়। তীহারাও আপুনাদিগকে সমদিক মহিযান্বিত জ্ঞান করিতেন । 
এঁ বংশমর্ষ]দ1 বিস্ৃত হইর। বলরাম হতরপাধারণের ন্যায় দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের প্রীপদপ্র।ন্তে ধর্দ্লীভের জন্য যখন তখন উপস্থিত হইতেছেন 
এবং আপন স্ত্রী কন্যা প্রভৃতি পুরন্ত্রীগণকেও তথায় লইয়া! যাইতে 
কুষ্টিত হইতেছে না জানিতে পারিয়! ভ্াহাদ্িগের অভিমান যে 
সুতরাং বিষম প্রতিহত হইবে; একথা বল! বাহুল্য । অতএব এক্া্ধ্য 
হইতে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত ' করিতে তাহাদিগের বিষম আগ্রহ 
এক্ষণে উপস্থিত ভইয়াছিল। 

সৎ উপায় অবলম্বনে কার্যযসিদ্ধি না৷ হইলে অহক্কৃত মানবকে 
অসছুপাক় গ্রহণ করিতে অনেক সমন্ন দেখিতে পাওয়৷ যায়। বল- 
রামের আত্মীয়বর্গের মধ্যে কোন কোন ঘব্যক্তির প্রায় এরূপ অবস্থা 
হইয়াছিল । কালনার ভগবানদাস প্রমুখ ধেঞ্ব বাবাজীদিগের নিষ্ঠ। 
ও তক্তি-প্রেমের আতিশয্য কীর্ডন করিয়া এনং আপনাদ্দিগের বংশ- 
গৌরবের কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়! দিয়াও যখন তাহারা বল- 
রামের ঠাকুরের নিকটে গমন নিবারণ করিতে পাঁরিলেন না, তখন 
ঠাকুরের প্রতি বিঘ্বেবভাঁবাপর হইয়। তাহার কখন কখন তাহার 
অযথা নিন্দাবাদ করিতেও কু! বোধ করিলেন না। অবশ্ত অপরের 


বৈশাখ, ১৩২৫1] জ্রীতরীরামকৃঞ্চলীলা প্রসঙ্গ । ১৯৫ 


নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াই যে তাহারা ঠাকুরকে নিষ্ঠাপরিশূন্ঃ 
সদাচারবিরহিত, থাগ্যাখাদ্যবিচারবিহীন।; কন্ঠী তিলকাদি বৈষ্ব চিন্ু 
ধারাপ্রর বিরোধী ইত্যাদি বলিয়। ধারণ। করিয়াছিলেন, একথ। বলিতে 
হইবে । যাহা হউক, উহাতেও কোন ফলোদয় হইল ন দেখিয়া 
তাহার! অবশেষে ঠাকুরের ও বলরামেব সন্বন্ধে নানা কথার বিক্কৃত 
আলোচন। তাহার খুল্পতাঁত ভ্রাতৃদ্বর ৬নিযাই্চরণ ও ৬হরিবল্পত 
বসুর কর্ণে উাপিত করিতে লাখিলেন। 

আমর] ইতিপুর্সে একস্কুলে বলিঘ্ছি, খলরাঁনের ভিতরে দয়! 
ও ত্যাগবৈরাগের ভাব বিশেষ প্রবল ছিল। জমিদারী প্রভৃতির 
তত্বাবধানে অনেক সময় নিন্ম হইনম্] নানা হঙ্গামা। না করিলে 
চলে ন! দেখিয়া তিনি নিজ বিধয় সম্পত্তির ভার নিমাই বাবুর উপব্বে 
সমর্পপপূর্বক তাহার নিকট হইতে প্রতি মাসে আয়ন্বক্ষপে যাহ 
পাইতেন অনেক সময়ে উহা পর্য্যাপ্ত না হইলেও,তাহাতেই কোনরূপে 
সংসারযাত্র। নির্বাহ করিতেন । তাহার শরীরও এ সকল 'কন্ম করিবার 
উপযোগী ছিল না। যৌবনে অঙ্গীর্ণ রোগে উহা! এক সময়ে এতদূর 
্বাস্থাহীন হইয়াছিল যে একা(দিক্রমে দ্বাদশ বত্দর অগ্ন ত্যাগপূর্বক 
তাহাকে যবের মণ্ড ও দুগ্ধ পাঁন করিয়। কাটাইতে হুইয়াছিল। ভগ্ন 
স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তিনি এ সময়ের অনেক কাল পুরীধামে অতি- 
বাহিত করিয়াছিলেন। শ্ভগবানেধ নিত্য দর্শন ও পুজা; জপ, 
ভাগবতাদি শান্তর শ্রবণ এবং সাধুসঙ্গাদি কার্যেই তাহার তখন দিন 
কাটিত, এবং এরূপে তিনি বৈঞুব সম্প্রদায়ের ভিতরে ভাল ও মন্দ 
যাহা কিছু ছিল সেই সকলের সহিত স্থপরিচি'ত হইবার বিশেষ অবসর 
এ্কালে প্রাপ্ত হইয়াছিঞ্লন। পরে কার্য্যান্ুরোধে কলিকাতায় 
আপিবার কিছুকাল পরেই ঠাকুরের দর্শন ও পুভসঙ্গে তাহার জীবন 
কিরূপে দিন দিন পরিবপ্তিত হয় তদ্দিষয়ের আভাষ আমর! ইতিপূর্বে 
প্রদান করিয়াছি। 

প্রথম! কন্তার বিবাহ দানের কালে বলরাঁমকে কয়েক সপ্তাহের জন্য 
কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। নতুব। পুরীধামে অতিবাহিত পূর্ণ 


১৯৬ উদ্বোধন। [ ২*শ বর্ধ_র্থ নংখ্য!। 





একাদশ বৎসরের ভিতর তাহার জীবনে অন্ত কোন প্রকারে শা 
তঙ্গ হয় নাই। এ ঘটনার কিছুকাল পরেক্ট তাহার ভ্রাতা হুরিবল্পত 
বসু রামকান্ত বন্থুর ই্রাটস্থ ৫৭ নং ভবন ক্রয় করিয়াছিলেন এবং ,সাধু- 
দিগের সহিত ঘনিষ্ট সন্বন্ধবশতঃ পাছে বলরাম সংসার পরিত্যাগ 
করেন এই ভয়ে তাহার পিত। ও ভ্রাতৃগণ গোপনে পরামর্শ করিয়। 
ত্বাহাকে এ ব1টীতে বাস করিতে” অনুরোধ, করিয়াছিলেন। এরূপে 
সাধুদিগের পৃতসঙ্গ ও শ্রীশ্রীজগঞ্নাথদেবের নিত্যদর্শনে বঞ্চিত হইয়! 
বলরাম ক্ষুগ্রমনে কলিকাতায় আসিয়া লাস করেন। এখানে কিছু- 
দিন থাকিয়। পুনরায় পুরীধামে কোন প্রকারে চলিয়া যাইবেন, বোধ 
হয় পুর্বে তাহার এইরূপ অশ্তিপ্রায় ছিল, কিন্তু ঠাকুরের দর্শনলাতের 
পরে এ সঙ্কল্প এককালে পরিত্যাগ করিয়া তিনি ঠাকুরের নিকটে 
কলিকাতার স্থায়ীভাবে বসবাসের বন্দেখবস্ত করিয়াছিলেন । সুতরাং 
পাছে হরিবল্পত বসু তাহ।কে উক্ত বাটি খালি করিয়। দ্দিতে বলেন, 
অথবা নিমাই বস্থু বিষয়সম্পত্তির তন্বাবধান করিবার জন্য তাহাকে 
কোঠারে আহ্বানপুর্বক ঠাকুরের পুণ্য সঙ্গে বঞ্চিত করেন এই ভরে 
তাঁহার অন্তর এখন সষয়ে সময়ে বিশেষ ব্যাকুল হইত। 

অন্তরের চিন্তা সময়ে সমরে ভবিষ্যৎ ঘটনার সুচনা করে। বল- 
রামেরও এখন এগপ হইয়াছিল । তিনি যাহ। ভয় করিতেছিলেন প্রায় 
তাহাই উপস্থিত হইল। আত্মীয়বর্গের গুপ্ত প্রেরণার তাহার উভত্ 
ত্রাতাই তাহার প্রত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এইরূপ ইঙ্গিত করির। পত্র 
পাঠাইলেন এবং হরিবল্লভ বসু তাহার সহিত পরামর্শে বিশেষ 
প্রয়োজনীপ্প কোন বিষয় স্থির করিবার অভিপ্রায়ে শীঘ্ই কলিকাতায় 
আসিয়৷ তাহার সহিত একরের কয়েক দিন্* অবস্থান কপিবেন, এই 
সংবাদও অবিলম্বে তাহার নিকটে উপস্থত হইল। অন্যায় কিছুই 
করেন নাই বলিয়া বলরামের অস্তরাত্ম। উহাতে ক্ষুব্ধ না হইলেও 
ঘটনাচক্র পাছে তাহাকে ঠাকুরের নিকট হইতে দুরে লইয়! যায় এই 
ভয়ে তিনি অবসন্র“হইলেন। অনস্তর অশেষ চিন্তার পরে স্থির করিলেন 
আঁতারা অপরের কথা শুনিরা যদ্দে ঠাহাঁকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত 
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করেন তথাপি তিনি ঠাকুরের অসুখের সমগে তাহাকে ফেলিয়। 
অন্তত্্ যাইবেন না। ইতিমধ্যে হরিবল্লভ বাবুও কলিকাতায় উপ- 
স্থিত হই্ুলেন। তাহার সহিত অবস্থানকালে ভ্রাতাকে যাহাতে 
কোনরূপ কষ্ট বা অসুবিধা ভোগ করিতে না হয় এইরূপে সকল 
বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া বলরাম নিঙ্গ সঙ্কল দৃঢ় রাখিয়া নিশ্চিন্ত 
মনে অবস্থান করিতে এবং ঠাকুরের "নিকটে প্রতিদিন থে ভাবে 
যাতায়াত করিতেন প্রকাশ্টতাবে তদ্রপ করিতে লাগিলেন । 

নুখই মনের প্রকট দর্পণ। ,হুরিবল্লত বস্থু কণিকাতায় আসিবার 
দিবসে বলরাম ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি তাহার মুখ 
দেখিয়াই বুঝিয়া লইলেন তাহার অন্তরে কি একটা সংগ্রাম চলিয়াছে। 
বলরামকে তিনি বিশেষ ভাবে আপনার বলিগা জ্ঞান করিতেন ) 
তাহার বেদনায় ব্যথত হইয়। তগহা?কে নিজ সমীপে ডাকিয়া প্রগ্ন- 
পুর্বক সকল বিষয় জানিয়া লইলেন এবং বলিলেন, “*স লোক 
কেমন? ভাহাকে  হনিবল্লত বসুকে ) একদিন এখানে' আনিতে 
পার ?” বলরাম বলিলেন, “লাক খুব ভাল, মশায়! বিদ্বান্‌, বুদ্ধি- 
মান, সদাশয়, পরোপকারী; দান যথেষ্ট, তক্তিমানুও বটে, দোষের, 
মধ্য, বড় লোকের যাহা অনেক সময় হইয়া থান্দে, একটু “কান 
পাতলা+__ এ ক্ষেত্রে অপরের কথাতেই কি একট! ঠাওরাইয়াছে । 
এখানে আসি বলিয়াই আমার উপত্রে অসস্তোব, অতএব আমি 
বলিলে এখানে আমিবে কি?” ঠাকুর বলিলেন, “তবে থাক; তোমার 
বলিয়। কাজ নাই ; একবার গিরিশকে ডাক দেখি ।” 

গিরিশ্ন্র গাসিয়া সানন্দে এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন 
এবং বলিলেন, 'হরিবল্পভ 4৪ আমি যৌবনের প্রারস্তে কিছুকাল 
সহপাঠী ছিলাম, সেজন্য কলিকাতার আসিয়াছে শুনিলেই আমি 
তাহার সহিত দেখা করিয়া আসি, অতএব এই কাজ আমার পক্ষে 
কিছুমাত্র কঠিন নহে, অগ্ভই আম তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
যাইব ।? 

পরদিন অণরাহে প্রায় ৫টার সময় গিরিশ্ন্দ্র হরিবল্লত ধাবুকে 
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সঙ্গে লইয়। উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুরের সহিত তাহাকে পরিচিত 
করিবার মানসে বলিলেন, ইনি আমাবু বালাবন্ধু, কটকের সরকারী 
উকীল হরিবল্লত বন্দু, আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।৮ ঠাকুর 
একথা শুনিয়! তাহাকে পরম সমাদরে নিজ সমীপে বসাইয়। বজিলেন, 
“তোমার কথা অনেকের নিকটে শুনিয়। তোমাকে দেখিবার ইচ্ছা! 
হইত, আবার মনে, ভয়ও হইন্ত যদি তোমার পাটোয়ারী বুদ্ধি হয়! 
( গিরিশকে লক্ষ্য করিয়া) কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহা ত নয়, 
( হরিবল্পভ বস্থুকে নির্দেশ করিয়। )* লী যে বালকের ন্যায় সরল! 
(গিরিশকে) কেমন চক্ষু দেখিয়াছ? তক্তিপুর্ণ অস্তরু না হইলে অমন 
চক্ষু কখন হয় নখ! (হরিবল্লহ বাবুকে সহসা স্পর্শ করিয়। ) হই গো, 
তয় করাদূরে থাকুক তোমাকে যেন কত আত্মীয় বলিয়া মনে 
হইতেছে ।” হৃরিবল্লভ বাবু গ্রণাম ও প্দ্ধূলী গ্রহণপূর্বক বলিলেন, 
“€সটা আপনার ক্পা।' 

'গিরিশজ্্র এইবার বলিলেন, “যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন 
তাহাতে উহার ত ভক্তিমান হইবারই কথা; ৬ রুষ্খরাম বসুর 
ডক্তি তাহাকে প্রাতঃন্মরণীয় -করিয় রাঁখিয়াছে, তাহার কীভিতে দেশ 
উজ্জ্বল হইয়৷ রহিয়াছে । তাহার বংশে ষাহারা জন্মিয়াছেন তাহার! 
ভক্তিমান হইবেন ন। ত হইবে কাহার]।, 

রূপে ভগবদ্তক্তির প্রসঙ্গ উঠিল, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস ভক্তি ও 
এঁকান্তিক নির্ভরতাই মানবজীবনের চরম সার্ধকত। এ বিষয়ে নান৷ 
কথা উপস্থিত সকলকে বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। 
অনন্তর অদ্ধবাহ্দশা পাপ্ত হইয়া ঠাকুর আমাঁদিগের এক জনকে 
একটি ভজন সঙ্গীত গাহিতে বঞ্ললেন *এবং উহার মর্ম হবিবল্লত 
বাবুকে মৃছুন্বরে বুঝাইয়া বলিতে বলিতে পুনরায় গভীর ভাবাবিষ্ট 
হুইয়! পড়িলেন। সঙ্গীত সম্পূর্ণ হইলে দেখা গেল ছুই তিন জন 
যুবক তক্তেরও ভাপাবেশ হইয়াছে এবং ঠাকুরের ভাবোজ্জল মৃত্তি ও 
মন্মম্পর্শী বাণীতে এককালে মুগ্ধ হওয়ায় হরিবল্পভ বাবুর নয়নদ্বয়ে 
প্রেষধার। বিগলিত হইতেছে। সন্ধা উত্তীর্ণ হুঠয়৷ কিছুকাল গত 
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হইবার পরে হরিবল্পভ বাবুসে দিন ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিয়ছিলেন । 

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে আমর] অনেক সময়ে দেখিতে পাইতাম, 
আগন্তক কোন ব্যক্তি ঠাকুরের মতের বিরোধী হইয়! তাহার সহিত 
বাদান্থবাদ আরম্ভ করিলে, অথবা স্কোন কারুণে তাহার প্রতি 
বিরুদ্ধতাবাপন্ন হইয়। কেহ উপস্থিত হইলে ঠাকুর কথা কহিতে কহিতে 
তাহাদিগকে কৌশলে স্পর্শ, করিতেন এবং এ্ররূপ করিবার 
পরমূতূর্ত হইতে তাহার তাঁহার কথ! মানিরা লইতে থাকিত! 
অবগ্ত যাহাদিগকে “দখিয়। তাহার মন প্রসন্ন হইত তাহাদিগের 
সন্বন্ধেই* তিনি এরূপ ব্যবহার করিতেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি 
এক দিবস আমাদিগের নিকিজ্টে এ বিষয়ের এইবূপ কারণ নির্দেশ 
করিয়াছিলেন । £অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া! অথবা] আমি কাহারও 
অপেক্ষা কেন অংশে নূযুন নহি- এইপগপ ভাব লইয়াই লৌকে 
কাহারও কথ। সহজে মানিয়া লইতে চাহে না। (আপনার 
শরীর নির্দেশ করিয়।) ইহার ভিতরে যে রুহিয়াছে তাহাকে 
স্পর্শ মাত্র তাহার দিব্যশক্তি প্রভাবে তাহ।দিগের ' ভাব আর 
মাথ। উচু করিতে পারে না। সর্প যেমন ফণ! ধন্লিবার কালে 
ওবধিস্পুষ্ট হইয়া মাথা নিচু করে, তাহ।দিগের অন্তরের অহঙ্কারের 
অবস্থাও তখন ঠিক এরর্ষপ হয়। প্র জন্তই কথা কহিতে কহিতে 
কৌশলে তাঠাদদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিয়। থাকি ।” 

হরিবল্পভ বাবুকে এদিন ঠাকুরের নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত 
ভাব লইয়। সশ্রদ্ধ হৃদয়ে চলিয়। যাইতে দেখিয়া আমাদিগের মনে 
ঠাকুরের পুর্বোক্ত কথার উদয় হইনাছিল। বল! বাহুল্য, বলরাম 
ঠাকুরের নিকটে যাতায়াত করায় অগ্ঠার় করিতেছেন এইরূপ ভাব 
তাহার ভাতগণের হৃদয়ে এখন হইতে আর কখনও দেখ! দেয় নাই। 


সার্বভৌমিক ধর্মের আদর্শ । 
(স্বামী বিবেকানন্দ ) 


আমাদের ইন্দ্িয়সমূহ যে কোন বাস্থকেই গ্রহণ করুক ন। কেন, 
অথব। 'আমাদের মন যে কোন বিনয় ,কল্পন1 করুক না কেন, সর্বক্রই 
আমর! ছুইটী শক্তির ক্রিয়! প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাই-- একটী অপরটীর 
বিরুদ্ধে কাধ্য করিতেছে এনং আগাদের চতুদ্দি+স্ক জটিল ঘটনা- 
রাজি ও আমাদের অন্ত মানসিক ভাবপরম্পরাৰ অবিশ্রান্ত লীলা- 
বিলাস সংঘটন কৰিতেছে । দহির্জগকত এই বিপরীত শক্তিধর আকর্মণ 
ও বিকর্ষণ অথবা কেন্দ্রন্গ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তিরূপে, এবং অস্তজগতে 
বাগদ্েষ ও শুভাশুভক্পে প্রকাশিত হইতেছে । আমর কতকগুলি 
জিনিবকে আমাদের সশ্পখ হইতে অপসাণিত করিরা দির] থাকি, কতক- 
গুলিকে আবার আমাদের নিকট টিনিয়া লই । আমরা কাহারও 
প্রতি আরুষ্ট হই” আবার কাহারও নিকট হইতে দূরে থাকিতে চাই । 
আমদের জীবন এমন অনেকবার হইয়1থাকে যে, কোনই কারণ 
খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না) অথচ কোন কোন লোকের প্রতি যেন 
আমাদের মন টানিতেছে, আবার অন্য অনেক সময়ে যেন কেন 
কোন লোক দেখিলে বিনা কান্ুণে পলাইতে ইচ্ছা করে । পূর্বে 
যাহ! বল। হইল তাহ] সকলেই সুস্পষ্ট বুঝতে পারেন। আর এই 
শক্তির কার্য্যক্ষেত্র যতই উচ্চতর হইব, এই বিরুদ্ধ শক্তিছয়ের 
প্রভাব ততই তীব্র ও পরিস্ফট হুইঠে থাকিবে । ধ্ম্মইি মানবের চিন্তা 
ও জীবনের সর্বোচ্চ স্তর এবং আমর] দেখিতে পাই, ধর্মজগতেই এই 
শতিছয়ের ক্রিয়া সর্বাপেক্ষা পরিস্ফট হইয়াছে । অতি গভীর 
ভালবাসা মান্য কোনও কালে যাহার আস্বাদ পাইয়াছে--তাহ! 
ধর্ম হইতেই আসিয়খছে, এবং ঘোরতম পৈশাচিক বিদ্বেষের ভাব, যাহা! 
মানব হৃদয়ে সমুদিত হইয়াছে-__তাহারও উদ্ভব ধঙ্দম হইতে । জগৎ 
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কোনও কালে যে মহত্ম শাণ্তিবাণী শ্রবণ করিয়াছে, তাহ। ধর্মরাজ্যের 
লোকদিগের মুখ হইতেই বাছির হইয়াছে বং গ্রগৎ কোন কালে যে 
তীব্রতর্ম নিন্দা ও অভিশাপ শ্রবণ কধিরাঞ্চে তাহাও ধর্ম- 
রাজ্যের লোকদেত্র মুখ হইতেই উচ্চারিত হইয়াছে । কোনও ধর্মের 
উদ্দে্ঠ যত উচ্চতর এবং উহার কার্যযপ্রণালী যত শ্রম, তাহার 
ক্রিয়াশীলতা1! ততই অদভ্ুত। *্ধর্প্রেরণায় মানুষ জগতে যে রক্তবন্ত। 
প্রবাহিত করিয়াছে, মন্ুব্যহ্ৃদয়ের অপর কোন প্রেরণায় তাহা করে 
নাই _আবার ধন্প্রেরণায় মান্থুধ যত চিকিৎপালয়, আতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছে, আর কিছুতেই তাহ হুম নাই । মনুষ্যহ্ধদয়ের অপর কোন 
বৃত্তি তচহাকে-শুধু মানবঙ্জাতির জন্ত নহে, নিকৃষ্টতম প্রাণিগণের 
জন্য পর্য্যস্তও-_যত্র লইতে প্রবৃত্তকরে নাই । ধর্মপ্রেরণাথ মানুষ যত 
নিষ্ঠুর হয় এমন আর কিছুতেই নে? আবার ধর্ম প্রেরণায় মান্থুম 
যত কোমল হয় এমন কিছুতেই হর না। অঠীতে এইকপই হইজ্পাছে 
এবং ভবিব্যতেও খুব সম্ভবতঃ এইরূপই হইবে । তথাপি বিভিন্ন ধন 
ও জাতির সংঘর্ষেখিত এই ছন্দ কোলাহল, এই বিণাদ বিসন্বাদ, এই, 
হিংসাদ্বেষের মধ্য হইতেই সময়ে সমরে এমন বস্গস্তীর বাণী উত্থিত 
হইয়াছে, যাহা এই সমুদ্ধর কোলাহলকে ছাপাইযম্না জগতে শাস্তি 
ও মিলনের বাত্বা তারম্বরে ঘোষণ! করিয়াছে_যেন স্থুমের হইতে 
কুমেরু পর্য্যস্ত ইহার বজ্গন্ভ'র আহ্বান মানবজাতিকে শুনিতে বাধ্য 
করাইয়াছে। জগতে কি কখনও এই সমন্বয়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে ? 

ধর্মরাজ্যের এই প্রবল বিবাদ-বসম্বাদের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন 
মিলনসথত্র কি কখনও বিগ্মান থাকা সম্ভব? বর্তমান শতাব্দীর 
শেবভাগে এই মিলনের সমস্যা লইয়। জ্গাতে একটা সাড়। পড়িন। 
গিয়াছে । সমাঙ্জে এই সমস্যাপুরণের নানারপ প্রস্তাব উঠিতেছে 
এবং সেগুলি কার্ষেয পরিণত করিবার নানাবিধ চেষ্টা চলিতেছে ; 
ইহা যে কতদূর কঠিন তাহা আমরা সকলেই জানি! জীবনসংগ্রা- 
মের তীধণতা দূর করা-_মানবমনে যে প্রবল স্নায়বিক উত্তেজন! 


রহিয়াছে তাহা মন্দীভূত করা, মানুষ এক প্রকার অসম্ভব বলিয়। 
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দেখিতে পায়। এক্ষণে জীবনের যাহা বাহ স্থল এবং বহিরংশম্দাত্র 
সেই বহিজগতে সাম্য ও শান্তি বিধান করাই এত যদ্দি কঠিন হয়ঃ তবে 
মানুষের অন্তগ্ভগতে সাম্য ও শান্তি বিধান করা তদপেক্ষা সহশ্রগ্ডণ 
কঠিন। আপনাদদিগকে বাক্যঙ্জালের ভিতর হইতে কিছুক্ষণের জন্য 
বাহিরে আসিতে হইবে । আমর! সকলেই বাল্যকাল হইতে প্রেম, 
শান্তি, মৈত্রী, সাম্য, সার্বজনীন ভ্রাতভাব প্রভৃতি অনেক কথাই শুনিয়া 
আসিতেছি। কিন্তু সেগুলি আমাদের কাছে কতকগুলি নিরর্থক 
বাক্যে পরিণত হইয়াছে মাত্র । আমরা সেগুলি তোতাপাখীর মত 
আওড়াইয়। থাকি এবং উহ1!ই আমাদের স্বতাব হইয়! ঈড়াইয়াছে। 
আমরা ইহা ন|। করিয়াই পারি না। যে সকল মহাপুরুষ প্রথমে 
তাহাদের হৃদয়ে এই মহান্‌ তন্বগুলি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহারাই 
এই শব্দগুলির স্ষ্টি করেন। তখন অনেকেই ইহাদের অর্থ বুবিত। 
পরে, অজ্ঞ লোকের! 'এই সমস্ত কথ! লইয়া! ছেলেখেল। করিতে থকে; 
অবশেষে ধর্ম জিনিষটাকে কেবলমাত্র কথার মাররপেচ করিয়। দীড় 
করাইয়াছে--উহু। যে জীবনে পরিণত করিবার জিনিষ তাহ] তাহারা 
ভুলিয়! গিয়াছে । “ইহা “পেত্রিক ধর্ম” “জাতীয় ধর্ম” “দেশীযু ধর্ম” 
ইত্যার্দিরূপে পরিণত হুইয়াছে। শেষে, কোন বর্শাবলন্বী হওয়াটা স্বদেশ- 
হিতৈষিতার একট! অঙ্গ হইয়! দাড়াইয়াছে আর স্বদেশহিতৈষিত। সদাই 
একদেশী। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সামগ্রস্ত বিধান কর। বাস্তবিক কঠিন- 
ব্যাপার । তথাপি আমরা এই ধন্ম স্মন্য়সমস্তার আলোচনা! করিব। 
আমর] দেখিতে পাই, প্রত্যেক ধন্দের তিনটী বিভাগ আছে-_ 
আমি অবপ্ত প্রসিদ্ধ ও সর্ধজনপরিচিত ধর্শগুলির কথাই বলিতেছি। 
প্রথমতঃ, দার্শনিক ভাগ--যাহাতে সেই' ধর্মের সমগ্র অবয়ব অর্থাৎ 
উহার যূলতম্ব, উদ্দে্ত ও তল্লাতের উপায় নিহিত। দ্বিতীয়তঃ, পৌরাণিক 
ভাগ-_উহা। স্থুলৃষ্টান্ত দ্বার দার্শনিক ভাগের বিবৃতিম্বরূপ। উহাতে 
সাধারণ ব। অপ্রাক্কৃত পুরুষসমূহের জীবনের উপাধ্যানাদি লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । উহাতে সুক্ষ দ্বার্শনিক তত্বগুলি সাধারণ বা অপ্রারুত পুরুষ- 
সকলের অল্পবিস্তর কাল্পনিক জীবনের নৃষ্টান্ত দ্বারা স্থালভাবে বিবৃত 
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হইয়াছে । তৃতীয়তঃ, আনুষ্ঠানিক . ভাগ- উহা ধর্মের আরও 
স্থুলভাগ-_-উহাতে পুজাপদ্ধতি, আচারানষ্ঠান, বিবিধ শারীরিক অঙ্গ- 
বিশ্তাস,প্পুষ্প, ধৃপধূনা প্রভৃতি নানাপ্রকার হীন্দ্রয়গ্রাহা ব্যাপার আছে। 
আনুষ্ঠানিক ধর্ম এই সকল লইয়! গঠিত । আপনার। দেখিতে পাইবেন, 
সমুদয় বিখ্য।/ত ধর্মের এই তিনটী বিভাগ আছে । কোন ধর্ম হয়ত 
দার্শনিক ভাগের উপর বেশ্ট্ জোর দেয়, কোন ধর্ম অপরটীর উপর । 
এক্ষণে প্রথম অর্থাৎ দার্শনিক বিভাগের কথা ধর] যাঁউক। সার্বজনীন 
দর্শন বলিয়৷ কিছু আছে কিনা"? এখনও পর্য্যন্ত ত হয় নাই। প্রত্যেক 
ধর্মই তাহার নিজ নিজ মতবাদ ব্যাখ্যা! করিয়! সেইগুলিকেই একমাত্র 
সত্য বলিয়া বিশ্বাস কারে জেদ করে। কেবল মাত্র ইহ! করিয়াই 
ক্ষান্ত হয় না। পরন্ত সেই ধর্মাবলম্বী মনে করে যে, যে সেই সেই 
মতে বিশ্বাস না করে, সে কোন ভয়ানক স্থানে গমন কারবে। কেহ 
কেহ "আবার অপরকে স্বমতে আনিতে বাধ্য করিধার জন্য তরবারী 
পথ্যস্ত গ্রহণ করে । ইহ। যে তাহার! দ্রষ্টাম করিয়া! করে তাহ] নহে, 
গৌড়ামি নামক মানব-মাস্তক্ষ-প্রহ্ত ব্যাধি-পিশেষের তাড়নায় 
করিয়া থাকে। এই গোঁড়া খুব অকপট- নানবজাতির মধো 
সর্বাপেক্ষ। বেথা অকপট কিন্তু তাহারা জগতের অন্ঠান্ত পাগলের স্তাঁয় 
সম্পূর্ণ কাগ্ডাকাগুজ্ঞানবজ্জিত। এই গৌড়ামি একটী ভয়ানক 
ব্যাধি। মানুষের যত রকম ুষ্টামী বুদ্ধি আছে, সব এই. গোড়ামী 
স্বারা জাগিয়া উঠে। ইহার দ্বারা ক্রোধ জাগ্রত হয়, নায়ুমণ্ডলী 
অতিশয্ চঞ্চল হয় এবং মানুষ ব্যাপ্রের হ্যায় চঞ্চল হইয়া উঠে। 

বিভিন্ন ধন্মের প্ররাণগুলির তিতরে কি কোন সাদৃণ্ত বা এক্য 
আছে ?_এমন কি কোন সাব্ভৌমিক পৌরাণিকতত্ব আছে; 
যাহাকে সকল ধর্মই গ্রহণ করিতে পানে? নিশ্চয়ই ন:। সকল 
ধর্দেরই নিজ নিজ পুরাখ আছে- কিন্তু প্রত্যেকেই বলে, “আমার 
পুবাণোক্ত গল্পগুলি কেবল উপকথা মাত্র নহে।” এই বিষয়ট। উদ্দাহরণ- 
সহায়ে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। আমার উদ্দেশ্ত-.মছুক্ত বিষয়টা 
ৃষ্টাস্তদ্বারা বিবৃতি করা মাত্র-কোন ধর্মের সমালোচনা কর! নহে। 


২০৪ উদ্বোধন । [২*শ বধ--গর্থ সখ্য । 





খৃষ্টান বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর পুনুপক্ষীর আকার ধারণ করিয়া পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার নিকট ইহ এঁতিহাসিক সত্য-_ 
পৌরাণিক গল্পমাত্র নহে । হিন্দু আবার গাভীর মধ্যে তমবতীর 
আবির্ভাব 1বশ্বাস করেন । খৃষ্টান বলেন, এরূপ বিশ্বাসের কোন 
্রতিহাসিক ভিত্তি নাই__উহা পৌরাণিক গল্পমাত্র, কুসংস্কার মাত্র। 
ইছুদ্দিগণ মনে করেন, যদ্দি একটী বাকা ল! সিন্দুকের ছুই পার্খে ছুইটী 
দেবদৃতের মুন্তি স্থাপন করা যায়, তবে উহাকে মন্দিরের অত্যন্তরস্থ 
গুহাতিগুহ পবিজ্রতম স্থানে শ্থাপন কর যাইতে পারে-_উহা জিহোবার 
দৃষ্টিন্ধে পরম পবিত্র | কিন্তু মুক্তিটী যদি কোন সুন্দর নর বা নারীত্র 
আকারে গঠিত হয় তাহা হইলে তাহারা বলে, “উহা একট।,বীভৎস 
পুতুলমাত্র-_ উহাকে ভাঙ্গিয়৷ ফেল!” পৌরাণিকতাবে ত এই আমাদের 
মিল! যদি একজন লোক দীড়াইর্রা বলে, “আমাদের অবতার এই এই 
অত্বান্চর্যয কাজ করিয়াছিলেন,” অপর সকলে বলবে--*ইহা কেবল 
কুসংক্গ।(র মাত্র” কিন্তু তখনই তাহার! বলিবে যে, তাহাদের নিজেদের 
অবতার ইহাপেক্ষাও গরধিক আশ্চর্যজনক ব্যাপার করিয়াছিলেন এবং 
তাহারা সেগুলিকে এতিহাসিক সত্য বলিয়া দাবী করে। আমি 
যতদূর দেখিয়াছি, এই পৃথিবীতে এমন কেহই নাই, যিনি এই সকল 
লোকের মাথার ভিতরে ইতিহাস ও পুরাণের সুক্্ম পার্থক্যটাকে 
ধরিতে পারিয়াছেন। এই প্রকারের গন্পগুলি_ তাহা যে ধর্মের হউক 
ন! কেন-_গ্রক্কৃতপক্ষে পৌরাণিক, কখন কখন হয়ত উহাদের মধ্যে 
একটু আধটু এ্রতিহাঁসক সত্য থাকিতে পারে । 

তৎপরে আনুষ্ঠানিক ভাগ । সম্প্রদায়বিশেষের হয়ত কোন 
বিশেষ প্রকার অঙ্ঠীন-পদ্ধতি আছে এবং তাহার! উহাকেই যথার্থ 
ধশ্মসঙ্গত বলিয়! বিশ্বাস করেন, পক্ষান্তরে অপর সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান- 
গুলিকে ঘোর কুসংস্কার বলিয়া মনে করেন। যদি এক সম্প্রদায় 
কোন বিশেষ প্রকারের প্রতীকোপাসন। করেন, ভবে অপর সম্প্রদায় 
বলিয়া বসেন “ওঃ, কি ভয়ঙ্কর !” একটা সাধারণ প্রতীকের কথা 
ধরা যাউক। লিঙ্গোপাসনার খ্যবধূত প্রতীক নিশ্চয়ই পুংচিহ্ছ বটে 
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কিন্ত ক্রমশঃ উহার এদ্দিক্ট। লোকে ভুলিয়া! গিয়াছে এবং এখন উহা! 
ঈশ্বরের অষ্টা ভাবটীর প্রতীকরুরূপে গৃহীত,হইতেছে। যে সকল জাতি 
উহাকে-্প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার! কখনও উহাকে পুংচিহ্ু- 
রূপে চিন্তা করে না।-_-উহাও অন্তান্ত প্রতীকের স্তায় একটী প্রতীক-_ 
বাস্‌ এই পর্য্যস্ত। কিন্তু অপর জাতি বা! সম্প্রদায়ের একজন লোক 
উহাতে পুংচিহ্ু ব্যতীত ,অপর কিছু দেখিতে, পায় না। সুতরাং 
সে উহার নিন্দাবাদ আরম্ভ করে। আবার সে হয়ত তখন এমন কিছু 
করিতেছে, যাহা তথাকথিত” লিঙ্গোপ'সকদের চক্ষে অতি বীভৎস 
ঠেকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ লিঙ্গোপাসন। ও স্যাক্রামেণ্ট (5901501071) নামক 
ৃষ্টায় ধর্মের অনুষ্ঠানবিশেষের কথা৷ ধর! যাউক। খৃষ্টানগণের নিকট 
লিঙ্গোপাসনায় ব্যবহৃত প্রতীক অতি কুৎসিত এবং হিন্কুগণের নিকট 
খৃষ্টানদের 5৭019100011 বীভৎস বলিয়! যনে হয়। তাহার বলেন যে, 
কোন মানুষের সদ্‌গুণাবলী পাইবার আশায় তাহাকে হত্যা করিয়! 
তাহার মাংস ভক্ষণ ও রক্তপান কর। পৈশাচিক নুশংসতা মাত্র | কোন 
কোন বন্যজাতিও এইরূপ করিয়। থাকে । যদি কোন লোক খুব সাহসী 
হয়, তাহার] তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার হৃৎপিও ভক্ষণ করে? 
কারণ তাহারা মনে করে, ইহা'দ্বার। তাহার) সেই "ব্যক্তির সাহস ও 
বীরত্ব প্রভৃতি গুণাবলী লাভ করিবে । স্তার জন লাবকের ন্ায় 
তন্ভিমান্‌ খুষ্টানও একথা স্বীকার করেন এবং বলেন যে বন্তজাতিদের 
এই ধারণ! হইতেই খুষ্টান অন্ুষ্ঠানটীর উদ্ভব। অন্যান্য খুষ্টানেরা 
অবশ্য উহার উত্তব সন্বন্ধে এই মত স্বীকার করেন না এবং উহ1 দ্বারা 
ষে এরূপ ভাবের একট আভাধ প্রাপ্ত হওয়! যায় তাহাও উহাদের 
মাথায় আসে না । উহ1 একটী পবিত্র জিনিসের প্রতীক-_এইটুকু মাত্র 
তাহার জানিতে চায় । সুতরাং আনুষ্ঠানিক তাগেও এমন কোন 
সাধারণ প্রতীক নাই যাহা সকল ধম্মমতই স্বীকার করে ও গ্রহণ 
করিতে পারে । তাহা হইলে ধর্মমত সকলে সার্ধভৌমিকত্ব কোথায় ? 
সার্বভৌমিক ধর্ম কিরূপে সম্ভবে? বাস্তবিক কিন্তু 'হাহা পুর্ব হইতেই 
রহিয়াছে । এখন দেখ! যাক তাহ কি। 


২০৬ , উদ্বোধন । [ ২*শ বর্ষ--৪র্থ সখ্য । 





আমর1 সকলেই সার্বজনীন ভ্রাততাবের. কথা শুনিতে পাই এবং 
বিভিন্ন সম্প্রদায় উহার বিশেষত গ্রচারে কিরূপ উৎসাহী তাহাও দেখিয়া 
থাকি। আমার একটা পুরাতন গল্প মনে পড়িতেছে। ভাকতবর্ষে 
মগ্ধপান অতি মন্দকার্যা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ছুই ভাই 
ছিল, তাহারা এক রাত্রে জুকাইয়া মদ খাইবার ইচ্ছা! করিল । 
পার্থের ঘরেই তাহাদের খুড়া নিপ্রা। যাইতেছিলেন_-তিনি একজন খুব 
নিষ্ঠাবান লোক ছিলেন। এই কারণে মদ খাইবার পুর্বে তাহারা 
পরস্পর বলাবলি করিতে ল্টগিল-_- “আমাদের খুব চুপিচুপি কাজ 
সারিতে হইবে, নতুবা। খুড়া জাগিয়। উঠিবে |” তাহার] মদদ খাইতে 
খাইতে খাঁরম্বার “চুপ চুপ খুড়ো জাগ্বে, এই কথা বলি পর- 
স্পরকে থামাইতে চেষ্টা করিতে লাগিপ! এই গোলমালে খুড়ার ঘুষ 
তাঙ্গিয়া গেল তিনি ঘরে ঢটুকিয়! সমস্তই দেখিতে পাইলেন । আমর 
ঠিক এই মাতালদের মত চীৎকার করি--সাব্বজনীন ভ্র!তৃতাব! আমর! 
সকলেই সমান, অতএব এস আমরা একটা দল করি? নিস্ত যখনই 
তুমি দল গঠন করিলে, তখনই তুমি সাম্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছ 
এখং তখনই আর সাম্য বলয় কোন জিনিষ রহিল না। মুসলমানগণ 
সার্ধজনীন ভ্রাতৃর্তাব, ভ্রাতৃতাব করে ; কিন্তু বাস্তবিক কাজে কতদূর 
দাড়ায়? দীড়ায় এই, যে মুসলমান নহে, তাহাকে আর এই 
আতুসজ্বের . ভিতর লওয়া হুইবে না তাহার গলা কাটা 
যাইবারই আরধক সস্ভাবনা । খ্রীষ্টীনগণ সার্বজনীন ভ্রীতৃভাবের কথ৷ 
বলে কিন্ত যে খৃষ্টান নহে তাহার জন্য অনন্ত নরক বন্দোবস্ত । 

এইরূপে আমর] “সার্বজনীন ভ্রাতৃভাব” ও সাম্যের অনুসন্ধানে সার! 
পৃথিবী ঘুরিয়। বেড়াইতেছি। যখন তুমি কোথাও এই ভাবের কথা 
শুনিবেঃ তখনই আমার অনুরোধ, তুমি একটু ধীর ও সতর্ক হুইবে, 
কারণ এই সকল কথাবাগডার অন্তরালে প্রাঞ্সই ঘোরতর স্বার্থপরতা 
লুকাইয়। থাকে । কথায় বলে, “যত গজ্জে তত বর্ষে না।” সেইরূপ 
স।হার। প্রকৃত কর্নী এবং অন্তরে বাস্তবিক সকলের প্রতি প্রেম অনুভব 
করে; তাহার! মুখে লম্বা চওড়। করে না; ভ্রাতৃভাব প্রচারের জন্ত দল- 
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গঠন করে না, কিন্ত তাহাদের ক্রিয়াকল[প, তাহার্দের গতিবিধি 
তাহাদের' সার! জীবনটার উপর লক্ষ্য কত্রিলে ইহ] স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয়, যে তাহাদের অন্তর স্য সত্যই মানবজাতির প্রতি প্রেমে পুর্ণ, 
তাহারা সব্‌সকে ভালবাসে এবং সকলের ব্যথার ব্যথী, তাহার কথায় 
ন। কহিয়৷ কার্ষ্যে দেখায়__মাদর্শান্যায়ী জীবনযাপন করে। সারা 
ুনিয়ায় লম্বাচওড়া কথার বাত্র। এত বেশী যে ছনিয়। ছাপাইয়া উঠিবার 
উপক্রম হইবাছে। আমরা চাই কথ! কম হইয়া! যথার্থ কাজ কিছু 
অধিক হউক । . 

এতক্ষণ অমর! দেখিলাম ষে ধর্ম বিষয়ে কোন সার্ধভৌমিক ভাব 
খজিয়া, বাহির কর! খুব কঠিন ; তথাপি আমর জানি উহ] বর্তমান । 
আমর] সকলেই মানুষ কিন্তু আমরা কি সকলে সমান ? কখনই নহে । 
কে বলে আমর! সমান? কেবল বাতুলেই একথ! বলিতে পারে। 
আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, আমাদের শক্তি আমাদের শরীর বি সব 
সমান? এক ব্যক্তি অপরাপেক্ষ। বলশালী, একজনেব্র বুদ্ধিবৃন্তি 
অপরের চেয়ে ঢের বেশী। যদ্দি আমর সকলে সমানই হই, তবে এই 
অপামগ্রন্য কেন? কে এই অসামপ্রস্ত করিয়াছে ?- আমর! নিজেরাই 
উহ! করিয়াছি । .আমাদের পরম্পরের মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য, 
বিগ্যাবুদ্ধিনন তারতম্য এবং শারীব্রিক বলের তারতম্য আছে বলিয়া 
আমাদের পরস্পরের মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে। তথাপি আমরা 
জানি যে এই সাম্যবাদ আমাদের সকলেরই হৃদয়স্পর্শ করিয়া! থাকে । 
আমর! সকলেই মানুষ বটে-_কিন্তু তাহাদের যধ্যে কতকগুলি পুরুষ 
কতকগুলি স্ত্রীলোক । কেহ কষ্ণকায় কেহ শ্বেতকায়-_কিন্ত নকলেই 
মানুষ__সকলেই এক মগ্গষ্জাতির অন্তভুক্ত। আমাদের মুখের 
চেহারা নানারকমের। আমি ছুইটী ঠিক এক রকমের মুখ দেখি 
না; তথাপি আমরা সকলেই এক মান্ুষ । মন্ুষত্বরূপ সাধারণ 
বন্তটা কোথায়? আমি ফোন গৌরাঙ্গ বা কৃষ্ণাঙ্গ নর বা নারীকে 
দেখিলাম কিন্তু তাহাদের সকলের মুখে মন্ুষ্যত্বূপ একটী 
তাব আছে যেটী সকলের মধ্যেই বর্তমান। যখন আমি উহাকে 
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ধরিবার চেষ্টা করি, উহাকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে যাই, যখন বাহির 
প্রত্যক্ষ করিতে যাই, তখন ইহা। দেখিতে না পাইতে পারি; কিন্ত 
যদি কোন বস্তর অস্তিব সন্বদ্ধে আমার নিশ্চিত জ্ঞান থাকে তবে 
আমাদের মধ্যে মন্ুষাত্বরূপ এই সাধারথভাবই সেই বস্ত।॥ প্রথমে 
এই মানবত্বন্ণপ সামান্তগ্জান হওয়ার পরে আমি তোমাকে নর বা 
নারীরূপে জানিতে পার । সার্বজনীন ধর্মসন্বন্ধেও এই কথা । ইহ! 
ঈশ্বররূপে পৃথিবীর যাবতীয় বিভিন্ন ধর্ম্সবুহের মধ্যে বিগ্ভমান 
রহিয়াছে । ইহা অনস্তকাল "ধরিয়া বর্তমান আছে এবং নিশ্চিতই 
থাকিবে। শ্রীতগবান্‌ বলিয়াছেন _“ময়ি সর্ধমিদং প্রোতং স্তরে 
মণিগণ। ইব।” আমি এই সমুদয় মণিগণের ভিতর সুত্ররূপে বর্তমান 
রহিয়াছি-_-এই এক একটী মণিকে এক একটা ধর্মমত বা! তদ্তর্গত 
সম্প্রদায়বিশেষ বল যাইতে পারে । পুথক্‌ পৃথক মণিগুলি এইরূপ 
এক একটী ধর্মমত এবং প্রভুই স্থত্ররূপে সেই সকলের মধ্যে বর্তমান । 
তবে অধিকাংশ লোকেই এতৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 

, বহুত্বের মধ্যে একত্বই সৃষ্টির নিয়ম । আমরা সকলেই মানুষ 
অথচ আমরা সকলেই পরম্পর পৃথকৃ। মনুষ্যজাতির অংশ হিসাবে 
আমি ও তুমি এক, কিন্তু যখন আমি অমুক তখন মামি তোমা 
হইতে পৃথকৃ। পুরুষ হিসাবে . তুমি স্ত্রী হইতে বিভিন্ন কিন্তু মানুষ 
হিসাবে তুমি ও স্ত্রী এক। মানুষ হিসাবে তুমি জীবজন্ত হইতে পৃথক্‌ 
কিন্ত প্রাণী হিসাবে স্ত্রী, পুরুষ, জীবজন্তু ও উত্তিদ সকলেই সমান; 
এবং সত্বাহিসাবে তুমি বিরাট বিশ্বের সহিত এক। সেই বিরাট 
সব্বাই ভগবান্_তিনিই এই বৈচিত্র্যময় জগত্প্রপঞ্চের চরম-একত্ব। 
ত/হাতে আমরা সকলেই এক। কিন্তু ব্যক্তপ্রপঞ্চের মধ্যে এই ভেদগুলি 
অবশ্য চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে । বহির্দেশে প্রকাশিত আমাদের 
প্রতি কার্যকলাপে ও চেষ্টার মধ্যে এই ভেদ সদাই বিদ্যমান থাকিবে । 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সার্বজনীন ধর্ম মানে যদি ইহাই হয় যে, 
কতক্ষগুলি বিশেষ মত জগতের সমস্ত লোকে বিশ্বাস করিবে তাহা 
হইলে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব । ইহা কখনও হুইতে পারে না_-এমন 
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সময় কখন হইবে না যখন সমস্ত লোকের মুখ এক রকম হইবে। 
আবার, যদি আমরা! আশা করি যে, সমন্ত জগত একই 
পৌরাণিক তত্বে বিশ্বাসী হইবে, তাহাঁও অসম্ভব ; তাহাও কখন 
হইতে পার না। তৃতীয়তঃ, সমস্ত জগতে কখনও এক প্রকার 
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রচলিত হইতে পারে'ন1। এরূপ ব্যাপার কোন কালে 
কখন হইতেই পারে না; " যদি কখনও হয় তবে স্থষ্টি লোপ পাইবে, 
কারণ বৈচিত্র্যই জীবনের, যুলভিত্তি। কে আমাদিগকে আক্ৃতি- 
বিশিষ্ট করিয়াছে ?__বৈধম্য। সম্পূর্ণ সাম্যন্তাব হইলেই আমাদের 
বিনাশ অবশ্ন্তাবী। সমান পরিমাণ 'ও সম্পূর্ণভাবে বিকিরণ-প্রবণতাই 
উদ্ভাশের দর ঃ মনে করুন, এই ঘরের সমুদয় উন্ভাপটী সেই 'ভাবে 
বিকীর্ণ হইতে পারে* তাহা ,হইলে কার্য্যতঃ উত্তাপ বলিয়া পরে 
কিছু থাকিবে না। এই জগতে গতি সশ্তব হইতেছে কিসের জন্য ? 
সমতাচ্যুতি ইহার কারণ। যখন এই জগৎ ধ্বংস হুইবে ভখনই 
কেবল চরম-সাম্য আমিতে পারে । অন্যথা এক্প হওয়া অসম্ভব । 
কেবল তাহ।ই নহেঃ এরূপ হওয়া বিপচ্জনক। আমরা! সকলেই 
এক প্রকার চিন্তা করিব এরপ ইচ্ছ! কর! উচিত নহে। তাহ! 
হইলে চিন্তা করিবার কিছুই থাকিবে না। যাছুঘরে অবস্থিত 
(17/05100) ) ইজিপ্টদেশীর 'মামিদের১ (17101710155) মত আমরা 
সকলেই এক রকমের হইয়। যাইব, পরস্পরের দিকে হা করিয়। চাহিয়। 
থাকিব-_-আমাদের মনে কোন ভাবই উঠিবে না। এই পার্থক্য, 
এই বৈষম্য, আমাদের পরস্পরের মধ্যে এই সাম্যভাব আমাদের 
উন্নতির প্রাণ_ আমাদের 'যাবতীক় ভাবের প্রস্ততি । এই বিচিত্রা 
সর্বদাই থাকিবে 
(ক্রমশঃ) 


শিখগুরু । 
নানক । 


(শ্রীকার্িকচন্্র মিত্র) 


শিখ-ধর্্-নেতাদিগের বৃত্তাস্ত ভারতেতিহাসের এক অপূর্ব 
কাহিনী। এই সকল গুরুদ্দিগের জীবন শিখজাতি ও শিখসমাজের 
উন্নতি অবনতির সহিত অচ্ছেদ্যবন্ধনে বিজড়িত রহিয়াছে । ইতিহাসজ্ঞ 
পাঠকমাত্রেই ইহাদ্িগের্র সহিত পরিচিত আছেন; সাধাবণতঃ, 
প্রথম-গুরু নানক ও গোবিন্দসিংহের, কথাই আমরা শুনিয়া থাকি; 
কিন্ত এতঘ্যতীত অপর আটঙ্গন ধর্মনেতাদিগের কান্যাবলীর সহিত 
সম্যক্রূপে গ্ররিচিত না৷ হইলে আমর! শিখজাতির ধর্ম্েতিহাস সম্পূর্ণ- 
রূপে হৃদয়ঙগম করিতে সক্ষম হইব না। আমরা পাঠককে স্ব্পপরিসরে 
শিখগুরুদিগের একটী সংলগ্ন বিবরণী প্রদানে মনস্থ করিয়াছি । 

শিখ-ধর্্স্প্রদ্ায়ের প্রতিষ্ঠাতা নানকের নাম চিরবিশ্রুত। তিনি 
খুষ্টাব্দের ১৪৬৮ বর্ষে পাঠান-সম্রাট বল্লাল লোদীর রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ 
করেন। নানকে্র পিতা কুনু লাহোরের নিকটবর্তী তিলওয়ান্দ্ী গ্রামে 
বাস করিতেন। তিনি জাতিতে ছত্রি ছিলেন। 

ভারতবর্ষীয় প্রায় সকগ ধর্শাবতারেরই জন্মবিবরণের সহিত কোন 
না কোন অলৌকিক ঘটন৷ জড়িত আছে। এস্থলেও উক্ত নিয়মের 
কোনরূপ ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় নু! । কথিত আছে, কুন্তুর 
বিবাহের পর অনেকদিন কাটিয়া গেল কিন্তু সমন্ততিলাভের কোন 
আশ ন! দেখিয়া অবশেষে ব্যথিতচিন্তে তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়। 
ফকিরী গ্রহণ করিলেন । কিছুকাল অতীত হইলে একদিবস মধ্যান্ছে 
কুল্লুর পর্ণকুটীরে একজন ফকির উপস্থিত হইল। অতিথিকে পথশ্রমে 
অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ড দেখিয়! তাহার দয্লার্চিত্ত বিগলিত হইল । 
কোনরূপ প্রসঙ্গের পূর্বেই কুটীরে যে সকণ ফলমুল সঞ্চিত ছিল কুনু 
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তুহাই পথিককে প্রদান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রম্তালাপের পর কুনু 
তাহার চিরপোধিত মনঃকও&ুর কথা তাস্থাকে জ্ঞাপন করিলে ফকির 
প্রস্থানয়ে বলিয়। গেল -“আহারান্তে যাহ কিছু রহিল তোমার 
স্ত্রীকে তোন্ধুন করিতে বলিও; তাহা হইলেই তিনি অবিলম্বে একটি 
সুসন্তান প্রসব করিবেন। এই পুত্র তবিষ্যজীবনে অত্যন্ত উন্নত ও 
মহৎ হইয়া তোমার মুখেঃজ্জল করিবে, সন্দেহ* নাই।” এই ফকির 
কে এবং কোথ! হইতে তাহার আগমন এ বিষয় কুলু কিছুই বুঝিতে 
পারিলেন না--ভহ]! যেন প্রহৌলিক। হইর। লৃহিল। 

উক্ত আদেশমত কার্য্য সম্পন্ন করিলে কুল্পু বহুদিনের ঈগ্মিত 
ফললাে ধন্ঠ হইলেন। তীহার স্ত্রী নিজ পিত্রালয় মারি নামক গ্রামে 
গমন করিয়া! পুর প্রসব করিলেন। তবিন্যতে এই পুত্রই নানক 
নামে অভিহিত হুইয়াছিলেন ।' ' 

এইরূপে মনোভিলাষ কাধ্যে পরিণত দেখিয়া! কুনু ,তিলওয়ান্দী 
গ্রামে ফিরিয়। গৃহস্থা শ্রমে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। প্রথমে তিনি ব্যবসায় 
লিপ্ত হইলেন। কালক্রমে তাহার একটী কন্যাও জন্মিয়াছিল। 
নানক বাল্যকাল হইতেই অসাধারণ প্রতিভাসম্পত্ন ছিলেন । 
চার বৎসর বয়সে তীহাকে স্থানীয় একটা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করাইয়া 
দেওয়া হয় । শিক্ষক মহাশয় এই ক্ষুদ্র বালকের অদ্ভূত মেধ। দেখিয়া 
আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি একজন নিগুণ ঈশ্বরবাদী ছিলেন। 
কধিত আছে, একদিন তিনি উক্ত মতবাদের যাথার্ধ্য ও সত্যতা 
নানককে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন? শিক্ষকের সকল 
যুক্তি ও গবেষণ। এবণ করিয়। বালক নানক ন্বতঃপ্রণোদিত হইয়া 
জিজ্ঞাসা করিল-- “মহাশয় ভগবখ!ন্‌ যে সত্য সত্যই আছেন তাহার 
কোন প্রমাণ দিতে পারেন কি? বাল-কঠোখিত এরপ প্রশ্ন শ্রবণে 
শিক্ষক চমকিত হইলেন! তৎপরে সবিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিয়া 
জানিতে; পারিলেন উক্ত শিশুই সঙ্ন্যাসীদত্ত পুত্র। এ শিক্ষক 
পরজীবনে ফকিরবৃত্তি অবলম্বন কারয়াছিলেন। 

বাল্যাবধি নানক সাধুসন্ন্যাসীর প্রতি অত্যধিক ভজ্জি ও শ্রদ্ধান্বিত 





২১২ উদ্বোধন । [২*শ বধ-স্চর্থ সংখ্যা। 





ছিলেন; ইহার ফলে অনেক সময়ে তাহাকে পিতার নিকট হইতে 
তিরস্ক:র ও লাঞ্ছনা! ভোগ করিতে হইনঈঈ। একসময়ে কুরু, পুত্রকে 
কিছু অর্থ প্রদান করিয় দূরবর্তী কোন গ্রামে লবণ-ব্যবসাধেব্র জন্য 
পাঠান। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার অর্থাগমের উপায় 
অনেকটা সুগম হইতে পারে। পথিমধ্যে নানক দেখিলেন্-_-কয়েক- 
জন ফকির দলবদ্ধ কইয়া চলিয়াছেন। তীহারা সকলেই পথশ্রমে 
অত্যন্ত অবসন্ন হইয়। পড়িয়াছিলেন। এবং নানক জানিতে পারিলেন 
তাহাদের তিন দিন আহার ,হয় নাই" 'নানকের একান্ত ইচ্ছা!-- 
তাহাদ্দিগের সহিত কিয়ত্ক্ণ শান্পালোচনা করেন, কিন্তু যাহার! 
তিন দিবস অনাহরী ত্াহাদ্িগের আর বাক্যালাপের শক্তি 
কোথা হইতে আসিবে? এপ অবস্থায় তিন স্থির করিলেন, তাহার 
নিকট যে অর্থ আছে তদ্দারা সাধুসেবা করিনা ধন্য হইবেন। তীয় 
সহচর বলসাধুর মত ছ্িজ্ঞাপ। করিলে তিনি বলিলেন_“শুত ও সৎকর্ম 
বিলন্ব একাপণ্ত দোষাবহ। এইব্ূপে উৎসাহিত হইয়া নানক 
আনন্দচিত্তে সমুদ্রয় অর্থ সাধু-সেবাম্ম খরচ করিয়া গৃহে ফিরিলেন, 
তাঁহার লবণব্যবসাঁয় গুঠল না! এই ঘটনায় তদীয় পিতার অসস্তোধ 
দ্বিগুণ বদ্ধিত হ'ইয়াছিল। কথিত আছে, “সাঁধুসেবার ছার] যে 
ধন অর্জন করিয়াছি তাহা অন্ত কোন ব্যবসায় দ্বারা অর্জন করা 
অসন্ভব"_-এই বলিয়া নানক পিতাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা 
করেন। 

বিষয়কন্মে পুঞ্জের অনাস্থা! দেখিয়া কুপ্ু অত্যন্ত চিন্তিত 
হইলেন ; নানক বাল্যকাল হইতে জাগতিক ভোগবিলাস ও 
সুখদুঃখকে অতীব তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন কিছুদিন পরে পিত৷ 
্থুলতানপুর নামক গ্রামে একথানি দোকান খুলিয়া উহার সম্পূর্ণ 
ভার তাহার উপর স্তন্ত করিয়! নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু পরে দেখিলেন, 
উক্ত ব্যবসায় হইতে কোনরূপ লাভের পরিবর্তে ক্ষতির পরিমাণ 
অত্যন্ত বেশী ইইতেছে। নানক সাধুসেবা পূর্ববৎ চালাইতে 
লাগিলেন। তর্দশনে পিতা ব্যথতচিন্তে উক্ত ব্যবসায় উঠাইয়। 


বৈশাখ, ১৩২৫] শিখগুরু ৷ ২১৩ 





দ্িলেন। অন্ত কোন উপায় ন1 দেখিয়। কুনু অবিলম্বে পুত্রের বিবাহ 
দিলেন। তিনি জানিতেন যে.ফকির ও সাধুদিগের প্রতি অতীব ভক্তি 
ও শ্রদ্ধাই ব্যবসায়ে অরুতকার্ধ্য হওয়ার প্রধান কারণ। বিবাহবন্ধনে 
পুত্রকে আব্দ্ধ করিয়। কুনু ভাবিঘ্াছিলেন, উহা অনেক পরিমাণে হ্রাস 
হইয়৷ যাইবে কিন্তু কালক্রমে উত্ত শ্রদ্ধ! ও তক্তি আরও ঘনীভূত হইতে 
. লাগিল এবং বিবাহ করিলেও তিনি 'সাধু ও ফকিরদিগের সহিতই 
অধিক সময় যাপন করিতেন। এবং নানকও বুঝিলেন যে, ক্রমে 
তাহার বন্ধন বাড়িতেছে ; উহ] উপলব্ধি করিয়। তিনি অচিরে গৃহত্যাগ 
করিয়। অরণ্যবিহারে সন্নযাসীজীবন যাপন করিতে লাগিলেন। 

এইরূপে নানকের সংসার-জীবনের অবসান হইল। আমাদিগকে 
স্মরণ বাঁধিতে হইবে যে, উক্তকালে তিনি বালকমাত্র ছিলেন । 
একাদশ বয়ঃক্রম হইতেই তাহার 'লবজীবন আরণ হইল। এ সময়ের 
মধ্যে তিনি ধন্মসন্বন্ধে অন্যান্ত সাধুদ্িগের সহিত তর্কবিচারাদিতে 
স্বীয় প্রতিভা ও বুদ্ধির যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছিলেন। তাহার নিষ্লঞ্ষ 
চরিত্র, প্রবল তিতিক্ষ। ও অসাধারণ মেধায় মুগ্ধ হইয়া পরে অনেকেই 
তদদীয় শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে মুরদখন! নামক এক' 
নুসলমান যুবকের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য ॥ ' বিভিন্ন স্থানে 
ভ্রমণ করিবার সময় নানক এই যুবকের সুমিষ্ট বাদ্য উপভোগ 
করিতেন। এদ্বাতীত তাহার বুধ ও লেনা নামক শিষ্যদ্বয়ও_বিখ্যাত। 
বুধ নানকের মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন_-তিনি একটী ঘটন। হইতে 
নানকের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া! তাহার শিব্যত্ব গ্রহণ 
করিয়াছিলেন 

টুঙ্গ নামক গ্রামের নিকটবর্তী কোন এক গান্তরে একদ। বুধ 
গাভী চরাইতেছিল। তখন দ্বিপ্রহর, নানক এস্ব'ন দিয়] [াইতেছিলেন 
কিন্ত পথিমধ্যে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হওয়ায় অপরিচিত বুপের নিকট 
ধারিপানের আকাজ্ষ জ্ঞাপন করিলেন। ইহা শুনিয়৷ বুধ বলিল; 
“মহাশয়! নিকটে কোনস্থানে ত জল নাই, সুতরাং আমাকে বনু- 
দুর গ্রমন করিতে হইবে, তবে আপনি বদি আম।র গাভী গুলি রক্ষণের 


২১৪ উদ্বোধন। 1২শ বর্ধ--হর্খ সংখা।। 





ভার লন, তাহা হইলে আমি শীঘ্র আপনাকে জল আনিয়। দিব। ,এ 
স্থানের সন্নিকটেই একটী পুষ্করিণী আছে কিন্ত এখন তাহাতে জল নাই। 
ইহা! শুনিয়া নানক বণিলেন, “যে পুক্ষরিণীর কথা তুমি বলিতেছ্স্তাহাতে 
যথেষ্ট জল আছে, তুমি লইয়া মাইস।” এ উক্তির সত্যতায় 7ধের বিশ্বাস 
হইল না; তাহাতে নানক বলিলেন-_এরস্থানে শ্বয়ং যাইলেই সতা 
মিথ্যার প্রমাণ পাইবে । বুধ তত্ক্ষণাৎ জল আনিতে ছুটিল। শুষ্ক, 
জলহীন পুক্ষরিণী স্বচ্ছ জলপুর্ণ দর্শনে বৃধের আশ্চর্যের সীম] রহিল 
না। প্রাতঃকালে এস্থান দিয়! যাইখার সময় সে জলের চিহ্ুমাত্র 
দেখিতে পায় নাই। এই ঘটন1 হইতেই বুধ স্পষ্ট বুঝিল নানক 
সাধারণ ব্যক্তি নহেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার শিষ্যত্ গ্রহণ, করিয়া 
ধন্য হইল। নানকের সমসাময়িক বলিয়! পরবর্তী শিখগুরু অজ্ভ্বন ও 
হরগোবিন্দ তাহাকে অতীব সন্ানের“চক্ষে দেখিতেন। গুরু অর্জুন 
কর্তু ক বিশেষভাবে 'অন্ুরুদ্ধ হয়! বুধ সানন্দে এ পুক্করিণী দেখাইয়া 
দিয়াছিল।' তখন হইতে এ পুষ্করিণীটাকে সকলেই পবিত্র বলিয়া মনে 
করিত। 
' লেনার সন্বন্ধেৎকথিত আছে যে, পুণ্যতীর্থ জ্বালামুখী অভিমুখে 
যাত্রা করিবার * পথে নানকের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হয়। 
নানকের গুণে মুগ্ধ হইয়া অবিলম্বে লেনা তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করিয়াছিল । | 

অতঃপর আমর! নানক-প্রচারিত ধর্মমত ও তত্প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় 
সন্বন্ধে অলোচন। কৰিব । 

মনে রাখিতে হইবে যে, নানক প্রবর্তিত ধন্মমতে কোনরূপ 
সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণত। বা গৌঁড়ামির স্থান "ছিল না। সে সময়ে হিন্দু 
সমাজে জাতিবিচার প্রচলিত, সুতরাং নিয়শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সমাজকর্তূক 
একপ্রকার পরিত্যক্ত ও নির্বাসিত হইত । ইহাদ্দিগকে নানাবিধ 
অভাব অভিযোগের মধ্যে সামান্ততাবে কালাতিপাত করিতে হুইত। 
মানক বাস্তবিকই ইহাদ্দিগের ছুঃখকষ্টে সমবেদনাশীল ছিলেন, ইহা- 
দ্বিগের শোচনীর অবস্থার প্রতি তিনি কখনও ওদাসীন্য প্রকাশ করেন 
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নাই” সুতরাং তংপ্রগারিত ধর্মে ইহাদ্িগকে সর্বপ্রবমে স্থানদান কর! 
হইপ্লাছিল।' তিনি নিজ শিষ্যানির্ব।চনে কৌনরূপ জাতিবিচার মানিয়| 
চলেন নাইসবরং নীচক্জীতি হইতেই অধিক সংখ্যক শিষ্য গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তা তদ্দীর শিষ্যসংখ্য। দিন দিন বদ্ধিত হইতে লাগিল । 
এতদঘ্যতীত তাহাকে অপর একটী বিষন্পে বিশেধন্ধপে লক্ষ্য রাখিতে 
হইয়াছিল-__উহা৷ মুসলম।নদিগের অত্যাচার ও সঙ্কীর্ঘতা। সে সমরে 
মুসলসান ভারতের অধীশ্বর, স্বতরাং মুপলমানধর্শ্মবলম্বীদিগের ষে 
প্রবল প্রতাপ হইবে তাহাতে' আর আশ্চধ্য কি? নানক আপনার 
জীবন-ব্যাগী সাধনার কলম্বরূপ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে 
চিরদিনের বিদ্বেক ও অসভাবের পরিবর্ডে একত। বা সাম্য 
আনয়নে কতক পরিমাণে ক্লুনুকার্ধা হইয়া সকলের পুজ্য ও 
মাননীয় হইয়া গিয়াছেন। তাহার উপদেশ ও বাণীতে হিন্দুর 
প্রতিমাপুজ্জার প্রতি গলে ও তৎসহ ঘৃসলমানের সন্কীর্ণচ্তার প্রতি 
কটাক্ষ উভয়ই দেখিতে পাই। তত্প্রচারিত ধর্মকে আমর এক 
কথায় নিগুণ ঈশ্বরবার্দ বলিয়া অভিহিত করতে পারি। তিনি, 
নিজ শিষ্যমগুলীকে একমাত্র পরমেশ্বরের আরাধন! করিতে 
বলিতেন। তাহার মতে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী এবং প্রবল 
পরাক্রমশালী । ভগবান মানবের প্রতোক কর্মের সহিত পরিচিত; 
মানবগণের গভীরতম অনুভূতি পর্য্যস্তও তাহার নিকট অজ্ঞ 
নহে। তিনি দেশকালের অতীত-_-অবিনশ্বর, নিত্য মুক্ত । মানবের 
যাহ! কিছু সম্পত্তি আছে; সমস্তই তাহার দান। বিশ্ব-্রদ্ধাণ্ড প্রলয়ে 
ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে কিন্তু তাহার ধ্বংস নাই। জগতের প্রতি 
অণুপরমাণু জগনদীখবরের অন্তিত্বের প্রমাণ দেয়। তিনি সর্বত্র 
বিস্ধমান। একদ। নানক পশ্চিম দিকে পা করিয়। বিশ্রাম করিতে- 
ছিলেন, তদর্শনে এক মোল্লা আসিয়! বলিল--“এ ব্যক্তি একান্ত 
আর্বিশ্বাসী, ইহার এত স্পর্ধা যে ভগবানের বাসস্থান মক্কার প্রতি 
অসল্মান প্রকাশ করে!” ইহা শুনিয়া নানক উত্তর করিলেন__ 
“ভগবান কোথায় অবিদ্তমান তাহা আমাকে বলিয়! দিতে পার?” 
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এই উক্তি হইতে আমরা তাহার ধর্মমত স্পষ্টই অনুমান করিতে 
পারি। এইরূপে সর্বভূতে পরমেশ্বরের সত্বা সম্যক্রূপ, অন্ৃতব 
করিয়। এবং মানবের প্রতি তিনি কিরূপ করুণাপরবশ তাহ! হৃদয়ে 
অনুভব করিয়! নানক জাগতিক ধনজনসম্পদ তৃণাদপি €ুচ্ছ বিবেচন! 
করিতেন । তাহার যাহা কিছু অর্থ ছিল সমুদয়ই তিনি বিতরণ 
করিয়া! দিয়াছিলেন। তিনি কোন মানবকে দ্রণার চক্ষে দেখিতেন 
না, কারণ তিনি জানিতেন যে সকলের মধ্যেই প্রীভগবানের সন্থা 
বিদ্যমান। 

ধাহার] বলেন যে ভগবদাজ্ঞার অবহেলাবশতঃই আদিমানব স্বর্গ 
হইতে বিচাত হইয়াছে, নানক তাহাদিগের মত সমর্থন করিতেন ন]। 
তিনি বলিতেন, নিষ্পাপ ও সৎ হইতে হইবে, সর্বদা স্মরণ রাখা 
উচিত ষে ভগবান মানবের প্রত্যেক কর্মের গুণাগুণ বিচার 
করিতেছেন-__-ইহাতেই সমগ্র স্থখ নিহিত নতুব! এরূপ চিন্তার কোন 
প্রয়োজন নাই। 
« তিনি পুনজ্জন্নে বিশ্বান করিতেন; তাহার মতে সাধু ও সৎব্যক্তি- 
গণই মৃত্যুর পত্র স্বর্গে গমন করিবে । যাহারা ভগবদনাম-মাহাম্োযে 
আস্থাহীন 'অথচ যাহারা অসতজীবন অতিবাহিত করে না এরূপ নাঁনব- 
দিগকে মৃত্যুর পর আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু যাহার! 
পাপজীবন যাপন করে তাহাদিগকে নৃত্যুর পর পুনর্বার মনুষ্য 
জন্মের পরিবর্তে নীচ প্রাণীঙ্জন্ম লইতে হইবে । কোন কোন শিখ- 
ধর্মগ্রন্থ পাঠে আমরা অবগত হই যে, নানক তাহার শিষ্দিগকে 
বলিতেন,_ ঈশ্বর মানুষের হাতেই তাহ ত্বর্গ কিংবা নরকগমনের 
ভার সম্পূর্ণরূপে স্ঠিস্ত করিয়া বাখিয়াছেন। মানুষ এনদ্বভয়ের 
নির্বাচনে কতকট। স্বাধীন । 

নানক অধিকাংশ সময় ভগবদৃপূজ1! ও আরাধনায় অতিবাহিত 
করিতেন। ত্হার শিষ্েরা সকলেই বিশ্বাস করিতেন যে তাহার 
ভগবদ্দর্শন হইয়াছিল । উহার বিবরণ আমর বহু পুস্তকে দেখিতে 
পাই। একদ। নানক এক অত্যাশ্চ্ধ্য আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন। 
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£ওয়া গুরুজী!” “ওয়া গুরুঙগী” ধ্বনিতে নভ;স্তলল বিদীর্ণ হইল। এই 
অন্ভূত বর) তাহাকে বারংবার আহ্বান করাতে তিনি উহার 
নিকটবর্তী (হ উলে। এ স্বর বলিল-“হে নানক! তুমি আমার 
প্রিয় শিষ্য, চলিতে তুমি আমার নাম ও মহিম। প্রচার কর।” ইহা 
শুনিয়া করজোড়ে নানক উষ্ভর কর্রিলেন_-“হে ভগবন্‌! আমি 
অতি দীনহীন, আপনার অপূর্ব নাম প্রচ:রে আমার শক্তি নাই, 
আপনার সাহাধ্য ব্যতীত আমি এরূপ কঠিন কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ 
করিতে সাহসী হইতেছি ন।” উত্তর আসিল, “মাজি হইতে আমি 
তোমার সহিত সর্বদ। বসবাস করিব, তোমার ' কোন আশঙ্কা 
নাই-আমি তোমার পরম সহায়, তুমি নির্ভয়ে কর্ম ক্ষেত্রে 
অগ্রসর হও । আমি তোমার গুরুন্পে বিদ্যমন। €ৈরাগী যেরূপ 
সর্বদা] রামনাম উচ্চারণ করিতে থাকে, সন্রাপী যেরূপ “ও 
নারায়ণ” বলে, সেইরূপ তুমি তোমার শিব্যদ্দিগকে “পুরী” 'খুরী” এই 
নাম উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দাও । আমিম্বয়ং তোমার শিষ্যদিগের 
রক্ষাকর্তা, তাহাদিগের অনিষ্টসাধনে কোন ব্যক্তি সূমর্থ নহে। তুমি, 
শিষ্যসহ ধর্মশালায় বসবাস করিবে, তাহাদ্িগের সকলের সংসার- 
ত্যাগের কোন প্রয়োজন নাই । তোমার সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
তিনটী মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে এবং অন্থক্ষণ উহাদিগের সাধনে 
তৎপর থাকিতে হইবে । প্রথম-_ভগবদৃনামে অচল! ভক্তি, দ্বিতীন-___ 
সর্বজীবে দয়া এবং তৃতীয়__ ঈশ্বরের পূজা ও আরাধনা | এ মন্ত্রয়ই 
সাফল্যের মৃলন্বরূপ। হে নানক! তোমাতে এশী শক্তির পুর্ণ 
প্রকাশ বিদ্যমান, কলির পাপাপহরণে তুমিই উপযুক্ত ।” সেই 
অদ্ভুত স্বর অনস্তে মিশাইবার পূর্বে আবার বলিল--“ওয়া গুরু” ! 
“ধন্য নানক ! তুমি ধন্ত !” 

এইরূপে ভগবদৃশক্তির দ্যোতনায় হৃদয়মন পূর্ণ করিয়া গুরু নানক 
প্রচারকাধ্যে ব্রতী হইলেন। যে শক্তি তাহাকে এ কার্য্যে 
ব্রতী করিয়াছিল উহার অভূতপূর্ব মহিষ তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব 
করিতেন ঃ এবং তদীয় প্রচারকাধ্যে তাহারই প্রতিধবনি আমর! পাইয়া 
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থাকি । তিনি আরর্যাবর্ধ এবং সিদ্ধু প্রদেশের অনেক স্থ(ন ভ্রমণ করিয়া- 
ছিলেন৷ এমন কি, কেহ কেহ বলিয়া! থাকেন যে তিনি মক্কাতেও গমন 
করিয়াছিলেন । দি 

তাহার অপূর্ব বাণীর সন্যতা ও মহিন! সকলেই উপরি করিয়।- 
ছিল এবং তদীয় শিব্যসংখ্যা তৎকারনে বন্ধিত হইতে লাগিল। তিনি 
নিজ সম্প্রদায়ে গোহত্য। নিষিদ্ধ করিয়াছিঞেন; তিনি গাতীকে ভক্তির 
চক্ষে দেখিতেন এবং শিষ্যগণও যাহাতে উক্ত গহিতকার্ষ্যে প্রবুত্ত ন! 
হয় তজ্জন্য তাহাদিগকে বিশেষরূপে 'উপদেশ দিঘাছিলেন। তিনি 
আপনাকে মতম্মদের পরবর্তী অবতার বলিয়। বিবেচনা! করিতেন । 
তিনি মহম্মদকে সম্মান করিতেন সন্দেহ নাই কিন্ত মহন্মমদর শোহত্য! 
ও হিন্দুবিদ্বেব প্রভৃতি কোন মতে সমর্থন করিতেন না। 

নানক আপনার দীর্ঘজীবন প্রচারকার্য্যে অতিবাহিত করিয়া- 
ছিলেন। 'তাহার প্রচারে কোন বাহ্যাড়ম্বর ছিল না, সাধান্য একটী 
বটবুক্গচ্ছায়ায় বসিয়! তিনি শিহ্যদিগের সহিত ধরঙ্মীলোচন! করিতেন । 
তাহার অধ্যাত্মনয়ন খুলিয়া গিয়াছিল। অন্তভৃতিজাত উচ্ছ্বাস ও 
আবেগ যেমন ছিল তাহার তদ্রপ মনোভাব প্রকাশ করিবার উপযুক্ত 
তাষাও ছিল। তিনি ভজন করিবার জন্য ভগবছুদ্দেষ্টে কতকগুলি 
স্রন্দর কবিতা রচন1 করিয়াছিলেন--এইগুলি শিষ়্াসহ প্রায়ই পাঠ 
কছিতেন।' পুবেই বলিয়াছিঃ প্রচারকার্ষোর জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে 
ভ্রমণ করিতেন; এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর আখ্যায়িক। প্রচলিত 
আছে। পারস্য, আরব প্রভৃতি দেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিন 
কিছুদিনের জন্য ফকিরের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়াছিলেন । কিন্তু তিনি 
পূর্ববৎ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কতকগুলি হিন্দু 
যোগী অতীব ক্রুদ্ধ হইল। তাহাদেএ মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় অসাধারণ 
শক্তির প্রভাবে সিংহ, ব্যাত্র, সর্প ইত্যাদি প্রাণীরপ ধারণ করিয়। 
নানকের ভয়োৎপাদনের চেই|! করিতে লাগিল। এক ব্যক্তি অগ্নিঞ্প 
ধারণ করিয়! সর্বগ্রাস করিতে লাগিল এবং অন্ত একজন ইহাতে 
সন্তষ্ট না হইয়া নতত্ভল হইতে তারকারাশি উৎপাটন করিয়! ক্ষত 
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প্রশ্নয় আনয়নে নানকের তথাকথিত গহিতকর্ষের প্রতিশোধ 
লইবার ব্যস্ত হইঞগ। কিন্ত গানক ইহাতে কিছুমাত্র 





বিচলিত হইলেন না! দেখিয়া তাহার] ক্ষান্ত হুইয়৷ তাহাকে 
কোন অঙলেদিকক শক্তি প্রকাশে অনুরোধ করিল। উহাতে তিনি 
উত্তর করিলেন_-“আমার কোন আঁলীকিক ক্ষমতা নাই। আমি 
একজন সামান্ত ধর্মনেত] ৷ স্বত্যপ্রচারই আমার জীবনের উদ্োশ্ত ।* এই 
উক্তি হইতে আমর! সহজেই অনুমান করিতে পারি যে তিনি কখনও 
আপনাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া'মনে করিতেন না। কিন্ত 
শিখ-ধর্মগ্রন্থে নানকজীবমের সহিত অনেকগুলি অলৌকিক ঘটনা 
সন্নিবেশিত রহিয়াছে । এস্থলে একটার উল্লেখ করিব। নানকের জীবন 
যে পবিত্র এবং অমূল্য তাহ! যেন প্রকৃতি দ্বেবীও জানিতেন--তৎসন্বদ্ধে 
বণিত আছে-_শিশু নানক ক্ষেত্রে গরু চরাইতে গিয়া যখন দ্বিগ্রহরে 
অতীব ক্লান্ত হইয়া পড়িত তথন পাছে তাহার" মুখমগুকো হুর্যযাব্রশি 
পতিত হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করে সেই জন্য স্বয়ং সর্পরাজ ফণ! বিস্তার 
করিয়া থাকিতেন। . 

অতঃপর আমরা নানক-প্রণীত প্রধান শিখধর্মগ্রস্থগুলির বিষয় 
কিছু বলিব। প্রথম গ্রন্থের নাম “প্রাণ দাক্ষুলী”। ইহা শিখধন্দাব- 
লম্বীদিগের জীবন সৎপথে নিয়স্তত করিবার অভিপ্রায়ে রচিত হুইয়া- 
ছিল--ইহাতে কতকগুলি নিয়মাদ্ি উল্লিখিত আছে । উহ" নানকের 
পরজীবনে রচিত প্রধ!ন পুস্তক “গ্রন্থের” প্রথমতাগে সন্নিবেশিত হইয়া- 
ছিল। এই প্রাণ সাস্ছুলী” গ্রন্থ নানকের পুর্বজীবনের রচন।। এই 
কার্ষ্যে তিনি জনৈক রাজার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই রাজ! 
সর্ধপ্রথমে নানককে তাহার সম্পত্তির কিয়দ্ংশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ 
করায় তিনি উত্তর করিয়াছিলেন-_-“আমি ফকির, আমার অর্থের 
কোন প্রয়োজন নাই।” নানকের চরিত্রে মুগ্ধ হইয়। এই নৃপতি 
তাহার শিল্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । ূ 

মানক-প্রণীত ধর্শপুস্তক এগ্রন্থ” শিখংশ্মসম্প্রদায়ের পরিচালনার 
জন্য রচিত হইয়াছিল। নানক দোখলেন, তাহার শিক্পসংখ্য। ক্রমশঃ 
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বাড়িয়া! উঠিতেছে, সুতরাং তাহাদিগের জীবনযাপন প্রণালী কিরূপ 
হওয়। উচিত তৎসংক্রান্ত প্রত্যেক আবশ্তকীয় আদেশ লিপিবদ্ধ করিবার 
একান্ত প্রয়োজন। এই পুস্তকে নানক প্রচারিত ধন্মমতের ৮কল তথ্য 
নিহিত আছে। শিখধন্্মীবলক্বিগণ ইহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা/ও তক্তির 
চক্ষে দেখেন। কিন্তু কালক্রমে এই গ্রন্থ” আবার ছুইভাগে ভাগ 
হইয়া গেল-_প্রথম'তাগের নামকরণ হইল “আদ্দিগ্রস্থ” অর্থাৎ যাহা 
নানক ও তৎপরবণ্তী কয়েকজন গুরু দ্বার রচিত দ্বিতীয় ভাগ-- 
দশম নেতা গুরু গোবিন্দ রচিত পুস্তক” ইহার নাম--“দশম বাদশাকী 
গ্রন্থ” । এই দুই বিভিন্ন ভাগের মধ্যে মতের পার্থক্য অনেক। 
এমন কি আমরা ইহাদিগকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ পুস্তক বলিয়া অভিহিত 
করিতে পারি। 

নানক-প্রচারিত শিখধনশ্প প্রতিহিংসার পরিবর্তে করুণ বা দয়ার 
উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিন আপন শিষ্যর্দিগকে জাগতিক এখরেযর 
আপাতরম) সৌন্দর্য্যকে গ্বণা কারতে শিক্ষ। দিয়াঁছলেন। তাহা- 
দিগকে সর্বপ্রকার কোলাহল ও চাঞ্চল্য হইতে দুরে থাকিয়৷ শাস্ত 
পঁথিত্র ও সাধুজীবনদ্দ অহিবাহিত করিতে হইত। সৈনিকবৃত্তি অব- 
লম্বন করিয়। সব্বদ] উত্তেজনা পুর্ণ ও চাঞ্চল্যময় জীবন-যাপন নানকের 
মনোতিলাধ ছিল না। কিন্তু দেশ কাল ও পাত্র ভেদে শিখজাতিকে 
অন্ত্র ধারণ রুরিতে হইয়াছিল। 

শিখজাতি কালক্রমে নানক প্রচারিত ধর্ম অর্থাৎ আদি গ্রন্থে যাহা 
আমর। পাইয়া থাকি তাহ। ভুলিয়া! গিয়াছিল ; নানকের দীক্ষা মন্ত্র 
গুরু গোবিন্দের পর শিখসমাজ ত্বণ| ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে 
লাগিল । এই আমুল পরিবর্তন কিরূপে সাধিত হুইয়াছিল তাহা আমরা 
পরবণ্ভা গুরুদিগের জীবনেতিহাস আলোচন। করিবার কালে পাঠককে 
বুঝাইতে চেষ্ট। করিণ। নানকের শেষজীবন সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া 
আমর বর্তষান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 

জীবনের শের্ষভাগ নানক রাভি নদীর তীরে কাটাইয়াছিলেন। 
এস্থানে শ্রিশি তাহার পরিবারবর্গ লইয়া থাকিতেন। তিনি ছুইটী 
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পুত্র রাখিয়! যান। প্রথমটীর নাম লক্ষীদাস, দ্বিতীয় শ্রাটাদ। লক্মীদাস 
বিবাহ করিয়াছিলেন। উহার বংশধরের" অদ্যাপি জীবিত আছেন। 
জ্ীটা বা করেন নাই- ফকির হুইয়াছিলেন-_ ইহার শিষ্ের! 
উদ্দাসী ফির নামে বিণ্যাত। 

অপর মতে নানকের কোন পুত্রাি হয় নাই। হার! বলিয়। 
থাকেন, নানকের লারু নাঢম এক (পতৃবা ছিলেন। তিনি নানককে 
প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন । পিতৃব্যপ্ুত্র লক্ষমীদ।সের সহিত নানকের 
অত্যন্ত সৌহার্দ ও প্রীতি ছিল ।"' নানক রালতেন তাহাদিগের মধ্যে 
কোন পার্থক্য ছিল না__-উভয়েই এক ছিলেন। এই লক্মীদাসের 
পু্রাদিই নানকপুত্র নামে পগিচিত ছিল। 

এই তাবে দীর্ঘকাল শ্রীতগবানের নাম ও তাহার মহিম| প্রচার- 
কল্পে রত থাকিয়। গুরু নানক একসপ্তঠিবর্ষ ধরাধামে অবস্থান করিয়। 
্রীষ্টাব্দের ১৫৩৯ বর্ষে নরকলেবর পরিতাাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া 
যান। রাভি নর্দীর উপকূলে কুলান্থুর নামক গ্রামের সন্্রিকটে 
তাহার দেহ সমাধিস্থ করা হয়। এই স্থান অগ্যাপি “কীত্তিপুর* নামে 
বিখ্যাত হুইয়! পুপ্/পীঠন্ধপে বিরাজ করিতেছে । "তি শত তীর্থযাত্রী 
এস্থান ভ্রমণ করিয়া! আপনাদ্দিগের নরজন্ম সার্থক বিবেচন! করিয়। 
থাকে। 


শ্বপ্পতন্তব ৷ 
দুরদর্শন-শক্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত 


( ভক্ঞার শ্রীসরদীলাল সরকার ।) 
(৪) 

মানবের সকল প্রকার মানসিক অন্ুর্তব ব৷ ক্রিয়া কেবল যে দেহ্‌- 
যয্পের সহায়ে এবং উহার মধ্য দিয়া হইয়া থাকে তাহা নহে, কিন্ত 
এরূপ প্রত্যেক ক্রিয়া ও অনুভবের সহিত অবিচ্ছেগ্ভ পৃথকৃ, পৃথক্‌ 
'দেহিক পর্িিবর্ডন উপস্থিত হয়। উহাকে আষরা এক্রিরার দৈহিক 
প্রতিচ্ছবি বলিয়া নিদ্দেশ করিতে পারি। দেখা যায়, দেহের পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে এ সকল' ক্রয়ারও পরিবর্তন হয় এবং পূর্বোক্ত দৈহিক 
প্রতিচ্ছবি বা পরিবর্তন স্নায়ুমণগুলী ও মণ্তিক্ষেই প্রধানতঃ উপস্থিত 
হইয়ঃ থাকে । ইউরোপীয় প'গুতগণ এ জন্য মস্তিষ্ককেই এ ক্রিয়া- 
সমূহ উৎপাদনের একমাত্র যন্ত্র বলিয়া! নির্ধারণ করিয়াছেন। তাহারা 
বলেন, আমাদের যাবতীয় মানসিক ক্রিয়া ও অন্নুভব মস্তিষ্কের কোষ- 
সমুহের উত্তেজনা এবং বিভিন্ন অবস্থায় পরিণতি হইতেই উপস্থিত 
হুয়। আহার, নিদ্রা, ভয়. মখথুনাদি প্রণতিমুলক দেহীর স্কুল মনোভাব- 
সমূহের সন্বন্ধে পূর্বোক্ত মতের সত্যত। কতকাংশে অস্বীকার করিতে 
না পারিলেও তাহার সুগম হুক্ম অনেকগুলি মনোভাবের বিশ্লেবণপুর্ণ 
আলোচনায় পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণের এ মত বাধ্য হইয়৷ অস্বীকার 
করিতে হয়। হিন্দু দার্শনিকগণের মতে মৃত্যুর পরেও মানবের 
ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বিদ্ধমান থাকে এবং এ অবস্থাতেও সুক্মাৎ সুক্ষ 
জডোপাদানে গঠিত তাহার মনের লোপ হয় না কেবল জীবৎ- 
কালে ন্যায় স্কুল 'দহ্যস্ত্রের ভিতর দিয় না হুইয়। তাহার মনের ক্রিয়া 
সফল তথন তাহার হক্দ দ্রেহাবলন্ঘনে প্রকাশ পাইয়া থাকে । হিন্দু 
দারশনিকগণ এপপে জন্ম জরা মৃত্যুর অধীন জীবের স্কুল দেহের অভ্য- 
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স্তপ্মে একমাত্র ব্রক্ধবিজ্ঞ।ন ছার। নাশিত স্প্প ও কারণ-দেহের অস্তিত্ব 
স্বীকার ঝাঁরিয়া থাকেন, এ কথ! বলিতে হইবে না। 
দ্বপ্নার্ঝহায় অনুভূত মানবমনের কতকগুলি প্রত্যক্ষ (৮1510 
0172. ) প্রাচ্য দার্শনিকগণের পূর্বোক্ত মত অনেকাংশে সত্য বলিয়া 
সমর্থন করে, এ*থা আমর] দেখাইতে চেষ্টা করিব। বাস্তবিক 
সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির-অগোটর যৃত্যুর পারের অবস্তা ও অনুভব সকলের 
কঞ্চ ছাড়িয়া দিলেও আমরা ক্ষীবংকালেই কখন কখন এমন সকল 
মানসিক ক্রিয়ার সম্বখীন হই যে, তাহাদিগকে মস্তিষ্ের উত্তেজনা 
ও বিকৃতি-পরিণতি কিছুতেই বলা চলে না। পাশ্চাত্যের জড়বাদ 
অবলল্নে এরূপ ঘটন। সকলের কোনরূপ ব্যাখ্যাই পাওয়। যায় না। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপে স্বপ্নাবস্থান্ন দুরস্থিত বস্ক ও ব্যক্তি সন্বন্ধী ঘটন! দর্শন- 
বিষয়ক যে কথ পুৰ্দে বলিয়া! আপিয়াছি ৩ৎসন্বন্ধে আমর। এখানে 
আরও কিঞ্চিৎ আলোচন। করিব। | 2 
উক্ত দুরদর্শন বা ০1715০41)০€ রূপ ব্যাপারটি প্রফেসর 'রুকস্‌ 
প্রমুখ (1১101655121 015095) পাশ্চাত্য পঙিতগণ অন্য সকল 
মানসিক ক্রিয়া ও অন্ুতবের গ্তায় জড়বাদ অব্লম্বনে মস্তিষ্কের 
ন্নাষুকম্পন-প্রহ্ত বলিয়া 01811) ৮9৮৪ 01)5০1৮ দ্বারা ব্যাখ্যা 
করিবার 'চেষ্ট। করিধ়াছেন। তীাহাদদের সিঙান্থ-_ একজনের চিন্তা 
আর এক জনের মনে বিনা তরে প্রচরণশীল তড়ত্বার্ভার 
(1151555 (51951521019 ) হ্যা সংক্রমিত হয়। বাহা বস্বর 
সংস্পর্শে উত্তেঞ্জিত মন্তিষ্কের বিশেষ বিশেষত বিভাগস্থ কোষ সকলের 
কম্পনের সঙ্গে সঙ্কে আমাদের ভিতরে বিভিন্ন চিন্তাতরঙ্গের উদয় 
হইয়া থাকে । আবার (০057) বা যে পদার্থ অবলম্বনে 
আলোঞ্রশ্মি এবং তড়িতকম্পন এক স্থান হুইতে স্থানা- 
স্তরে প্রহ্থত হয়_জগতের অন্তর্বহিঃ সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে । 
সুতরাং আমারিগের মস্তিষ্বের কোবগুলির চতুষ্পার্থেও যে ইথার 
রহিয়াছে, তাহা বল বাহুল্য । অতএব ব্যক্তিবিশেষের মস্তিষ্-কোধ- 
সকলের কম্পন এ ইথার সহায়ে সংক্রমিত হইগ্না অন্য এক ব্যক্তির 
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মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে অনুরূপ কম্পনের উদ্দরর করিবে, ইহাতে খৈচিজ্জ্য 
কি? সুতরাং বুঝা যাইতেছে? দুরদর্শন শ্রবণাদ্ি প্যাপারে চিরশাবিশেষ- 
প্রেরণকারীর মস্তিষ্কের কোষসকলের কম্পন ইথার সহার্টে চালিত 
হইয়! যাহার নিকট চিন্তা প্রেরিত হইতেছে তাহার মস্তিষ্কস্থ কোষ- 
সকলে আঘাত ও সমসমান কুম্পন উত্পাদনপুর্বক তাহার মনে 
অনুরূপ চিন্তা উপস্থিত করিয়া! থাকে। ক্রুকস্‌ প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীধি- 
গণের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাহ] বলা যাইতে পারে, তক্ষিয় 
আলোচন৷ করিবার পুর্বে আমরা তাহাদিগের সংগৃহীত ঘটনাবলীর 
মধ্যে এক বিষয়ে লক্ষ্য করিতে পাঠককে অনুরোধ করি । পাশ্চাত্যের 
বৈজ্ঞানিকগণ দৃরপুষ্টি সন্বন্ধী যে সকল প্রত্যক্ষ ইংলগ এসং পাশ্চত্যের 
অন্যান্ত দেশে সংগ্রহ করিয়াছেন সেই সকলের আলোচনায় দেখিতে 
পাওয়! যায়, উহাদ্িগের অধিকাংশগুলিতেই দূরে অবস্থিত আত্মীয় 
বর্ণের নিকটে নিজ সংবাদপ্রেরণকারী ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পূর্বক্ষণে অচৈতন্য 
অবস্থায় পতিত থাকিবার কালেই এঁর্প করিতেছেন । এ্ররূপ প্রত্যক্ষ- 
স্কল আমাদিগের দেশেও বিরল নহে । শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় 
ততৎকৃত “ভাষা ও আদ্দিরস এবং পরবশতা” নামক গ্রন্থে যে উনত্রিশটি 
সফলীকত স্বপ্রবিবরণ প্রদান করিয়াছেন তন্মধো নয়টি এরূপ দুরদর্শন- 
শ্রবণাদিমূলক। নিয়ে উদ্ধত এঁ কয়টি পাঠ করিলে পাঠক" বুঝিতে 
পারিবেন, উহার! পাশ্চাত্য পঙ্িতদিগের সংগৃহীত ঘটনাবলীর স্ায়। 

(১ রংপুর জেলার পুলিস অফিসের হেড ক্লাক শ্রামান রজনীকান্ত 
মৈত্রেয় তাহার পিতৃবিয়োগ সময়ে স্বপ্র দেখিয়াছিল; এবং পরে 
সেই স্বপ্ন সত্য বলিয়। জান! গিয়াছিল। 

(২) রাজসাহী জেলার জজ কোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত মোহিনী 
মোহন ঘটক শ্বপ্ন দেখিলেন যে, তাহার পিতা ভিজা গায়ে, ভিজ! 
কাপড়ে তাহার নিকট আপিয়! উপস্থিত হইয়াছেন। পিতার আর 
কেশ এবং আর্রবন্ত্র হইতে বিন্দু বিন্দু জল পড়িতেছে ; এবং তিনি 
লীতে গীড়িত হুইয়াছেন। এই স্বপ্ন দেখিবার পর মোহিনীমোহনের 
নিদ্রাভঙ্গ হয়। পরদিন তিনি জানিতে পারিলেন যে তাহার পিত? 
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্বনদৃষ্ট সময়েই নৌক। ডুবিয়। গোয়ালন্দের নিকট নদী মধ্যে ডুবিয়া 
গিয়ছিনেন; এবং তখনই তীহার মৃত্যু ইইয়াছিল। 

(৩) যুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্তাঁ গেলা পাবনা, মহকুম! সিরাজ- 
গঞ্জের অধীন মেটুয়ানী গ্রামে বাস করেন। এই ব্যক্তি অল্পদিন হইল 
স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে তাহার পৌন্রী আসিয়া বলিতেছে, প্দাদা, 
তুমি আমাকে আনিলে "না; আমি একাই আসিলাম।” পত্রী 
নিকটবর্তী কান্সোন। গ্রামে বাদ করিত । এই স্বপ্র চক্রবর্তী 
মহাশয় প্রভাত সময়ের কিঞ্চিৎ পৃরে"দর্শন করেন। পরে বেল! 
৯/১০ টার সময় সংবাদ পাইলেন ষে. এ ন্বপ্রদুঈ সময়ে তাহার 
পৌত্রীন্ মৃত্যু হয়। 

(৪) গত ২*শে শ্রাবণ (১৩১৩ ' জেল! রাজসাহী, ষ্টেশন বড়াই- 
এামের অধীন নগরগ্রাম-নিবাসী জ।নকীনাগ রক্ষিত রাষপুর-বোয়া- 
লিয়াতে শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে, তীহার স্বগ্রামবাসী একব্যক্তি 
আসিয়া তাহাকে বলিতেছেঃ “আপনি এখানে কি করিতেছেন? 
আপনার কন্া বাচে না।” কন্তা ইন্দুপ্রতী তখন নগরগ্রামে তাহার 
নিজ বাটীতে ছিল। রক্ষিত মহাশমন এই স্বপ্ন দেখিয়া জাগ্রত হন। 
তারপর দ্রিন বেল। ২ টার সময় টেলিগ্রামে সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে, 
তাহ!র কন্ঠ! অত্যান্ত কাতর । এ টেলিগ্রাম প্রাতে ১০॥০ টার সময় 
নগরের নিকটবর্তী চাটমোহর আফিদে করা হইয়াছিল। এই 
স্বপ্নুটির সন্ধে লক্ষা করিবেন যে, তৃতীয় ব্ক্তি কন্ঠার কাতর সংবাদ 
বলিয়াছিলঃ কন্ঠ। স্বয়ং বলে নাই এবং কন্ঠ মৃত্যুযুখেও পতিত 
হয় নাই। ৃ 

(৫) ২৪ পরগণার অন্তর্গত বাওয়ালী গ্রামে শ্রীযুক্ত গুরুদাস 
আদক বাস করেন। তীহার বয়স ১৮ বৎসর । ৭।৮ মাস হইল 
বাওয়ালিতে একিন প্রায় শেষ রাত্রে তিনি স্বপ্র দেখেন, তাহার 
ঠাকুরমাকে গঙ্গাযাত্রা করান হইতেছে, এবং তিনি কাদিতেছেন। 
ঠাকুরমা তংকালে তবানীপুরে চিকিৎসা! করাইতেছিলেন। এ স্বপ্ন 


দেখিবার পরদিবস একব্যক্তি আদ্ক মহাশয়কে বলিল) “তোমার 
৫ 
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ঠাকুরয! মারা গিন।ছেন।” তাহার ঠাকুমার প্রকৃতই সেই রাত্রে 
মৃত্যু হইয়াছিল । | 

€৬) বাজসাহীর উকীল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র ভট্রাচা/য মহাশয় 
মাতুলালয়েই প্রতিপ|লিত। তাহার মাতুল তাহাকে পুত্রবৎ স্বেহ 
করিতেন । ভট্টাচার্ধ্য মহাশয়, এক রাতে স্বপ্ন দেখেন যে, তাহার 
মাতুলানী বিধবা হইয়াছেন। মাতুলের শ্বাস্থ্য সে সময় ভাল ছিল, 
তাহার মৃত্যুর কোন আশঙ্কা ছিল না। পরে দেবেন্দ্রবাবু জানিতে 
পারিয়াছিলেন যে, যে রাজে তিনি স্বপ্ন দেখেন সেই সময়েই তাহার 


মাতুলের মৃত্যু হইয়াছিল । 

(৭) বগুড়ার উক্ষীল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মচ্ছুমদার মহাশয়ের 
পুত্রের নাম যামিনীকান্ত ও পুত্রবধূর নাম কুমুদিনী ছিল। ১৩০৮ 
সালের অগ্রহায়ণ মাসে যামিনী তাহার স্ত্রীকে নিজ বাড়ী ঢাকা জেলাস্থ 
কোরহাটী গ্রামে আনিলেন । তখন এ গ্রামে ওলাউঠ হইতেছিল। 
কুমুদিনী স্বীয় পতিকে বলিলেন যে, ঠাহাকে “এ সময় আন! হইল, 
গাছে কি হয়।” এই কথায় বোধ হয় যেকুমুদিনী ওলাউঠাব ভয়ে 
ভীত] হইয়াছিকেন। ইহার ছুই তিন দিন পর যামিনী কলিকাতা 
আসিলেন ; তথায় অল্পদিন থাকিবার পর ১৫ই অগ্রহাঘ্রণ রাত্রি প্রভাত 
হইবার সময় ( তঞ্চন ৫ট! বাঞ্জিয়ছিল ) য।মিনী স্বপ্প দেখলেন যেন 
তাহার স্ত্রীর তলপেটে ব্যথা, হাতে খি'চুনি (০271১) হইতেছে, এবং 
তিনি বারম্বার জল খাইতে চাহিতেছেন। যামিনীর তখন নিদ্রাভঙ্গ 
হইল, তিনি স্বীয় পত্বীর ওল[উঠ] হওয়া বিবেচন] ৭রিলেন। শপ্রে তিনি 
কয়েকটী আম্মীয়স্বঞ্জনকে কুমুদিনীর শযার পার্থখে বসিয়া থাকিতে 
দেখিয়াছিলেন ; এবং কুমুদ্িনীকেও শয়নাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। 
রাত্রি প্রভাত হইলে (১১ই অগ্রহায়ণ) তিনি সেই স্বপ্নের কথ! 
আত্মীয়গণকে বলিয়। সেই দিনই বাড়ী রওনা হইলেন; এবং সেই 
দিনই রাত্রি ৮৯, টার সময় বাড়ী পৌছিলেন! তখন দেখেন ষে, 
সত্যই তাহার শরীর পূর্ববরাত্রি ছুই তিন ঘটিকার সময়, অর্থাৎ স্বপ্ন 
দেখিবার ছুই তিন ঘণ্টা পুর্বে ওলাউঠ1 হইয়াছিল। যামিনী স্বপ্নে 
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ফে সকল লক্ষণ দেখিয়ার্ছলেন, এবং যে ব্যক্তিদ্িগকে কুমুদিনীর 
শয্যার গাঙে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন, তাহাই প্রকৃতপক্ষে 
দেখিতে 'ণাইলেন। শেষ রাত্রি (১৬ই অগ্রহায়ণ ) প্রায় প্রভাতের 
সময় কুমুর্দিনীর মৃত্যু হয়। 

শরদ্ধেন় শ্রীযুক্ত যহুনাথ চক্রবর্তী মুহাশয় নিম্নলিখিত স্বপ্ন ছুইটী 
শশধর বাবুর পুস্তকে মুদ্রণেন্র জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন__ 

(৮) আমার খুলপতাত ৬রুক্নিণীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় আমাদের 
আবাস বাটীতে পীড়িত ছিলেন। আমি সে সময়ে হাজারিবাগ 
কলেজে সংস্ক ত অধ্যাপকের কাধ্য করিতাষ । একদিন রাত্রে আমি 
স্বপ্ন দেখিলাম যে, খুল্পতাত মহাশয়কে ধরাধরি করিয়া বাহিরে 
আনিতেছি-_দেহ অসাড়; প্রাতঃকালেই আমি উঠিয়া সেই তারিখটি 
ও আনুমানিক সময়টি লিখিয়া রাখিলাম। তাহার কয়েকদিন পরেই 
বাটীর পত্রে জ্ঞাত হইলাম যে, খুল্পতাত মহাশন্ন ঠিক সেই তারিখেই 
ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 

(৯) আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত পগ্ডিত ব্রেলোক্য-, 
নাথ কবিভূষণ মহাশয় কলিকাতা সেপ্টণল কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক। 
তিনি বলিয়াছেন ঘষে, যখন আমাদের তৃতীয়া মাসীমাতা ঠাকুরাণীর 
পরলোকপ্রাপ্তি হয়, তখন তিনি সেই ঘটনার বিষয় ন্বপ্রে দেখিয়া- 
ছিলেন। তিনি বলেন যে, একদিন প্রভাতে তিনি স্বপ্ন 'দেখিলেন 
যে মাসীম। হরিনামের মালা হাতে করিয়। শীর্ণদেহে তাহার নিকট 
বলিতেছেন, “ত্রলোক্যনাথ, তোর খুব সংকীর্ভন কর।” দাদ"- 
মহাশয় তৎপর দিবসই বাটী হইতে পত্র পাইলেন যে, ঠিক সেই দিন 
এবং ঠিক সেই সময়েই মাসীমাত। ঠাকুরাণী দিব্যধামে প্রস্থান করেন । 

দুরদর্শন সন্বদ্ধী এরূপ কয়েকটি ঘটন৷ বর্তমান লেখকও স্বয়ং 
সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছে ; এগুলিও এখানে সন্নিবেশিত হইল । 

(১০ একজন ব্যারিষ্টার তাহার কলিকাতার বাসাবাড়ীতে জ্বর- 
বিকাররোগে আক্রান্ত হন। তাহার ত্ত্রী ও শিশু পুত্র & সময়ে তাহার 
শ্বশুরালয উলুবেড়িয়াতে ছিল। বিকারাবস্থায় তিনি সহসা বলিতে 
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লাগিলেন, “একি! আমার ছেলের মুখে রক্ত কেন?” রোগীর 
নিকটস্থ সকলেই তখন ম্ডন করিল, উহা বিকারের খেয়াল প্রন্থত 
প্রলাপ বাক্য ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে । কিন্তু পরে জান৷ দা 
তাহার উলুবেড়িয়াস্থ শ্বশুরালয়ে এ কালে এমন একটি ঘটমা উপস্থিত 
হইয়াছিল যাহা! কোনরূপ অচিন্তযু উগায়ে দর্শন করিয়াই তাহার মুখে 
রূপ বাক্য নির্গত' হইয়াছিল। তাহার, চারি পাঁচ বৎসর বয়স্ক 
শিশু তাহার সঙ্গীদের পহিত খেল। করিতে করিতে সহসা শুন্যের দিকে 
চাহিয়! এ সময়ে বলিয়াছিল, *একি ! আমার বাবা এখানে কেন?” 
এঁ কথা বলিয়াই, সে ভয়ে মৃচ্ছিত হইয়া যার এবং একটি ইষ্টকের 
উপর পড়িয়! যাওয়ায় মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হইয়। কাটিয়া তাহার 
মুখ রক্তাক্ত হইয়। গিয়াছিল। 

(১১) নিয়লিখিত [বিবরণটি আমার পুজ্যপাঁদ গ্যেষ্ঠতাত ৮ছ্বারিকা 
নাথ সরকারু বায়বাহাছুর মহাশয়ের নিকট শুনিক়াছিলাম। ইনি নদীয়। 
জেলার ডি্রীক্ট ইন্জিনিয়ার ছিলেন। তীহার প্রথম! পত্বীর বিয়োগের 
পরে তাহার কনিষ্ঠ সন্তান সুনীল কুমার আমাদের পরমারাধ্য। পিতা- 
মহী ঠাকুরানীর নির্কটে থাকির। লালিত পালিত হইত। ১০1১১ ধসরের 
সময় স্থশীলের মৃত্যু হয় । তখন নে ফরিদপুর জিলার রামদিয়! গ্রামে 
আমাদের পূর্বপুরুষদিগের বাসভবনে পিতামহী ঠাকুরাণীর সহিত 
অবস্থান করিতেছিল। স্বশীলের মৃহ্র দিনে আমার জ্যেষ্ঠতাত 
মহাশয় উচ্চপদস্থ কোন সাহেব কর্মচারীর সহিত নদীয়া জেলার 
মফঃস্বলে কোন স্থানে ক্মোপলক্ষে গমনপুর্বক তান্ব, খাটাইয়। 
অবস্থিতি করিতেছিলেন। এরাত্রে ঠিনি স্বপ্ন দেখেন, তাহার পুত্র 
স্থশীল মৃত্যুশষ্যায় শায়িত রহিয়াছে এবং তাহার ম্ৃতা পত্ধী বনুপৃর্বে 
পরলোকগত তাহার ছুইটি সন্তানকে সঙ্গে লইয়। তাহাকে নিজ সমীপে 
লইয়। যাইবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। অনন্তর প্রভাত 
হুইবামাত্র তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে সাহেবের নিকটে স্বপ্রঘটনার উন্নেখ 
করিয়া ছুটি চাহলেন। সাহেবও দয়াপরবখ হইয়। তাহাকে তহ্ক্ষণাৎ 
ছুটি দিলেন এবং পাস্ন! প্রদানপুণ্নক বলিলেন, শ্বপ্নের ঘটনা কখন 
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সত্য হয় ন;; পত্বী ও পুরগণের প্রতি ভালবাসা হইতেই তিনি প্ররূপ 
স্বপ্র দেখিয়াছেন। উত্তরে জেঠামহাশফ সাহেবকে বলিয়াছিলেন, 
তাহার খৃত্রী ও পুত্রগণ জীবিত থাকিলে এতদিনে যত বড় হইত 
স্বপ্নে তিন্ঈ তাহাদিগকে তত বড় দ্েখিয়াছেন। এবং কোনরূপ 
সুস্পষ্ট কারণ দেখাইতে না পারিলেও তাহার মনে স্থির বিশ্বাস 
হইয়াছে. যথার্থই তিনি তাহার পরলোকগত পত্র এবং পুত ছুইটিকে 
দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাহার কণিষ্ঠ সন্তানটি সত্য সতাই মৃত্যু 
মুখে পতিত হইয়াছে । মসস্ঠর তারযোগে সংবাদ আনয়নপুর্ব্বক 
তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, সতাই সুশীল কুমারের এ রাত্রে মৃত্যু 
হইয়াছিল। 

(১২) জেঠাইমাতার মৃত্যুর সময়েও দ্যেষ্ঠঠাত মহাশয় স্বপ্নে প্র বিষয় 
জানিতে পারিয়াছিলেন। জেঠাইম। এ সময়ে তাহার পিত্রালয় ছুল্ল'ভ 
পুর গ্রামে হতিকা রোগে ভুগিতেছিলেন। জ্যোষ্ঠতাত মহাশয় একালে 
এক রাত্রে স্বপ্র দেখিলেন, কোন ত্রীলোক বিষম পীড়িত এইরূপ 

সংবাদ পাইয়। তাহাকে দেখিতে আপিবার জন্য কেহ তাহাকে নৌকায় 
করিয়া! ডাকিতে আসিতেছে । সংবাদ পাইলেই তিনি এ সময়ে 
পীড়িত দরিদ্রদ্দিগের সর্বদা তত্বাবধান এবং সময়ে "সময়ে হোমিও- 
প্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতেন। কোন দরিদ্রার পীড়া হইয়াছে 
অনুমান করিয়৷ তিনি যেন তৎক্ষণাৎ স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তির সহিত নৌকা- 
রোহণে রোগীকে দেখিতে যাইলেন এবং কোন এক স্থানে 
পৌছিয়! দেখিলেন, এক শীর্ণকায়া রমণী উদারাময়, জ্বর ও পেটের 
যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শখ্যাতলে পড়িয়া ছুটুফটু করিতেছে । এরূপ 
দেখিবার পরেই তাহার নিপ্রাভঙ্গ হইল। অনন্তর প্রত্যুনে শয্যাত্যাগ 
করিবামাত্র শুনিলেন, ছুল্লভপুর হইতে তাহাকে লইতে লোক 
আসয়াছে। তিনি বলিতেন, তথায় পৌছিয়া তিনি পত্বীকে ঠিক 
বপ্রদৃষ্টা রমণীর ভ্ায় উদ্রাময়, জ্বর ও পেটের বেদনায় আর্ত 
দেখিয়াছিলেন।, 

(১৩) আমাদের পরম পুজনীয়। স্বগার| পিহামহী ঠাকুরাণী “আমার 
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জীবন”* আখ্য। প্রদানপুর্বক তাহার সমসাময়িক কালের উজ্জ্গ চিত্র- 
সহ নিজ জীবনের অনেক *ঘটনা লিপিধদ্ধ করিয়। গিয়াহেন। এ 
গ্রন্থে তিনি নিজ জীবনের জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উত্তয় অবস্থা দরাদুষ্টি 
শক্তির পরিচায়ক যে কয়েকটি ঘটন। স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াছিলেন 
তাহার বিবরণ সন্নিবেশিত করিরাছেন। নিয়্লিখিত ঘটনাটি আমরা 
উহ] হইতে স'ক্ষেগে এখানে প্রদান করিতেছি । আমার মধ্যম 
জ্যেষ্ঠতাত ৬প্যারিলাল সরকার মহাশয় বহরমপ্া কলেজে পঠ- 
দশায় মৃত্যু ঘুখে পতিত হইঝার কালে 'আ'মাদে] পিতামহী ঠাকুলাণী 
রামদিয়! গ্রাম হইতে এ ঘটনা স্বপ্রযোগে দর্শন বরিয়াছিলেন। 

(১৪) নিম্ললিখিত স্বপ্র বিবরণটি ৬অঘোরনাথ ভাছুড়ী ডাক্তার 
মহাশয় তাহার পিতৃদেব সুপ্রসিদ্ধ হোমিদপ্যাথিক চিকিৎসক 
৬বিহারীলাল তাছুড়ী মহাশরের নিকট শুনিপ্না আমাকে বলিয়াছিলেন । 
“একদু। তিনি রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন, কোন এক রোগীর বাঠী হইতে 
একটি লোক শ্টাহাকে ডাকিতে আদিল। এবং তিনি ই লোকটির 
দ্বারা আনীত গাড়ীতে দেই রাগীকে দেখিতে যাইলেন। গাড়ী 
ক্রিয়দ্,র গমন করিধ্ঠে রাস্তা হইতে অগ্ত একজন লোক ডাকিয়া বলিল 
কাহার গাড়ী যায়, ডাক্তার বাবুর সঙ্গের লোকটি উত্তর দিল, ই]। 
রাস্তায় দগ্ডারমান লোকটি এ কথা শুনিয়া বলিল আর যাইতে হইবে 
না, রোগীর, মৃত্বা হইয়াছে । পিতৃদদেব ভাছুড়ী মহাশয় এরপ শ্বপ্প 
দেখিবার পরে জাগিয়া এ বিষয় আমার জননীকে গন্ম করিতেছেন 
এমন 7ময়ে বাহিরের দিকে তাহার দৃষ্টি আক্ুষ্ট হওয়ায় দেখিলেন-স্বপ্সে 
দৃষ্ট-ব্যক্তির হ্যয় এক ব্যক্তি কোন এক রোগীর বাড়ী হইতে সত; 
সত্যই তাহাকে লইতে আসিতেছে । অনন্তর বাহিরে আসিয়া 
তিনি প্রব্যক্তিকে নিজ স্বপ্ন বিবরণ বশির! তাহার সহিত যাওয়! 
নিষ্্রয়োঞঙ্জন বলির। বারন্নার বুঝাইতে লাগিলেন। আগন্তক লোকটি 
কিন্তু তাহার এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া বিশেষ উপরোধ করাতে 


* পৃস্তকখানি **নং কর্ণওয়ালিস ছ্বীটস্ত 'ইওিয়ান পাবলিসিং কোং, পুম্তকালয়ে 
পাওয়া যার়। 
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তাহাকে অগত্য। তাহার সঙ্গে গাড়ী চড়িয়। যাইতে হইল এবং ঠিক 
্বপ্নদৃষ্ট 'বটনার অন্ুব্ূপতাবে রাস্তা হইতে ফিরিয়া আসিতে হইল ।” 

আসঃমুতু। ব্যক্তিগণের এরূপে দূরে চিন্তা প্রেরণা্দি কার্ধ্যকুশ- 
লতা এবং তাহাদ্িগের আত্মীয়বর্গের এ বিষয়ে জ্ঞানলাভণন্বন্ধী স্বপ্র- 
বৃত্তের বিবরণ অ।মাদের দেশ হইতেই অনেকগুলি সংগৃহীত হইল । 
এ সন্বন্ধে বিশ্বাসযোগা বিদেখা বিবরণও অপধ্যাপ্ত বিদ্যমান । পাঠকের 
তুলনার়-আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া উহাদ্িগের ছুই 
চারিটি মাত্র নিয়ে প্রদান করা গেল। 

(১৫) পুরাকালের বিখ্যাত ল্যাটিন কবি পেট্রর্ক ( চ৮515100) 
তাহার প্রিক্লতম পত্বী লর। ( 1,:017 ) ইহধ।ম পরিত্যাগ করিবার পর 
সেই রজনীতেই পুনরায় তাহাুক স্বপ্নে সন্দর্শন করেন এবং এ ঘটনা 
অবলম্বনপুব্বক তীহাঁর বিখ্য(ত কবিতা মৃতার জন্ব (11710171091) ০01 
[১০২1)) লিখিয়। যান--একথ|প্রসিদ্ধ আছে । 

(১৬) বিখ্যাত লেখক (1০০1০ তাহার একখানি পুস্তকে ছুইজন 
আপগকেডিক়ান ( £১:০৭0152)5 ) ভ্রমণ নারীর সম্বন্ধে নিয়লিখিত অড্ভুত 
ঘটনাট লিপিবদ্ধ করির' গির।ছেন। ইহার। দুইজনে একত্র ভ্রমণ 
করিতে করিতে একস্থলে পৌছিয়া কোন কারণে একজন একটি সরাইএ 
এবং অন্ত ব্যক্তি একটি ভদ্র লোকের বাটাতে রাত্রিবাসের জন্ত আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। যিনি ভদ্র লোকের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন 
তিনি এ রাত্রিতে স্বপ্র দেখিলেন তীহার বন্ধু বিশেষ বিপন্ন হই! যেন 
তাহার সাহাধ্য তিক্ষ/ করিতেছেন । অনন্তর নিদ্রাভঙ্গ হইলে উহাকে 
মিথ্য। দুঃস্বপ্ন জ্ঞানে মন হইতে তাড়াইর। তিনি পুনরায় নিদ্রা যাইতে 
লাগিলেন, সেবারেও তিন স্বপ্র দেখিশেন তাহার পুর্ববোক্ত বন্ধুটি 
যেন তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়। বলিতেছেন, হুষ্টেরা তাহাকে হত্যা 
করিয়া তাহার মৃতদেহের উপর একখানি জীর্ণ গোশকট ও জমীর সার 
চাপা দ্রিয়] অনুক স্থানে লুকাইয়। রাখিয়াছে £ আসিছেে বিলম্ব করিলে 
তাহার উহ! অগ্ত্র সরাইয়া ফেলিবে। অঁরূপস্বপন দেখিয়। নিদ্রা ভঙ্গ 
হইলে এর ব্যাক্তি এ বিয়য়ের অগ্ুপদ্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাহার 
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বন্ধুর মৃত দেহ এরূপ অবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছিল। সিসিরে। 
উক্ত ঘটনা উপলক্ষ করিয়াঁ লিখিয়াছেন যে, দেবতারা যাঁহাদ্িগকে 
ভালবাদেন তাহাদিগকে স্বপ্ন সহায়ে এরূপ অনেক |ছটিলরহস্ত 
জানাইয়। দেন । 

(১৭) ইতিপূর্ববে আমর একজন ব্যারিষ্টারের মৃতার পূর্বে তাহার 
অনবয়স্ক শিশুপস্তানকে দেখা দিবার কথা পাঠককে বলিয়াছি। 
ক্যামাইল ফ্লামেরিওন নামক একজন, ফরাসি জ্যোতিব্বিদ লিখিত 
একখানি পুস্তকে* ঠিক প্ররূপ একটি ঘটনার উল্লেখ আছে । একটি 
বালক খেল করিতে করিতে ভীত হইয়। সহস1 মা ম! বলিয়া! ভাকিয়। 
ক্রন্দন করিতে লাগিল । কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিল, সে এই মাত্র 
তাহার মাকে দেখিয়াছে । পরে অনুলন্ধানে জান। গিয়াছিল? তাহার 
মাতা এর স্থান হইতে.বহুদূরে ঠিক সেই সময়ে ইহধাম পরিত্যাগ করিতে 
ছিলেন ।*' 

(১৮) সিপাহিধুদ্ধের সময় একজন কাণ্ডেনের স্ত্রী ব্বপ্র দেখিয়া- 
ছিলেন, তাহার, স্বামী বুকে হস্ত দিয়া তাহার সম্মথে দীড়াইয়া 
বহিয়াছেন এবং তাহার মুখে দারুণ যন্ত্রণাবাগ্রক চিহ্ছ লক্ষিত 
হইতেছে । উহ] দেখিয়া উক্ত রমণীর স্থির প্রত্যয় হইল 
তাহার স্বামী হত হইয়াছেন। ১৪ই নভেম্বর তারিথে তিনি 
ধ্ররূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। উহার কয়েকদিন পরে যুদ্ধের অফিস 
৬৭0০০ হইতে সংবাদ প্রকাশিত হইল যে এঁ কাণ্ডেন ১৫ই 
নভেম্বর তারিখে মুত্যুমুখে পতিত হইয়াছে । রমণীর স্বপ্রের 
তারিখের সহিত যুদ্ধের অফিস হইতে প্রকাশিত কাণ্ডেনের মৃত্যুর 
তারিথ বিভিন্ন হওয়ায়, পরে এবিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধানপূর্বক 
জান! গিয়াছিল যুদ্ধের অফিসেরই এবিবয় প্রকাশে ভ্রম হইয়াছে । 

ভারত ও তদেতর দেশসমূহে সংগ্রহপূর্বক দৃরদর্শন শ্রবণাদি 
বিধয়ে যে সকল বিবরণ প্রদান কর। হইল তাহা হইতে আমর! 
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ইতিপূর্বে যে কথা পাঠকক্কে বলিয়া আ(সিয়াছি তাহাই প্রতীয়ম[ন 
হয়; যে-_-মরণোনুখ বা সগ্ভোমৃতগণের উতৎ্কট চিন্তা সকল যেন 
আকার ধারণপুর্বক অপরের বোধগমা হয়। এন্পপ হইবার ধ্শারণ ও 
প্রণালী পন্বন্ধে জড়বিজ্ঞান। ইথার নামক হুক পণার্থসহারে মস্তিষ্কের 
স্সায় কম্পনের প্রপার ও অগ্ ব্যক্তির মস্তিষ্কে আঘাতপুর্বক অনুরূপ 
চিন্ত। ও চিত্রপরম্পরার উদর করিবার ক্ষমতা রপ্র যে ব্যাধ্য। এরদান 
করেন--তাহাঁও আমর! পাঠকের গে'চরে ইতিপূর্বে উপস্থিত করি- 
য়াদি। কে।ন কোন জড়বাদী পণ্ডিত পুর্বাক্ত ব্যাখ্যা অসঙ্গত বোধে 
এরূপ ঘটন। সকলের অন্যরূপ কারণ নির্দেশ করেন । তীহ!রা বলেন-_- 
অশরীরী আত্মাসপকল ভাব বিনিময়ের নিমিত্ত আমাদ্িগের ন্যায় স্থূল 
ইন্দ্রিয় ও বাগ্যন্ত্রাদ্ির ব্যবহার করিতে কখনই সমর্থ নহেন। কারণ, 
তাহাদের স্থুল শরীর নাই। সেইহেতু তাহ।দের মস্তিষ্কের ন্ায়ুকম্পন 
অগ্ঠ মণ্তিষ্কের অন্ুভূতিগম্য কখনই হইতে পাত্রে না। সুতরাং, ভাব 
বিনিময়ের নিমি্ত তাহাদের আমাদিগের অপরিচিত কোন প্রকার 
সুক্ষ ইন্জিন থাকাই সম্ভবপন্র বলিয়। বোধ হয় এবং আমর] যে তাহা- 
দিগের মনের চিন্ত! বা ভাববিশেষ দূরদৃষ্টি ঘটিত হপ্রসহায়ে কন কখন 
বুঝিতে সমর্থ হই তাহাতে আমাদের অভ্যন্তবেও দর্তমান বিজ্ঞানের 
অজ্ঞাত এ প্রকার ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব_স্পষ্ট অনুমতি হয়। একটি 
ৃষ্টান্তদ্বারা এঁ বিষয়টি বিশেষরূপে বুঝা যাইতে পারে। 

জন্মগ্রহণকাল হইতে মানবশিশুর মুখের ভিতর ছুধের দাত 
ও স্থায়ী দ(ত উভয় প্রকার দণ্ডের বীজই নিহিত থাকে । কিন্তু এমন 
কোন শরীর বাবচ্ছেদকের অস্তিত্ব যদি কল্পনা করা মায়, যিনি শিশু 
পরে সদন্ত হইবে, একথা একেবারেই জ্ঞাত নহেন, তাহা হইলে তিনি 
দ্স্তবিহীন উক্ত শিশুর মাঁড়ী ব্যবচ্ছেদপূর্ববক উহার ভিতর দন্ত্রের বীজ 
আবিষ্কার করিলেও উহার সার্থকতা কিছুই বুবিতে পারিবেন ন1। 
সেইরূপ মৃত্যুর পরের অবস্থা আমর কিছুই জানিন! বলিয়। দুরদৃষ্টি- 
স্চক স্বপ্র সকলের সার্থকতা কিছুমাত্র বুঝিতে পারি না। তত্রাচ 
ধররূপ দৃরদৃষ্টিঘটিত স্বপ্নসকলের অস্তিত্ব হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয়ঃ 


২৩৪ উদ্বোধন । [২*শবর্য -৪র্থ সংখ্যা। 





মানবের মধ্যে এন একটি ইন্দ্রির বীঙ্জতাবে নিহিত রহিয়াছে যাহা 
মৃত্যুর পরবর্তী কালে ন্িকাশলাভপৃর্ধক তাহার তাৎকালিক 
অবস্থার কার্য্সাধনের উপযোগী হুইয়৷ থকে । 1 

সত্য বা মিথ্যা যাহাই হউক না কেন, শেষোক্ত 
মীমাংসা যে পুর্বে/ক্ত মস্তিকোষ-কম্পন-সিদ্ধান্ত অপেঞ্চা অনেক 
তাল তাহা বলিতে হইবে না! মস্তিষ্কের কোষসকলের কম্পন 
হইতে ইথারের ০1115) মধ্যে কম্পনস্থষ্ট হইয়া], অন্য মস্তিক্ষে 
অনুরূপ কম্পন উৎপাদনপূর্বক সংবাদ 'খহন করিবার সিদ্ধান্ত যদি 
সত্য হইত, তাহা হইলে মৃত্যুর আগমনে মানবমস্তিষ্ষের কোষ 
সকল যখন নিস্তেজ হইয়া পড়ে তখনই অধিকাংশ এরূপ 
সংবাদ প্রেরিত হইত না। উপসংহারে বক্তব্য, দূরদর্শনশ্রবণাদি- 
মূলক স্বপ্ন বিবরণসকলের বাঁথার্থ্য নিবূপণ করিতে যাইয়৷ পাশ্চাত্য 
পঞ্ডিতগুণ ঈদৃশ জটিল ও রহস্যময় সত্য ঘটনাসমূহের সন্ধান 
প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, জড়বাদাবলন্বনে প্র বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রায় 
ভিত্তিহীন হইয়। পড়িয়াছে। পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা পাঠককে 
উহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব । 


দীনের প্রার্থন।। 
(স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ ) 
এ আতর চির ক্রন্দন 
এ দীনের শত বন্ধন 
আজি ঘুচাও হে প্রভু ঘুচাও হে 
এ হতাশের শত লাঞ্ুন। 
এ অনাথের চির গঞ্জনা 
আজি দুরে লহ; সব ভুলাও হে। 
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এ বৃশ্চিক শত দংশন 
এ দাবানল সম বেদন 


সবি ঘুচায়ে দাও জীবন 


পুণ্য পরশ আশে তোমার 
অন্ুখন* অন্্মগন 
কর, দেব হে নিরঞ্জন। 


ভারতীয় শিক্ষা। 


(স্বামী বাস্থদেবানন্দ) এ 
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ভারতীয় ও গ্রীকদার্শনিকগণের মতবাদের এঁক্য আমরা পূর্ধব- 
প্রবন্ধে দেখিয়াছি। গ্রীকদার্শনিকগণ দ্বারা উপনীত বিশ্বকারণ, বিশ্ব- 
স্থজনঃ প্রলয়, অনৃষ্ট, জড়ের নিত্যত। ও উহার সহিত মনের সম্বন্ধ, 
পরমাণুবাদ, ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য, ঈশ্বর জীব ও জগতের কারণ, জীবের 


২৩৬ উদ্বোধন ॥। £- [ ২*শ বর্ধ-_-৪থ সথ্যা। 


পরমাম্মাতে লন্গ প্রাপ্তি, গৌতম ও 'এরিষ্টটলের মতের সাদৃশ্ঠ, 
লিউক্রিশিরসের “অবপ্ধ হইতে বস্বর উৎপত্তি হয় না' এই মতটির 
সাংখ্য মতের সহিত উক্য, ইলিয়েটিক সম্প্রদায়ের ঈশ্বরই “জগৎ ও 
জগতই ঈশ্বর এই বেদাপ্ত মত, সুল ও সর্প শরীর, জীবের সুক্স শরীর 
লইয়া আপন আপন দ্বাঙ্ডান ও অপশ্মের তার্তম্যান্থসারে পশু পক্ষী, 
মত্স্তাদিযোনি ভ্রমণ, জীবাজ্সা পরমাম্মার অংশ, পরমাস্ম। সর্বাজ্মা ও 
সব্বব্যাপী, দেহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইথ।'"দ্বেবন্বরূপত্ব প্রাপ্তি, গুপ্ত মন্ত্রে 
দীক্ষা, দীঘকাল ব্রন্গচর্য্য পালন, আমিষ তক্ষণে অশ্রদ্থা, বৃথা মাংস 
তোজনের অবৈধ্য, শিষ্যদের প্রাত এক্ষাদ্ি ছেদন ও তাহাতে আঘাত 
প্রতিষেধ, ওসেণস নামক গ্রীকপণ্ডিতের ভূলোক, স্বগলোক ও 
অন্তরীক্ষ অর্থাৎ ভূষ্তুণঃ্ঃ প্রভৃতি -বর্দোক্ত বিশ্বের বিভাগ দে.খয়। 
উইলসনের তাষ|র ব.লতে হয় যে হিন্দুধিগের গ্রীকদিগের নিকট হইতে 
কোন দার্শনিক আদর্শ বিশেষ গ্রহণ করা একরূপ অসম্ভব বলা! যাইতে 
পারে ধরং গ্রাকদিগে? হিন্দুদিগেণ নিকট হইতে এ সকল আদর্শ 
গ্রহণ অনেকট। সম্ভবণর | 

কোলক্রকও “বলিম্নাছেন; “এই বিষয়ে হিন্দ্ুগণ ছাঞ্ডের পরিবর্তে 
শিক্ষকেরই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন” । 

কোমও কোনও পাশ্চাত্য প্ডত বলিয়। থাকেন, গ্রীকের! এ সকল 
মতবাদ মিশর এবং কালদে € 017719:5» ) বা বাবিলি হইতে প্রাপ্ত 
হন। তাহার] বলেন গ্রাকদার্শনিকরদের শিক্ষালাভের জন্য পূর্বদেশে 
আগমনের কথা যাহা শুনা যার তাহ? এই কালদে ও মিশরে । কিন্তু 
ইহ! স্বীকার করিলেও গ্রীক শিক্ষা ঘে ভারতীয় শিক্ষার অনুকরণ মাত্র 
তাহাও দুঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায় । কারণ, মিশর এবংকালদের 
ইতিহাস আলোচনার দ্বার ইহাই প্রমাণিত হয় যে তদ্দেশীয় সত্যতা! ও 
শিক্ষা ভারতীয় জ্ঞানরাশির কলামাএ অন্ুকরণের ফলস্বরূপ । প্রত্বতত্বের 
আলোচন। ও ৫শ বিদেশ ভ্রমণের ফলে কত যে ইতিবৃত্তের 
সঙ্যসমূহ প্রকাশ হইয় পড়িতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ইহার 
ফলে পৃথিবীর সম জ।তি ধীরে ধারে যেন একতা হত্রে গ্রাথত হইয়া। 
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পড়িতেছে-__মানবের আদিপুরুষের! একই দেশে বাস করিতেন? একই 
ভাষ। বলিতেন এবং একই ধর্মে বিশ্বাস করিতেন এই সত্য বিধাতা 
এতদিন ভূগর্ভে, পর্বত গাত্রে, শিলাফলকে ও প্রস্তর ভবনে রক্ষা করিয়া 
আসিয়াছেন। আমাদিগকে এ সকল বিষয় জানিতে উৎস দেখিয়! 
যেন তিনি সময বুঝিয়া এ অসংখ্য রত্্রমালার সুদ পেটিক! আজ 
মানব সমক্ষে খুলিরা ধরিয়াছেন। উক্ত কারণে বিশ্বপ্রেমমূলক বে 
ভাবসমূহ জগতে প্রচারিত হইতেছে তাহ! দেখিয়া আজ মানব 
বিস্মিত। বর্ণ ও ধন্মের বিভিন্নতা ভুলিয়া স্বপ্লোখিতের ন্যায় 
মানব পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিয়া মনে করিতেছে যেন 
“ইহাকে কোথায় দেখিয়াছি, ইহাকে আমি খুব জানি, ইনি আমার 
খুব আপনার ।” অতঃপর আম্র। মিশর যে তারতবাসীর নিকট 
অপরিচিত ছিল ন! ভা পগ্ডিতগণের উক্তি ও গবেষণার উল্লেখ করিয়া 
দেখাইতে চে! করিব। *.. * 
যখন মিশরের সহিত ফরাসির যুদ্ধ বাখে তখন একদল ভারতীয় 
সিপাহী লোহিত সাগর উত্তীর্ণ হইয়া নীল (11০) নদীর ধারে যায় , 
সেখানে দেনদেরার (1৩10617) মন্দিরে আথরেন (01)01) 
প্রস্তরনির্মিত গাতী দেখিয়। সিপাহীর1 সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে।* মিশর- 
বাসী ও ভারতবাসীদিগের মধ্যে গাভীপুঙ্জার সাদৃণ্ত দেখিয়া অনেক 
ফরাসী পঞ্ডিত এবং ইংরাঁজজ এঁতিহাসিক স্থির করেন মিশর এবং 
তারতের আধিপুরুষেরা এক স্থানেই বাস করিতেন এবং তাহাদের 
সভ্যতার উৎপত্তিস্থ(ন এক । কিন্তু ডাক্তার ফারগুসন ইজিপ্টের স্থাপত্য 
নিদর্শনের পার্খে ভারতীয় কিঞ্চিৎ আধুনিক অজান্তা, ইলোর! প্রভৃতি 
স্থাপত্য নিদর্শন ধরিয়। শেষোজ্তটি অত্যন্ত আধুনিক, অতি পুরাতন 
মিশরীয় স্থপতিবিদ্ভার সহিত উহার তুলনা করা যাইতে পারে 
ন৷ বলিয়াছেন। এবং আরও বলিরাছেন, ভারতে বৌদ্ধযুগের বা 
তৎপরবর্তী যুগের স্থপতিবিগ্ঠার নিদর্শন ছাড়া তটপূর্ববর্তী বুগের 
কোনও নিদর্শন পাওয়। যার ন1। উক্ত কারণে তিনি খলেন, ভারতে 
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২৩৮ উদ্বোধন। [ ২*শ বর্ষ--৪থ সংখা! । 





স্পতি-বিগ্ভার অনুশীলন মিশরের বহু পরে আরম্ত হয়। 'তিনি 
উহা! বলিতে পারেন কিন্তু জগতের ইতিহাসের এই সত্য এই পৃষ্ঠায় 
না থাক অপর পৃষ্ঠায় আছে এবং তীহার জান! উচিত বৌদ্ধমুগের 
যে অদ্ভুত স্থপতিবিগ্তা তাহা এক দিনের অনুশীলনের ফলে 
হয় নাই। স্বপতিবিগ্ভার বিশেষ অনুশীলন যে খণ্থেদের সময় হইতেই 
ছিল তাহারও প্রমাণ উহার বহু পৃষ্ঠায় পাওয়া বায়- যেমন লৌহ 
নগর ( ৭ম, ৩, ৭) ৭ম, ১৫১ ১৪) ৭্যু,, ৯৫১ ইত্যাদি ), শত প্রস্তর 
নিম্সিত নগর ' ৭ম, ৩০, ২০ ), সহজ সত্তবুক্ত প্রাপাদ ২য় ৪১, ৫ 
৫ম, ৬২, ৬ ইত্যাদি )। ইহা! হইতেই বেশ বোধগম্য হয় যে স্থুপতি- 
বিগ্ভার অনুশীলন যে ভারতে কেবল বৌদ্ধযুগে বা তৎপরবর্ত' যুগেই 
হইয়াছিল তাহা নহে, তৎপুর্ববর্তী,. যুগেও ইহার অনুশীলন হইত। 
কিন্ত কালের করাল প্রকোপে অদ্য তাহার [িনদর্শন নাই। আর 
ভুগরভ খননকার্য্য শ্রন্তান্স দেশে যেমন দৃঢ়তার সহিত চলিয়াছিল 
সেরূপ এদেশে হয় নাই। এদেশের প্রত্বহব্বের গতি--শত্যন্ত পরিশ্রম 
ও ব্যয় সাপেক্ষ, বলিয়া-_-অতি মন্থর, কারণ এদেশের অধিবাসী 
অত্যন্ত গরীর । পুরাণোক্ত স্থানগুলিতে যদি অনুসন্ধান করা 
যায় তাহা হইলে তথ হইতে বহু সত্য বাহির হইতে পারে ইহ! 
প্রুব সত্য এ সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও সমসাময়িক মিশর ন। হয় 
ভারত অপেক্ষা স্থপতিবিগ্ভায় অধিক উৎকর্ষ লাত করিয়াছিল কিন্ত 
তাহ। হইলেও গাতী পুজারূপ আদর্শ সকলের বিনিময় পূর্বোক্ত যুক্তি 
দ্বার কিরূপে নিরাকৃত হয় তাহা বুঝিয় উঠা অসম্ভব । 

কারল্‌ হেকেল (1911 1190191.) বলেন ইজিপ্টের ধর 
সন্বন্ধে তিনি যতই আলোচন। করিতেছেন ততই তাহার বিশ্বাস দৃঢ় 
হইতেছে যে নানা যোনি-ভ্রমণ (11615171)1)01)0319 ) প্রভৃতি মত- 
বাদ, অসিরিস শিক্ষা (051175 (580171165 ) হইতে মিশরনাসীর। 
প্রাপ্ত হয় নাই, ইহা সম্পূর্ণ হিন্দুমতবাদ ; তাহার! হিন্ুদের নিকট 
হইতেই ইহ1 শিক্ষা করিয়াছিল । 

অতঃপর আমর কতকগুলি ভৌগলিকতন্ব সম্বন্ধে আলোচন। করিব। 


বৈশাখ, ১৩২৫ | ] ভারতীয় শিক্ষ। ৷ ২৩৯ 





বাপ্সিনের বিধ্যংত মিশরতন্ববিৎ্ পণ্ডিত (75৫১1০1০815) ডাক্তার 
আ।ডল্ফ আরম্যান (101. £১416 £11080. ১ বলেন যে মিশরবাসীদের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি স্থান নির্দেণ কর! হইপ্ন/ থাকে, একটি এসিয়া 
অপরটি নীল নদীর উচ্চতর তটভূমি 1% হিরেন ( 1105101) ) অতি 
সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন যে মিশর এবং ভারতবাসী নান। জাতির 
কপালের (51:911) সাদৃণ্ত অক্রি নিকট। তিনি আর৪ বলেন, মিশরের 
অতি দূর ক্ষীণতম প্রবাদ হইতে জানিতে পার! যায়, পাণ্ট (1111)1) 
দেবতাদিগের আদি নিবাসণ ''পাণ্ট হইতে আমেণ (40061) ), 
হোরাস (12010) এবং হাথবের (11711)01) নেতৃত্বে দেবতার! 
নীল নদীর ধারে আগমন করেন । লোহিত সাগরের (1২5৭ 568 ) 
জলরাশি পান্ট পর্ধ্যস্ত যে সকল তটভূমি ধৌত করে তাহাকে দেবভূমি 
( ৬৮৪।)৩০৪৫) বল! হয় | * * * এই কথ! বলিয়। ইনি স্থর করিয়।ছেন 
পান্ট সোমালিল্যাও (5০10711141)) হওয়াই সম্ভব । বর্তমানে, যাহা/ক 
লোহিতসাগর : 7২৭ ১৩৭) বলে হিন্দুরা তাহাকে শঙ্খোদপি 
বলিতেন এবং লোহিত সাগর বা! অরুণোদধি বলিতেন আরদসাগরকে 
( /১150127) 955) 411 | 
“স্বন্দ ও ব্রহ্গাগুপুরাণে উল্লিখিত আছে, কুটিলকেশগণ ভারত 
হইতে শঙ্খঘ্বীপে গমন করেন। উহার পুরাকালে কপিলাশমের 
সন্নিকটে সাগর সঙ্গমে ( অথণ আধুনিক বঙ্গদেশে ) বাস করিতেন। 
যজ্ঞপৃত অশ্বের অনুসন্ধানে কপিলের আশ্রমে গমনকালে কুটিলকেশ- 
গণ সগরের সৈন্তশ্রেণীভূক্ত হইয়াছিল এবং সগরবংশ ধ্বংসের পর 
তাহার। শঙ্খদ্ীপে যাইয়! বাস করে। তথায় দেবনহুষের ( 1)19:19- 
905) সাহত যুদ্ধে পরাভূত ও কালীতট হইতে বিতাড়িত হইয়া 
তাহারা শঙ্খঘীপের অন্তভাগে ! 50103111871 ) পলায়ন কৰে, এবং 
তথায় বাস করিতে থাকে । এই দেবনহুষই 1391920১585 ও কুটিল 
কেশগণই তে৪19]? জাতি । £%1০5 শঙ্ঘঘ্বীপ ও 1-ই কালী নদী । 


+%11850911205 11150015 0৫ 01) ৬/০0110. 
1 প্রবাসী--ভাল্র ১৩২২-_নীল নদীর উৎপত্তিস্থানের হিন্ুম।নচিত্র দেখুন। 
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ইহার প্রমাণ মিশরীয় কবি ০01) (412 2710. 80050100005 
[)191/518০9--1715101 01 13850017815 0£ [)1970505) ও বিখ্যাত 
গ্রীক পর্তিত 1907119505005 | 190)119505195 (790 4৯. 00.) 
তাহার ভারত ভ্রমণকালে ব্রাঙ্গণপ্রধান যাস্কের (125101029 ) 
নিকট শ্রবণ করেন, 17657 1651060; 10911005115 11) 076 
০০0176107 1017061 1709 00170117101) 01 ৪ 1011)0 1021060 (3251)003 
(গাঙ্গের ); 0001110 91)055 15121) 009 00995 6001 1921000]71 
০816 04 01)6170.,.,.,৮০, 90110711105 51৭17) 00161111007) 0095 215 
00151065160] ০9 91101 11101911585 06516002110. 71001011171)16... 
ক:9575554810818 5০৮৫1107), ৪501) 01 0116 1২1০1 021255 (গাঙ্গেয়) 
৮৮৭9 11081 (21) ০0101151161) 7100 21050 109099010 10601501980, 
1171 661 91)1)67160 111 1115 10117] 01 10121): 0011001 1)11]) 
016) 1516 [11017 2110 [01677160 €0 57100197010” 

হিন্দুর ভূগোল লইয়! কেহ আলোচনা করেন না। পুরাঁণের 
মধ্যে হিন্দু সভ্যতার কত গুপ্ত রহস্য যেলুক্কাইভ রহিরাছে তাহার 
ইয়ত্তা নাই। অ:মর] নিজেরা চেষ্টা না করিলেও বিদেশীয় পণ্ডিত- 
দের চেষ্টায় এবং নান! দেশীয় পরিব্রাজকদের ডাইরী হইতে বহু 
সত্য বাহির হইয়া পড়িতেছে। ভিনিষের বিখ্যাত পধ্যটক 
মার্কোপোলে। (1187০0 1১০1০) স্থল ও জলপণে প্রায় সমগ্র 
আসিয়া মহাদেশ ভ্রমণ করেন । তিনি সমগ্র ভারতকে ছুইভাগে 


* তাহার! (কুটিলকেশগণ) রাজ! গাঙ্গেয়র রাজত্বে বাস করিত । গাঙ্গের়র রাজত্বকালে 
দেবতাগণ তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ চিলেন। * ** কিস্ত তাহার৷ 
নিজেদের রাজাকে হত্য। করার জন্যা অন্যান ভারতবাসী তাহাদিগকে অত্যন্ত 
ঘুণিত এবং পাপী বলির বিবেচনা করিতেন। তাহাদের রাজা গাঙ্গের পুত্র 
দীর্ঘে প্রায় ১* দশ হস্ত পরিমিত ছিলেন এবং তাহার স্থায় সুপুরুষ এবং এরহ্র্ধাসম্পন্ন 
ব্যক্তি আর কখনও দেখা যাইবে কিনা সন্দেহ। তাহারই অধিনায়কত্ব ভাারা 
ভারতবর্ম ত্যাগ কারয়। শঙ্গদ্বীপে গমনপূর্ববক বসবাস করে। 

+ (ভারতবর্ষ_ বৈশাখ-_-১৩২৪-_-৭১৩ পুঃ)। 
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বিতক্ত করেন; বুহৎ ভারত ( (15806111012) ও ক্ষুদ্র ভারত 
(55561 117015) | খাস ভীর হকেই ইনি বৃহৎ ভারত বলিয়াছেন এবং 
ভারতের বহির্দেশ সকলকে তিনি ক্ষুদ্র ভারত আধখ্য। দিয়াছেন। 
হাবসিদেশকে ( 21)551175 ১ মধ্য ভারত বলিয়াছেন। তাহার পুস্তক 
হইতে বোধ হয় যে ভারতবর্ষ বলিতে মাদাগাসকার (1 909875091) 
হইতে বলী, সুমাত্র দ্বীপ” এবং উদ্ধর পশ্চিমে চিনের ইডনান প্রদেশও 
ইহার অন্তর্গত ছিল। মার্কোপোলো৷ বে ভারত বহির্দেশ সকলকে 
ক্ষুদ্র ভারত আখ্যা দ্রিরাছেন তাহার “শরণ বোধ হর উহার! বাণিজ্য, 
দর্শন-বিজ্ঞানাদি শিক্ষা! সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে ভারতের অধীন ছিল। 
নিয়োদ্ধ ত অংশ পাঠ করিলে মিশরদেশ যে পুরকালে ভারতবাসীর 
নিকট পরিচিতি ছিল তাহা ম্প্ই প্রতীয়মান হইবে! “তৎপরে 
পুরাণ হইতে নীল নদীর নিম্বোক্ত প্রকার বর্ণনা সংগৃহীত 
হইয়াছে । পবিভ্রসলিল। কালী ৭1 কৃষ্ণ] নদী ( অথব। নীল] ) অসর হুদ 
হইতে উৎপন্ন হইরাছে। এই অমর ত্রদ অজগর ও শীতান্ত পর্ধতের 
মধ্যবর্তী শর্মস্থান নামক দেশে অবস্থিত । অজগর ও শীতান্ত সোমগিরি 
নামক পর্বতের অংশ । সোমগিরির চতুষ্পাশস্থ স্থানকে চন্ত্রস্থান 
(01001) 15110) আধুনিক ১910৭111910 বলে । কৃষ্ণানদী বর্ধর দেশের 
মধ্যদিয়! প্রবাহিত হইগ। তপস্তারণ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং তৎ্পরে 
কুশত্বীপন্থ মিশ্রদেশের মধা দিয়া শঙ্খমব্দি বা শঙ্খসাগরে পতিত 
হইতেছে । তিশ্দু ভৌগোলিকের মতে পুথিবীর স্ুমের ও কুমেকু 
নামক ছুই প্রধান বিভাগ-_সুমেরু বর্তমান সমরকন্দ। ইহা আবার 
নানা দ্বীপ ও উপদ্বীপে বিভক্ত। পুরাতন ভূগোলে দেশের 
বিবরণের মধ্যে নদী, হুদ, পর্ধতাদ্দির নাম এবং জলবায়ু ও ফল 
ফুল সন্বন্ধে শংক্ষিপ্ত কথ লিখিত আছে। এই সকল বিবয়ের 
আলোচনা! করিয়া উইলফোর্ড বলেন নান। প্রকার প্রমাণ ও 
পুরাণোক্ত বিবরণের সাহাযো আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই 
যে “কুশদ্বীপ” নীল নদীর মোহানা এবং ভূমধ্যলাগরের পূর্বসীম! 


হইতে ভারতবর্ষের প্রান্তস্থিত সিরহিন্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আবার 
ণ 


২৪২ উদ্বোধন | [ ২*শ বর্ধ-০৪র্থ সং্যা। 





হিন্দুরা যে স্থ।নকে কুশদ্বীপের প্রান্তভাগ বলিয়া অভিহিত করিতেন 
সেই স্থানের বর্ণনা পাঠ করিয়া উইলফোর্ড বর্তমান আবপিনিয়া ও 
ইথিওপিয়াই সেই স্থান বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । 

এক্ষণে পুরাণোক্ত এই বর্ণনা যে প্রকৃত নীল নদীরই তাহ! 
প্রমাণের সাহায্যে দেখান যাইতেছে ।_- 

১। কালী ব! কৃষ্ণ! এবং নীল নদী একই ; কারণ শৈবরত্বাকর নামক 
গ্রন্থের একটি গল্পে বর্ধর দেশ ও অর্কস্থান ' আরব ) প্রভৃতির সহিত 
নীলা নদীর নামোদ্দেখ আছে? কালা বা কৃষ্ণ বর্ধরদেশ ও মিশ্রদেশ 
দিয় প্রবাহিত । : সুতরাং কৃণ। বা নীল একই নদী । 

২। ভ'যাতব্ববিৎ প্ডিতেরা বলেন যে “মিশ্র” ইজিপ্টেরঈ বহু পুরা- 
তন নাম। মিশ্রদেশের প্রস্তত মিষ্টানের নাম মিশ্র ব মিছরী, এবং 
মিশ্র দেশের আধুনিক নাম মিশর । ইজিপ্ট দেশের লেখমাল! হইতে 
জানিতে পার! যায় যে এ দেশের£ এক সম্প্রদায় লোক বর্ধর নামে 
অভিহিত হইত । সেই দেশকে এখনো বর্ধর বলে। “কু” আবি- 
সিনিয়ার 'প্রাটীন নাম । সুতরাং বর্তমান ভূগোলের ইজিপ্ট দিয়া 
প্রবাহিত নীল নূদী পুরাতন ভূগোলের মিশর বা বর্বর দেশ দিয়! 
প্রবাহিত] কষ ব। নীলা! একই নদী। ভাবাতত্বের প্রমাণের ঘার। 
উইলফোর্ডের কথার যাথার্থা গমাণিত হয় । 

৩। পুরাণ এ সকল দেশের লোককে “কুটিলকেশ”, “শ্যামমুখ” 
বর্ধর বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন । বল: বাহুল্য যে এইরূপ আকুতির 
লোকেই এখনও এ দেশে বাস করে। আবিসিনিয়ার লোকের 
পরপন্ভীকালে হাবসী বলয় পরিচিত হইয়াছিল । 

১৮৬২ খৃঃ স্পিক (55৭1) নীলনদীর উৎপত্তি স্থান পুনরাবিষ্কার 
করেন। স্পিকের আবিষ্কার বিবরণ হইতেই আমর! উইলফোর্ডের 
কথার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ প্রাপ্ত হই। শ্তুদ্ধ তাহাই নহে, কেবলমাত্র 
হিন্দুরাই যে নীলন্দরীর উৎপত্তি স্থান আবিষ্কার করিতে সমর্থ হুইয়া- 
ছিলেন ম্পিকের কথায় তাহাও স্প্টরূপে প্রমাণিত হয়। 

৪। নীল নদীর উৎপত্তি স্থান হইতে আর্ত করিম! 


বৈশাখ, ১৩২৫।] ভারতীয় শিক্ষা। ২৪৩ 


শঙ্খসাগরসঙ্গম ( 11601611711671) 557. ) পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের পুরাণে 
যেরূপ বর্ণনা আছে, উইলফোর্ড নিজ প্রবন্ধে তাহ! উদ্ধত করিয়াছেন 
এবং সেই বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া! ঠিনি নীল নদীর ও তন্লিকটস্থ 
দেশের একখানি মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। নদীর এই 
বিস্তৃত বিবরণ ও মানচিত্রখানি ১৮৬০ খুঃ ম্পিকের নিজের নিকট 
ছিল । এ সম্বন্ধে তিনি বঞ্লসন নীল নদী ও সোমীগিরির ( 11001769115 
010১৩ 11০০1) ) মানচিত্র সম্বলিত একটি প্রবন্ধ আমি কর্ণেল রিগবির 
নিকট প্রাণ্ত হই। হিন্দুদিগের পুরাণ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া 
লেফ টেনেণ্ট উইলফোর্ড এই প্রবন্ধটি রচনা! করিয়]ছিলেন । হিন্দুরাই 
নীল নদীর উৎপত্তি স্থানকে অমর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন । 
তিক্টোরিয়। নিয়াঞ্জা নামক উত্তর-পূর্ব দিকস্থ দেশ আজও অমর নামে 
অভিহিত হয়। 

উইলফোর্ডেন্র বিবরণ অনুসারে ম্পিক সোমগিরির ( অনধুনিক 
ইংরাজী নাম 1171076511)5 01 0106 10017 ) নিকট উপস্থিত হইয়া 
একটি হদের অঙ্ুসন্ধান ও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। নীল নদী এত 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। স্পিক এ অমর হুদ আবিষ্কার করিয়া 
অমর হইয়াছেন। তিনি এ হদের নাম মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 
নামে ভিক্টোরিয়া! নিয়াপ্তা রাখিয়াছিলেন, এবং এ হুদ এখন নূতন 
আবিষ্কারকের প্রদত্ত আধুনিক নামেই সমধিক পরিচিত হইতেছে । 
এ হদের সন্নিকটস্থ স্থান কিন্তু আজিও হিন্দুদের প্রদন্ত অমর নামেই 
অভিহিত হয়। তথাকার আধিবাপীবৃন্দ আক্গও সোমগিরিকে দেশীয় 
ভাষায় সোমগিরি নামেই অভিহিত করিয়া! থাকে ।” * 

শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় তাহার ভারতবর্ধীপ্প উপাসক 
সম্প্রদায়ে লিখিয়াছেন? “পূর্বপালে লিঙ্গ উপাসন। কেবল ভারতবর্ষের 
মধ্যে বন্ধ ছিল না। এখনকার প্রায় অষ্টাদশ শত ক্রোশ পশ্চিমে 
মিশর দেশে অসীরিস নামক প্রধান দেবের লিঙ্গপূজ৷ বাহুল্যরূপে 
প্রচলিত ছিল। এই অসীরিস ও তীয়-ভার্যযা আইসীস দেবীর 





* প্রবাসীস্ভাদ্র ১৩২২। 


২৪৪ উদ্বোধন । [২*শ বর্ধ-_৪র্খ সংখা! 





সহিত শিব ও শক্তির বিবিধ বিষয়ে রক্য দেখা 
যায়। ভগবতী যেমন বিশ্বরূপা, আইসীস দেবীও সেইরূপ 
পৃথিবীরূপ1। তস্ত্রোক্ত শক্তি-যন্ত্র যেমন ব্রিকোণাকৃতি, সেইরূপ জিকোণ 
বন আইসীস দেবীরও পরিচায়ক ছিল। শিব যেমন সংহার কর্তা, 
অসীরিস সেইরূপ প্রাণ সংহারক,ষমস্বরূপ। শিবের বাহন বৃষ যেমন 
পৃজনীয়, অসীরিস দেবের এপিস্‌ নামক 'বৃষও তাহার অংশ স্বরূপ 
বলিয়া পুজিত হইত। এইরূপ .একটি উপাখ্যান আছে যে 
বেকস দেব ভারতবর্ষ হইতে ছুইটি বৃষকে মিশর দেশে লইয়া 
যান, তাহারই একটির নাম এপিস। শিব ও অসীরিস উভয় 
দেবতারই শিরোভ্ষণ সর্প। শিবের হস্তে যেমন ত্রিশূল অশীরিস 
দেবের হস্তে সেইরূপ একটি দণ্ড দেখ যায়। মিশর দেশের 
অসীরিস দেবের অনেক পাধাণময় প্রতিমুর্তিতে শিব পরি 
হিত 'ব্রাপ্ব-ঢর্ম্মের প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়! যায় ( উইলকিনসের 
“ইজিপ্টের গ্রচীন অধিবাসী” নামক ইতিহাসের ৩৩ 
সংখ্যক ছবি)। , অসপীরিসের একটি প্রিয় বক্ষ ছিল 
তাহার পত্র শিক্কপ্রিয় বিন্বপত্রের মত ত্রিভাগে বিতক্ত। কাশীধাম 
মহাদেবের যেমন প্রধান তীর্থ, মেম্ফিস (71561701775 ) নগর সেইরূপ 
অসীরিস দেবের মাহায্যতূমি বলয় পরিগণিত ছিল। 
দুগ্ধ দিয়া যেমন শিবের অভিষেক কর! হ?ঃ ফিলি দ্বীপে অসীরিস 
দেবের পীঠ স্থানে সেইরূপ প্রতিদিন ৩৬০ পাত্র ছুদ্ধ অর্পণ করা হইত। 
মহাদেবের সহিত অসীরিস দেবের বিভিন্নতা এই সে শিব শ্বেতবর্ণ 
অসীরিস কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু মহাকাল নামক শিব বিশেষেরও মুক্তি কৃষ্ণ বর্ণ । 
মিশরদেশের স্থানে স্থানে “তও” এইরূপ একটি মুত্তি দেখিতে পাওয়া 
গিয়াছে । ইহা! এই দেশীয় যোনিলিঙ্গের প্রতিরপ। ভারতবর্ীয় 
শান্ত্রকারের1 যেমন শিবলিঙ্গকে শিবের কৃজনীশক্তির বিজ্ঞাপক 'বলিয়। 
উল্লেখ করিয়াছেম্ব, মিশরদেশীয় ই তিহাসবিৎ পঙ্ডিতের! অসীরিস দেবের 
লিঙ্গ পূজার বিষয়েও অবিকল সেইরূপ মীমাংসা! করিয়া গিয়াছেম ।”* 
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বৈশাখ, ১৩২৫।] ভারতীয় শিক্ষা । ২৪৫ 


'গ্রীসদেশেও লিঙ্গ উপাসনার খুব প্রচলন ছিল৷ পথে পথে মন্দিয়ে 
লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, খুব উৎসবও চলিত- 'ফেলিফেরিয়া নামক বেকস 
দেবের একটি মহোৎসবও প্রচলিত ছিল। & 

রোমক জাতীয়দের মধ্যেও এই উপাসনণ দেখিতে পাওয়া! যায় ।+ 

মিশরদেশীয় সর্বপ্রথম খুষ্টানের! লিঙ্গম্তির ন্যায় পুর্ব্ববণিত “তও” 
ধারণ করিতেন। খৃষ্টানদের বহু সমাধিমন্দিরে সেই “তও” মৃষ্তি 
অন্কিত আছে ।: 

মুর তাহার ওরিয়্যান্টল 'স্রগ্ষেপ্ট' নামক গ্রন্থের একস্থানে 
লিখিয়াছেন, খুষ্টধর্ম্-স্বীকৃত দেশসমূহের মধ্যে একটি অতি প্রাচীন 
পুজাপন্জতির যে শেষাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়- উহাকে 
ফেলিক, লিঙ্গাইক বা আওনিক যিনি যে নামই দিন না কেন- 
তৎ্সন্বন্ধে স্বতন্ত্র এবং বিশদ আলোচনা কর। অতি প্রয়োজন। 
আমি কোন উপাদান বিশেষ হইতে-_যাহার আমি উন্লেখ করিতে 
চাহি না-এঁরূপ একটি পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছি । উহাতে আমার 
নিজন্ব মন্তব্যগুলিতে এ উপাসন। পদ্ধতির সহিত _হিন্দুদিগের পূজার 
সাঘৃশ্ত দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি । 

হর গৌরীর উপাসন। শুধু এখানে আবদ্ধ ছিল না। কারণ, 
দেখিতে পাওয়। যায় স্কন্ধনাতিয়াবাসী জিৎ জাতির মধ্যে শৈবীরাই 
সব্বাপেক্ষা বলবান। আর্থ (পুথিবী) ও ঈশীশ ইহাদ্িগের আরাধ্য 
দেবতা । পুর্বে ইহাদ্দিগের মধ্যে নরবলি দানের প্রথা! প্রচলিত 
ছিল; আরাধ্যদেবী পৃথিবীর সন্মুথে নরবলি দান করা হইত। ঈশা 
শব্দে গৌরী এবং ঈশ শব্দে শিব বুঝায় ; সুতরাং ঈশীশ শব্দে হরগৌরী 

বুঝায়। আমরা যেমন হরগোরীর পূজা করি, জিৎ জাতিরাও 
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২৪৬ উদ্বোধন । [ৎ*শ বর্ধ-তখ সংখা 





সেইরূপ তক্তি সহকারে ঈশীশের আরাধনা করে। 
আর্থের রথের বাহান *একটি গাভী, শৈবীগণের ধর্ম গ্রে 
এ কথারও উল্লেখ আছে। হিন্দু শাস্ত্রে গোশব্দে পৃথিবী, ব পৃথিবীর 
প্রতিমুণ্তি বুঝায় । সময়ে সময়ে নানা কারণে পৃথিবী গো-রূপ ধারণ 
করিতেন, পুরাণে ইহাঁও বণিত আছে। * * * হিন্দুর দেব 
সেনানী কার্তিকেয়র ন্যায় শক সেনাশী বা রণদেবও ফড়ানন 
বলিয়। অভিহিত হয়। (রাজস্থান__রাজপুত জাতির ইতিবৃত্ত, বন্ুমতী 
এডিসন- পৃঃ ৩, ৪)। ১ 

এই হরন্ৌরী উপাসনা ভারতের একেবারে নিকুন্ব। কি করিয়! 
এঁ উপাসনা জগতে ছড়াইয়া পড়ে তাহ অপর প্রবন্ধে অংলোচনা 
করিবার ইচ্ছা! রহিল । 


(ক্রযশঃ ) 


শিক্ষা । 


(টাক! রাষকুঞ্চ মিশনের সাপ্তাহিক আলোচন। সভায় পঠিত। ) 


শিক্ষা। শব্দের সাধারণ অর্থ জানা, কিন্তু যে কোনরূপ জান। ব৷ 
যাহ। কিছু জানাকে শিক্ষা বলা বায় না। শিশু কাল হইতে মান্ুষ 
জগতের প্রতিবস্তুর সহিত পরিচিত হইতে চায়, বয়োবৃদ্ধির সহিত সে 
কত কি জানে, কিন্তু তা বলিয়া সকলকে শিক্ষিত বলা চলে ন]। 
শিক্ষার আর এক অর্থ লিখিতে বা পড়িতে জানা-- আমার বলি 
অমুক দেশে শতকরা এতজন শিক্ষিত। ইংরাজীতে 11167715 শক 
এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমাদের “নিরক্ষর” শব্ধ উহার বিরুদ্ধার্থক। 
কিন্তু শিক্ষাকে শুধু এইরূপ অর্ধেও গ্রহণ করা যার না-_-শিক্ষ! 
কথাটি আমাদের মনে অনেক অধিক ভাব জাগাইয়। দের । 


বৈশাখ, ১৩২৫] শিক্ষা । ২৪৭ 





স্মরণাতীত কাল হইতে মানুষ.বিতিন্ন যুগে বিভিন্্.দেশে জগতের 
বিষয়সমূহ সম্বন্ধে বিবিধ ধারণায় উপস্থিত হইয়াছে ও বিশেষ বিশেষ 
তাবদ্বার পরিচালিত হইয়াছে । যাহারা সেই সকল চিস্তা ও ভাবের 
সহিত পরিচয় লাভে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার্দিগকেই সাধারণতঃ তত্তৎ- 
যুগের ও তত্তংদেশের শিক্ষিত লোক বলিয়া স্বীকার কর! হয়। কাল 
ও দেশভেদে ধর্মতাব, জ্ঞানচণ্ঠা বা এঁহিকতা, প্রবল হুইয় উঠে এবং 
জগৎ সন্বন্ধে লোকের ধারণাও ,পরিবন্তিত হয়। বর্তমান কালে মানব 
দর্শন ও বিগ্ঞানের আলেকে বাহ ও অন্তঃপ্রক্কৃতির যে সমস্ত রহস্ত 
ভেদে সমর্থ হইয়াছে এবং জীবনের প্রয়োজনীয় সামস্যাসমূহ সন্বন্ধে 
যেসকন্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, যাহার। তাহাদের সহিত অপ্প ব! 
অধিক পরিচিত তাহাদ্িগকেই * বর্তমান যুগের শিক্ষিত লোক বলা 
হইয়া থাকে। শিক্ষিত শব্দের এই অর্থের সহিত শিক্ষার সাধারণ 
অর্থের নর্থাৎ লেখাপড়। জানার ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ আছে। কারণ; গ্রন্থাদির 
মধ্য দিয়াই বিভিন্ন স্থানের মনীষিগণের চিন্তা ও ভাবের আলোক 
সাধারণের উপর আসিয়া পড়ে । দ্বিতীয়তঃ, বর্তমানের জ্ঞান অতীতে-, 
রই জ্ঞান সাপেক্ষ । আর মানবের অতীত অভিয্ঞতা গ্রন্থযধ্যে 
যেরূপ সপ্রিবদ্ধ অন্য কোথাও সেরূপ নাই। বস্ততঃ গ্রন্থসমূহ মানব- 
জ্ঞানের অক্ষয় ভাগ্ারম্বরূপ । 
_ শিক্ষিতের সন্বন্ধে উক্তরূপ ধারণায় উপস্থিত হুইয়াই সম্ভবতঃ [.০7৭ 
13100218917 বলিয়াছেন) "410 500008660 0081) 15 1) ৮/1)0 
1010709/5 5005210181176 07 58170181185 2100 6৮০19081105 ০1 
50086017119. যিন সকল বিষয়েরই সাধারণ জ্ঞান এবং কতকগুলি 
বিষয়ের সম্যক জ্ঞান লাভ করিক্াছেন তিনিই শিক্ষিত। কিন্ত এইরূপ 
অর্থে প্রযুক্ত হইলেও শিক্ষা শব্দের সম্পূর্ণ গৌরব রক্ষা হয় না। 
অপরাপর বহুশব্দের ন্যায় “শিক্ষা, ও বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অর্থে 
ব্যবহত হয়। মস্তিষ্ক পরিচালন! ঘারা৷ কতকগুলি তথ্য,অবগত হইলে 
এবং কতকগুলি ভাব পোষণ করিলে শিক্ষার সার্থকতা হয় না। 
কিন্ত শিক্ষার সহিত জীবন গঠনের ভাবটিও গ্রহণ কর! 


২৪৮ উদ্বোধন । [২*শ বর্ষ_৪র্থ সংখ্যা 


উচিত। যতদ্দিন মানুষ উচ্চচিন্তার আলোকে জগৎ সম্বন্ধে 
একটি নিজন্ব চিন্তাপ্রণালী খুঁজি না পায় এবং মহৎ 
ভাবদ্বার৷ তাহার হ্বদয় অন্প্রাণিত ও তাহার কার্য পরিচালিত ন' 
হয় ততদিন তাহাকে ঠিক শিক্ষিত বলিতে মন কুণ্ঠিত হয়। কারণ 
জীবন গঠনেই জ্ঞানের যথার্থ পরিচয় | 

অতএব শিক্ষা শব্বে একদিকে যেমন বাহ্জ্ঞান লাভ বুঝায় 
অপরদিকে তেমনি উহার সহায়ে মানসিক শক্তির উৎকর্ষ বিধান ও 
অন্তনিহিত সন্ভাবসমূহের বিকাশ সাধন বুঝায় । ইংরাজী 15080910) 
এইরূপ অর্থে প্রঘুক্ত হয় । 1 087 000616 19 1650) (0 018 
€০ 10117600110) %11)9615 9/100717 অর্থাৎ, অস্তরস্থ বৃত্তিসমূহের' বিকাশ 
সাধন। আবার দেহ ও মনের দরূপ নিকট সম্বন্ধ যে অধিকাংশ 
স্থলেই একটিকে ছাড়িয়া আর একটি অধিক দূর অগ্রসর হইতে 
পানে না ॥ 

জগতের শ্রেষ্ঠতম চিন্তা ও ভাবসমূহ পরিজ্ঞাত হইয়। তদনুযায়ী 
জীবন গঠনে যেমন শিক্ষার পরিণতি, তেমনি উক্ত জ্ঞান লাভের 
অধিকারী বা! উপযুজ্ঞ হইবার চেষ্টায় শিক্ষার আরস্ত। গীতায় উক্ত 
হইয়াছে, “শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎ্পরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।” অবশ্থ 
এখানে পবাজ্ঞানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । তথাপি বিদ্যার্থী 
মাত্রেরই ষে শ্রদ্ধা আবশ্তক তাহা কে অস্বীকার করিবে? 
কিন্ত বর্তমান কালে এই মহাসত্যটি খুব কম লোকেই হদয়ঙগম 
করিয়া থাকেন । তাই আজ শ্রদ্ধাভাববশতঃ কত যুবক হর্গম 
সারম্বত তীর্থ গমনের উচ্চাতিলাধী হইয়াও সংশয়াবর্তে পড়িয়। 
জ্ঞানালোকের দিকে অগ্রসর হইতেছি মনে করিত আত্ম 
প্রবঞ্চন। করিতেছে । এ শ্রদ্ধার অভাব লক্ষ্য করিয়াই [,010 
[67710501) তাহার +1[1) 11610011110)” কবিতায় লিখিয়াছেন, 
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শদ্ধা শবে শুধু গুরুতক্তি কেন সতানিষ্ঠা এবং অস্তিক্য বুদ্ধিও 
বুঝাইয়া থাকে । গুরুবেদাস্তণাক্যেযু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা-_বেদাস্তসারঃ | 
কিন্তু কাল-ধর্ম্মে মানব প্রকৃতির পরিবর্তনে শ্রদ্ধা আপন পূর্বতন 
গৌরব হাঁরাইয়াছে । 1২০৮৪৫০১০৪ ব1 শ্রদ্ধা আজ স্বীয় সরল 
স্বাতাবিকত বর্জ্ধিত হইয়| 01501111175 এর কঠোর মৃত্তি ধারণ করিয়া 
আমাদের সম্মুথে উপস্থিত! প্রাচীঘকালের শিক্ষাক্ষেত্র শ্রদ্ধার স্নিগ্ধ 
সরসতায় পূর্ণ আধুনিফ বিদ্যালয় 115011175 এর কর্কশতায় 
ব্রস্থ। বস্কতঃ এই দুইটি শবের পার্থক্যই আমাদের মনে প্রাচীন 
ও আধুনিক শিক্ষা রাজ্যের" ছু'ই বিভিন্ন চিত্র প্রতিফলিত করে । 

শ্রদ্ধা মানব হৃদয় হইতে ন্বতঃ উচ্ছ,সিত হইয়া মহতের মহিম। 
অনুভব কিয়) আপনাকে ছোট করিতেই গৌরব বোধ কনে ) 
অপন্টি শাসনের কঠোরত। দ্বারা অবাদ্যকে শিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত করিরা 
স্পর্দান্থতব করে । 

প্রাচীনকালে শ্রদ্ধার যেরূপ প্রয়োজনীপ্তা স্বীরুত হইয়াছে এবং 
বর্তম্ণানে উহার অভাব শিক্ষাবিভাগকে যেদপ বিড়ন্বিত করিতেছে 
তাহাতে এ সম্বন্ধে আর ছুই একটি কথা ধল! যাইতে পারে ।' একটু 
চিন্ত। করিলেই বুবিতে পার যায় যে শ্রদ্ধা আত্মসম্মানের রূপান্তর । 
যাহার আত্মসন্মীন বোধ নাই সেকি করিয়া পরের মর্ধযাদ। বৃক্ষ 
করিবে? আমরা! ষে অপরকে সন্মান প্রদর্শন করিতে পরাদ্মুখ-_ 
তাহ।র কারণ আমাদের মনের ভব এই '.ঘ আমর! উহ দ্বার নিজ্জকে 
ছোট করিয়। ফেলি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। জ্ঞানীর গ্রতি সম্মান 
প্রদর্শন দ্বার আমাদের মধ্যে জ্ঞানের মহিমাবোধের যে শক্তি আছে 
তাহারই পরিচয় দেওয়া! হয়। কাজেই উহ! দ্বার প্রকারান্তরে 
নিজেরই গৌরব রক্ষা করা হয়। আবার মহতের সম্মান দ্বারা শুধু 
যে নিজের অন্তনিহিত মহন্ত প্রকাশ পায় তাহ! নয, অধিকন্ত অপরের 
মহিম। দ্বার! অনুপ্রাণিত হইয়।৷ আপন মহত্ব বিকাশের সুবিধা ঘটে । 
অতএব শ্রদ্ধা দ্বারা কাহারও গৌরবের হানি হয় না, পরন্ত আত্ম- 
মব্যাদ। রক্ষা ও আম্মোৎ্কর্ষ সাধন হয় । জ্ঞান ও ধর্মের পথে যিনি 
যত অগ্রসর তিনি তত অধিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন। কথায় বলে, গুণীই 
গুণীর আদর বোঝে । অতএব আত্মপন্মানবোধই শ্রদ্ধার বীঙ্গ। 
শিক্ষার্থীর প্রাণে উহ। জাগ্রত করিয়া! দেওয়াই শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য 
তাহা! হইলে আর শিক্ষককে ছাত্রের নিকট শ্রদ্ধা! যচজ। করিয়। কতার্থ 
হইতে হইবে না, বরঞ্চ ছাত্রই তাহাকে উহা! দ্বিতে পারিলে আপ- 
নাকে ধন্ত মনে করিবে । বর্তমানে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের আত্ম- 
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সম্মানের অভাবই সমস্ত অনর্থের মূল। শিক্ষক ছাত্রের সংঘর্ষ, তথ! 
কথিত শিক্ষিতের আবির্ভাব, "শিক্ষাকার্য্যে লোকের অনাস্থা প্রভৃতি 
উহারই ফল। এখন আ্মপন্মানের পরিবর্তে অভিমান এবং শ্রদ্ধার 
স্থলে সংশয় শিক্ষারাজ্যে বিরাজ করিতেছে । তাই শিক্ষাবিভাগের 
সর্বত্র 0150090161106১ 11)9070:)10111761091 এর বিভীষিকা এবং অপর 
পক্ষে নিয়মের কঠোর বাধন । 

এখন শিক্ষাকাধ্যকে মোটাসুটি নিয়লিখিত কয়েকটি তাগে বিভন্ক 
করা যাইতে পারে» 

১। -ভাবা শিক্ষা । সন্মে সঙ্গে দৈহিক উন্নতি সাধন, ইন্দ্রিয় 
সংযম আত্মসম্মানের উন্মেষ ও শ্রদ্ধার উদয়। 

২। মাঁনব-জী'বনের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সন্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান 
এবং কুচি ও অধিকারভেদে বিষয়বিশেষের সম্যক জ্ঞান লাভ | « 

৩। লবজ্ঞানের সহায়তায় স্বাধান চিন্তার বিকাশ এবং সঙ্তাব- 
সমুহের উৎ্কর্ষসাধন। 

৪। উচ্চতম আদর্শের সহিত পরিচিত হইয়৷ তদন্ুসারে জীবন 
গঠন।  * 

কিন্তু মানুষ শক্তি ও শ্বতাব অন্রপারে বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করিয়। 
বিভিন্ন আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বিভিন্ন ভাবে জীবন গঠন 
করিয়! থাকে । তর্বেকি জীবনের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ নাই? যদি 
না থাকে তবে ীশক্ষাও লক্ষ্যহীন হইয়। পড়ে। স্বাস্থ্য, জ্ঞান ও 
চরিত্র জীবন গঠনের অপরিহাধ্য উপার্দান বটে, কিন্তু উহারা 
জীবনের উদ্দেগ্ত নয় । তবে শিক্ষার লক্ষ্য কি? 

মানব ভূষিষ্ঠ হুইয়াই দেখিতে পায়, সে এক অজ্ঞাত অপরিচিত 
রাঙ্গে উপস্থিত। বস্তমাত্রই যেন কি এক অঙ্ঞানতার আবরণ 
পড়িঘ়! তাহার নিকট অ।সে। শুধু দর্শনে তৃপ্ত না হুইয়! সে বিবিধ 
ইন্দ্রিয় ছার! উহাদের স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করে। ক্রমে ধীরে ধীরে 
এই অঙ্জানাম্ধকার অপস্থত হইতে থাকে । কিন্তু যতই সে আলোক 
পায় ততই অধিক লাভের জন্য তাহার প্রাণ আকুল হুইয়1 পড়ে । এই 
রূপে উৎ্কগার তৃপ্তি হইতে না হইতেই সে দেখিতে পায় জীবন 
অবসান প্রার়--কালগ রজনী সমাগত। তখনও তাহার হ্ৃদয় 
৮1121) 1 ১1০15175116 1” বলিয়া কাদিয়। উঠে। 

অতএব দেখ। যায় মানব অন্তরে এক অদম্য অনস্ত জ্ঞান-পিপাস। 
বর্তমান। ইহারই প্রভাবে মানুষের দৃষ্টি এক দিকে অন্তরীক্ষের 
মহাশৃন্ততার দিকে ছুটিপ্লাছে, অপর দিকে হুগর্ভের ঘনান্ধকার ভেদ 
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করিতে চলিয়াছে । এক দিকে জড় জগতের বিশ্লেষণের পর বিশ্লেষণ 
এবং নব নব মতবাদের ষ্টি, অপর পর্দকে জীবজগতের স্বভাব ও 
গতিবিধির পর্যবেক্ষণ এবং জীবনসমস্তার অনস্ত অভিনব সমাধান। 
শুধু বাহা জগতের কেন: মানুষ আপন অন্তরেরও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যযা- 
লোচনায় নিমগ্র । এইরূপে জগতে ভূবিগ্যা, পদার্থবিদ্যা, দর্শন, রসায়ন 
মনোবিজ্ঞান? উদ্ভিদ্রতত্ব, প্রাণিতত্বঃ অর্থনীতি, সমাজনীতি, ব্াজ- 
নীতি প্রভৃতি কত বিদ্যা,*কত বিজ্ঞান, কত তত্বেরই যে উদ্ভব হইতেছে 
কে তাহার ইয়ত্তা করিবে ? 

এখন মানবের এই জাগন-পিপাসার মূল কি? কেহ কেহ বলেন 
প্রকৃতির বথার্থ তত্ব অবগত হইয়1 উহাকে মানবের আয়তাধীন করতঃ 
যথাসম্ভব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি কর] ইহার উদ্দেশ 1? একথা আংশিক 
সঃঢহইলেও যাহার। এই কলাভিসন্ধিকেই সর্ধ-জিজ্ঞাসার যুল কারণ 
বলিয়। নির্দেশ করে তাহারা মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে প্রকট ধারণায় 
উপস্থিত হইতে পারে নাই' একথা নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে । 
একটু ভাবিয়। দেখিলেই বুবিতে পারা যায় যে ইহা মানবঅস্তরের 
স্বভাবসি্ধ প্রেরণামাত্র । বিশ্বতত্ব, প্রকুতর কোমল "কঠোর 
মুর্তি, প্রাণিরাজ্যের অদ্ভুত বৈচিত্র্য, সংসারের অভাবনীয় পরিবর্তন-- 
জন্ম, মৃত্যু, নিদ্রা, স্বপ্ন প্রভৃতি সর্বদাই মানবমনে এক ছুর্বোধ্য প্রহে- 
লিকার স্থষ্টি করিতেছে । এই জগৎ রহস্য উদবাটনের জন্ত মানব- 
অন্তরের অতি নিভৃত কোণে এক আকুল ক্রন্দনের "সুর যেন নিয়তই 
বাজিতেছে । সেজ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এমন কিছু জানিতে চায় 
যাহ! সমস্ত পরিবর্তনের অতীত- যাহা জানিলে আর কিছু জানিবার 
থাকে না। 

“যেন জ্ঞাতেন সর্বং বিজ্ঞাতং তত ত্বং বিঞিজ্ঞাসস্য--” উহাই 
জীবন সমস্যার শেষ কথা। 

ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্য দিয় মানুষ চিরকালই এক 
চরম সত্যের দিকে আকৃষ্ট হইয্াছে। খবিমুখ উচ্চারিত “একং 
সান্বিপ্রা বুদ বদন্তি্র স্তায় 1১1৪০র 226, ৬11৫11]এব 5225, 
179061এর 44659%76) ১1)51155র /7/22597%2/ 2922১ ৬৬ ০:৭5- 
৮০:01) এর :59%/ 974 7%2 2০৮55 আধুনিক বিজ্ঞানের 42272 
০/7:৫ বহুর মধ্য দিয়। একেরই সংবাদ বহন করিয়া আনে । ইউ- 
রোপীয় পঞ্ডিতগণের অনেকের ধারণ৷ অনন্ত মনেন্ন অংশরূপী মানব- 
মন শিক্ষাপ্রতাবে সেই:অনন্তজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়; এ সম্বন্ধে 
আমাদের প্রাচ্য মত স্বাম। বিবেকানন্দের নিয়লিখিত উক্তিটিতে 





২৫২ উদ্বোধন [২*শ বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা । 





পাওয়া যার | “15100861010 15 1006 10110165186101) 01101) [9511603 
1101) 817590 11) 17091)” কিন্তু হ্বামিজ। এখানে চরম বিকাশের 
ফলস্বরূপ যে পূর্ণ কে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাকে তাহার! যেন নিশ্চেই 
জড়ভাব বলিয়াই মনে করেন। তাহাদের মতে মানবমন চিরকালই 
অনস্ত জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইবে 3__-অনস্তের শেষ কিরূপে সম্ভব ? 
কিন্তু স্বামাজি এখানে পুণেরই পুর্ণস্ব লাশ বুঝাইয়াছেন। 

এই অথটুকত্দের' উপলব্ধি এই ব্রহ্গানু$ুতিই জীবনের প্রকৃত 
উদ্দোশ্ঠ । শানে ইহার অন্ুশীলনকে “পরাবিষ্ঠা” আখ্যা) দেওয়। 
হইয়াছে । এখানে প্রপ্ধ উঠিতে পার তবে “অপরা বিছ্া” 
আলোচনার আবগ্চক কি?না খাকিলেও আছে। যেহেতু 
বিষয়াকুষ্ট মানধ ইহা1 ছণড়িতে চাহিলেও ছাড়িতহে পারে না। তাই 
এহিক বিগ্ভাব্র মধ্য দয় মানধকে চরম সত্যের আভাষ প্রদানপুর্্ঘক 
তছুপলব্ধির ভন পর। বিগ্ভার প্রতি আকর্ষণ করাই শিক্ষার লক্ষ্য । 
জগতের. বিবিধ বিষয় আলোচন। করিয়াও যে মানুষ এক অনির্ধচনীয় 
জ্ঞানময় প্রেমমন সন্ধার সন্ধান পাইয়াছে তাহা কাহারও অবিদ্দিত নর । 


" নব বর্ষ। 


( শ্রীমতী সরলাব্ল1 দাসী ) 


নববর্ষের “প্রারস্তে সব্বশুতদাভাকে প্রণাম করিয়া এই প্রার্থন। 
করি, সাধনা আবার নব বৎসরে নব উদ্বোধনে উদ্বোধিতা হউন । 
দিনের পুনরাবৃত্তি, বসয়ের পুনরাবৃত্তিঃ জন্ম নৃত্যুর আবর্তনে জীবনের 
পুনরাবৃত্তি একই ই্টমন্ত্র বার বার উচ্চারণ, একই সত্য নব নব 
স্বরূপে বারবার উপলবি,_-একই জীবন বার বার নব নব তপস্তা- 
মাধুখ্যে উপভোগের উপায় স্বরূপ হউক। 

উদ্বোধন কেন প্রচারিত হইল; কি ইহার লক্ষ্য, তাঁহাও একব।র 
নব বৎসরে নূতন করিয়া! বুঝিতে ও বুধাইতে চাই। পূর্ব কালে প্রথা 
ছিল, যখন কোন জয়কামী বীর সংঞম-ক্ষেত্রে গমন করিতেন, 
পুরোহিত অথব1 শুরুজন তাহার ললাটে জয়তিলক আঙ্কত করিয়! 
দিতেন । এউত্তিষ্ঠত গ্াগ্রত প্রাপ্য ব্রান্‌ নিবোধত” “উঠ, জাগ, 
শ্রেষ্ঠত্ব অবগত হও১” এই বানা উদ্বোধনের ললাটভূষণ জন্নতিলক। 
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স্বামী 'বিবেকানন্দ এই জয়তিলক তাহার ললাটে অস্ষিত করিয় 
দিয়াছেন। প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব যে ক? অনস্ত কাঁধ এই প্রশ্ন চলিয়া আসি- 
তেছে, অনস্ত' কাল এই প্রশ্রের মীমাংস! হইয়া আসিতেছে । জগৎ 
বৈচিত্র্য পূর্ণ, এই বিচিত্র জগতের এই শ্রেষ্ঠত্বই মধ্যবিন্দু অথবা কেন্ত্র। 
বহু, এই শ্রেষ্ঠত্বের একে পরিপূর্ণতা ও 'পরিসমাপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছে । 
জাতি মাত্রের জাতীয়ত্ব, কমা 'মাত্রেরই কর্ম-সাধনা, 'সেবকের সেবা, 
দ্রাতার দ।ন, বীরের বীর্য্য, সাধকের নিষ্ঠা বহুপথে বহুভাবে বহু" 
ধারায় সেই এক শ্রেষ্ঠত্বের বিকর্ষণে ও আকর্ষণে ব্যাপ্ত ও ও কেন্দ্রীভূত । 
ইতিহাস বহু শতাব্দীর মানব জীবনেতিহাস তাহারাই সাক্ষ্য স্বরূপ 
পত্রাঙ্কে সক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে, যুগান্তরের নুতনত্বে তাহ! নব নব 
ভাবে প্রবুদ্ধ, নব আলোকে উদ্ভাষিত। সেই বহু বিচিত্র শ্রেষ্ঠত্ব- 
সাধনাকে সমন্বয়ের প্রেমন্ত্রে একত্রে গ্রথিত করিয়। স্বামী বিবেকানন্দ 
নবযুগের কে মন্ুয্ত্বের বৈজয়ন্তী-মাল। প্রদান করিয়াছেন, উদ্বোধন 
এই বিজয়োৎ্সবে তেরী-ঘোবক দৃত স্বরূপ । 

মানব মহিমা তিনি কি উজ্জ্বল ভাবে নিজে অন্রতব করিয়াছেন 
ও অপরকে তাহার অনুভূতির দ্বার! অন্ুতব ,করাইয়াছেন 
তাহ1 যিনি তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনিই জানেন। তথাপি 
তিনি সন্নাসের আদর্শ, যে সর্ৰোপরি স্থাপন করিগ়াছিলেন 
এবং কোন প্রয়োজন বৌধেই সে আদর্শ বিন্দুমাত্র খব্ধ করিতে চাহেন 
নাই, ইহাতে সন্ন্যাস গ্রহণই তাহার আদর্শ ছিল আমর যদ্দি 
এইরূপ বুঝি তাহ1 হইলে ভুল বুঝ! হুইবে। প্ররুত সন্ন্যাস ও প্রকৃত 
মনুযত্ব যে একই ইহ] তিনি নিজের জীবনের আচরণে, তাবে ও কথায় 
বার বার বুঝাইয়াছেন। আম্ম-সঞ্চয়ে পশ্তত্ব এবং আত্মত্যাগেই 
মনুত্ব। ত্যাগে মহীয়ান্‌ হইবার জন্তই মানব সাধনার নান! রূপে 
প্রতীক কল্পনা করে _আজ্মোৎ্সর্গের নান যজ্ঞবেদী রচন। করে । যাহ! 
সঞ্চয়-মূলক তাহা বত আয়াস সাধ্য, যত অপর্যাপ্ত ই হউ্ক না তথাপি 
তাহ তুচ্ছ। সঞ্চয়ে বদ্ধ-হস্তের কন্মী হওয়। অসম্ভব, ত্যাগীই যথার্থ 
কন্সী হইতে পারেন। একপক্ষে যেমন তিনি সকল দেশে সকল সময়ে 
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এমন কতকগুলি লোক থাকা প্রয়োজন মনে করিতেন, যাহার।' 
সর্ধত্যাগী, তাহারা সমাঁজের কোন সংশ্রবে না আপিলেও সমাজ 
তাহাদের ত্যাগের প্রভাবে প্রভাবান্িত ও বলিষ্ঠ হইয়া. উঠে, আবার 
অপর দিক দিয়া তিনি ইহ|ও দেখা ইয়াছেন, যে, কোন এক মহান্‌ 
ভাবের মধ্যে আত্মোৎসর্গ* মানবকে তাহার নিজের আজ্ঞাতেই 
তাহাকে সঞ্চয়ের ক্ষুত্রত্ব হইতে প্রক্কত মনুষ্যত্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে। 
মানবের মন্য্যত্বের এই উজ্জ্রন আদর্শ তাহার সম্পথে এমন ভাবে 
পরিস্ক,ট ছিল ষে, কোন "স্থানেই তাহ! তাহার নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিতে 
পারে নাই। চ্রিম এপ্রনের আবিষ্ষভ্তার কর্্মসাধনার মধ্যেও তিনি সেই 
মনুষ্যত্ব দেখিতে পাইয়াছেন, তুক্ণা নাবিকের নৌ চালন দক্ষতায় ও 
সৌজন্যে [তান তাহার পরিচয় পাইর়। পুলকিত হইয়াছেন। সকল 
ধম্মাবলন্বীরই আত্মধন্ে অকৃত্রিম এক নিষ্ঠতা যেমন তাহার পরম শ্রদ্ধার 
কিষয় ছিল, সেইরূপ সকল জাতীর জাতীয়ত্ব-বোধ তিনি পরম পবিত্র 
বলিয়! জানিতেন। ধন্ম সাধনায় যেমন প্রতোকে ব্যাষ্টিতভাবে-_সেইরূপ 
জাতীয়ত্বের সাধনায় সমষ্টিভাবে আদর্শমনুষ্যত্বের সন্বন্ধে নিজের সমগ্র 
ধারণাটা প্রকাশ করিবার প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে ইহাই তিনি 
যেন মনের সঙ্গে অনুভব করিতেন। 

এই ' সর্ধত্রব্যাপক মহান্‌ মনুষ্যহ্ের অনুভূতি তিনি কোথা 
হইতে পাইয়াছিলেন বদি বিশ্মিত হইয়া! আমরা তাহার মুল অনু- 
সন্ধান করিতে যাই, তবে মুলে একটী মাত্র বস্তর সত্তা বুঝিতে 
পারি--তাহ] প্রেম । সর্ষের হ্যায় ভান্বর, অথচ পুষ্পের ম্তায় কোমল । 
দন প্রতিজ্জের প্রতিজ্ঞার ন্যায় অবিচলিত অটল, অবার জননীর 
মত ন্ষেহার্; ক্ষমাপরায়ণ। সকল শৌধ্যের আধার, সকল 
কোমলভার আশ্রয় । প্রকৃত প্রেমের ইহাই স্বরূপ। মহাপুরুষ- 
গণের জীবনে এই স্বপ্রকাশ-রূপার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া 
যায়। সন্র্যাসী-শ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ চিরদিন ইহারই উপাসনা! 
করিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেনঃ “ছাড় বিগ্াা যাগ যজ্ঞ 
বল, সার্থহীন প্রেম যে সম্বল।” একই দান কণনও বা দাত ও গুহীতা৷ 
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উভয়ের একের মনে অভিমান অপদ্ধের মনে নিঞ্গের হেয়ত্ব-চ্ছান 
আনয়ন করে, সেই দান আবার প্রকৃত প্রেমে এমন সহঞ্জ হইয়৷ যায় 
যে দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই সমান তৃত্তি ও প্রীতির হেতু হয়। ইহ! 
তিনি বুঝিয়াছিলেন, সেই জন্ দানকে পৃঙ্গায় পরিণত করিয়াছেন। ইহা 
তিনি বুঝিয্াছিলেন এবং সেই জন্যই বূলিয়াছিলেন, “সর্বোচ্চ সত্য 
সকল সময়েই অতি সহজ ।” তাহার নিঙ্গের নিশ্বীর্থ মাতৃভুমি-প্রেম 
সকল মাতৃভূমি-সেবকের হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দনটা পর্যন্ত অনুভব 
করিতে পারিত, তাহার শিশুর মত সরল ইস্ট নির্ভরতা ও আরাধ্যের 
প্রতি তালবাসা, সর্বদেশের সর্বকালের ইঞ্টনিষ্ঠের হ্নদয়ের সহিত 
নিজের হ্নদয় মিশাইয়া লইয়াছিল। এই অদ্বৈতপস্থী বীর নিজে 
অনুভব করিয়া! নবযুগকেও এই,ভাবে বিভাবিত করিয়া গিয়াছেন 
যে, জগতে যে একত্ববোধে বহুন্ববোধ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ঃ তাহ! 
প্রেম। যে বীর্য্যে সকল ছূর্বলত! ছিন্ন করা যাঁর তাহ! প্রেমূ। এই 
নিস্বার্থ প্রেমই মানবের প্রকৃত শ্বরূপ এই প্রেমই মানবের মনুষ্য । 

শভ শত মতবাদ, সম্প্রদার, জ।তি চিরকাল রুহির আসিতেছে ও 
রহিবে, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। এক দেশ এক জাতি অথবা এক 
মতবাদের গণ্ডীতে বুকে এক করিতে পারে নাঃ এক মুষ্টি সরিসা 
ুষ্টির দৃঢ় বন্ধনে থাকিলেও এক হয় ন]। 

অতএব উঠ, জাগ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাত হও। তুমি মানুষ 
মনুষ্যত্বের অধিকারী, তোমার নিঞ্জ অধিকার নিজ বীর্যে অয় করিয় 
লও। হে বীর, হে প্রেমিক, কোন্‌ বাধা তোমাকে বন্ধন করিতে 
পারে, কোন অন্তরার বা তোমার অদ্বৈত সাধনার পথে প্রা্গীর রচনা 
করিতে পারে? আঃ মন্ত্রের উপাদক, অমৃতের পুত্র, কোন্‌ ভীতিই 
বা! কলিতরূপে তোমাকে অবসন্ন করিতে পারে? 

আজ নববর্ষে সেই পুরোবর্তী সেনাপতিগণকে আমর! প্রণাম করি, 
বাহার সকল ক্রেব্য হইতে, আরাম সুখ সম্পদ প্রতিষ্ঠারু বন্ধন হইতে 
স্বাধীনতার জয়শ্্রীলাভের সংগ্রামে মানবকে আহ্বান করিয়াছেন। 
আর যুক্তকরে ইহাই প্রার্থন। করি, প্ররুত মন্ুষ্যহ-উদ্বোধন যদি বা 
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সহজসাধ্য না হয়ঃ যেন প্ররুত মনুষাত্বের নিকট সর্বত্র সকল সময়েই 
আমরা শ্রদ্ধার সহিত মস্ত নত করিতে পারি। 


শোকসংবাদ। 


আমর। গভীর দুঃখের' সহিত ঠাকাশ করিতেছি যে বিগত ৭ই 
বৈশাখ, শনিবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের 
সুযোগ্য অধ্যক্ষ স্বামী প্রজ্ঞনন্দ হর্রেগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। 
তিনি বিগ হুই মাস যাবৎ মায়াবতী হইতে কলিকাতায় আসিয়া 
চিকিৎস! করাইতেছিলেন এবং ক্রমণঃ সুস্থ হইয়াই উঠিতেছিলেন। 
এন্ত, শীঘ্রতিনি আমাদিগকে ছাড়িগ্না যাইবেন তাহা কেহই এমন কি 
স্থবিজ্জ চিকিংসকের[ও অগ্মান করিতে পারেন নাই। ইনি বিগত 
 দ্বশ বৎসর যাবৎ রামকৃষ্চ মিশনে যোগদান করিয়া! নিজের আধ্যাত্মিক 
উ্নতি সাধন ও মিণনের নানাকার্ষে; সহাব্বত। করিতেছিলেন। এক 
বৎসর যাবৎ দক্ষতার সহিত উদ্বেধনের সম্পদন কার্ধয করেন। 
পরে গত৪।৫ ব২সর হইতে মারাবতী অদ্বৈত আশ্রমের কার্যাভার গ্রহণ 
করির। তথ। হইতে প্রক্কাশিত ইংরাৰ্দী প্রবুদ্ধ তারত পত্র অতি সুন্দর- 
তাবে পরিচালন। করেন। ধর্মাতত্িতে কিরূপে জাতীয্বতার প্রহিষ্ঠা 
হইতে পারে তৎদঘ্বন্ধে ইংরাঙ্ী ও বাঙ্গাল! তাষ।য় লিখিত তাহার 
মৌলিক গবেবণা পূর্ণ প্রবন্ধগুলি ঘিনিই আলোচনা করিয্বাছেন তিনিই 
তাহার সুব্যাতি ন। করির। থাকিতে পারেন নাই। তাহার মধুর 
স্বভ।র ও চরিত্রগুণে এষন কেহ নাই ধিনি আক না হইতেন। 
তাহার এই অকালে (৩৯ বৎসর) দেহত্যাগে মিশন এবং সর্ধ- 
সাধারণ কি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহা আমর! ভাধাস্র প্রকাশ 
করিতে অক্ষম । ভগবান্‌ তাহার শান্তিবিধান করুন। 


স্নো, ২০শ বর্ষ। 


সার্বভৌমিক ধর্মের আদর্শ ।* 


(স্বামী বিবেকানন্দ ) 
( পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 


সার্দতৌমিক পর্শ বলিতে তবে আমিকিবুঝি? আমি কোন 
সার্বভৌমিক দর্শনিক তন্ব, কোন,সার্বভৌমিক পৌরাণিক তন্ব, অথবটঃ 
কোন সার্বভৌমিক আচার পদ্ধতি _যাহা সকলেই মানিয়! চলিবে, 
তাহা বলিতে চাহি না। কারণ, আমি জানি যে, নান। প্াকঢক্র- 
সমবায়ে গঠিত, অতি জল ও অতি বিস্ময়াবহ এই জগৎরূপ 
দুর্বোধ্য ও বিশাল যন্বটা বরাবর চলিতে থাকিবে । আমর।, 
তবে কি করিতে পারি ?-_ আমর! ইহাকে স্থচারুন্নুপে চালাইতে 
পারি, ইহার ঘর্ষণবেগ কমাইতে পারি, ইহার চক্রগুলি মস্যণ 
রাখিতে পারি। কিরূপে?_বৈষম্যের স্বাভাবিক প্রয়োজনীক্বত৷ 
স্বীকার করিরা। আমর] যেষন স্বভাবতঃই একত্ব স্বীকার করিয়াছি, 
সেইরূপ আমাদিগকে বৈষম্যও অবপ্ত স্বীকার করিতে হইবে । আমা- 
দিগকে শিক্ষা করিতে হইবে যে; একই সত্য লক্ষভাবে প্রকাশিত হইতে 
পারে, এবং প্রত্যেক ভাবটাই তাহাদের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রকৃত 
সত্য। আমাদদিগনে শিক্ষা করিতে হইবে যে, কোন বিষয়কে শত 
প্রকার বিভিন্ন দ্রিক হইতে দেখিলে উহ1 একই জিনিষ থাকে । হুর্ষ্যের 
কথা ধরা যাউক। মনে ক্করুন, এক ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠ হইতে হৃর্ষ্যোদয় 
দেখিতেছে ; সে প্রথমে একটী বৃহৎ গোলাকুতি বস্ত দ্লেখিতে পাইবে । 
তারপর মনে করুন, সে একটা ক্যামেরা লইয়া সুর্য্যের অভিমুখে 
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যাত্রা করিয়! যে পর্য্যস্ত না হৃর্য্যে পৌঁছায় সেই পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ 
সর্য্যের প্রতিচ্ছবি লইতে লাগিল। এক স্থল হইতে গৃহীত প্রতিকৃতি 
স্থানান্তর হইতে গৃহীত প্রতিকৃতি হইতে ভিন্ল। যখন সে ফিরিয়। 
আসিবে, তখন মনে হইবে, বাস্তবিক সে যেন কতকগুলি বিভিন্ন সূর্যের 
প্রতিকৃতি লইয়া আসিয়াছে । আমর! কিন্তু জানি যে, সেই ব্যক্তি 
তাহার গন্তব্য পথের বিভিন্ন স্থল হইতে একই স্্য্যের বহু প্রতিকৃতি 
লইয়৷ আসিয়াছে । ভগরান্‌ সব্বঞ্েও ঠিক এইরূপ হইয়া থাকে। 
উচ্চ অথব! নিকুষ্ট দর্শনের মধ্য দিয়াই হউক, হুক্সতম অথব৷ স্থুলতম 
পৌরাণিক আখ্যার়িকার ভিতর দিয়াই হউক, সুসংস্কৃত ক্রিয়াকাণ্ড অথবা 
জঘন্য ভূতোপাসনাদির মধ্য দিয়াই হউক, প্রত্যেক সম্প্রদায়, প্রত্যেক 
ব্যক্তি, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যক ধর্ম, জ্ঞাত বা অজ্ঞা হসারে, উর্গামী 
হইবার-_চেষ্টা কত্রিতেছেই, ভগবানের দিকে অগ্রপর হইতেছে। মানু 
যত 'প্রকার সত্যের উপলব্ধি করুক না! কেন, তাহার প্রত্যেকটী 
ভগবানেরই দর্শন ছাড়া অপর কিছুর নহে। মনে করুন, আমর! 
' সকলেই পাত্র লইয়া! একটী জলাশয় হইতে জল আনিতে যাইলাম। 
কাহারও হ।তৈ বাটি, কাহারও বা কলসী, কাহারও ব। বালতি 
ইত্যার্দি। পরে আমরা যখন সকলেই পাত্রগুলি জলপুর্ণ করিলাম তখন 
প্রত্যেক পাত্রের জল স্বভাবতঃই নিজ নিজ পাত্রের আকার ধারণ 
করিয়াছে । যে বাটি আনিয়াছে তাহার জল বাটির মত, যে কলসী 
আনিয়াছে তাহার জল কলসীর মত আকার ধারণ করিয়াছে। 
কিন্তু প্রত্যেক পাত্রেই জল বাতীত অপর কিছু নাই। ধর্ম সম্বন্ধে 
ঠিক এই কথা। আমাদের মনগুলি এই পাত্রের সদৃশ । আমরা 
প্রত্যেকেই ভগবান্‌ লাত করিবার চেষ্টা করিতেছি । যে জলঘার! 
পাত্রগুলি পূর্ণ রহিয়াছেঃ ভগবান্‌ সেই জলম্বরূপ এবং প্রত্যেক 
পাত্রের নিকট ভগবন্দর্শন তৎ তৎ আকারে আসিয়। থাকে | তথাপি 
তিনি সর্ধত্রই এক। তিনিই ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন । আমবা 
সার্বভৌমিক ভাবের এই একমাত্র পরিচয় পাইতে পারি । 
মতবাদ হিসাবে ইহা বেশ। কিন্তু বিভিন্ন ধর্শের সামঞ্রন্ত- 
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বিধান কার্ধ্যে পরিণত করিবার কি কোন উপায় আছে? আমর! 
দেখিতে পাই, “সকল ধন্মমতই সত্য” এ কথ বছ পুরাকাল হইতেই মানুষ 
স্বীকার করিপ্া আসিতেছে । ভারতবর্ষে, আলেকজান্তরিয়ায়, ইউরোপে, 
চীনে, জাপানে, তিব্বতে এবং সর্বশেষে আমেরিকায় একটী সর্ববাদী- 
সম্মত ধর্মমত গঠন করিয়া সকল ধর্মকে 'এক প্ররেমস্ুত্রে গ্রথিত করিবার 
শত শত চেষ্টা হইয়! গিয়াছে । তাহাদের সকলগুলিই ব্যর্থ হইয়াছে; 
কারণ, তাহার কোন কার্যকরী প্লুণালী অবলম্বন করে নাই। পুথিবীর 
সকল ধর্মই সত্য, একথা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের 
একত্রীকরণের এমন কোন কার্যকরী উপার তীহারা" দেখাইয়। দেন 
নাই, যাহা দ্বার! তাহারা এই সমনয়ের মধ্যেও নিজেদের স্বাতন্তয বজায় 
রাখিতে পারে । সেই উপায়ই* যথার্থ কার্যকরী যাহ! বক্তিগত 
ধর্শমতের স্বাতন্ত্্য নষ্ট ন! করিয়া তাহাকে অপর সকলের সহিত 
মিলিত হইবার পথ দেখাইয়া দেয়। কিন্তু এ যাবৎ এয সকল 
উপায়ে ধর্মঙ্গগতে সামক্রস্ত-বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছে তাহাতে 
বিভিন্ন ধর্মমত সকল সত্য বলিয়। গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত হইলেও 
কার্যক্ষেত্রে গুটিকতক মত বিশেষের মধ্যে উহাকে *আবদ্ধ করিয়। 
রাখিবার চে কর] হইয়াছে এবং সেই হেতু অপর কতকগুলি পরম্পর- 
বিবদমান ঈর্্যাপরায়ণ নূতন দলেরই হুষ্টি হইয়াছে । 

আমারও নিজের ক্ষুদ্র কার্যয-প্রণালী আছে। জানি 'না ইহা 
কার্যকরী হইবে কিনা ? কিন্ত আমি উহ1 বিচার করিয়। দেখিবার জন্য 
আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি । আমার কার্্য-প্রণালী কি? 
মানবজাতিকে আমি প্রথমেই এই কথাটী মানিয়া লইতে অনুরোধ 
করি, “কিছু নগ্ছজু করিও না” বৈনাশিক সংস্কারকগণ জগতের 
কোন উপকারেই আসে না। কোন কিছু একেবারে ভাঙ্গিও না__ 
একেবারে ধুলিসাৎ করিও না; গঠন কর । যদি পার সাহায্য কর; 
যদ্দি না পার, হত গুটাইয়। চুপ করিয়। দাড়াইয়। দেখ, ব্যাপার কিরূপ 
দাড়ায় । যদি সাহায্য করিতে না পার অনিষ্ক করিও না। যতক্ষণ 
লোকে অকপট থাকে ততক্ষণ তাহাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটী 
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কথাও বলিও ন!। দ্বিতীয়তঃ, যে যেখানে রহিয়াছে, তাহাকে সেখান 
হইতে উপরে তুলিবার চেষ্টা কর। যদি ইহাই সত্য হয় যে, 
তগবানই সকল ধর্মের কেন্দ্রত্বরূপ, এবং আমরা প্রত্যেকেই এক 
একটী ব্যাসার্ধ দিয়া তাহার দ্বিকেই অগ্রসর হইতেছি তাহা হইলে 
আমরা সকলে নিশ্চিতই কেন্দ্রে পছিবঃ এবং সকল ব্যাপার্দের 
মিলনস্থান সেই কেন্দ্রে আমাদের সকল বৈষম্য তিরোহিত হইবে। 
কিন্তু যে পর্যন্ত না সেখানে, পছাই 'স.পর্ধ্যস্ত বৈধম্য অবশ্তই থাঁকবে। 
সকল ব্যাসার্ধই কেন্দ্রে সম্মিলিত হয়। একজন তাহার স্বতাব অনুযায়ী 
একটী ব্যাসাদ্ধ দিয়। যাইতেছে, আর একজন অপর একটা ব্যাসাদ্ধ 
দিয়া যাইতেছে এবং আমর] সকলেই যদি নিজ নিজ ব্যাসান্ধ ধবির। 
অগ্রসর হই, তাহ] হইলে অবশ্ঠই এক কেন্দ্রে পঁহুছিব ; কারণ, এইরূপ 
কিন্বদস্তী আছে ষে “সকল রাস্তাই রোমে পঁহুছায়”। প্রত্যেকেই 
তাহার ধনজ নিজ প্ররুত্যান্যায়ী বন্ধিত ও পরিিপুষ্ট হইতেছে। 
প্রত্যেকেই কালে চরম সত্য উপলব্ধি করিবে ; কারণ, শেষে দেখা যায়, 
মান্য নিজেই নিজের শিক্ষা বিধান করে। তুমি আমি কি করিতে 
পারি? ভুমিকি মনে কর তুমি একটী শিশুকেও কিছু শিখাইতে 
পার ?-_পার না। শিশু নিজেই শিক্ষা লাভ করে । তোমার কর্তব্য, 
সুযোগ বিধান করা বাঁধা দূর করা। একটী গাছ বাড়িতেছে। তুমি 
কি গাছটীকে বাড়াইতে পার? তোমার কর্তব্য গাছটীর চারিন্নিকে 
বেড়া দেওয়া, (বন গরু. ছাগলে উহাকে মুড়াইয়! না খায়__বস্‌, 
এখানেই তোমার কর্তব্য শেষ। গাছ নিজেই বদ্ধিত হয়। মানুষের 
আধ্যাত্মিক উন্নতি সন্বন্ধেও ঠিক এইরূপ । কেহই তোমাকে শিক্ষা 
দিতে পারে না--কেহই তোমাকে আধ্যাত্মিক মানুষ করিয়া দ্বিতে 
পারে না; তোমাকে নিজেই শিক্ষা করিতে হইবে; তোমার উন্নতি 


তোমার নিজের ভিতর হইতেই হইবে । 


বাহিরের 'শক্ষাদাতা কি করিতে পারেন? তিনি জ্ঞানলাতের 
অস্তরায়গুলি কিঞ্চিৎ অপসারিত করিতে পারেন মাত্র । এখানেই 
তাহার কর্তব্য শেব। অঃএব বাদ পার সহারতা কর; কিন্ত বিন 
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করিও না। তুমি কাহাকেও আধ্যাত্মিক, শক্তিসম্পন্ন করিতে পার; 
এ ধারণা একেবারে পরিত্যাগ কর । ইহা অসম্ভব । তোমার নিজের 
আত্ম ব্যতীত তোমার অপর কোন শিক্ষাদদাতা নাই, ইহা স্বীকার 
কর। দেখা যাক, তাহাতে কি ফল হয়। সমাজে আমর! নান। 
বিভিন্ন স্বভাবের লোক, দেখি। 'সংসারে সসহআ্ সহত্র প্রকার 
মন ও সংস্কারবিশিষ্ট লোক রহিয়াছে। তাহার্দিগের সম্পূর্ণ 
সামান্তীকরণ অসম্ভব; কিন্তু আপাততঃ, আমাদের সুবিধা মত 
তাহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যাইতে পারে। প্রথমতঃ 
বম্মঠ ব্যক্তি; তিনি কর্ম করিতে চান; তাহার পেশী ও স্নাঘু- 
মগ্ডল'তৈ বিপুল শক্তি রহিয়াছে! তাহার উদ্দেপ্ত কার্য করা, 
হাসপাতাল তৈয়ার কণা, সতবপর্ব করা, রাস্ত। প্রস্বত করা, কার্ধ্য- 
প্রণালী স্থির ক] ও সঙ্খববদ্ধ কর1। দ্বিতীয়তঃ,.ভাবুক লোক-_যিনি 
সেই মহান্‌ সুন্দরকে সর্বাগ্তঃকরণে ভালবাসেন। তিনি "সৌন্দর্যের 
চিন্তা করিতে, প্রকৃতির মনোরম দৃশ্যগুলিকে উপভোগ করিতে, এবং 
প্রেম ও প্রেমময় ভগবানকে পুজা করিতে শাালবাসেন। তিমি 
পৃথিবীর সকল সময়ের যাবতীয় মহাপুরুষ. ধর্মাচার্থঘা ও ভগবানের 
অবতারগণকে সব্বান্তঃকরণে ভালবাসেন; খুষ্ট অথব৷ বুদ্ধ বাস্তবিকই 
ছিলেন একথ! যুক্তি দ্বার] প্রমাণিত হয়, কি না হয় তাহা তানি 
গ্রাহহ করেন না; খুষ্টের প্রদত্ত “শৈলোপদ্েশ” কবে প্রচারিত হইয়া- 
ছিল অথবা শ্রীক্ুষ্ণ ঠিক কোন্‌ তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ! 
জানা তিনি বিশেষ আবশ্তক মনে করেন না ; তাহার নিকট তাহাদের 
ব্যক্তিত, তাহাদের মনোহর মুত্তিগুলি সসধিক আদরণীয়। ইহাই 
তাহার আদর্শ- তাবুক লোকের স্বভাবই এই প্রকার । তৃতীয়তঃ, 
ধর্মরহ্ন্তাকুসদ্ধিৎস্থ লোক -_তিনি নিজেকে বিশ্লেষণ করিতে, মানব- 
মনের ক্রিয়াসমূহ জানিতে; তথায় কি কি শক্তি কাধ্য করিতেছে এবং 
কিরূপে তাহাদিগকে জান] যায়, পরিচালিত করা "যায় ও বশীভূত 
করা যায়--এই সমুদ্র বিষয় জানিতে চান। ইহাই ধর্মরহস্তান্ু-- 
সপ্ধিৎসু মনের স্বভাব । চতুর্থ, দার্শনিক-বিনি প্রত্যেক বিষয়টা 
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মাপিয়া লইতে চান এবং স্থীয় বুদ্ধিবৃত্তিক মানবীয় দর্শনের মধ্য 
দিয়! বতদুর বাওয়] সম্ভব, তাহারও পারে লইয়। যাইতে চান। 

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, যদি কোন ধর্শকে সর্বাপেক্ষা বেশী 
লোকের উপযোগী হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার সেই সকল বিভিপ্ 
লোকের মনের উপযোগী থাগ্চ যোগানর ক্ষমতা থাকা চাই; 
এবং যেধর্ম্ে এই ক্ষমতার অভাব সেই ধর্থান্তর্ঘত সম্প্রদায়গুলি 
সকলেই একদেশী হইয়া পড়ে । মনে.করুন, আপনি কোনও ভক্ত- 
সম্প্রদায়ের নিকট যাইলেন। তাহার] গান করেন, ক্রন্দন করেন, এবং 
ভক্তি প্রচার করেন ; কিন্তু যাই আপনি ণলিলেন, “বন্ধু, আপনি যাহা 
বলিতেছেন সবই ঠিক, কিন্তু আমি ইহাপেক্ষা আরও কিছু বেশী চই-_ 
আমি একটু যুক্তি তর্ক, একটু দার্শনিক্চাবে আলোচনা, এবং একটু 
বিচারপুর্ধক বিষয়গুলি এক এক করিয়া বুঝিতে চাই।” তাহার! 
তৎক্ষণাৎ আপনাকে দূর করিয়া দ্রিবে এবং শুধু যে আপনাকে 
চলিয়া যাইতে বলিবে তাহা নহে, পারে ত আপনাকে একেবারে 
ভবপারে পাঠাইয়। দিবে । ফলে এই হয় যে, সেই সম্প্রদায় কেবল- 
মাত্র ভাব্প্রবণ ঘলাকদ্দিগকেই সাহায্য করিতে পারে। তাহার। 
অপরকে ত সাহায্য করেই না পরন্ত তাহাদিগকে বিন 
করিতে চেষ্টা করে; এবং সর্বাপেক্ষ। ভয়ানক ব্যাপার এই ষে, 
সাহায্যের কথা দুরে থাকুক, অপরে যে অকপট ইহাও তাহার বিশ্বাস 
করে না। আবার, আর এক সম্প্রদায় আছে-_জ্ঞানী। তাহারা 
ভারত ও প্রাচ্যের জ্ঞানের বড়াই করেন এবং থুব লম্বা চওড়া 
পারিভাষিক শব্ধ ব্যবহার করেন। কিন্তু যদি .আমার মত একজন 
সাধারণ লোক তাহাদের নিকট গিয়া বলে, “আমাকে কিছু আধ্যা- 
ঝআ্মিক উপদেশ দিতে পারেন কি?” তাহা হইলে তাহার। প্রথমেই 
একটু মুচকি হাসিয়া বলিবেনঃ “ওহে তোমার এখনও বুদ্ধিবৃত্তিই 
মাঞ্জিত হয় নাই। তুমি আধ্যাক্মিকতার কি বুঝিবে ?” ইহার। বড় 
উ'চুদ্বরের দর্শনিক। তীহাণ তোমাকে কেবল ধর্খের দ্বার দেখাইয়া 
দিতে পারেন মাত্র । আর এক দল আছেন, তাহার] ধন্মরহস্যান্থ- 
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সন্ধিৎস্ু। তাহার! জীবেরর্শবতিন্ন থাক? মনের বিভিন্ন স্তর; মানসিক 
শক্তির ক্ষমতা ইত্যাদি সন্বপ্ধে নানা কথ! তোমাকে বলিবেন এবং 
তুমি যদি সাধারণ লোকের ন্যায় তাহাকে বল, “মামাকে ভাল কিছু 
দেখান যাহা কার্য পরিণত করিতে পারি। আমি তত কল্পনাপ্রিয় 
নহি। আমার উপযোগী হয়, এমন কিছু দিতে পারেন কি ?” তাহারা 
হাসিয়া বলিবেন, “নির্ববোধটা কি বলে শোন; কিছুই জানে না 
আহাম্মকের জীবনই বৃথ। 1” *"পুথিবীর ,সর্মব্র এইরূপ চলিতেছে । 
আমি এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা গেড় ধর্মধ্ব জীদের 
একত্রিত করিয়া একট! ঘরে পুরিয়। তাহাদের সুন্দর বিদ্ধপব্যঞ্জক 
হান্তের ফটোগ্রাফ তুলিতে চাই ! 

ইহাই ধর্মের বর্তষান অবস্থা, ইহাই সকলের বর্তমান মতিগতি। 
আমি এমন একটী ধন্ম প্রচার করিতে চাই*'যাহা সকল প্রকার 
মানসিক অবস্থার লোকের উপযোগী হইবে__ উহাতে জ্ঞান, ভি, 
যোগ, ও কর্ম সমভাবে থাকিবে । বর্দি কলেজ হইতে বৈজ্ঞানিক 
পদ্দার্থবিদ্‌ অধ্যাপকগণ আসেন, তাহার! যুক্তিবিচার পছন্দ করিবেন । 
ঠাহার|। ষত পারেন বিচার করুন । শেষে তাহার এমন এক স্থানে 
পন্থছিবেন, যেখান হইতে যুক্তিবিচারের ধার! অক্ষু্ রাখিয়া, তাহারা! 
আর অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না বলিয়া মনে করিবেন। তাহারা 
বলিয়া বসিবেন “ঈশ্বর, মুক্তি প্রভৃতি ভাবসকল কুসংস্কার যাত্র-_- 
উহাদ্দিগকে ছাড়িয়। দাও 1” আমি বলি, “হে দার্শনি কপ্রবর+ তোমার 
এই পঞ্চতৌতিক দেহ যে আরও বড়কুসংস্কার, ইহাকে পরিত্যাগ কর। 
আহার করিবার জন্স আর গৃহে কিন্ব। অধ্যাপনার জন্য তোষার দর্শনের 
ক্লাসে যাইও না । শরীর ছাড়িয়। দাও এবং যদি ন। পার চুপ করিয়া 
বসিক। চীৎকার করিয়া কাদ।” কারণ, দর্শন জগতের একত্ব এবং একই 
সত্বার অস্তিত্ব সম্যক উপলব্ধি করিবার উপায় দেখাইয়া দিবে। 
সেইরূপ যদ্দি ধর্মরহস্যাক্ুপদ্ধিৎস্থ আসেন, আমরা তাহাকে সাদরে 
অভ্যর্থনা করিয়া বৈজ্ঞানিকভাবে মনম্তত্ব-বিশ্লেষণ করিয়া দিতে ও 
হাতে-কলমে তাহা! করিয়া দেখাইতে সদঘ। প্রস্তত থাকিব । যদি ভক্ত 
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লোক আসেন, আমরা তাহাদের সহি একত্র বসিয়। ভগবানের 
নামে হাপ্য ও ক্রন্দন করিব; আমর! “প্রমের পেয়াল! পান করিয়! 
উন্মাদ হুইয়৷ যাইব যদ একজন বীর্যাবান্‌ কর্মী আসেন আমরা 
তাহ।র সহিত যথাসাঁধা কর্ম করিব। এবং ভক্তি, যোগ ও কর্মের 
এই প্রকার সমন্বয় ঘবার্বতৌমি ক ধর্মের খুব নিকটতম আদর্শ হইবে। 
তগবানের ইচ্ছ।য় ্দি সকল লোকের মনেই এই জ্ঞান, ভক্তি, যোগ 
ও কর্মের প্রত্যেকটী ভাবই, পূর্ণমাঞ্য়' অথচ সমভাবে বিছ্ধমান 
থাকিত! ইহাই আমার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের আদর্শ । যাহার 
চরিত্রে এই ভাবগুলির একটী বা ছুইটা প্রন্ফুটিত হইয়াছে আমি 
তাহাঁদিগকে একদেনী বলি এবং সমস্ত জগৎ যাহারা কেবলমাত্র নিজের 
রাস্তাটীই জানে, এইরূপ “একঘেয়ে” (লোকে পরিপূর্ণ । এতদ্বাতীত 
অপর যাহ। কিছু সমস্তই তাহাদের নিকট বিপজ্জনক ও তয়ক্কর। এই 
চারিটীদ্বিকেই সামঞ্জস্যের সহিত বিকাশলাভ করাই, মছুক্ত ধর্মের 
আদর্শ এবং ভারতবর্ষে আমরা যাঁহাকে “যোগ" বলি, তাহ। দ্বারাই 
&ই আদর্শ লাত করা যায়। কর্মীর নিকট, ইহ' মানবের সহিত 
মানবজাতির ফোগ; যোগীর নিকট, জীবাত্বা ও পরুমাত্মার মধ্যে 
যোগ $ ভক্তের নিকট, নিজের সহিত প্রেমময় ভগবানের যোগ 
এবং জ্ঞানীর নিকট, বহুত্বের মধ্যে একত্বান্ুভূতিরূপ যোগ ।. 'যোগ, 
শবে ইহাই বুঝায় । ইহ] একটী সংস্কৃত শব্দ এবং সংস্কতে এই চারি 
প্রকার যোগের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যিনি এই প্রকার যোগ- 
সাধন করিতে চান তিনিই 'যোগী” । যিনি কর্মের মধ্য দিয়া এই 
যোগসাধন করেন তীহাকে “কর্মযোগী” বলে। যিনি ভগবানের 
মধ্য দিয়া এই যোগ সাধন করেন, তাহাকে তেক্তিযোগী” বলে। 
যিনি ধর্মমরহস্যান্থসন্ধানের মধ্য দিয়া সাধন করেন তাহাকে “রাজযোগী" 
বলে। এবং ধিনি জ্ঞান-বিচারের মধ্য দিয়া এই যোগসাধন করেন, 
তাহাকে “জ্ঞানফেগী” বলে । অতএব “যোগী” বলিতে ইহাদের সকলকেই 
বুঝায় । 

প্রথমে 'রাঁজযোগের” কথ ধর! যাঁউক। এই রাজযোগ- এই 
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মনঃসংযোগ ব্যাপার কি? ,( ইংলগে ) আপনার «যাগ” কথাঁটীর 
সহিত ভূত প্রেত প্রভৃতি নানারকমের কিন্ত,তকিমাকার ধারণা 
জড়াইয়৷ রাখিয়াছেন। অতএব আমি প্রথমেই আপনাদ্দিগকে বলিয়া 
রাখিতেছি যে, যোগের সহিত ইহাদের কোনই সংশ্রব নাই। কোন 
যোগেই যুজিবিচার পরিত্যাগ করিয়! চক্ষে কাপড় বীধিয়৷ হাতড়া ইয়া 
বেড়াইতে অথব! তোমার যুক্তিবিচাঁর কতকগুলো অর্ধাচীন পুরোহিতের 
হস্তে সমর্পণ করিতে বলে নাশ" তাহাদের কোনটাই বলে না ষে, 
তোমাকে কোন অন্িমান্ুুষের নিকট শ্রদ্বাতক্তি অর্পণ করিতেই হইবে । 
প্রত্যেকেই বলে তুমি তোমার বিচারশৃক্তিকে দৃঢ়ালিঙ্গনে ধরিয়া 
তাহাতেই লাগিয়া পড়িয়া থাক। আমর সকল প্রাণীর মধ্যেই 
জ্ঞানলাভের তিন প্রকার উপায় শ্দেখতে পাই! প্রথম সহজাত জ্ঞান, 
যাহা জীবজন্তর মধ্যেই বিশেষ পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা। 
জ্ঞানলাভের সর্ধনিয় পায় । দ্বিতীয় উপায় কি? বিচারশক্তি। 
মান্ধষের মধ্যেই ইহার সমধিক বিকাশ দেখিতে পাওয়। যায় । প্রথমতঃ 
সহজাত জ্ঞান একটী :অণম্পূর্ণ উপায়। জীবজন্ত সকলের কার্যযক্ষেত্র 
আতি সন্কীর্ণ এবং এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই সহজাত জ্ঞান কার্ধ্য করে। 
মান্ধবের বেলায় এই সহজাত জ্ঞান সবিশেষ পরিস্ফুট হুইয় বিচার- 
শক্তিতে পরিণত হইরাছে। সঙ্গে সঙ্গে কার্ধক্ষেত্রও বাড়িয়া, গিয়াছে । 
তথাপি এই বিচারশ ও খুব অসম্পূর্ণ । উহা কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই 
থামিয়। যায় এবং আর অগ্রসর হইতে পারে না; এবং যদ্দি 
তুমি ইহাকে বেশীদূর চালাইতে চেষ্টা কর তবে তাহার ফলে 
ভয়ানক গোলমাল উপস্থিত হইবে । যুক্তি নিজেই অযুক্তিতে পরিণত 
হইবে। ন্যায়ের ভাবায় ইহ। চক্রক দোষে (15001617011) 2018 016) 
দুষিত হইয়] পড়িবে। আমাদের প্রতাক্ষের মূলীভূত কারণ জড় ও 
শক্তির কথ! ধরুন। জড় কি? যাহার উপর শক্তি ক্রিয়া! করে? শক্তি 
কি যাহা জড়ের উপর ক্রিয়া করে । আপনারা গোলষণল কি নিশ্চয়ই 
বুঝিতে পারিতেছেন। ন্তায়শান্ত্রবিদ্গণ ইহাকে অন্টোন্তাশ্রয় দোধ 


বলেন--একচী ভাব অপরটার উপর নির্ভর করিতেছে এবং সেইটী 
২ 
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আবার প্রথমটীর উপর নির্তর করিতেছে স্বতরাং আপনারা যুক্তির 
পথে এক প্রবল বাধ! দেখিতে পাইতেছেন, যাহাকে অতিক্রম করিয়া 
যুক্তি আর অগ্রসর হইতে পারে না। তখাপি ইহার পশ্চাতে যে 
অনন্তের রাজ্য রহিয়াছে? তথায় পঁহছিতে যুক্তি সদা ব্যস্ত। আমাদের 
পঞ্চেন্দিয়গ্রাহ ও গনের বিষদীহৃত এই জগৎ, এই নিখিল বিশ্ব 
আমাদের সংজ্ঞার উপর প্রতিফলিত, সেই অনন্তের এক কণিকা মাত্র 
এদং সংজ্ঞারূপ জাল দ্বার] (বেষ্টিত এই* ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে আমাদের 
বিচারশক্তি কান্য করে-__তাহার বাহিরে যাইতে পারে ন1। সুতরাং 
ইহার বাহিরে যাইবার জন্য আমাদের অপর কোন উপায়ের প্রয়োঞজজন-__ 
অতীন্দ্রিয় বোধ সেই উপায়। অতএব*সহজাত জ্ঞান. বিচারশক্তি ও 
অতান্দ্রিয় বোধ এই তিনটাই জ্ঞানপাভের উপায়। পশুতে সহজাত 
জ্ঞান, মানুষে বিচারশক্তি ও দেবমানবে অতীন্দ্রয় বোধ দেখিতে পাওয়া 
যায়। কিন্ত সকল মানুষের ভিতরেই এই তিনটা শক্তির বীজ অল্পবিস্তর 
পরিস্ুট দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মানসিক শক্তির বিকাশ 
' হইতে হইলে উহাদের বীজগুলি € অবশ্ঠই মনে. বিদ্যমান থাক] চাই, 
এবং ইহাও শ্্ধণ রাপা কর্তবা যে, একটী শক্তি অপরটীর বিকশিত 
অবস্থা মাত্র ; সুতরাং তাহার! পরম্পর বিরোধী নহে । বিচার শক্তিই 
পরিস্ফুট হইয় অতীক্ত্রিয় বোধে পরিণত হয় ; সুতরাং অতীন্দ্রয় বোধ 
বিচারশক্তির পরিপন্থী *হেঃ পরন্ত তাহার পূর্ণতা সাধন করে। 
যে সকল বিষয় বিচারশক্তির দ্বার! বুঝিতে পার! যায় না, তাহাদিগকে 
অতীল্দ্রিয় বোধ দ্বার। বুঝা যার এবং তাহ] বিচারশক্তির বিরোধী নহে। 
বৃদ্ধ বালকের বিরোধী নহে, প্রন্ত তাহার পুর্ণ পরিণতি । অতএব 
তোমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, নিক্বশ্রেণীর শতকে 
উচ্চশ্রেণীর শক্তি বলিয়া ভুল-করা-রূপ ভয়ানক বিপদের সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । অনেক সময়ে সহজাত জ্ঞানকে অতীন্দ্রিয় বোধ বলিয়া 
জগতে চালাইয়] দেওয়! হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবিয্দ্বক্তা সাঞজিবার 
সকল ৬.কার মিথ্যা দাবী করা হয়। একজন নির্বোধ অথবা 
অর্দোন্মাদ্দ ব্যক্তি মনে করে যে তাহার মস্তিষ্কে যে সকল পাগলামী 
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চলিতেছে সেগুলিও অতীন্দ্রিঘ্ন জ্ঞান এবং, সে চায় লোকে তাহার 
অনুসরণ করুক । জগতে যে সর্বাপেক্ষা পরম্পরবিরোধী অসম্বন্ধ 
প্রলাপবাক্য প্রচারিত হইয়াছে, তাহ! কেবল বিকৃতমন্তিদ্ধ উন্মাদগণের 
সহজাত জ্ঞানলব্ধ প্রলাপকে অতীল্জ্রিয় বোধের ভাষায় প্রকাশ করিবার 
চেষ্টামাত্র । ৃ 


(ক্রমশঃ) 


শিখগুরু। 


(শ্রীকান্তিকচন্দ্র মিত্র) 


নানক, স্বীয় মৃত্যুর পর কে তাহার উত্তরাধিকারী হইবে, ইহা লইয়৷ 
শিষ্যমগুলীমধ্যে যে এক বিষম আন্দোলন অবশ্থম্তাবী তাহ স্থির 
জানিতেন। তিনি বুঝিলেন, পরবর্তী গুরুপদ প্রার্থীর পঞ্চে বহু বাধাবিদ্র 
ও অন্তরায় বর্তমান; তজ্জন্য হয়ত অসস্তোষ ও অবিচার, বৈষম্য 
ও অত্যাচারের পৈশাচিক তাগুব নুত্য অতি ভীষণ আকার ধারণ 
করিয়। শিখসম্প্রদায়ে বিবাদবিসম্বাদের স্ষ্টি করিবে এবং অচিরে সকল 
সংহতি ও এ্রক্য বিনষ্ট হইবে--শিখসমাজ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। প্রাজ্ঞ 
ও দূরদর্শী নানক প্রাণে প্রাণে ইহা! অনুভব করিয় তদীয় জীবদ্বশাতেই 
গুরুনির্বাচন করিয়া ভবিষ্দ্িপদের আশঙ্কা] দূর করিলেশ। তিনি 
আপনার পুত্রদ্ধয়ের অহঙ্কার ও আত্মাতিমান, উহাদ্িগের উদ্ধতম্বভাব 
ও অসদ্যবহারে অতীব অনন্তষ্ট হইয়াছিলেন। উহারা যে গক্রুপদ্দের 
একাস্ত অবোগ্য, তাহ স্থির জানিয়াই আপন শিষ্কমগুলী মধ্যে এক- 
জন যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন । এই নির্মাচনের উপর 
যে শিখসমাজের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির করিতেছেঃ তাহা তিনি নিশ্চয়- 
রূপে বুঝিতেন। সুতরাং তিনি ভাবিলেন, এ বিষয়ে তাহাকে অতীব 


২৬৯ উদ্বোধন। | ২*শ বর্---৫ম সংখ্যা | 





বিচক্ষণতার সহিত স্থিবনচিন্তে' চিন্তা করিতে হইবে, অজ্জের ন্যায় কাজ 
করিলে চলিবে না। তিনি প্রথম হইতেই লেনার প্রতি আক্ুষ্ট হয়া- 
ছিলেন। লেনার সরল প্রকৃতি ও মিষ্টম্বভাব, উন্নত চরিত্র এবং 
তত্প্রতি প্রবল অনুরাগ ও শ্রদ্ধা তাহাকে তবিষ্যৎ গুরুপদ্বের উপবুক্তই 
করিয়াছিল। উহার পরিচয় ও চিনি একটী ঘটনা হইতে স্পষ্ট পাইলেন। 
একদা বুধ ও লনা সমতিব্যাহারে নানক একটী অরণ্যে ব্রমণ করিতে 
ছিলেন । উভয়ের মধ্যে -কান ব্যক্তিষটাহার প্রতি অধিক শ্রদ্ধাবান্‌, 
তাহ] পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে*্*গ তিনি উহার্দিগকে প্রস্থানে লইয়। 
বান। পথিমধ্যে সহসা একটী শব দেখিতে পাহয়া নানক বুধকে 
উহার মাংস তক্ষণ করিতে আদেশ দিলেন কিন্তু বুধ দ্বণাবশ তঃ উহ] 
ভক্ষণ করিতে সম্মত হইল না। তখন ধতনি লেনাকে আজ! করিলেন £ 
গুরুর আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ লেন! অকুন্ঠিতচিত্তে উত্তর করিল _ 
“পরতো! বলুন, দেহের কোন অংশ হইতে ভক্ষণ আরম্ভ করিব” 
নানক উত্তর করিলেন-_-“পা হইতে আরম্ভ কর”। পুলন1 সানন্দে 
“প্রপুত্ত হইল কিন্তু কি মাশ্চ্য্য খাইবার পূর্বেই মৃতদেহ অর্ৃশ্ত হইয়] 
গেল! নানক বলিলেন _“ধন্য লেন! ! তোমার অচল। ভক্তির পরিচয় 
পাইল!ম _তুমিই গুরুপদের সুযোগ্য ব্যক্তি” তিনি লেনাকে তখন 
হইতে “বাঙ্গৎ' অর্থাৎ নিজদেহ এই নামে অভিহিত করিলেন। লেন! 
যেনানকের সহিত অভেদাআ্সা তাহা তখন হইতে প্রমাণ হইয়! 
গেল । এই ঘটনায় তাহার পুত্রদ্ধয় অত্যন্ত অসস্তষ্ট হইল এবং ভবিয়যতে 
উহান্র প্রতিশোধ লইবে বলিয়া! প্রতিজ্ঞা করিল। যাহা হউক, 
নানকের মুত্যুর পর তদীয় প্রিক্নশিষ্য লেন। 'অঙ্গৎ এই আখ)লাত 
করিয়। গুরুপদ্দে অভিষিক্ত হইলেন । 

এস্বানে আমর! একটী কথা বলিয়! রাখি। নানকের পরবস্তীঁ 
চারিজন গুরু তদীয় মতবাদে সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন এবং উহান্বার। 
যে শিখজাতিরঁ সর্ববিধ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা তাহাদিগের 
ধরব বিশ্বাস ছিল। সেইজন্তই তাহার] অন্ত কোন নুতন মত 
প্রচার না করির! নানক. প্রবর্তিত দম্মতত্ব মানবমগ্লীষধ্যে প্রচার 
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করিয়া ক্ষান্ত হন। কিন্তু ষ্ঠ গুরু হরুগোবিন্দের সময় হইতে 
শিখসমাজে ভাববৈবম্য লক্ষিত হয়_এ সমরেই শিখঙজাতি সর্বপ্রথম 
অন্ত্রধারণ করে। এই দুই শ্রেণীর গুরুর্দিগের জীবন আমর। অতঃপর 
আলোচন!] করিব । 
অজ । , 

অঙগৎ গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই দেখিলেন তাহার প্রধান শক্র 
নানকপুত্রদ্বয়। উহারা তীহ্মরুসকল কাধ্যে বাধ! দিতে লাগিল এবং 
বলিতে লাগিল যে তাহাদ্দিগকে ন্যাধ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া 
লেন অতিশয় গহিত কর্ম করিয়াছেন। তাহাকে 'উহ্বার ফলভোগ 
করিতে হইবে। তাহার! গুরুর নামে সর্বপ্রকার মিথ্যা কুৎস। রটাইয়] 
সম্প্রদায়স্থ স্বধন্্ীদিগের সহায়তা ও সমবেদন। লাভে সচেষ্ট হইল। 
ইহাতে বিশেষ কৃতকার্য ন! হইয়া, উহার! অবশেষে তাহার প্রতি বল- 
প্রয়োগের অভিসন্ধি করিতে লাগিল । ইহাদ্দিগের হববহারে অঙ্গৎ 
অত্যন্ত বিরক্ত এবং অনশেষে ভীত হুইয়। কুষ্ুর নাষক স্থানে আশ্রয় 
লইলেন। তখন তিনি ব্যাধিগ্রস্ত। তাহার এই অসহায় অবস্থান 
উমার দাস ভিন্ন অন্ত কোন দ্বিতীয় সহায়ক ছিল না। তিনি 
দ্বাদশ বৎসর গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে এরস্ানেই 
দেহত্যাগ করেন। 
উমার দাস। | 

উমার দাস জাতিতে ছত্রি ছিলেন । গোবিন্দওয়াল নাষক. গ্রাষে 
তাহার আদিম বাসস্থান ছিল। যণন নানক-পুত্রদ্বর দ্বার অঙ্গং 
অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হুইয়! কুছধরে অবস্থান করিতেছিলেন, উমার দাস 
সেই সময়ে তাহার শিয্ত্ব গ্রহণ করেন। তিনি গুরুর প্রতি অতীব 
তক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি প্রত্যহ কুস্তপূর্ণ জল লইয়া গিয়। গুরুর 
পদধোৌত করিয়া দ্রিতেন। একদা] রজনীকালে যখন তিনি এ কার্ষ্যে 
ব্যাপূত ছিলেন তখন ভীবণ ঝড় উঠিয়া দ্িওযগুল তমসাচ্ছন্ন*করিয়া 
ফেলিল। হঠাৎ পদস্থলিত হুইয়! উমার দাস পডিগ্না গেলেন এবং 
উহ্ছার কলে অত্যন্ত মাঘাত পাইলেন। এ ঘটনায় অঙ্গৎ ব্যথিত 
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হইলেন এবং শিব্য কিরূপ কর্তব্যপরায়ণ, তাহ! বুঝিতে পারিয়৷ মুগ্ধ 
হন। তিনি বধিলেন--“জগতে তোমার আপনার বলিবার কেছ 
নাই বটে, কিন্তু তুমি স্থির জানিও আমি তোমার সহায়ক, তোমার 
কোন চিন্তা নাই।” অঙ্গৎ মৃত্যুর পূর্বে তাহাকেই গুরুপদে 
অভিষিক্ত করিয়া যান। ভবিষ্যতে উমারদাসকে শিখসমাজ 
সানন্দে গুরুপদে বরণ করিয়া লইল। তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়। 
অতীব সুচারুরূপে কাধ্য পরিচালনা কুরিতে লাগিলেন? তাহার ন্ঠায় 
বিবেচক ও পারদর্শী গুরুর অধীনে শিখঙাতি উন্নতির অত্যাঞ্চশিখরে 
উঠিয়াছিল-_-এইকারণেই তাহার স্বতি আজিও সকলে সধত্বে হদয়ে 
ধারণ করিয়া থাকেন। সম্প্রদায়ের কাহারও কোন অতাব অভিযোগ 
তাহাকে একবার জানাইলেই তত্ক্ষণাৎএতাহ দূরীভূত হইত । স্বগ্রাম 
গোবিন্দওয়ালেই তিনি বসবাস করিতেন। তথায় যাত্রীদিগের 
সুবিধার জগ্য তিনি একটী পান্থনিবাস ও জলকই নিবারণার্থ একটী 
“বউিলী” ৭ কূপ খনন করাইয়া দেন। তাহার সময় শিখধশ্ম- 
সম্রদায়ে দুইটা নূতন ভাব প্রবেশ লাভ করে। প্রথমটা প্রচার 
কার্য । তদীয় ণরাজীতে মুগ্ধ হইয়। বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাহার শিব্যত্ব 
গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি উহাদিগের মধ্যে ঘাবিংশ সুযোগ্য শিষ্ঞকে 
ধর্প্রচারের জন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করেন ॥ উহার 
ফলে শিখধর্মম শুধু পঞ্চনদের চতুঃসীমানায় আবদ্ধ ন! থাকিয়া সমগ্র 
ভারতে. প্রচারিত হইয়াছিল। যাহাতে শিখধর্শ কালে সার্বজনীনধর্মে 
পরিণত হইয়। সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ে সত্যের বীজ বপন করে 
এবং তাহার্দিগকে অচিরে দীক্ষিত করিয়া ফেলে, ইহাই গুরু 
উম্নার্দাসের একান্ত ইচ্ছা ছিল। এই মনোভিলাষ কার্ষে পরিণত 
করিবার জন্ত তিনি উক্ত কঠিন দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
এতস্ডিন্ন তিনি শিখধর্সসম্প্রদদায়টীকে ছুইটা ভাগে বিভক্ত করেন; 
তাহার 'সমক্ধ হইছে উদাসী ফকির ও সাধারণ শিখ পৃথক্‌ হইয়া গেল। 
গুরু উমারদাস মোহন নামক একটী পুত্র ও মোহিনী নায়ী একটী 
কন্ত। রাখির। দ্বাবিংশ বৎসর স্ুচারুরূপে কার্য করিস ১৫৭৫ 
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টনি রিিতিডিসিড টি িিিরিনি রনী রীরিবি টিটি ররর 
্বী্টাব্দে গোবিন্দ ওয়ালেই দ্েহত্যাগ করেন। তাহার দেহ প্রশ্থলেই 
সমাধিস্থ কর! হয়, কিন্তু অধুন1 উহ। নদী-গর্ভে বিলীন হুইয়। গিয়াছে । 
্‌ রামদাস । 

গুরু উমারদাসে? পর রামদাস এ পন পাইরাছিলেন। তাহার 
সহিত উমারদাসের কোন বংশগত সন্বদ্ধ*+ ছিল না। তিনি 
সোদীবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং এক অচিস্তিত ঘটনাক্রে উমার 
দাসের কন্তার পাণিগ্রহণে মর্ম হন। ,শৈশবকালে তাহাকে অত্যন্ত 
দারিজ্র্য যন্ত্রণা সহা করিতে হইয়াছিল। গোবিন্দওয়াল গ্রামে যখন 
উমার দাদ “বউলী” নিশ্মাণ করাইতেছিলেন, সেই সময়ে তথায় উক্ত 
নির্শাধ-কার্ধ; দর্শনের নিমিত বহু জনসমাগম হয় এবং অনেকগুলি 
শ্রষজীবী একার্য্যে নিযুক্ত শুইয়াছিল। লাহোর হইতে দরিদ্র 
রামাসও আপন মাতাকে লইয়। এ্রস্থানে ব্যবসার জন্য আগমন 
করেন । তিনি শ্রমজীবীদিগের নিত্য ব্যবহার্য নানাবিধ প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেন । এ সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া! তিনি 
বিশেষ লাতবানও হইয়াছিলেন। একদিবস গুরু উমারদাস আপনা 
কন্ঠাকে সঙ্গে লইয়া শ্রমজীবীদ্দিগের কার্ধয পধ্যবেক্ষণ করিতে 
করিতে কন্তার অন্ুরোণে রামদাসের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিবার 
অ(ভিপ্রায়ে তাহাকে ডাকিলেন। বলিষ্ঠকায় ও রূপবান যুবক 
রাষদ্দাসকে দেখিয়া! মোহিনী তৎ্প্রতি আরুই হন এবং মে.হিলীর 
সনির্বদ্ধ অনুরোধে গুরু উমারের শিব্যত্ব গ্রহণ করিয়। রামদাস 
তাহাকে বিবাহ করেন। উমারদাসের মৃত্যুর পর তাহার জামাত৷ 
রামদাস গুরুর আসন অধিকার করেন। 

রামদাস অতীব দক্ষতার সহিত কার্ণ্য করিতে লাগিলেন ; তাহার 
যশ ও খ্যাতি সর্ধত্র ছড়াইয়া পড়িল। মোগল বাদ্‌শ। আকবরের 
কর্ণেও সে সংবাদ পৌছিল। মহামতি আকবর সকল ধর্মের প্রতি 
সমভাবেই শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন । তিনি শিখগুরুর * প্রশংস! ' শ্রবণে 
একদিন তীহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিতে উৎসুক হইলেন। 
লাহোর হইতে যাত্রা করিয়া! তিনি গুরু রামদাসের সহিত মিলিত 
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হইলেন, এবং কিয়ৎকাল কাহার আশ্রনেই ধর্ম সম্বন্ধে নানারপ 
আলোচনার কাটাইলেন। তিনি রামদাসের নির্মমলম্বতাব ও অদ্ভুত 
প্রতিত! সন্দর্শনে অতীব চমতকত হইয়াছিলেন এবং তাহার প্রতি 
সম্মান প্রদর্শনার্থ তাহাকে কয়েক বিঘা চক্রাকার জমি দান করিলেন ; 
উহ্াই “চন্ধর রামদাম” নামে খ্যাত হইয়াছে । এই পরিচয়ের পর 
তাহার প্রতি মাকবরের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ দ্বিগুণ বর্ধিত হুইয়াছিল। 
এবং এ ঘটনার কিছুদিন পরে যখন তিনি পাঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া 
দ্বাক্ষিণাত্যাভিমুথে গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে পথে রামদ্াসের 
সহিত দেখ| করিবার জন্য গোবিন্দওয়াল গ্রামে বিশ্রাম করেন। 
এবারও তিনি গুরুকে তাহার ইচ্ছামত কোন দান লইতে অনুরোধ 
করিলেন। উহাতে গরু রামদাস বঁললেন-__“মহারাজ ! আমার 
নিজের কিছুরই অভাব নাই, তবে আমার একটী ভি আছে । যখন 
আপনি লাহোর নগরে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে রুষকেরা 
থুব শস্য বিক্রয় করিয়াছিল কিন্তু আপনি এঁ স্থান পরিত্যাগ করিবার 
গার আজ কয়েক মাস যাবৎ হাহাদিগের আর ক্রেতা মিলিতেছে ন|। 
স্থতরাং একান্ত" অর্থাভাব ঘটিয়াছে। আমার অনুরোধ আপনি 
যেন এ বৎসর দরিদ্র কৃষকদিগের নিকট রাজস্ব গ্রহণ ন। করেন, 
তাহা হইলেই তাহাদিগের প্রভূত উপকার করা হইবে; ইহাই 
আমার নিবেদন ।” কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া আকবর শাহ এ 
প্রস্তাব সর্বতোভাবে অনুমোদন কগিলেন এবং গুরুর একটা ইচ্ছাও 
যে পুর্ণ করিতে পারিয়াছেন, ইহ! ভাবিয়া আপনাকে কৃঙওককতার্থ 
বিবেচনা করিলেন। গুরু রামদাস দরিদ্র অসহায় প্রজাদিগের 
অবস্থার প্রতিও যে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন, ইহা জানিয়া উহার! 
তাহাকে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল এবং যাহাতে ঠিনি 
দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এইভাবে অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন ও 
দরিদ্রের সাহায্যকল্পে স্বীয় জীবন নিয়োগ করিতে পারেন, তজ্জন্য 
শ্ভগবানের নিকট সকাতর প্রার্থন৷ জানাইল। র 
পূর্বগুরুর ন্যায় ইহারও শিষ্যসংখ্যা বর্ধিত হইতে লাগিল-_ 
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ধনবান ভূম্বামিগণ আপন$্দগের সকল এশ্বর্্য পরিত্যাগ করিয়া 
তদীয় ধর্ম দীক্ষিত হইতে লাগিলেন । তীহার তিনটী পুত্র হইদ্নাছিল। 
প্রথম মহাদেও__ইনি ফকির হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পৃথীদাস _ 
ইনি বিবাহার্দি করেন এবং তৃতীয় পুত্র অজ্ঞন-_ইনি রামদাসের 
অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন ।, প্রায় সপ্তবর্ধ গুরুপড্দ অবস্থিত থাকিয়া 
১৫৮২ স্রীষ্টাব্দে তিনি অমরধামে চলিয়া! যান। , 
'ভাম্ন। . 

রামদাসের তৃতীয় পুত্র অর্জুন গুরুপদপ্রাপ্ত হইলেন। তাহার 
কার্য্যকালকে শিখসমাজের সমৃদ্ধির যুগ বলিয়া এঁতিহাসিকগণ 
নির্দারিত করিয়াছেন। অঞ্জনের সময় হইতে শিথগুরুদিগের খ্যাতি 
দেশময় ছড়াইয়া পড়ে এবং তিনি স্বয়ং সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
আকর্ষণ করেন। হিন্দুবণিকগণ তাহাদ্দিগের দ্রব্যপন্ভার লইয়া 
পাঞ্জাবে ব্যবসায়ের জন্য দলবদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, কারণ 
তাহার! জানিত এ স্থানে গুরু অবস্থান করায়, বহু লোক 
সমাগম হইবে। গুরু অজ্ভনের সময় হইতেই শিখসমাজে 
কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হয়। নানক প্রচারিত ধর্মের 
মূল তব্বগুলি শিখসমাঞ্জ ক্রমশঃ বিস্বত হইতে লাগিল এবং কাল- 
ক্রমে উহা! এক বিকৃত আকার ধারণ করিল। পাঠক অবগত আছেন, 
গুরু নানক তাহার শিষামগুলীচক জাগতিক আনন্দোপভোগ, 
বিলাসব্যসন হইতে সম্পুর্ণভাবে নিরপেক্ষ থাকিতে বারবার 
উপদেশ দিয়াছিলেন; উহাই নানকের সমুদয় শিক্ষার সার কথা। 
নানক জানিতেন, যদি কোন কারণে শিখসমাজে একবার 
পার্থিব ভোগবিলাস প্রবেশ করে, তবে ভবিষ্যতে তাহা ক্রম- 
বর্ধমান হইয়া শিখসন্প্রদায়ের কালম্বরূপ হুইবে--উহার আর 
কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। তিনি বুবিয়াছিলেন, জগতে সতাই 
চিরস্থায়ী হুয় এবং কর্দাচার ও কুনীতি কালে সমাজকৈ প্রাণহীন ও 
নিম্তেজ করিয়া ফেলে। আদর্শ সংযমী ও তোগবিলাসে বীতম্পৃহ 
পুরুধ গঠন করাই তাহার উদ্দেপ্ত ছিল | তিনি জীবিতকালে আপন 
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শিষাদিগের চরিত্র এ তাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া! কতকগুলি আদর্শ 
পুরুষের সৃষ্টি "করেন ; যাহাদিগকে জগৎ একদিন অতীব শ্রদ্ধা ও 
ভক্তির চক্ষে দেখিত। তাহার পরবস্তীঁ গুরুত্রয় প্রাণপাতী পরিশ্রম 
দ্বারা এ আদর্শ রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু গুরু অর্জন উহা! হইতে 
বিচ্যুত হইয়া পড়েন" জগতের সকল পর্মেরই ইতিহাস মালোচন। 
করিলে দেখ। যায় ষত্দিন উহাদিগের মধ্যে সংযমের হভাবটাী বর্তমান 
ছিল ততদিন উহারা মান্মবের এবং জগতের কল্যাণসাধনে সমর্থ 
হইয়াছে কিন্তু যখনই সংযমের বিপরীত ভাব, ভোগ ও বিলাদ উহাদের 
মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তখনই টহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে 
এবং জগতের অকল্যাণের কারণ হইয়াছে । শ্রীবুদ্ধের পরার্থপরত! 
একদিন ভারতবাসীর কর্ণে মহা মন্ত্্ূপে ধ্বনিত হইয়াছিল _তাহার 
ধর্ম সমগ্র তারত বরণ করিয়! লইরাছিন, এমন কি সমগ্র এসিয় 
ভূখণ্ডে উগ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কি কালক্রমে বৌদ্ধপজ্বে 
নানারূপ কুপ্রথ! আ-সয় উহাকে সর্ধতোভাবে বিনাশ করল । 
“এ্ররূপ শিখসন্প্রদায়ের মধ্যে গুরু অর্জুনের সময়ই বিলাসিতার ভাব 
প্রথম প্রবেশ লাভ করে এবং নানক প্রচারিত উচ্চাদর্শের পতনের 
নুচন। করিয়। দেয়। গুরু অজ্ঞুন জাগতিক এশ্ব্যের চাকচিক্যে 
ভুলিয়া! গেলেন) পূর্ববর্তী” গুরুদিগের স্তাক্স আর সেই সামান্য তাবে 
কালযাপন নাই, সে সরলতা ও অকপটত! নাই-__-শিখগুডরু এখন 
রাজোচিত পরিচ্ছদ ও নান! আড়ম্বরে পরিবেষ্টিত হইয়া কালাতিপাত 
করিতে লাগিলেন । 

আমর! সংক্ষেপে তাহা কার্য্যাবলীর সম্বন্ধে কিছু বলিব। তিনি 
তখনও জীবিত বৃদ্ধ বুধের পরামর্শে ও মনুরোধে অসৃতসহরে একটী 
পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। এঁ স্থানে সর্বসময়ে বসবাস করাও 
তাহার অভিপ্রেত ছিল। এঁ স্থানগীকে তিনি “হর্যম দার” বা 
ভগবানের গৃহ এই আখ দেন। তিনিই 'আদিগ্রন্থের' রচনা 
শেষ করেন এবং যাহাতে শিব্যগণ নিত্য বর্পুস্তক পাঠ বা শ্রবণ 
করিতে পারে, তজ্জন্ত এ পুষ্করিণীর তীরেই একটী সুন্দর মন্দির নির্মাণ 
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করিয়া দেন। প্রত্যহ এ্র* স্থানে বছলোক স্নান ও পুস্তকপাঠ 
অবণ মানসে যাতায়াত করিত । এততিন্ন_ অমুতসহরের সাব্রকটে 
জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি “তুরস্তর নামক অপর একটী পুষ্করিণী 
খনন করেন। 

তাহার প্রভূত অর্থ ও অতুল সমৃদ্ধি তদীয় সূহাদরদিগের চক্ষুঃশূল 
হইয়। দঈড়াইল। উহার অংশ পাইবার জন্য তাহার] ব্যস্ত হইয়া পড়ে এবং 
কি উপায় অবলম্বন করিলে অদ্রি সহজে তাহাকে বঞ্চিত করা যাইতে 
পারে, তাহারই সন্ধানে ব্যাপৃত .হইল। অর্জুনও তথন অপুত্রক, সুতরাং 
তিনি তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ভ্রাতৃ্গণ সম্পর্দের অধিকারী 
হইবে এই চিন্তায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়৷ পড়িলেন ও আপনাকে অত্যন্ত 
দুর্ভাগ্য জ্ঞানে পুত্র লাভের আশ্টার ভগবানের নিকট হৃদয়ের সকাতর 
প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। সকলে তাহাকে পরম জ্ঞানী 
ও প্রাচীন বুধের নিকট এ বিষয় জ্ঞাপন করিতে পরামর্শ দিল । 
উহাতে সম্মত হইয়া! গুরু অঞ্জুন এক অপুর্ব শোভাযাত্রার সহিত 
বুধের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন । বুধ তখন বার্ধক্যে' 
উপনীত হইয়। প্রতি মুহুর্তে মৃত্যু কামন। করিতেছিলেন., তাহার শ্রবণ 
শক্তি প্রায় বিলুপ্ত হইরাছিল। হঠাৎ সুসজ্জিত হস্তী, উদ্ু প্রভৃতি 
প্রাণী, লোকের ভীষণ ভিড় ও বনু শকটের একত্র সমাবেশ দেখিয়। 
তিনি স্তম্ভিত হইয়। গেলেন । এপ আড়ন্বর কারয়৷ গুরু যে তাহারই 
সহিত দেখ! করিতে যাইতেছিলেন, তাহ] প্রথমে তিনি ধারণ1 করিতে 
পারেন নাই। তাহার পর সমীপবর্তা এক ব্যক্তিকে তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন--“ইহার1 কোথায় যাইতেছে ?” লোকটী উত্তর করিল-_ 
“মহাশয়, শিথগুরু অর্জন পুত্রকামনায় আপনার নিকট আসিতেছেন।” 
উহ শুনিয়। বুধ বলিলেন--'“বটে ! গুরুর এত আড়ম্বর! তিনি 
পাগল হইয়াছেন না কি? আমার সহিত দেখ করিবার জন্য এত 
আয়োজন ?” বৃদ্ধ এ সংবাদে আবার আনন্দিতও' হইয়াছিলেন ; 
এবং আপনাকে স্থির রাখিতে না পারিস! মনের উল্লাসে ছই হাত 
তুলিয়৷ নৃত্য করিতে করিতে গাছিতে লাগিলেন - 
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“বেটা হোগে। বেটা হে 
জীস্কী যাক্‌সে হয়েনী রো। 
সব. তওয়ন্‌ কা কো স্ুৃতাজ_ 
রূুহেগা উ সব.কী ইলাজ.॥” 
অর্থাৎ যিনি এখন অপুত্রক, তাহাবু শীঘ্রই পুত্র হইবে এবং 
আমি আশ] করি সকল গুরু ইহাতে তাহার সহারতা রিবেন। 
ইহা শুনিয়া অঞ্জুন সানন্দে বুধের "্মাশীর্ববাদ গ্রহণ করিয়া গৃহে 
ফিব্রিলেন। এবং বুধের কথাম 5 কিয়ৎকাল পরে তাহার এক অনিন্দ্য- 
সুন্দর পুত্র জন্মিল। ইনিই প্রথিতনামা হরগোবিন্দ। 
সেই সময়ে চন্দুশাহ লাহোরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাহার সহিত 
পুত্রের বিবাহ লইয়। অজ্জ্বনের মনোমালিন্য ঘটিল; ইহার কলে গুরু 
অর্জুনকে অবশেষে আত্মহত্য। করিতে হইয়াছিল। চন্দুশাহের এক 
অপরূপ লাবণ্যম়ী কণ্ঠ ছিল-_কাহার সহিত তাহার বিবাহ দিবেন 
এ বিষয়ে যখন চন্দুশাহ চিন্তা করিতেছিলেন তখন তাহার বন্ধুগণ 
অঞ্জন পুত্র হরগোবিন্দই যে কন্তার যোগ্য পাঞ্জ তাহা তাহাকে 
জানাইল। প্রথমে ইহ] শুনিয়া তিনি ঘ্বণায় মুখ বিরত করিয়। 
গুরুকে অকথ্যভাধায় গালি দিলেন এবং বলিলেন--“অজ্জন প্রতৃত 
ধনশালী হইতে পারে, তবুও সে ভিখারী !” কিন্তু তৎ্পরে বদ্ধুগণকর্তৃক 
বিশেষভাবে অন্ুরুদ্ধ হইয়! তিন এ প্রস্তাবে সম্মত হন এবং শুরুর 
মতামত লইবার জন্ত একজন অনুচরকে পাঠাইলেন। কিন্তু গুর্‌ 
ইতঃপৃর্বেই এ গালাগালির বিষয় অবগত ছিলেন সুতরাং তিনি 
অন্ুচরকে অপমানিত কাঁরয় দুর করিয়া দিলেন। পূর্বরকৃত কুকর্মের 
জন্য ক্ষম] তিক্ষ। করিতে চন্দুশাহ শ্বয়ং গুরুর নিকট উপস্থিত হুইয়। 
সকাতর প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু গুরু এ প্রস্তাব. অনুমোদন 
করিলেন না। ঈর্ধ্া ও অভিমানে জ্বলিয়। উঠিয়া চন্দুশাহ “এ 
অপমানের সমুচিত প্রতিশোধ দিব বলিয়া নিজ আবাসে ফিরিয়া 
গেলেন। 
চন্দুশাহের হস্ত হইতে অঙ্ছুন রক্ষা পাইলেন না। সম্রাটপুঞ্র 
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খুরমের (পরে সম্রাট সাজাতান ) নিকট, তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি 
ও প্রভাব ছিল। তিনি সেই সময়ে কাশ্মীর যাইবার পথে লাহোরে 
ছুই এক দিন অবস্থান করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। চন্দুশাহ তাহার 
নিকট প্রিয়া বলিলেন_ "যুবরাজ! অধুন। এক প্রবল পরাক্রাস্ত শিখগুরু 
তাহার দলবল লইয়া একট। বিদ্রোহ ও অশ]ুস্তি উদ্রেকের চেষ্টা 
করিতেছে, ইহাতে মোগলের বিপদ আশঙ্কা! করি । আপনি উহাকে 
একবার ডাকাইয়। ইহার একট?" প্রতিবিধান করিয়া বান।, খুরমের 
কঠিন আজ্ঞায় গুরু অজ্জনকে বাধ্য হইয়! যাইতে হইল। তাহার 
সম্মুখে নীত হইলে তিনি একবার মাত্র তদীয় মুখমগুল নিরীক্ষণ করিয়! 
বলিলেন-_-“ইনি ফকির ও সাধুব্যক্তি। ইহাকে এক্ষণই ছাড়িয়া দাও-__ 
ইহা হইতে কি কখন বিদ্রোহ আশঙ্কা করিতে পারি ?। এই বলিয়। 
তিনি চলিয়৷ যান। শিস্ত ছুষ্ট চন্দুশাহের কবল হইতে অর্জুনের 
মুক্তি নাই! তাহাকে ছাড়িয়া! দেওয়া হইল না, চন্দুশাহ ফেবল এই 
মাত্র বলিলন-__“কাল আবার তোমার বিচার হইবে” । ইহ] শুনিয়! 
গুরু অজ্ঞন বশ্লিলেন-_-“মহাশয়, আমার একটিী অনুরোধ আছে, আমি, 
একবার সন্নিকটস্থ রাতি নদীতে ন্নান করিয়। আসি'।» চন্দুশাহের 
সম্মতি পাইয়। গুরু স্বর তটিনী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহার 
হস্ত হইতে পরিক্রাণের কোন আশা নাই বুখিয়া গুরু অর্জুন স্বেচ্ছায় 
নদীতে প্রাণ বিসজ্জন করিতে চলিলেন! চন্দুশীহের অভীগ্সিত 
অসহনীয় যন্ত্রণা তাহাকে আর সহ করিতে হইল না। এ ঘটনা 
১৬০৭ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল | শিষ্যগণ তাহান মৃতদেহ নদীগর্ভ হইতে 
উত্তোলন করিয়া লাহোর সহরের ভিতরেই স্বর্ণমগ্ডিত সমাধিষন্দিরে 
সমাহিত করেন-_ ইহা আজিও বর্তমান ।* 

অর্জুন প্রথম শ্রেণীর শেষ গুরু; পরবর্তী গুরু হরগোবিন্দের 


৯ অপরমতে নআআট জাহাঙ্গীরের আদেশে গুরু অজ্জুন কারারুদ্ধ হন। কারাবাদের 
অপহনীয় যাতনায় সর্দিগরমিতে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। বলা বাঞ্ল্য, চন্দুশাহের 
বড়সস্ত্রেই এ কাধ্য দাধিঠ হইয়াছিল। 
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সময়ে পূর্বাপেক্ষা অধিক ও অভিনব ,পরিবর্তনের সত্রপাত হয়। 


কিরূপে তিনি শিখসমাজের গতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে পরিচালিত 
করেন, তাহা আমর। আগামীবারে আলোচন। করিব। 


স্বাধীনতা। 
( শ্রা_) 

একটু অনুধাবন করিলে আমরা দেখিতে পাই? কি মার্ুষ, কি 
পশ্ড সকল প্রাণীর মধ্যেই একট। প্রনস ভোগ বা বাসনা পূরণের 
ইচ্ছ। বিচ্যমান রহিয়াছে । এ তোগেচ্ছাই তাহাদিগের সকল চেষ্টার 
এবং সকা কার্য্যের মূল। এ তে'গেচ্ছার তাড়না যাহাদিগের 
মধ্যে অনুভূত হয় ন। তাহার জড়। জড় অপেক্ষা যাহাদের 
খধ্যে ভাব প্রবণ তাহারা পশু এবং তদপেক্ষাও খাহাদের মধ্যে 
উহ। আরও উঞ্জতাবে অবস্থিত তাহারাই ম।নবপদবাট্য । মানবের 
ভোগ বাসনার উগ্রত্ই তাহ।কে সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণে উপযুক্ত 
করিয়াছে! সমাঞগঠন, গ্লীতি নীতির উপদেশ, আচার ব্যবহারের 
প্রচলন, শাসন গছ্ছতি বিকাশের উদ্দেশ্ত মানব যাহাতে 
তাছাদের ভোগবদর্শে সহজে পেঁছিতে পারে, উহ। প্রাপ্ত হইয়! 
ফাহাতে রক্ষা করিতে পারে এবং সকলেই সমতাবে ভোগ করিতে 
পারে। এই ভোগাদর্শের তারতম্য ও প্রাপ্তি-উপায়ের বিচিত্রতাই 
জগতে এত ভিন্ন তিন্ন সমাঞ্জ ব। জাতির উৎপত্তি সাধন করিয়াছে । 

এখন আমর। দেখিব তোগের অর্থ কি? একটু চিন্তা করলেই 
ঘুঝ। যায় মানুষ তাহার জীবনে যে সকল অভাব অন্ুতব করে তাহার 
পুরণের নামই ভোগ । একজন দরিদ্র ব্যক্তির অর্থর প্রয়োজন 
হইরাছে,_ এই যে প্রয়োজন বোধ, ইহাই তাহার ভোগেচ্ছ!। খখন 
সে উক্ত অর্থ সংগ্রহ ও স্বেচ্জীমত ব্যবহার করিতে পারিল। 
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তখন তাহার তোগবাসনার"পুরণ হইল ।' এইন্পে আমর] মানবের 
গ্রত্যেক কার্য্য বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব, তাহাদের মূলে 
এ মভাব পূরণের ব! বাসনা নিবত্তির তাড়না রহিগ্নাছে। 
প্র তাড়নাকে আমরা, অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত বা স্বাধীন 
হইবার বলিতে পারি অপর কথায়; আমরা ভোগবাসনা 
পূরণের ইচ্ছা ও স্বাধীনতা! লাভের ইচ্ছাক এক বস্তরই ছুইটী 
বিভিন্ন নাম বলিতে পারি।” দেহ সন্বন্ধেই মানুষ যে শুধু এই 
স্বাধীনতা লাভ কণরতে চাহে তাহা নহে, সে চিন্তার রাজ্যে, 
ভাবের রাজ্যে সর্ধত্রই উহ! লাভ কর্রতে চাহে। যত দিন ন! 
সে বু স্বাধীনত! লাভ কারতেছে, ততদিন তাহার আকাজ্ষারও 
নিবৃতি নাই, ঘন্দেরও শান্তি নাই। 

পুর্ব এবং পর জন্মের কথ ছাড়িয়! দিলেও, আমর! দেখি ম়ান্ুষ 
আজীবন ভোগ নিবত্ির বা স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিল-_ 
তথাপি তাহার অবস্থা পৃর্ববৎই থাকিয়! গেল। তাহার অভাব বোধের 
আর শেষ হইল না। সকলেই ষে জীবন সংগ্রামে পরাস্ত হয়, তাহা 
নহে, অনেকেই দ্বন্বে বিজয় লাভ করে, কিন্তু তাহারাও আপন!দ্বিগকে 
সর্ধাভাবের হস্ত হইতে মুক্ত বোধ করে না। বরং মনে হনব 
অতাব যেন আরও দ্বিগুণ বাড়িয়! গেল। পূর্বে, যাহাদের 
অভাব বোধ অতি সামান্য ছিল, এখন তাহারা দেখে উহ! আরও 
বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছে । তনে. কি মানব তাহার ঈন্দপীত 
স্বাধীনত। লাভ করিতে পারিবে না ?-__অভাবের হস্ত হইতে কখনই 
কি মুক্তি লাভ করিবে না? না, নিশ্চয়ই এমন দিন আসিবে 
যখন সে সমস্ত অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া অব্যাহত 
স্বাধীনতা ভোগ করিবে । কারণ, মান্থষের উৎপতি স্বাধীনতা হইতে 
এবং স্বাধীনতাই তাহার স্বরূপ। তাহাকে তাহার উৎপতি স্থল 
স্বাধীনতার রাজ্যে পুনরায় ফিরিয়া যাইতেই হইবে। আধুনিক 
বিজ্ঞানও ইহার সমর্থন করে। বিজ্ঞান বলে যেস্থান হইতে যাহার 
উৎপত্তি তাহাকে পুনরাস় বৃত্তাকারে তথায় ফিরিয়া যাইতেই হইবে । 
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পথে সে য্তই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে খড়ক না কেন -_উৎপত্তি- 
স্থানই তাহার শেষ গন্তব্য । এক অনন্থ স্বাধীনসত্বা সকল কবিই 
ত্বীকার করিয়াছেন এবং বহু মনীর্ষী তাহার দ্রষ্টী। উহার অংশ যদ্দি 
মানবের মধ্যে না থাকিত, তাহা হইলে তাহার এই যে স্বাধীনত!- 
লাভের প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিল? তাহার অন্তস্থলে পূর্ণ 
স্বাধীনতা তরঙ্গনীর তরঙ্গ আঘাত করে বলিয়াই সে সাস্কের বাঁধ 
ভাঙ্জিয়। স্বাধীনতার সমুদ্রে ঝঃপ দ্বিতে"চাঁয়। বিজ্ঞান আরও বলেন 
অভাব হইতে তাবের বা শুন্য হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে ন!। 
সেই জন্য মানবের ঘধো যদি সেই পুর্ণ স্বাধীনতার একটি স্ফুলিঙ্গও ন। 
থাকিত তাহা হইলে এ স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছ! কখনও তাহার হৃদয়ে 
জাগরিত হইত না। তবে মানুষ স্বরপতঃ স্বাধীন হইলেও সে যে 
স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না তাহার কারণ মানবের স্বাধীন 
আম্মা এই দেশ-কাল ও কার্যা-কারণ ভাবাত্মক জগতের মধ্যে 
আসিয়া বদ্ধ হইয়া! পড়িয়াছে। আবার যখন সে কার্ধযকারণাত্মক 
'জগতের বাহিরে যাইবে, তখনই সে পুনরায় তাহার স্বরূপ উপলব্ধি 
করিয়! স্বাধীনতা লাভ করিবে । 

'_ এই কাধ্যকারণভাব সর্বব্যাপী। কার্যকারণের সর্বব্যাপীত্ব বলিতে 
এখানে কুবিতে হইবে আমাদের সাধারণ ইন্জ্রিয়গোচর জগৎও 
তথ্যতীত বুদ্ধির দ্বারা কি মনের দ্বারা, যাহা কিছু আমরা কল্পনা 
করিতে পারি, তাহাদেরও উপর যাহার প্রভাব রহিয়াছে । এই জগতে 
থাকিয়া আমরা ইহার অন্ুরূপই কল্পনা করিতে পারি--বড় জোর 
এমন কোন স্থানের কল্পনা! করিতে পারি, যাহা আমাদের জগত 
অপেক্ষ। অতীব সুন্দর, এই পধ্যন্ত। কিন্তু তাহাও আমাদের ইন্দ্রিয় 
অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত কোন বিবয্জ নয়; কারণ, বাহ জগতে 
আমর] যাহ] দেখি তদনুর্ূপ আমরা ধারণ। করিতে সমর্থ হই__ আর 
সেই ধারণার প্রক্ষেপণই আমাদের কল্পনা! । সেই জন্য এই কার্য 
কাব্রণাত্মক জগতে থাকিয়া আমব্র! এমন কিছু কল্পনা! করিতে পারি 
না৷ যেখানে প্র কার্য কারণাত্মকভাব থাকিবে ন।--তাহ। সুখময় স্বর্গই 


] 
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হউক আর যাহাই হউক । অতএব হ্বাধীন,হইতে হইলে আমাদিগকে 
এমন স্থানে যাইতে হইবে যাহা মানব জ্ঞান-বুদ্ধির অগোওর । অন্ত 
কথায় মানব-ঘনোবুদ্ধি-গোঁচর জগতের সহিত সমন্ত সন্বন্ধ ত্যাগ 
করিতে হবে ! এই জগতে থাকিব অথচ স্বাবীন হইব এরূপ ভাব 
ত্যাগ করিতে হইবে। এ ল্লগতের ক্ষণস্থায়ী জীবনের মমতা, স্থখের 
আশা, পিতা মাতা” বন্ধু-বান্ধব, এাং জগতের সকলের সহিত সম্বন্ধ 
নির্মমভাবে ত্য।গ করিতে হইম্ব; তবেই আমরা স্বাধীনতা লাভ 
করিতে পারিব-কারণ বহুত্বই নিভরভার ভান শানয়ন করে এনং 
যেশানে নিভরত। সেখানে স্বাধীনতা নাই। 

উক্ত সম্বন্ধ ত্যাগের ছুইটা উপায় আছে, একটী *নেতিমুখ* অপরটি 
“ইতিমুখ। যখনই স্থির করিধ এই জগতের কেন কিছুন্ন সহিত 
আমার কোন সন্বন্ধ লাই, তখনই মন হইতে আতাস্তিক ত'বে উর সম্বন্ধ 
ত্যাগ করিতে হইবে : ইহাই “নেতিনুখ, পন্থা । ইহাতে কিরূপ" মানসিক 
দ্ুঢতার প্রয়োজন, তাহা অনুমান করাও আমাদের গ্ায় মানবের পক্ষে 
অসস্ভব। শবুদ্ধ প্রভৃতি অনত।বগণেই এরূপ মানসিক শক্তির বিকাশ" 
সম্ভব। শ্রীবুদ্ধের গুহ ত্যাগের কথা স্মরণ করুন। নগর ভ্রমণ 
কালে পথে জরঃগ্রস্ত মানবের দৃখ্ধ তাহার মনে কি অপুর্ব ত্যাগের 
তাবই ন। জ।গরিত করিক্লাছিল। ব্য'্থতান্তঃকরণ শ্রীবুদ্ধ স্থির করিলেন 
জন্মজগামুত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাবার উপাত্ত বাহির করিতেই 
হইবে। যেমন সন্কল্প তণনই তাহার সাধন! পিত! মাতার হ্নেহ, 
পত্বীর ভালবাসা, সুখৈরর্্যের মোহ এই দৃঢ় সক্ষল্পের নিকট সমস্ত 
ভাপিয়া গেল। এরূপ মানসিক দৃঢ়তা ধীহাদের আছে হারাই এ 
পথ অবলম্বনের অধিকারী 1 ক্ষুদ্র মানবের কি তাহ] সম্ভব! 

আমর! সাধারণ মানব মনে করি, আমরাও ইচ্ছ' করিলে পূর্বোক্ত 
মহাম্মাগণের হ্যায় যে কোন মুহূর্তে ত্যাগী হইতে পাত্রি অর্থাৎ 
জগতের সহিত সমস্ত সন্বন্ধ ত্যাগ করিয়! স্বাধীন হইতে পারি। শুধু 
তাহাই নহে -অনেকে আবার এরূপ ত্যাগের ভাণ করিয়া নিজেদের 
শ্রেষ্ঠত্ব জগৎ সমক্ষে প্রচারে ব্যস্ত। কিন্তু একটুও ভাবে ন! যে, 
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এরূপ ত্যাগ কত কর্ম এবং সাধন-সাপেক্ষ, এবং কঠোর কর্মের মধ্য 
দিয়াই ত্যাগ ব! নৈক্ষন্ম্য লাভ হইতে পারে । ধিনি কখনও কোন কর্ম 
করিতে পরাজ্ুখ হন না, তিনি ইচ্ছা! করিলে কর্ম্ম নাও করিতে পারেন। 
তাহাতেই এই ইচ্ছা শোভন হুইতে পারে। যাহার কর্ম করিবারই 
ক্ষমতা নাই সে আবার কর্খ্ ত্যাগ করিবে কি করিয়া! এ নৈক্ষর্ম্য 
তাহার আনস্তপ্রন্তত্‌ _ত্যাগ্প্রস্তত নহে । সেইজন্য পূর্বোক্ত তাণ 
করিবার পূর্বে দেখা উদিত আমার্দিগের সকল প্রকার কর্ম করিবার 
ক্ষমতা আছে কি না। যখন বুঝিব আমাদের সকল প্রকার কর্ম 
করিবার ক্ষমতা আছে এবং সকল প্রকার কর্মও করিতেছি তখনই 
দেখিতে পাইব কর্মমত্যাগকরারূপ গুণ আমাদিগের ভিতর আপন 
হইতেই সঞ্জাত হইয়াছে। তখন আর নেক্বর্মত্ব লাভের জন্য 
সারনা করিতে হইবে না, দেখিব উহা! আমাদের স্বতাবই হইয়। 
গিয়াছে । 

দ্বিতীয় পন্থা এই জগৎকে সত্যজ্ঞান করিয়া, জাগতিক সম্বন্ধ 
সকলকে সতজ্ঞান করিয়। অগ্রপর হওয়৷ ৷ “ইহার নাম ইতিমুখ পন্থা!” | 
এই ব্রাস্তায় আমাদের ভোগপ্রবৃত্িগুলিকে জাগরিত করিয়৷ তাহাদের 
পূরণের জন্য কর্ম করিতে হইবে। এই প্রবৃত্তিযূলক পথে দেখা যায় 
মানুষ যেমন স্ুখতোগও করে তেমনি হুঃখভোগও করে। তুলন। 
করিয়া দেখিলে সুখ অপেক্ষ! দুঃখের মাত্রাই অধিক বলিয়। প্রতীত 
হয়। মানুষ এই পথে ছঃখ কষ্টের ঘ! খাইতে থাইতে জ্ঞানলাভ করে যে 
প্রবৃত্তির পথে সুখ নাই । সে দেখে, যে দুঃখ কষ্টের পারে যাইবার জন্য 
সে আজীবন চেষ্টা করিল কই সে ত উহ উত্তীর্ণ হইতে পারিল ন1! 
তখন সে প্রবৃত্তির পথ ত্যাগ করিয়। নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করে। 
যদ্দিও এই পথে উক্ত অভিজ্ঞত] লাভ কর! অনেক সময় এবং আয়াস 
সাধ্য তথাপি সাধারণ মানবের পক্ষে ইহাই সহঞ্জগগম্য। কারণ, 
মানবের বৃত্বিগুলি সাধারণতঃ বহিমু্ধী-_নর্থাৎ জাগতিক তোগা- 
কাজ্ষী। একটী বেগবান অশ্বের তেজ মুহুূর্তমধো দমন কর। অপেক্ষা 
সে নিস্তেজ হইলে তাহাকে দমন করা কি সহজ নহে? তবে বেগ 
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ধাহাঁর৷ দমন করিতে পারেন, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্ত সকলের 
সে ক্ষমতা কোথায় । 

এঁরূপভাবে যদি খানকে ঘা খাইয়৷ অতিজ্ঞতা লাভের পর 
নিবৃভির পথ অবলম্বন করিতে হয়ঃ তাহা হইলে তাহাকে ত অনেক 
সময় নষ্ট করিতে হইবে এবং কত শক্তি বৃথাক্ষয় করিতে হইবে তাহ। 
বল অসম্ভব । কিন্তু কন্মযোগ অবলম্বন করিলে তাহাকে আর বৃথা 
সময় নষ্ট করির1 এরূপ অভিজ্ঞতা লাত করিতে হইবে না। কারণ, 
মানুষ জগতের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হইয়!, ঘাত গ্রতিঘাত 
সহা করিয়া কি কৌশল অবলম্বন করিলে স্বরূপ উপলব্ধি 
করিঠে" পারে, কন্মবন্ধন বিষুক্ত হইর। স্বাধীন হইতে পারে, 
শক্তসযুহের ফ্রিপ ব্যবহার «করিলে অধিক ফল লাভ করিতে 
পারে, ইহাই কর্মষোগ শিক্ষা! 'দয়। প্রবৃত্তির দাস মানব 
যাহাতে প্রবৃত্তির মধ্য দিরাই মুক্তি লাভ করিতে পানে তঙ্জন/ 
কর্মযোগ উপদেশ দ্বিতেছেন, “কন্ম কপ্রিয়। যাও কিন্তু আসক্ত 


হইও ন1।” রী 
শুধু কর্ম আমাদিগকে বদ্ধ করিতে পারে না। আমরা 


কর্মের সহিত এবং জগতের সহিত যে 'আমি' “আমার” সন্বন্ধ 
পাতাইয়া বসি, তাহাই আমাদের বন্ধনের কাঁরণ। আমর। জগতে এই 
যে এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করি, এত অভাব বোধ করি, তাহার কারণ, এ 
“আমি? 'আমার' সন্বন্ধ। একটু চিন্তা করিলেই দেখ যায়, যে কার্য্যের 
সহিত আমার কোনও সন্বন্ধ নাই তাহার সাফল্যে বা বিফলতায় 
আমি সুখে উৎফুল্ল ব৷ ছুঃখে ঘ্রিয়মাণ হই না। আর এই আমি? 
আমার” সন্বন্ধই আমাদিগকে কর্মের ফলভোগী কিক! কার্যা- 
কারণ-রূপ নিয়মের বশীভূত করে। সেইঙ্ন্য কর্মযোগ বলিতেছেন 
“জগতের সমুদয় দ্রধ্য তোগ কর, তাহাতে কিছু আসিয়। যায় ন।, 
কিন্তু তাহাদের সহিত সন্বন্ধ পাতাইয়। বসিও না। সন্্ন্ধ পাতাইলেই 
বন্ধন আসিয়৷ উপস্থিত হইবে |, 

এই সন্বন্ধ ত্যাগের উপার কি? একটী উপায়- জোর করিয়া 
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দুঢতার যহিত কর্মের ফল্পমাকলের সহ্কিত নিজেকে লিপ্ত হইতে না 
দেওয়।। হহাভে অতিশয় মানসিক শক্তির প্রয়োজন । বাহার! 
ভগবানের অস্তিত্ব মানেন না, তাহাদের জনক এই পন্থা অর্থাৎ তাহা 
দ্রিগকে যে কোন উপায়ে হউক অনাসক্ত হইতে হইবে । দ্বিতীয় 
উপারটী ধাহার। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাহাদিগের জন্ত । এই 
পথটী পুব্বাপেক্ষা সহ্জ। ভগবানেরই কন্ম আমর] করিতেছি এবং 
তিনিই কম্মফলতভোক্তা ও দাহ, এইরূপ জ্পর একজনের অস্তিহথ স্বীকার 
করায়, আসক্তি বুদ্ধি আপনা হইতেই কমিয় ধার । অর্থাৎ ইহাতে 
মা্থষকে কন্ম'করিতেই হইবে কিন্তু স্বামিত্ববুদ্ধি ত্যাগপূর্বক ভগবানের 
মন্ত্র স্বরূপ হইয়| কর্ম করিতে হইবে ও সমস্ত কর্মের ফল! ঈশ্বরে 
সমর্পণ কন্সিতে হইবে । এই পশ্ঠা অপেক্ষার্ুত সহজ হইলেও 
আমাদিগকে আত সতর্কত! অধলন্বন করিতে হইবে । কোন একটা 
কাধ্য স্ুুচারুরূপে সম্পন্ন কনিয়া অহঙ্কারের বোঝা যেন ঘাঁড়ে 
করিয়া না বসি। স্বামিত্ববজ্ঞন ব। আত্মসমর্পণের পর কোন কার্য্যের 
জন্য আনন্দিত বা ছুঃখিত হইলে চলিবে না| এই আমিত্ব ত্যাগ শুধু 
বাচনিক না' হইয়া যেন মন হইতেও দূরীভূত হয়। ক্রমে 
দেখিতে পাইবে কর্ম আর আমাদিগকে দ্ধ করিতে পারিতেছে 
না, আম্মাদের আর কোন অভ!ব নাই। তখন আমরা যাহ! কিছু 
করি না কেন, এই কার্যয-কারণাত্মক জগৎ আমাদিগকে বদ্ধ 
করিতে সমর্থ হইবে না আনব মুক্তি লাভ করিব, স্বাধীন 
হইব। 


'ঈর্বরচৈতন্য ও জীবচৈতন্য । 
(স্বামী অমৃতানন্দ ) 

ঈশ্বর কল্পনা--ঈশ্বরচৈতন্য ও জীবচৈতন্ত ৫য় বস্ততঃ এক ইহ! 
সাধারণ ব্যক্তির কল্পনারও অতীত ; কিন্তু তথাপি অপরোক্ষ-ভ্ঞান 
বলে বলীগন বেদাস্তের আন্গর্ধ্গণ ঈশ্বরটচৈতন্ঠ ও জীবচৈতন্তের 
একত্বই ঘোষণ: করিয়াছেন । তাহার! ঈশ্বর ও জীব যে বস্ততঃ একই 
পদ্দার্থ২₹কেবলমাত্র ইহ! বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তীহার! কপাপরবশ 
হইয়া 'মনাবের ভ্রম দূর করিবার জন্ত সমস্তই এক অনাদি অনন্ত নিশ্যবস্ত 
ব্রন্মেরই বিবর্তৎ এই সনাতন" সত্য, এ উভয় চৈতন্তের বিশ্লেষণ 
দ্বার দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তীাহার। বলেন, সমষ্টি ও ব্যষ্টি 
ভেদে অজ্ঞান ছুইভাগে বিশক্ত। প্রথম সমছি-অজ্ঞান উহ!"সর্বজ্ঞতা দি 
উৎকৃষ্ট উপাধিবিশিষ্ট বলিয়া বিশুদ্ধ সন্বপ্রধান ও ব্যগি-অজ্ঞান 
অহঙ্কারাদি নিকৃষ্ট উপাধিবিশিষ্ট বলিয়া মলিন সন্বপ্রধান। বিশুদ্ধ 
সন্বপ্রধান সমাই্-অজ্ঞান-উপহ্ত চৈভগ্ই ঈশ্ববপদ্বাচত্ত । এক অদ্বিতীয় 
নিব্বিকার ব্রন্মের কেমন করিয়া! ঈশ্বর, জীব ইত্যার্দি বিভিন্ন অবস্থ1 
সম্ভবপর হইল ? কিরূপেই বা সেই নিক্রিয় ব্রদ্দের কথন সর্ববজ্ঞের ন্যায়? 
কখন অল্পজ্ঞের ন্যায় কান্যাদি করিবার যোগাতা লাভ হইল? সন্যই 
ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, নিধ্বিকার ও নিক্রিয় কিন্তু শুত্র ক্ষটিক যেরূপ 
লেহিত পুষ্পের সান্নিধ্যবশতঃ তত্কর্ৃক উপহ্হিত হইয়। নিঙ্গে শুভ্র 
হইয়1ও রক্তবর্ণের স্তায় প্রতিভ্ভাসিত হয় এবং জড় লৌহে যেমন 
চুত্ষকের সান্লিধ্যবশতঃ চেতনত্বের ভাপ হয়, ০সইরূপ নিব্দিকার 
অদ্বিতীয় ও নিক্ষিয় ব্রদ্ধের সমস্তি ও ব্যহ্টি-অজ্ঞান দ্বার উপহিত হুইয়! 
ঈশ্বর ও জীব; সর্বজ্ঞ ও অল্পগ্ড ইত্যাদি অবস্থা সম্ভবপর । 

সমহ্রি-অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্য সমস্ত জগৎ্প্রপজ্জর সাক্ষী বলিয়। 
সব্বজ্ঞ 3 সমস্ত জীবকে তাহাদের নিজ নিজ কন্মানুসারে ফলদান দ্বার! 
তাহাদিগকে চালাহতেছেন বপিয়। ঈশ্বর; সকল জীবের প্রেরক বলিয়া 
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নিয়স্তাঃ সকল জীবের অন্তরে খ্বাকিয়া বুদ্ধির, নিয়ামক বলিয়। অন্তর্ধামী ; 
প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারা যায় না বলিয়। অব্যক্ত এবং চরাচর 
স্যষ্টির বিবর্ত অধিষ্ঠান বলিয়। জগৎ্কারণ। 

এখন দেখা ষাউক বিবর্ত ও পরিণামবাদ কাহাকে বলে। বিচার 
শাস্ত্রে দুইটি প্রধান বোদ ( £8০:) আছে; একটি বিবর্তবাদ ও 
অপরটি পরিণামবাদ । যখন কোন বস্ত স্বরূপ বিকূত না কবিক্বাই 
আপন! হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তুর রূপ ধারণ করে তাহাকে বিবর্তবাদ 
বলে।-_যেমন রজ্জুতে সর্পত্রম। রজ্জু রজ্ভুই আছে, ছিল ও পরেও 
থাকিবে $ কিন্ত তথাপি আমার ভ্রমবশতঃ ইহাকে সর্পের ন্যায় 
প্রতীয়মান হইল । এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে রজ্জুটি তাহার স্বরূপ 
বিরুত ন। করিয়াই সর্পত্রম উত্পাদনের “কারণ হইয়াছে) কারণ রজ্জুত 
কোনও দ্দিন সর্প হইতে পারে না। যাহাকে অবলম্বন করিয়া! ভ্রম 
উৎপন্ল হয় উহাকে অধিষ্ঠান বলে; অতএব রজ্জু সর্পের বিবর্ত 
অধিষ্ঠান। ঈশ্বরও তাহার স্বস্বরূপ বিকারপগ্রস্ত না করিঃ। চরাচর সৃষ্টির 
বিবর্ড অধিষ্ঠান। উপাদানবিশেষের বিকতাবস্থ! প্রাপ্ত ওংপূর্ববাবস্থার 
সহিত কিছু সৌসদৃণ্ঠ থাকে, ইহাকে পরিণামবাদ বলে ; যেমন ছুপ্ধ ও 
দ্ধি।ুপ্ধ বিকৃত হইয়া! দধিহয়। ছুগ্ধ ও দধি একই বস্তর একটি 
অবিকৃত ও অপরটি বিকৃত অবস্থা মাত্র, ইহাই উভয়ের মধ্যে 
পার্থক্য, কিন্তু রজ্ছু ও সর্পে বস্তগতই ভেদ রুহিয়াছে। বেদান্তের 
আচার্য্যগণ ববর্তবাদদ অন্ুসারেই বলেন যে, এক মাত্র অপরিণামী 
ব্রহ্ম অধিষ্ঠানেই-_রজ্জু অধিষ্ঠানে সর্পভ্রমের স্ায়-- অজ্ঞানতাবশতঃ 
চরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চের ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে । 

সমষ্টি-অক্জান-উপহিত চৈতন্যকে ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ঃ 
নিয়স্তা ইত্যাদি কেন বল হইল? এক মাত্র চৈতন্য ব্যতিরেকে 
জগৎ প্রপঞ্জের কারণ অজ্ঞান অর্থাৎ জগদাদি সমস্তই সমষ্টি 
অজ্ঞানের বা মায়ার অন্তর্গত । অতএব সমষ্টি-অজ্ঞান-উপহিত টতন্য 
তদস্তর্গত সমস্ত যে জানিবেন, সকলকেই যে চালাইবেন ইহা আর 
আশ্চর্য্য কি? অচৈতন্থ বগ্ত কখনও জ্ঞাতা, নিয়ন্ত। হইতে পারে 
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না। আুতরাং অজ্ঞান-উপহিত ঈশ্বরচৈতন্যই সর্বজ্ঞ | শ্রুতিতেও 
আছে+__ 
“যঃ সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ” ইত্যাদি । শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন £-- 
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্‌ হৃন্দেশেহজ্জুন তিষ্টতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্ধবস্ৃতানি যন্ত্রারঢ়ানি মায়ঘা 

ঈশ্বরের কারণ-শররীর, আনন্দময় কোষ ও প্রলয় স্থান-_নিগন 
ব্রহ্ম যখনই অঘটনঘটনপটিক্রসী মায়। কর্তৃক উপহিত হইলেন, 
তখনই তিনি সগুণ হইয়। পড়িলেন। এই সঞ্ডণ ব্রক্মই ঈশ্বর । 
অঙ্ঞান-সমষ্টি ঈশ্বরের উপাধি হইয়া! জগত্প্রপঞ্চের কারণ হইয়াছে 
বলিয়া উহাকেই তাহার কারণ-শরীর বলা হইয়াছে । কারণ-শরীরে 
কেবলমাত্র মূল অগ্ঞান ব! প্রকৃতি ও চৈতন্য বা পুরুষ থাকেন এবং 
স্থল ও ক্ষ প্রপঞ্চ তথায় থাকে না বলিয়া সেই কারণ*শরীর 
আনন্দময় । আনন্দময় কারণ-শরীর ঈশ্বরচৈতন্তকে কোষের ন্যায় 
আচ্ছাদন করিয়া থাকে বলিয়া উহাকে আনন্দমন্ কোষ বলে। 
শরীরের আস্ছার্দক যেমন চর্ম, এরূপ ঈশ্বরচৈতন্যের আচ্ছাদক মায়া; 
সেই হেতু উহার নাম কোব বল! হইয়াছে । প্রণয় কালে স্থুল ও 
সুক্ষ প্রপঞ্চ অজ্ঞানে লীন হইয়া! থাকে । ঈশ্বরে যখন স্থুল ও হুক প্রপঞ্চ 
নাই তথন তাহার স্থান প্রলর বুঝিতে হইবে । 

যে চৈতন্য সমষ্টি-মায়া কর্তৃক উপহিত, যিনি যাত্র কাব্রণ-শরীর- 
ধারী ও আনন্দময় কোবাচ্ছাদ্দিত, প্রলয় ধাহার স্থান, তনিই ঈশ্বর | 

জীব কল্পনা-_পূর্বে বল৷ হইয়াছে যে ব্যষ্টি-অজ্ঞান মলিন সন্ব- 
প্রধান। এই মলিন সনত্বপ্রধান ব্যষ্টি-অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্থকে জীব 
ব। প্রাজ্ঞ-চৈতন্ত বলে। 

জীবের কারণ-শরীর আনন্দমময়কোষ ও স্মৃবপ্তি স্থান । প্রলয়কালে 
মূল অজ্ঞান ঈশ্বরে বর্তমান থাকিয়া পরে সৃষ্টির প্রাক্কালে হিরণ্য- 
গর্ভাদ্ি প্রপঞ্চোৎপন্ধের কারণ হইয়া থাকেন বলিক্ন। তাহাকে যেরূপ 
ঈশ্বরের কারণ-শরীর বলা হয়, সেইরূপ সুধুণ্তি কালে জীবগত অজ্ঞান 
মাত্র অবশিষ্ট থাকিয়। উহাই অহঙ্কারাদি শরীর-সংস্কারের কারণ হয় 
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বলিয়। উহাকে জীবের কানণ-শরীর বলে এবং সে সময় আনন্দ 
অন্থভব হয় বলিয়! এবং জীবাজ্মাকে কোষের ন্ঠাযন আচ্ছাদিত করিয়। 
রাখে বলিয়া, উহাই জীবচৈতন্যের আনন্দময় কোধ। নুযুপ্তিকালে 
স্থল ও সুক্ষ প্রপঞ্চের জ্ঞান জীবের থাকে ন।? সেই হেতু সুসুপ্তিই 
ব৷ দৈনন্দিন প্রলয়ই জীবইচতন্তের স্থান । 

যখন আমরা জাগ্রৎ থাকি তখন স্ুল বাহ জগত্প্রপঞ্চের 
সহিত আমাদের ব্যবহার সপ্তবপর”" এবং সেই হেতু উহাকে 
ব্যাবহারিক সতা বল! হয় ; কিন্তু যখন আমর] নিদ্রত হইয়। স্বপ্ন দেখি 
তখন স্থল জগত্প্রপঞ্চের সহিত মামাদের ব্যবহার আর থাকে না। 
তখন কেবলমাত্র অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা সগ্বা প্রপঞ্চের ভোগ হইয়া থাকে ; 
আবার ষখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত হাই তখন ক্ষ প্রপঞ্চেরও ভে।গ 
হয় না; তখন আমরা মহ] অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া জড়ের ন্যায় অবস্থা 
প্রাপ্ত হই। অতএব দেখা যাইতেছে যে' এই জাগ্রৎ অবস্থায় অনুভূত 
ব্যাবহারিক সত্যপ্ূপ স্কুল প্রপঞ্চ স্বপ্রাবস্থায় অগভূত প্রাতিভাসিক 
সত্যঞ্গপ সক্ম প্রপঞ্চের লয় হয় এবং গভীবু নিদ্রান্ন স্থল ও সুক্ষ 
এই উত্তষ্ব প্রপঞ্চেরই লয় হইয়া কেবলমাত্র এক অজ্ঞান থাকে । 
এই স্থুল ও হুক প্রপঞ্চের উপরম স্থানকেই স্ুষুণ্তি বলে । যেমন জলের 
ফেনা লয় তাহার কারণ তরঙ্গেতে এবং তরঙ্গের লয় মূল কারণ 
জলেতে হইয়। থাকে ? সেইরূপ স্থুল প্রপঞ্চের লয় তাহার কারণ হুক্ক 
প্রপঞ্চে হয় এবং সক্ প্রপঞ্চের লয় মূল কারণ অজ্ঞানে হইয়া থাকে । 
প্রলয় কালের স্থল ও হুক প্রপঞ্চের লয় মূল অঙ্ঞানে হইয়া থাকে 
এবং সুষুপ্তিকালেও যখন স্কুল ও হুক প্রপঞ্চের লয় হইয়! যায়, এবং 
সেই সুষুণ্তি অবস্থা, যখন প্রতিদিনই আমাদের ভোগ করিতে হইতেছে, 
তখন উহাকে দৈনন্দিন প্রলয় বলিলেও অতুযুক্তি হইবে ন]। 

দৈনন্দিন প্রলয়ে স্থল ও সুক্ষ প্রপঞ্চের লয় হইবার পরে ধিনি 
বর্তমান থাকেন,ধিনি এই দৈনন্দিন প্রলয়ের সাক্ষীরপে বিরাজমান, 
তিনিই নিত্যবস্ত, তাহাকেই শাস্ত্রে জীবচৈতন্ত নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে। 


জোর্ঠ, ১৩২৫।] ঈশ্বরচৈতগ্য ও জীবচৈতন্য | ২৮২ 





প্রলয় ও সুধুক্তিকালে *অন্তঃকরণ-বৃত্ির অভাবে ঈশ্বর ও জীবের 
সে সময়ে আনন্দান্থুতব কি প্রকারে প্রমাণ হইবে? অন্তঃকরণবৃত্তির 
অভাবে উক্ত কালঘ্বয় প্রচুর আনন্দময় হইলেও সে আনন্দের গ্রাহক 
যখন কেহই নাই তখন উহা! যে আনন্দময় সে বিষয়ের প্রমাণ ত 
পাওয়] যাইতেছে না? আর কেনই বা সুষুপ্তি,ও প্রলয়কালে আনন্দ 
হইবে? | 
অন্তঃকরণ স্বচ্ছ হইলেও*যেমন তাহার বুত্তি অঙ্গীকার কর হয়, 
সেইরূপ চৈতন্য-প্রদীপ্র-অজ্জান অতি সক্ষম তম হইলেও তাহা রও সুক্রৃতি 
স্বীকার কর! হয়। ঈশ্বর প্রলয় কালে মূল অদ্ঞান বাত্তর ঘ্বার আনন্দ 
অন্থতভব করেন, জীবও নুমুপ্তিকালে সংস্ক'র মাত্র অবশিষ্ট অজ্ঞান বৃত্তির 
দ্বার তারতম্যতাবে আনন্দ অন্ুভব করেন । আমর। সচরাচর ইহা 
দেখিতে পাই যে স্ুযুপ্তি হইতে উথিত ব্যক্তি জাগরিত হুইয়! সে ষে 
বেশ স্ুথে নিদ্রা গিয়াছিল ও সে সময় অজ্ঞান ছিল ইহা অনুভব 
করে; কারণ প্ররূপ বাক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, «বেশ সুখে 
ঘুমাইয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই'। অতএব সুযুপ্তেখিত 
বাক্তির অক্ুত্তব দ্বার! জান। যাইতেছে? সে সময় আন দ ও অজ্ঞান, এই 
উভয়েরই অস্তিত্ব থাকে । শ্রতিত্ডেও আছে--“আনন্দভুক্‌ চেতোমুখঃ 
প্রাজ্ঞ” । উপরোক্ত অনুভব ও ক্রতিপ্রমাণ দ্বারা দেখ! যাইতেছে 
যে, 'প্রলম্ম ও সুযুপ্তিকালে ঈশ্বব ও জীবের অজ্ঞান বৃত্তির দ্বারা 
আনন্দান্থভব অপ্রামাণা নহে; এবং প্রলয় ও স্ুযুপ্তিকালে স্কুল ও ক্ষ 
প্রপঞ্চের লয়ে সকল প্রকার বিক্ষেপের অভাব হয় বলিয়! ঈশ্বর ও 
জীব উক্ত কালঘ্বয়ে আনন্দ অনুভব করেন। 
বহুবৃক্ষের একত্র সমষ্টি করিয়। আমরা! এক বন বলি। নদী, হুদ, 
কপ ইত্যার্দি ₹ু জলের সমষ্টি করিয়া আমরা এক জলাশয় বলিয়া 
থাকি; কিন্ত সেই এক বন অথবা এক জলাশয়কে ব্যষ্টিভাবে বলিতে 
হইলে আমর] বৃক্ষ, হৃদ. তড়াগ, কূপ ইত্যাদি, এইরূপ বলিয়া 
থাকি; সেইরূপ হিরণ্যগর্ভাদি উৎপত্তির কারণ সম্থি-অজ্ঞান- 


রূপে এক হইলেও অহক্কারার্দি উৎপত্তির কারণ জীবগত অজ্ঞান 
৫ 


২১১৩ উাহ্বাধন [২*শ বর্ষ--৫স সংখা | 


ব্যষ্টিতাবে অর্থাৎ পৃকৃনাৰে নানা এবং *যখন মলিন সন্বপ্রধান এই 
ব্যষ্টি-অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্ক্ে প্রাজ্ঞ বল৷ হুইয়াছে তখন ব্যক্টিভাবে 
উহ! নানা) এইনপ বল। হয় মাত্র । 

বন বহুরক্ষের সমষ্টি বলিয়! সেই বনের ব্যাষ্টি হইতে পারে, 
কিন্তু অজ্ঞান যখন গ্রক তখন সেই এক ' অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্যের 
আবার সমষ্টি, বাষ্টি ইত্বাদি কেমন করিয়। সম্ভবপর হইবে? 

অতেদ ও ভেদ দৃষ্টিই সমষ্টি 'ও বাষ্টির'কারণ। ভেদ দৃষ্টিতে ব্যষ্টি, 
যেমন ঘট ও মৃত্তিক1; অতেদ দৃষ্টিতে এক; যেমন মৃতপিগু । 

যেমন ব্যষ্টি বৃক্ষ সকল ও সমষ্টি বন বস্কতঃ এক, যেমন ব্যষ্টি ঘট- 
মৃত্তিকা এবং সমষ্টি মুৎপিগ বস্ততঃ একই পদার্থ; সেইরূপ জ্গগৎ 
প্রপঞ্চোৎপত্বির কারণ ঈশ্বরগত মূল“সমষ্টি অজ্ঞান এবং অহঙ্কার দ্র 
উৎপত্তির কারণ জীবগত ব্যষ্টি-অজ্ঞান বস্ততঃ এক । 

সমষ্টি বনাবচ্ছিন্ন আকাশ, ব্যষ্টি বক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশ যেমন বস্তুতঃ 
একই পদার্থ; তেমনি সমষ্টি-অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্ঠ ঈশ্বর ও ব্যষ্টি 
'অজ্ঞান-উপহিত-টৈতন্য জীব বস্থনঃ একই পদার্থ। ঈশ্বর ও জীবে 
ভেদ যাহ! আর্মরা বলিয়া থাকি, সে তেদ চৈতন্যগত নহে, পরক্ত 
উহ] উপাধির ভেদ বশতঃ এন্ধপ ব্যবহার হইয়া! থাকে মাত্র । সমষ্টি 
অজ্ঞান জগত্প্রপঞ্চের কারণ বলিয়। এবং ঈশ্ব? স্থষ্টরিকর্ত। বলিয়! তিনি 
কারণ-উপাধি অবচ্ছিন্ন এবং ব্যষ্টি অজ্ঞান জগত্প্রপঞ্চরূপ কার্য্য 
হইয়াছে বলিয়া ও জীব সেই কার্য্ের সহিত জড়িত বলিয়। জীব- 
চৈতন্যকে কার্য উপাধি অবচ্ছিন্ন বলা হয়। এই কারণ ও কার্য্য- 
উপাধি ঈশ্বর-চৈতন্য ও জীবচৈতন্য হইতে পৃথক করিয়া দিলে এক 
মাত্র চৈতগ্ঠই অবশিষ্ট থাকেন। অতএব ঈশ্বরচৈতন্য ও জীবটৈতন্য 
বন্ততঃ অভেদ ৷ বেদান্তের আচার্যগণও বলেন £-- 

“কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ। 

কার্ষ্য কারণতাং হিত্ব। পূর্ণ বোধোইবশিষ্যে ॥” 

শ্রীরবামরুষ্দেবও বলিতেন _“বিচার কর্তে গেলে, যাকে “আমি, 
“আমি” "কর্ছে। দেখবে তিনি আত্মা বই আর কেউনয়। বিচার 





জো, ১৩২৫ । ] ভারতীয় শিক্ষা । ২৯১ 





কর-_তুমি শরীর, ন1 হাড়, লা মাংস, না৷ আর কিছু । তখন দেখ.বে 
তুমি এসব কিছুই নও। তোমার কোনও উপাধি নেই।” এই 
নিরুপাধিক টৈতন্তই আমাদের প্ররুত ন্বরূপ, ধাহার উপর এই স্থুল, 
সক্গঃ কারণ দ্বেহত্রয় ; জাগ্রত, স্বপ্ন; সুযুক্তি অবস্থাত্রয় ॥ স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় 
বিকারত্রয় এবং জীব, জগণ্ ঈশ্বর বস্তত্রয় *অধ্যারোপিত হইয়' 
সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে '। 


ভারতায় শিক্ষা । 


( স্বামী বাসুদেবানন্দ ) 


“শিবলিঙ্গ পূজার উৎপত্তি অথর্ববেদ সংহিতায় যৃপস্তত্বের প্রসিদ্ধ 
স্তোত্র হইতে । উক্ত স্তোত্রে অনাদি অনন্ত স্তস্ভের অথব৷ স্বস্তের বর্ণন। 
আছে ; এবং উক্ত স্তস্তই যেরব্রক্গ, তাহাই প্রতিপ।দিত হইয়াছে । 
যে প্রকার যজ্ছের অগ্নি, শিখা, ধৃমঃ ভম্ম, সোমলতা ও যজ্ঞ কাষ্ঠের 
বাহক বৃষ, মহাদেবের পিঙ্গ জটা, নীলকণ, অন্গকান্তি, ও বাহনা- 
দিতে পরিণত হইরাছে, সেই প্রকান যুপস্বস্তও শ্রীশঙ্করে লীন হইয়া 
মহিমান্বিত হইয়াছে ।”-_বিবেকানন্দ | 

পূর্বপ্রবন্ধে দেখান হইয়াছে, ইঙ্জিপ্টের আইসিস এবং অসিরিস 
ধন্দের উপর কিপ্প ভারতীয় হরগৌরী উপাসনার প্রভাব বিস্তৃত 
হইয়াছে । এই হরগৌরী উপাসনা যে ভারতেই প্রথম উদ্ভূত হয় 
তাহা! জগতের সর্বাপেক্ষা! প্রাচীন গ্রন্থ খগ্থেদ হইতে দেখাইবার 
চে্ভা করিব। 

খগ্বেদে দেখা যায়, অগ্নি দেবতাই ধীরে ধীরে কদ্রে এবং শিখ! 
শক্তিতে এবং বেদীই গৌরীপট্ে পরিণত হুঠয়াছে। 

১ মগ্ডল। ২৭ সুক্তের ১ খকে দেখা যায়__ 


২৯২ উদ্বোধন । | ২*শ বদ_«ম সংখা।। 





জরাবোধ তদ্িবিভ.টি বিশেবিশে যজ্জিয়ায় 
স্তোমং রুদ্রায় দ্বশীকং ॥ 

“হে অগ্নি তুমি স্ততি বারা জাগরিত হও ; ভিন্ন ভিন্ন যজমানকে 
( অন্গ্রহ করিয়া ) যঙজ্ঞান্ুষ্ঠানার্থ যজ্জে প্রবেশ কর। তুমি রুদ্র, 
তোমাকে সুন্দর ক্তোত্রে স্তুতি করিতেছি।।” যাস্ক এ খকের বিষয় 
বলেন--“অগ্নিঝপি কুত্র, উচ্যতে ৷” : সায়ন বলেন, “রুদ্রায় ক্ররায় 
অগ্রয়ে ।” | তা? 

আবার ১ম, ৩৯ সুক্তের ৪র্থ ধকে দেখিতে পাওয়া যায়__ 

ন হি বঃশক্রবিণিদে অধি ছ্যবি ন ভুম্যাং রিশাদসঃ । 
যুম্মাকমস্ত তবিষী তন? যুজ। রুদ্রাসো নু চিদাধৃষে ॥ 

“হে শক্রহিংসক মরুৎগণ ! ছ্যুর্পোকে তোমাদিগের শক্র নাই, 
পৃথিবীতেও নাই। হে ক্ুদ্রপুল্রগণ ! তোমর। একত্রিত হও | শক্র- 
দিগের ধর্ষানার্থ তোমাদিগের বল শীগ্র বিস্তৃত হউক ।” সায়ন 'কুদ্রাস' 
অর্থে “কুদ্রপুত্র মরুতঃ” করিয়াছেন। আবার দেখ যায় রুদ্‌ পাতুর 
অর্থ গর্জন কর! হয়। অতএব কদ্র অর্থে শব্দায়মান ঝড়ের পিতা 
বজ বলিয়াই অনুমিত হয় (৬101০ ৬৬০)১৪15 11101501)5 ১010151), 
02510917660 11) 01175 55105151161 565) ৬০1. 1৬, ১০৩ 215০ 
1173 11011615001) 700 3190) 01 1২51181017 (1882), 
8৮ 216. )। 

ইহ! হইতে বেশ অনুমান কর! যায় কিরূপে পৌরাণিক মহাদেবের 
বীজোদগম হইল। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথ। বলিয়া লই। শ্রীযুক্ত অক্ষরকুমার দত 
মহাশয় তাহার ভারতবর্ধায় উপাসক -সন্প্রদায়ে লিখিয়াছেনঃ “বেদবিদ্ধা- 
পারদধশী স্ুবিখ্যাত শ্রীমান ম, মূলর বলেন, বৈদিক খবিগণ 
যখন যে দেবতার স্ততি করেন, তখন তাহাকে পরাৎপর পরমেশ্বর 
বলিয়া কীর্তন করিয়। যানঠঃ উপাসক যখন এক দেবতার 
উপাসনা করেন, তখন অন্য কোন দেবতা তাহার স্মতিপথে উপস্থিত 
থাকেন না; খখেদের বচনান্ুসারে ইন্দ্র, মিত্রঃ বরুণ, অগ্নি এভৃতি 


জোট, ১৩২৫1] ভারতীয় শিক্ষা ৷ ২৯৩ 


দেবগণ ভিন্ন ভিন্ন দেবতা নন, এক দেবতারই সংজ্ঞামাব্র ; অর্থাৎ 
বেদাবলম্বী হিন্দুর! অন্যান্ত জাতির ন্তায় বহুর্দেববাদী ছিলেন ন1। 
* * * সম্প্রতি ১৮৮১ খুষ্টাব্ধের অক্টোবর মাসে ভুবন 
বিখ্যাত পঞ্ডিত-শিরোমণি শ্রীমান্‌ হুইটুনিও তাহার এই মতের প্রতি- 
বাদ করিয়াছেন । বেদমাত্রাবলম্বী প্রাচীন হিন্দরা যে এককালে 
তিন্ন তিন্ন দেবতার উপাসন! করিতেন, খগ্থেদসংহিতায় তাহার যথেষ্ট 
প্রমাণ বিছামান রহিয়াছে । হন্দ্-ও অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ, মিত্র ও বরুণ, 
গো ও পৃথিবী, উষা ও রাত্রি প্রভৃতি দুই ছুই দেবতার একত্র 
স্তুতি এ সংহিতার অনেক স্থানেই সম্িবিষ্ট আছে। কেবল ছুই 
ছুই দেবতা নয়, নান। স্থানে আদিত্যগণ, মরুৎ্গণ প্রভৃতি বহু 
দেবতার একত্র সংযোগ দেখিংত পাওয়। যায়। ফলতঃ উল্লিখিত 
পুর্বকালীন হিন্দুর যে বহু দেবতার উপাসক ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ 
নাই।” 
হুইটনিওর মতে হিন্দুরা বহু দেবতার উপাসন! করিতেন বলিয়াই 
যে তাহার] বিধাতার অসীমত্ব জানিতেন না, এ কথা কি করিনা 
স্বীকার করি। কারণ বেদের প্রায় সকল মগ্ডলেই ৬সই সর্বব্যাপী 
সব্ব-নিয়ন্তার কল্পনার নিদর্শন পাওয়। যায় । কেহ কেহ বলেন 
১০ম মগুলে প্রথম অছৈত জ্ঞানোন্মেষের চিহ্ু দেখিতে পাওয়। 
যা়। কিন্তু অপর মগুলসমুহেও ইহানন নিদর্শন পাওয়। যায়। 
যথা-_ 
তদ্বিষোঃ পরমং পদং সদ। পশ্ঠংতি হুরয়ঃ। 
দ্িবীব চক্ষুরাততম্‌ ॥ ২০ ॥ 
তথ্ধিপ্রাসে। বি“ন্যবে। জাগৃবাংসং সমিংধতে। 
বিষ্ঞোর্ধৎ পরমং পদ্ম ॥২১॥১ ম॥২৪স। 
“আকাশে, সর্ধতে] বিচানী চক্ষু যেরপ দৃষ্টি করে, বিদ্বামের। রি 
পরমপদ ০সইরূপ সর্ব দৃষ্টি করেন।” 
“স্ততিবাদক ও সদ জাগরূক মেধাবী জোকের। সেই নি পর 
পদ প্রদীপ্ত করেন।” 


২৯৪ উদ্বোধন । | ২*শ বধ--৫ম সংখ্যা । 





খচে। অক্ষরে পরমে ব্যোমন্্মিন্দে বা,অধি বিশ্বে নিবেছুঃ । 
যস্তক্প বেদ কিমূচ। করিষ্যতি য ইতঘিছুত্ত ইম1! সমাসতে ॥৩৯॥ 
১ম৪১৬৪সু।॥ 

“সকল দেবগণ পরম ব্যোমসদৃশ খকের অক্ষরে উপবেশন ক্রি- 
যাছেন। এ কথা থে নাজানে, খক্‌ দ্বারা সেকি করিবে? একথ৷ 
যাহার] জানে, তাহারা স্ুথে অবস্থান করে । রি 

রূপং গ্পং প্রতিরূপো। বভুব তদস্য, রূপং প্রতিচক্ষণায় । 

ইংদ্রো মায়াতিঃ পরুরূপ ঈয়তে যুক্ত। হস্ত হরয়ঃ শতা৷ দশ ॥১৮। 

ৰ ৬ম৪৭স্॥ 

“সমস্ত দেবগণের প্রতি নিধিভূত এই ইন্দ্র বিবিধ মৃত্তি ধারণ করেন 
এবং সেই সেই পপ পরিগ্রহ করিনা তিনি পৃথকভাবে প্রকাশিত 
হয়েন। তিনিমায়। দ্বার। বিবিধ রূপ ধারণ কণিয়া যজমানগণের 
নিকট উপস্থিত হয়েন। কারণ তাহার রথে সহআ অশখ যোজিত 
আছে ।” 
*  ইহাছাড়। 

“এক সদ্ধিপ্র। বুধ! বদত্তি” ॥১ম॥১৬৪স।৪৬খ॥ 
“অহং রুদ্রেভিব সুভিঃ” ॥১০ম॥১২৫নু॥১খ| 

প্রভৃতি সকল জন বিদ্দিত বহু মন্ত্র, খধিরা বহু দেবতার মধ্য দিয় 
সেই এক পর দেবতারই উপাসনা করিতেন - প্রমাণিত করে। 
বহুদেবতার উপাসনা করিলেই যে সর্ধ শক্তিমান এক বিভুর 
জ্ঞান হারাইয়। ফেলিতে হয় তাহারও কোন অর্থ নাই। শঙ্করাচার্ধয, 
প্রভৃতি আচাধ্যমণ সকলেই এক পরব্রহ্দের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন কিন্তু তাহার] আবার সেই আত্মদ্দেবতাগ বহুতাব ঘন মৃত্তি 
সকলও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যেমন ছিদ্রের মধ্য দিয়া বৃহৎ 
আকাশ দেখা যায় সেইরূপ বেদের খষির! ইন্দ্রাদি দেবতার মধ্য দিয়া, 
এবং পুরাণের ' খধিরা গণেশাদি পঞ্চদেবতার মধ্য. দিয়! সেই একই 
আত্মতত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। 

আর্ধ্য খবিরা যাহাই শ্রষান্, বাধ্যবান দেখিয়াছেন। তাহাতেই 


জোষ্, ১৩২৫।] ভারতীয় শিক্ষ। | ২৯৫ 


পরমদেবতার অধিষ্ঠান চিন্ত।গকরিয়া, তাহারই উপাসন। করিয়াছেন । 
সেই উপাসনারই একটি এই ক্ুদ্র উপাসন।। ইহা হইতেই ক্রমে 
পৌরাণিক গল্পের অবতারণ] হইয়াছে । কিন্তু আধুনিক বৈষবেরা 
যেমন মহতাদি তব ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ে এবং তাহার সাঙ্লোপঙগাদির 
উপর আরোপ করিয়া চতুর্বযহরূপ এক নবতাবেঘ্ধ উদঘাটন করিয়া 
দিয়াছেন সেইরূপ বোধ হয় তৎকালীন খবিরা হরগৌরী অবতারের 
উপর বৈদিক তন্ব সকল "আরোপিত [করিয়া আর এক অপূর্ব 
পৌরাণিক তব্বের উদবাটন করিয়। দিপ্নাছেন। পুরাণ বলিতেছেন, 
মহাদেবের পত্রীর নাম, উমা, হৈষবতী দুর্গা, অশ্বিকা, দক্ষতনয়া 
গৌরী, কালী, করালী ইত্যাদ্দি। কিন্তু মটকোপনিষদেও আমরা 
অগ্নির সপ্ত জাহ্বার উল্লেখ দেখিতে পাইঃ__ 

কাজী করালী চ মনোজব! চ 

সুলোহিত৷ য৷ চ স্ুধূত্রবর্ণা। 

স্কুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী 

লেলায়মান! ইতি সপ্ত জিন্বা ॥১ম॥২য়॥৪॥ 

“ছুর্গীাও অগ্নির একটি নাম মাত ছিল” (রমেশ দত্ত )। যখন 
রুত্র+ পুরাণে সর্বসংহারক কাল হইয়! দাড়াইলেন তখন উপরোক্ত 
নাম গুলি তীহার পত্বী-পদবাচ্য হইয়। দাড়াইলেন | নাজসনেয়ী 
সংহিতায় অস্থিকা রুদ্রের ভশ্ি এরূপ দেখা যায়। কেনোপনিবদে 
উমা! এবং হেমবতীর উল্লেখ আছে, তিনি তথায় রুদ্রের পত্নী কি 
ন। বল! যায় না, কেবলমাত্র তিনি বন্ধের ম্বরূপ ইন্দ্রের নিকট ব্যাখ্যা 
করিতেছেন । আবার খথেদে দেখ! যায়ঃ_- 

গৌরীত্সিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদদী স্বিপদী স! চতুষ্পদী। 

অষ্টাপদী নবপদী বভৃবুধী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোষন্‌ ॥ 

১ম1১৬৪ সথ ॥৪১খ | 

“( মেঘ গর্জনরূপ ) অন্তরীক্ষচারিণী বাক বৃষ্টি জল স্জনকরতঃ 
শব্ধ করিতেছেন। তিনি কখন একপদী, কখন দ্বিপদদী, কখন চতুষ্পদী, 
কখন অষ্টাপদ্দী, কখনও নবপদী হন এবং কখন সহত্রাক্ষর 





২৯৬ উদ্বোধন । [ ২*শ বর্ষ--৫ষ সাধ্যা। 





পরিমিত হইয়া অস্তরীক্ষেক্ উপরিভাগে ' থাকিয়। শব্ধ করেন ।” মুলে 
যে “গৌরী” শব্দ আছে, সায়ন তাহার অর্থে বলেন-“মেঘগঞ্জন, 
রূপ ঘাকৃ বা! শব" অর্থাৎ “রুদ্র বা বজ্র নিখোব।” আবার 
দেখা যায়,__ 
ধিয় চক্রে ববেণ্যো ভূতাণাং গর্ভম। দথে । 
দক্ষস্য পিতরং তন] ॥ 
নি ত। দধে বরেণ্যং দক্ষস্যেল। সহস্কৃত । 
অগ্নে স্ুদদীতি যুশিজং ॥ 
৩ম ॥ ২৭ স্থ ॥ ৯১ ১০ খা 
প্যে অগ্নি কন্মঘ্বারা বরণীয়, ভূতসমূহের গর্ভরূপে অবাস্থিত, ও 
প্তান্সরূপ, দক্ষের তনয় সেই অগ্নিকে ধারণ করেন ।” 
. “হে বল সম্পার্দিত অগ্নি! তুমি স্টত্বম দীপ্তিযুক্ত, হব্যাভিলাধী ও 
বরণীয়। তোমাকে দক্ষের ( কন্যা ) ইলা ধারণ করিতেছে ।” 
দক্ষ তনয়। অর্থাৎ বেদীনূপা ভুমি। সায়ন ইলা অর্থে “ভূমি” 
করিয়াছেন। সেই ভূমি অগ্নিকে ধারণ করে অর্থাৎ বেদীতে 
রুদ্রাগ্নি স্থাপিত হয় । এই মস্ত্রটই গৌরীপটু ও শিবলিঙ্গোৎপত্তির 
প্রথম নিদর্শন । এদিকে আবার বেদের স্থানে স্থানে রুদ্রের একটি 
নাম “জব পাওয়। যায় (রমেশ দত্ত )। আবার আমাদের শাস্ত- 
কারেরা সকল বিষয়েরই কোনও না কোনও কারণ দেখাইতে ভাল 
বাঁসিতেন। অগ্নির রুদ্র নাম ধারণের একটি আখ্যায়িকা আছে। 
“তৈত্তিরীয় হইতে সায়ন দেখাইয়ছেন “অস্ুরদিগের সহিত দেব- 
গণের যুদ্ধের সময় অধি দেবগণের নিহিত অর্থ লইয়াছিলেন, 
দেবগণ আসিয়! অগ্নির নিকট হইতে সেই অর্থ কাড়িয়া লইলেন। 
অগ্নি রোদন করিলেন, সেইজন্ত তাহার নাম “রুদ্র” হইল । পুরাণেও 
এই গল্পের অনুরূপ গল্প দৃষ্ট হয়। 
ইম] রুদ্রায় তবসে কপদ্দিনে ক্ষমন্ীপায় প্রভরামহে মতীঃ | 
যথ। শষ সন্দিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুঈং গ্রামে অস্সি্ন নাতুরং ॥ 
১ম । ১১৪ সথ। ১খক। 


জ্যঠ, ১৩৭৫] ভারতীয় শিক্ষা ৷ ২৯৭ 





“মহৎ কপদ্দী বীরনাশীণ রুদ্রকে আগর] মননীয় (স্তরতিসমূহ ) 
অর্পণ করিতেছি, যেন দ্বিপদ ও চতুপ্পদগণ সুস্থ থাকে, দেন আামাদের 
এই গ্রামে সকলে পুষ্ট ও রোগশৃন্য হইয়৷ থাকে ।” 

রুদ্র শব্দের প্রাচীন অর্থ বজ্ত এবং রুদ্র অগ্রিরক্ূপবিশেষ ইহা আমর] 
দেখিয়াছি সায়ন কপদ্বী অর্থে “জটিল” অথব। জটাধারী করিয়াছেন। 
এখন রুষ্ণ ধৃমপুঞ্জই অগ্থির প্লট বলিয়া বোধ হয়। আবার দেখা 
যায়, বৃষ ধাতুর অর্থ বর্ষণ, ও।হ।" হইতে বৃষ শব হইয়াছে । মেঘই 
বারি বর্ণ করে এবং মেঘই বজের বাহক। পেইঞন্য বৃষ রুদ্রের 
বাহন কল্পিত হইয়াছে । অপরে বলেন, অগ্নি কাষ্ঠের মধ্যে নিহিত, 
সেই যচ্ঞ কাষ্ঠ রষের পুষ্ঠে আনয়ন কর। হইত, সেই হেতু রুদ্রাগ্রির 
বাহক বৃষ । এবং যষজ্ঞছাবশেষ উণ্য হইতে কুদ্ধের (ধিভূত্যাঙ্গের কল্পনা 
কর! হইবাছে। স্ষন্দপুরাণের আবন্থ্যঝস্ত।স্তগত টৈৈশ্বানরোৎ্পত্িবণ্ণন 
ন।মক চতুর্থ অধ্যায়ে এ কথাই ম্ম:ণ করাইয়। দেয়। তবাগ্নি ব্রহ্মাকে 
তাহার উপযুক্ত স্থানে নির্দেশ করিতে বলেন। ব্র্গা সেই অগ্নিকে 
শিবাগ্রি বঙ্গিয়। চিনিতে পারেন নাই, সেইঙ্গগ্ত তিনি তাহাকে অগ্তান্ত 
অগ্নির হ্যায় সাধারণ স্থান নির্দেশ করেন। তাহাতে 'রুদ্রাগ্রি অত্যন্ত 
জ্বালা-মাল বিস্তার করেন। ব্রহ্মা দোখলেন স্কাহাতে আকার, 
ইকার, উকার প্রভৃতি অগ্রিও বর্তমান । ব্রন্ধা ভীত হইয়া স্তব করিতে 
লাগিলেন। তখন কালাগ্নি রুদ্র তাহার স্বরূপ দেখাইলেন। ব্রঙ্গ 
বুঝিতে পারিলণেন ষে এই অগ্নিই রুদ্র । 

অপর দ্দিকে দেখা যায়, জগতে ছুইটি ধর্ম চিরকাল চলিয়। 
আপিয়াছে,_একটি পগ্িতদের ধন্ম অপরট সাধারণের | দর্শন- 
বিজ্ঞান-পরিমাঞ্জিত ধর্ম সমাজের অতি অল্ললোকেই গ্রহণ করে। 
পরুস্ত বঠী, মাকাল, শী তল।, ইহ; ছুর্বব। প্রভৃতি দেবতা ; কবিকক্কন চণ্ডী 
ও দাস্ুরায়ের পাচালীই সাধারণ পোককে শাসন করিতেছে। 
সেই সকল দ্েবতাই তাহাদের ভ্রাগ্যচক্রের বিধাত। এঁবং সেই সকল 
শান্্ই তাহাদের বেদ বেদান্ত। পগ্িতেরা এ গ্রাম্য দেবতাগণকে 
বিশেষ স্থান না দিলেও এবং সাধারণে প্ডিতেদের দর্শন বিজঞানাদি 





২৯৮ উান্বোধন । [২*শ বর্ধ_-৫ষ সংখা! । 


না বুঝিলেও, পরস্পরের * ধর্থ পরম্পূরের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিতে ছাড়ে না। বহু বেদান্তব।গীশ, বেদান্তচুড়ামণি এত্রঙ্ষসত্যং 
জগন্মিথযা” প্রতিপাদন করিয়া আসিয়াও নদ্দীতটে অশ্বথমূলে সিন্দুর 
লেপিত ভৈরব দেবতার প্রস্তর মৃত্তিকে প্রণাম করিতে ছাড়েন 
না, বা পুত্রকন্যার্দের মঙ্গল কামনা কত্রিয়া মানিক পীরের সীই্লি 
মানিতে কুগ্ঠিত হন না। শাস্থে না থাকিলেও তারকেশখরের 
মহিমা অনেক দেবতা অপেক্ষা বেশী'। অপর দিকে পগ্তের 
ধর্মের জ্ঞান বিজ্ঞানও সাধারণের ধর্মে, পললীভাষায় ধীরে ধীরে 
প্রবেশ করে। উহা হইতেই কীন্ডিবাসের রামারণ, কাশীরাম 
দাসের মহাতারত, কবিকন্ষনচণ্ী প্রভৃতির স্যষ্টি হইয়া ধন্ম 'রাজ্যে 
এক একটি নবধারার সঙ্গ করিযাছে। কিন্তু সংস্কত ভাষার 
চল না পাকা বশ“ সেগুলি পুনব্রা দেনভাষায় লিখিত হইয়। 
মহা পুরাণ বা উ.পুরাণ বলিয়া পোধিত হইতে পারিতেছে না। 
এই ব্যাপার শুধু এখন নয় বেদের সময়েও দেখা যায়। খখেদাদি 
পাঠ করিয়া ইহা বিশেষ ভাবে অনুমিত হয় যে, খ্বিগণপ্রচলি ত 
শুদ্ধসন্্ব উপাসন। ছাড়া মারও অপরাপর বিশ্চিকা, দূর্বাদি নানা 
দেবদেবীর প্রভাব তৎকালীন আর্ধয ও অনার্ধ্য ভারতবাসীদের মধ্যে 
প্রবণ মাত্রায় বর্তমান ছিল। এমন কি, খগখ্বেদেই আমাদের প্রতিপাস্ভ 
দেবতা শিশ্নদেব বর্তমান ছিলেন-_-তাহার প্রমাণ খণ্বেদের ৭মগুলের 
২২সুক্তে দেখা যায়-_ 

ন যাঁতব ইংদ্র জুঙুবুর্ণ! ন বংদন। শবিষ্ট বেভ্াতিঃ । 

সশধন্দয্যো। বিষণস্ত জংতোমণ শিশ্পদেবা! অপি গুষ্তিং নঃ ॥৫। 

“হে ইন্দ্র! রাক্ষপগণ যেন আমাদিগকে হিংসা] না করে। হে 

বলবত্বম ইন্দ্র! রাক্ষপগণ €েন প্রজাগণ হইতে আমাদিগকে না 
পৃথক করে। স্বামী ইন্দ্র যেন বিষম জহ্বর বপে উৎসাহান্বিত হুন। 
শিশ্প দেবগণ যেন আমাদিগের যজ্ঞ বিদ্র না করেন।” পুনশ্চ 
১০ মণ্ডলের ৯৯ সুত্তে”__ 

' স বাজং যাতাপদুম্পদ। সন্তন্বর্যাতা পরি বদৎসনিষ্যন্‌। 


₹জোন্ঠ, ১৩২৫।] ভারতীয় শিক্ষা ৷ 


অনব? যচ্ছতছুরস্য বেদে দপ্ছিশ্নদেব! মতি চর্পসা ভূ ॥ ৩॥ 

“তিনি স্থচারু গতিতে গমনপুর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। 
তিনি সর্বণস্তর দাতা, দিতে উদ্যত হইয়া যুদ্ধে অবস্থিত হয়েন। 
তিনি অবিচলিত তাবে শতদ্বার বিশিষ্ট শক্রপুরী হইতে ধন অপহরণ 
করেন এবং শিশ্পদেবগণকে নিজ তেজে পরানতব করন” । 

অদ্ধাস্পদ্ স্বামী নারদানন্দ ্টাহার “শক্তি পুক্জা' নামক গ্রন্থে বলেন, 
“নিয়ত বদ্ধমান “সুষের' জাভির& এক শ্)গ ক্রমে বাসের জন্য “সুজলা 
সুফলা; দেশ বিশেষের অন্বেষণে নিত হইব! স্ত্রীপুংচিচ্ছের উপাসনাদি 
লহয়া ভারতে প্রবেশ করিল । অনেককাল সমৃদ্দিণালী হই! 
ভারতে*'বাসের পর উহারই এক শাখা! মাবার মালাবার উপকূল 
হইতে নৌধানে মিপরে যাইয়া নীলনদ্দ ভীরে অপর এক সুবৃহৎ 
সাম্রাঙ্গ্ের সুচনা করিল।” কিন্তু স্ুমেণ জাতির ভরতে আসা 
সম্বন্ধে কোনও নিদর্শনই পাওয়! যায় না। উপরন্তু তাহাঁরাই যে 
মিসরে পুর্ব দেশ হইত গিয়াছিল এ কথা তাহারা নিজেরাই 
স্বীকার করে। আবার খগ্েদেই যখন তাহাদের উপাদনার কথ ' 
দেখিতে পাওয়। যায় তখন তিনি অপর স্থলে যাহ। বলিয়।ছেন তাহাই 
স্থির বলিয়। বোধ হয়। “নারার খিভূতি ব। জান্াঁতভাবের উপাসনা, 
পাশ্চাত্য বনু প্রাচীন কালে দ্রাবিড় জাতর নিকট হইতে প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। তখন কারণ-প্রির, ভূঞ্গগভূষি * উক্ষদেব (340011015) ও 
তচ্ছক্তি রনী (1515) ইউরোপের নানাস্থানে নানাভাবে পুজা! 
পাইতেন।” * * “প্রাচান ইউরোপে ধন্মালে।কে বিস্তারের আর 
এক কেন্দ্র ছিল--মিসরে। এ মি'রও যে ভারতের ধন্মালোকে 
দীপ্ত হইয়াছল _এ বিনগ্নেরও অনেক প্রাণ পাওয়া ষাইতেছে। 
প্রাচীন মিসর, মিসরের দক্ষিণ সমুদ্র দিনা নৌকারোহণে এ দেশে 
প্রথম আসিয়া বান করিতে আরস্ত করে--এ কথ! মিসরিদের 
প্রাচীন গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। মিসরের দক্ষিণে ভারত তিন্ 
অন্তদেশ নাই। আবার দেখিতে পাওয়া যায় দাক্ষিণাত্যের 
মাত্রাজাদি প্রদেশের ড্রাবিড়ির সহিত প্রাচীন মিসরের রং তং চেহারা, 
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৬৩০০ * উদ্বোধন । [ ৎ*শ বর্ম সংখ্য।। 





আাচার, বাবহার এবং পৃজ্য 'দৈবদেবীর বিশেষ সাদুগ্ঠ বর্তমান সেই 
শিবশক্তি পুজা, বাড়ের সন্মান, বাবরি কাট। চুল, ধুতিপরা কাছাহীন, 
মিস্‌ কালো রং! কাজেই কে না বলিবে _এঁ দ্রাঝিডিই মিসরে যাইয়া 
বহুপুর্বে উপনিবেশ স্কাপন ককিগ্লাছিল ?” 

পুনশ্চ 'মিসর যেমন" পাশ্চাত্য সত্যতা বিস্তারের একটি 
কেন্দ্র, বাবিল (737৮51:) সেইরূপ আর একটি কেন্দ্র। এখানেও যে 
ভাব্রতীয় সত্যতার প্রসার "হইম্বাছিল তাহা তদ্শীর় সম্রাটদের 
বিকৃত সংস্কৃত নাম দেখিয়াই বেশ বোধগম্য হয় ! যথা, অসুর 
নতশির পাশ (55101-1120510 ০71) ইনি বাবিল অস্ুরদের 
(5591121) ) প্রথম রাজ। ; ব্রিগনাণ পালেশখর (1015150) 72115361 ) 
ইনি ভারতের কিয়দংশ জয় করেন। | সম্মলেশ্বর (510211007105561) 
বলেশর (136151152271) ; নালগিরীশ্বর [51715115571 ); নবপালেশ্বর 
(বি ০০1১০1৭১৪৪)--ইশি অসুর বেণীপালের € &55010501-1251) 
অধীনে বাবিলের শাসনকর্ত। ছিলেন এবং ইহার পুত্রই বিখ্যাত 
নবচন্দ্রেখর (বি 5000০10901)52221) | 1. 10170110810 অসুর রাজদের 
সমসাময়িক কতকগুলি ক্রিয়াকাগ্ডাত্মক স্তোর আবিষ্কার করিয়াছেন । 
এই গুলির খগ্রেদের সহিত অনেক স্থলে মিল আছে । আবার বৌদ্ধ- 
জাতকে বর্ধিত সগ্ুসুমিক প্রাসাদের সহিত কালদের ( 019105৭ ) 
জিগারাটসের অনেক এক্য বিগ্যমান। অত্রস্থ স্ুমের জাতির মধ্যে 
পুং স্ত্রী চিহ্ছের উপাসন+ ও অন্মদ্ধেশীয় পুরাণে অন্ু-দের শিব উপাপনার 
কথ! থাকায় এবং অস্গর রাজগণের নামাস্ত দেখির1 তথায় যে পূর্ণ- 
মাত্রায় ভারতীয় শৈবধন্বের প্রতাব বণ্তমান ছিল সে বিষয়ে প্রায় এক- 
প্রকার নিঃসন্দেহ হওয়। যায় না কি? 

এখন পৃর্বোল্লিখিত পাশ্চ'ত্য পগ্ডিতেদের মতের সহিত শদ্ধাম্পদ 
স্বামী সারদানন্দের মজ যদি পাঠক মিলাইয়া দেখেন তাহ! হইলেই 
ভারতের সহিত মিসব্ের সন্বন্ধ হৃায়ঙ্গম হইবে এবং কেন প্রাচীন 
গ্রীক দর্শনের সহিত হিন্দু দর্শনের এত এক্য তাহাও বুঝিতে 
পারি,বন। পৃর্বোল্লিখিত কুটিলকেশ্গণই বোধ হয় যালাবার উপকূল 


লোষ্ট, ১৩২৫ ] ভারভীয় শিক্ষা ৷ ৩০১ 


হইয়। সোমালিল্যাণ্ডে প্রবেশ*করে । পরে দেবনহুব কর্তৃক বিতাড়িত 
হইয়া বর্তমান আবিসিনিয়ায় বসবাস করে এবং পরে ইহাদের 
পুনবিস্তারে সমগ্র মিসরদেশ ব্যাপ্ত হইয়া! পড়ে । 

বৈদিকী ও ভারতীর অনার্ধযদের ধর্শ মিলিত হইয়। তান্ত্রিকী 
পূজার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাও পৃজ্যপাদ, স্বামী গ্রন্থ হইতে বেশ 
বুঝা যায়। “বৈদিক যুগের বিবাহ প্রথায়, কুম্রী কন্ঠার মাতৃত্বপক্তি 
বিকাশের শ্রপিকারিণী হইবাধ প্রথম , পরিচয় প্রাপ্তিমান্র “গভং 
ধেহি সিনি বালি”, ইত্যাদি মন্ত্রে তাহার “মাতৃমুখের” পৃজাদির 
বিধান থাকায় স্পষ্ট বুঝ] যায় যে, এর কাল হইতেই ভারত নারীতে 
মাতৃপৃজা করিয়া আসিতেছে । মাতুমুখ বা স্ত্রীচিহ্ছের বেদোক্ত এ 
পূজ। যে দ্রাবিড় জাতির মধ্যগত স্ত্রীচিহের পৃঞ্জার বা তন্্োপ্লিখিত 
মাতৃমুখের পৃঙ্জার ন্যায় ছিল ন! ইহ] বুঝিতে বেশ পারা যায়। উদ্দ্শ্তের 
প্রতেদ দেখিয়াই এ কথ অনুমিত হয়। বৈদিকী পুজার উদ্দেখ্ 
কেবল মাত্র মাতৃত্বশক্তিব্ সন্মান, প্রাচীন দ্রাবিড়ী অনুষ্ঠান সকলের 
উদ্দেশ্য কেবলমাত্র জায়ার ভিতর দিয়া প্রকাশিতা নারী-শক্তিরই' 
পুজা; এবং তাখিকী পুজার লক্ষ্য, মাতা এবং জায়! উভয় ভাবে 
প্রকাশিতা নারী-শক্তিরই মহিম। প্রচার ।” 

বৈদিক রুদ্রের সহিত আর্য্য মাশক্তি ও অনার্ধ্য স্ত্রীশক্তির সম্মিলনে 
তন্ত্রের উৎপত্তি । যখনই শিবগৃহিনী অপূর্বগুণ-রূপ-সম্পন্না উমার 
এবং অপরদিকে ঘোর! ব্যান্ব চর্ম পরিধান! মুণমালীনীর চিস্তা করা 
যার তখনই ই মিলনের কথা স্মরণ কর*ইয়। দেয়। কেহ কেহ বলেন, 
তন্ত্র ত্যন্ত আধুনিক, উহ! প্রায় খ্ষ্টের ৮ম হইতে ১১দশ শতাব্দীর 
মধ্যে সৃষ্টি হয় ! কিন্তু কতকগুলি হস্তলিখিত পাওুলিপি পাওয়ায় & মত 
একেবারেই টল্টাইয়া গিয়াছে । জাপানের হরিউজি [০171 মঠে, 
মধ্য তারত হইতে আনিত একখানি তন্ত্র পাওয়া গিয়াছ। উহা 
চীনদেশীয় পুরোহিত কানশিন 1ত7175717 ৭৫৩ খুঃ লইয়া যান । এ অন্ত 
থানি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা খায় যে উহা উহার যাতৃভূমিতে 
অ।3ও ছুই শশ্াব্দী পুর্ব লিখিত হত) পরে ইহাও অনুমিত হয যে 





৬০২ উদ্বোধন । [ ২০শ বর্ষ-_-৫ম সখ্য! । 





বৌদ্ধ তন্ত্রের যুগারাম্ত ধিশুখুর্টের সমস'মন্তিক। হিন্দু তন্ত্রষে তাহারও 
বহুপূর্বে ছিল সে নিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই কারণ বেদই এ বিষয়ে 
যথেষ্ট প্রমাণ । এবং হিন্দু তন্থের বিকৃত অবস্থাই এই বৌদ্ধ তন্ত্র। 
অবশ্য কোনও কোনও বিষয়ে বৌদ্ধ যুগে উহার বিশেষ উৎকর্ষ 
সাধিত হয় । ছি ৃ 

উপনিষদেও তন্ত্রের বিষয় ধ্েেখিতে পাওয়! যায়। ছান্দোগ্য 
অতি প্রাচীন উপনিষদ । উহার. '১ম খণ্ডের, ৭ম অধ্যায়ে। 
২য় মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় “ভূতবিদ্যাং |” শঙ্কর ইহার 
অর্থ করিয়াছেন ভূততন্ত্রং। অপরাপর পণ্ডিতে ইহার অর্থ করিয়াছেন 
“তন্ত্রশাক্সং” । অধর্ববেদীয় ন্ুসিংহতাপনীয়োপনিষদে তন্ত্রের পূর্ণ লক্ষণ 
দেখিতে পাওয়] যায়। ইহাতে মন্ত্রবাজ নারসিংহ অনুষ্টত. প্রসঙ্গে 
তান্ত্রিক মালামন্ত্রের স্পষ্ট আতাস হূচিত হইয়াছে । হাহা ছাড়া 
বৌদ্ধ-যুগ-পূর্ব ও পর 'মনেক গ্র্থে তন্ত্র শব্দটি পাওয়া যায়, যথা-_- 

(১) সর্বান্থপায়ানর্থ সম্প্রধার্য্য সমুদ্ধরেৎ স্বস্য কুলস্য তন্ত্র 

ভোরত ১৩। ৪৮ । ৬)। 
(২) দর্শপৌর্ণমাসৌ তু পূর্বং ব্যাখ্যাসা মস্তত্্রস্য তত্রায়ায়ত্বাৎ 
( আশ্ব শ্রো ১]|১।৩)। 

(৩) তন্ত্র মক্সসংহতিঃ বিধ্যস্ত ইত্যর্থঃ স চাবস্থানাদি সংস্থাজপাস্তঃ 

প্রধানস্য তশ্তনাৎ তন্ত্রমিতাচাতে (কর্ক)। 

কিন্তু এ সব সুত্র এবং উপনিষদের যুগের কথ । ইহারও পুর্বে 
তন্ত্রের “শক্তি” ও “কারণ” ধে ব্রাঙ্গণের “সোম” ও “সহধন্মিনীর” 
মধ্য দ্বিয়। উকি মারে তাহ] স্পষ্ট বুঝ। যায়। এই সকল আলোচন। 
করিতে গিয়া! পুরাণের ছুট গল্স যনে পড়ে। স্বন্দ পুরাণের 
কাশীধণ্ডে আছে সুদাস রাজা কাশীতে রাক্যতার ব্রহ্মার নিকট 
এই স্বস্থে গ্রহণ করেন যে শিবকে এ স্কলছাড়িয়া যাইতে হইবে । 
এদিকে মন্দর পর্বত' শিবকে ইচ্ছা করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন 
এবং ব্রহ্ধার অনুরোধে শিব মন্দর পর্বতে গমন করেন। ন্ুদ্দাস 
নুপতি অতি বজ্ঞপ্রর ছিলেন। যজ্ঞ বলে বলীয়ান হইয়। প্রজা পালন 
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করিতেন । শিবের আজ্ঞায় *বিষুণ বৌদ্ধ বত প্রচার করিয়। তাহার 
বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের উচ্ছেদ করেন । তখন স্ুদাস হাীনবীর্যয হইয়া 
পড়ায় এবং শিবও পুনরায় কাশীধামে প্রবেশ করেন। এই গন্ 
ইহাই স্মরণ করাই দেয় যে, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড এই আগম শান্ত্রকে 
একেবারে ভারত বহির্গত করিয়। দেয় । "পরে ধৌদ্ধ ধঙ্ের প্রচারের 
সহিত ইহার পুনরাগমন হইয়াছিল । ভাগরতে আর একটি গল্প 
আছে যে- নন্দী শিধনিন্দাকারীকে অভিসম্পাত কৰিলে ভূ এই 
বলির! 'অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, যে সকল ব্যক্তি মহয্দেবের ব্রতধারণ 
করিবে তাহারা পাধগ্ডী বলিয়া খ্যাত হইবে। সেই শৌচাচারহীন 
ও মুঢ়বুদ্ধিদের সুরাই দেববৎ আদরণীয় হইবে । এই গল্পটি হিন্দু তন্ত্র 
হইতে বৌন্ধতন্ত্রের উৎপত্তির কথা ম্মরণ করাইয়। দেয়। 

এখন এই সকল আলোচন। করিয়া বেশ বুঝা যায় যে ব্রাহ্মণের 
যুগে এই হিন্দু তন্ হর-গৌরী বিষয়ক নান। উপাখ্যান সমঘিত হইয়া 
প্রাৰিচীদের মধ্য দির! জল বা স্থল পথে নান! দেশে প্রচারিত হইয়! 
পড়ে । 








 ক্রেমশঃ) 


শ্্রীশ্রীকামাখ্যাঁধাম । 


(শ্রীশস্ত্রপাণি শর্মা! ) 
| (উৎস) 
রাত্রি গভীর-গভীর অতি সুগভীর । চরিদিকে এই পার্ধত্য 


প্রদেশে কোথাও উজ্জল আলোক, কোথাও নিবিড় অন্ধকার, কোনও 
বস্তর শ্বাতন্ত্রা নাই ; সব এই আলোক আধারে যেন মিশিক্া গিগ্লাহে । 


৩০৪ উদ্বোধন। [ ২*শ বর্ষ--€ম নংখ]। 


মানব জীবনের চিত্রই এই। কখন* আলোক, কখন অন্ধকার, 
কখন আলোক-নন্ধকারের অপৃ্ি মেশামেশি। 

এই মহাপুণ্য তীর্থ আদি-মাত৷ সতীর যোনি পীঠ। ুরুককপায় 
কামগন্ধহীন ন। হইলে এ মহাপীঠের প্রকৃত মাহাত্ম। হৃদয়ঙ্গম করা 
সাধ্যাতীত। মুখে হল! সেঁজা__“এই ব্রহ্মযোনি হইতেই ব্রহ্ধাঃ বিষু, 
শিব ও ক্রিভৃবনের উত্তব হইয়াছে”। কিন্তু করজন ইহার প্রকৃত তব 
উপলব্ধি করিয়!, *য! দেরী সব্বভতধূ মাতৃরূপেণ সংস্থিতা” এই 
মহাবাক্য জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়। ধন্য হইয়াছেন! যোনি-মুদ্রাই 
মায়ের মাতৃত্বের প্রধান অভিব্যক্তি__যাহ। হইতে জীবমাত্রই উৎপন্ন। 
অবতার হইতে কাঁটান্থু পর্য্যন্ত এই যোনি হইতে উদ্ভৃত। বৃক্ষ হইতে 
যে ফল উৎপন্ন হয় তাহাও এ যোনির ভিতর দিয় । কাঠ, পাথর, 
ধুল। পর্য্যন্ত একদিন এ যোনি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। মে গ্রহ, নক্ষত্র আকাশে জলিতেছে শাস্ত্রীয় বচনে উহারাঁও 
যোনি সম্ভব। 

এই সর্ধ-সম্ভাবী যোনি-মুদ্রা কি? লম্বা! লম্ব৷ কথায় “আ গ্যাশক্তি, 
'প্রধান। প্রকৃতি ইত্যার্দি বল! যায়, কিন্তু সাদাকথায় “মা” নামে 
তাহাকে অভিহিত করিলে ক্ষতি কি? তিনি “মা,” আর প্রস্থত যা 
কিছু সবই'তাহার সন্তান । 

পশুতে মাতা-পুত্র, বা! ভাই-ভগ্রী সন্ন্ধের মর্যযাদ। রক্ষা করে না । 
মানব জানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে মর্ধযাদ! বুঝে, বিশেষতঃ মায়ের 
মর্ধ্যা্দা । কিন্ত ব্রহ্মচর্যযাবলম্বন না করিয়া! কেহই কখন জগন্মাতার 
শুদ্ধ-সত্ব ভাবের কাঞ্চ মাত্রও অনুধাবন করিতে পারে না। মানুষের 
চরমোন্নতির ইহাই অলঙ্বনীয় ব্যবস্থা; কেন? তা কি বুঝতে 
বাকি থাকে ! আমরা যে স্ত্রীপুষ সকলে এক-মায়ের পেটের সন্তান! 

কথাট। শুনিতে যৃত সোঁঞ্া, তাহার মর্যাদা রক্ষা করা ততটা 
সোজা নক্ন। কারণ, শোনা ও উপলব্ধি করা আকাশ পাতাল তফাৎ। 

বড় বড় ভাবগুলি চিরকালই নিতান্ত সহজ ও সরল। বন্ধ- 
কালাত্যস্থ সংক্কার ও আত্মপ্রতারশ! দ্বারা আমরাই সেগুলি 
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জটিল করিয়া তুলি । পুরুষ" প্রকৃতির অবাধ মিলন ও অজস্র প্রজা 
সৃষ্টি ত ইতর জন্ত ও উদ্ভিদের ধম্ম। ঈশ্বরের অভ্িপ্রায়ান্ণারে সকলি 
হইতেছে,_ভাহার অলঙ্ব্যনিয়মে মানুষের মধ্যেও এ ধর্মপ্রভাবে 
প্রজা বর্ধন হইতেছে, তাহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু মানুষ 
জ্ঞান ও ভক্তি প্রভাবে মুক্তিকাম ব। লশ্বর-কম হইয়। পশু সুলভ 
ধর্ম পরিত্যাগ করিবে না, ইহাই কি ঈশ্বরের অনভিপ্রেত? বিজ্ঞব্যক্তি 
হয়ত বলিবেন এ ধর্ম পরিত্যাগে প্রজ্জালোপের সম্ভাবনা । কিন্ত 
সে ভাবনা কার”? স্ষ্টপ্রজার না শষ্টি কর্তার? আর এক কণা 
বহুত্বই সৃষ্টির যুূল। কিন্তু যেখানে বহুত্ব সেখানেই ছুঃখ ও অশাপ্তি। 
জ্ঞানী চান পুর্ণ ব্রক্ষকে সর্বত্র দর্শন করিয়া সমগ্র ছ্বেতপ্রপঞ্চ 
তাহাতে লীন করিতে । ইহাকেই খধিরা অপবর্গ বা মোক্ষ 
বলিয়্াছেন। আর সকলেই যদি বিষ্ণর সেই পরমপদ লাভ ক্রিয়! 
সর্দাত্ম, আত্মারাম হর, তাহা! হইলে দোষটা কি? কিন্তু চিরদিনই 
মহামায়ী এক হইয়াও পহুরূপে ক্রীড়া করিবেনই -স্ৃষ্টির ভাবন। 
আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না । | 

আর এক কথা-__পুরুষ ও স্ত্রী, এই দ্বিবিধ স্চষ্টির কি প্রয়োজন ? 
সকলেই যখন এক মায়ের সন্তান তবে পরম্পরে প্রবল আসক্তিঘুক্ত 
এই মিথুন গঠনের কি টদ্দেপ্ট ? গলদ গোড়াতে ই --“দ্বিবিধ 
তাব” “আপক্তি' এ সব কথা কোথা হইতে আসিল। পা; বৎসরের 
ছেলেমেয়েরা পরম্পরকে কি ভাবে দেখে? "জ্ঞান বৃক্ষের” কস খাইয়। 
আদম ও হবা সর্বনাশ করিয়] ফেলিয়াছিল । এখন উপায় এই কামনা- 
রূপ সর্পের মন্তকে পদাঘাত করিয়া বিষ উগরিয়। ফেঙ্গা । আমাদিগকে 
আবার পাঁচ নৎসরের ছেলের মত হইতে হইবে। মায়ের ছেলেকে 
মায়ের কোলে আশ্রয় লইতে হইবে । মত হাত বাড়াইয়া আছেন, 
ঝাপাইয়। তাহার কোলে পড়িতে পারিলেই হইল । এ কোল ভিন্ন 
নিরাপদ স্থান আর কি আছে? সেখান হইতে তুমি সম্রাট আর 
তাহাকে ছাড়ির। এক প। গ্িয়াছ কি একেবারে খানায় । 

জগজ্জননী প্রসব করিয়াই ক্ষান্ত নহেন জগৎ জুড়িয়। সন্তানের জন্য 

্ 
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কলগঠাণ-কোল পাতিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু আমরা এমন ব্যাদৃড়! 
যে সোজাসুজি কল্যাণের পথে কিছুতেই যাইতে চাহি না। কাজে 
কাজেই থাবড়া! খাইতে হয় । 

সংস্কার কেন হইল, কোণা হইতে আসিল, এ সব কথা বিস্ঞ- 
পণ্ডিতে বলিতে পারেন ও' তর্কে বুঝাইতে পারেন। আমরা কিন্ত 
মোটামুটি দেখিতেছি। কতকগুল! মহাপাজি সংস্কার জন্মাবধি 
আমাদের আসে পাশে বেড়ি রহিয়াছে | তাহার পর একটি একটি 
করিয়া] এ সংস্কাব্রগুলি খসাইয়। ফেলিবার পর মনটি শুদ্ধ হইলে 
তবে সিদ্ধকাম হইব, এ তাবনাট। বড় আশ।প্রদ্দ বলে বোধ করি না, 
বরং হৃৎকম্প হয়! আবার শুনি অনন্ত সৃষ্টি অনস্তকাল ধরে 
চলিয়াছে ; তোমার আমার কথায় বা ইচ্ছায় একটি গাছের পাতাও 
পল,' অন্ুুপল না গুণে পড়বে না। সমুদ্রের ঢেউ চিরকাল ধরে 
উঠিতেছে পড়িতেছে। তা বলির আমিও ত নিশ্েষ্ট হইতে পারিতেছি 
না! এই ষে ভাবিতেছি, ইহাঁও ত ্টাহারি ইচ্ছায়! পর্বত প্রমাণ 
সংস্কারই থাকুক, আর অনন্ত কালই বহিয়| যাক “মা” তাহ! বঝিয়। 
লইবেন--“মা” থাকৃতে ছেলের অত ভাবনার প্রয়োজন কিসের ? 

আচ্ছা। তাহাকে “ম1” বলিতোছি কেন? কি বলব? হয় প্রভু,ন। হয় 
পিতা, ন! হয় স্বামী, ন! হয় স্ত্রী, না হয় ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন, বন্ধ, 
না হয় শক্র একটা যাহোক কিছু ত বলিতে হইবে। বাহাই 
বলি ন। কেন মনে মনে, জানিতেছ ঠিনিই সব-_-আর তিনি ছাড়। 
যাহাকিছু তাহাও তিনি। ম। বলাট! সবচেয়ে সোজা, কেনন। মা 
হতেই উৎপত্তি। আর ঘ্রাহাকে চিনি বা জানি সে মারই 
দ্বারায়! অত কথার দরকার কি, আর কেও আপনার থাক্‌ বা না 
থাক মার গর্ভ হইতে যখন হইয়াছি তখন আমি ত তীহারই। 
মা! ছেলের অন্য ষল্টা করে অপর কেহ কি ততটা করিতে 
পারে? অবশ্য স্ত্রী, স্বামীর জন্য জীবন্ত পুড়িকন। মরিতে পারে, কিন্তু 
স্বামী যেক্ত্রীর সর্বস্ব! তার নিজের সুখ ছঃখ স্বামীর সঙ্গে জড়িত। 
ম) কি ছেলেকে সেরূপ ভালবাসে; মার স্বার্থের সম্ভাবনাটা কোথায় । 


জোট, ১৩২৫ | ] শ্রীঞ্ীকামাধ্যাধাম । ৩০৭ 





এসন কি পশ্ড পক্ষীতে পর্য্যন্ত মাতৃ-নেহেরই সবচেয়ে বেশী বিকাশ 
দেখ! যায়। মায়িক সংসারেই যখন 'এতটা তখন ভগবান্‌কে 
জগজ্জননী. বলে ডাকৃতে ইচ্ছা হবে ত1 আর আশ্চর্য কি? 

এই “মা” ছুই ভাবে বিরাজ করছেন দেখতে পাই | বিগ্যামায়া__ 
স্নেহ দয়া, শান্তিপিণী সাক্ষাৎ অন্নপুর্ণীঃ আর অবিগ্যামায়। _ 
মৃত্তিমতী পিশাচিনী। এই ছুইভাবেই যে'তিনি' এক উপাস্য ভগবান্‌ 
তা ভাবতেও মাথ। ণুরে যায়। কিন্তু আমব্ব। প্রতাহ দ্বেখতে পাই 
কালী মৃত্িতে তিনি এই ছুই ভাঁবের পূর্ণ সমনয়-রূপা হয়ে রয়েছেন । 
ভার আরে! এক ভাব আছে, তিনি সত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণময়ী, 
ব্রিলে]কেশ্বরী। তা তার যত ভাবই হোক, আমর তাহার শ্েছময় 
কোলের চির অধিকারী। মায়ের ভালবাসা চিরকাল সমভাবেই 
সম্তানে প্রবাহিত । কোন্‌ মা কনে ভাব বিচার করে ছেলেকে 
ভালবাসে? ছেলেই বা কবে মায়ের তাব বেছে মাকে তালব।সতে 
পারে। ছেলের কাছে “ম।” চিরকালই ”মা” | যে ভাবেই আনম্ুগ, 
যে মুদ্তিতিই আম্থন ছেলের কাছে তিনি “মা” । তিনি তার নিজের 
খুসিতে নানারূপে, নানাতঙ্গীতে বিরাঙ্গ কর্চেন-_-এই পর্য্যন্ত । ্‌ 

“ম।” বলে মোটাগুটি কি বুনি । আমবা বুঝি, নিজের গভধারিণী 
মাতিনি যদি সত্য হন ত সেই জগজ্জন্ননী আরও কত সত্য । 
নিজের গভধারিণী ম1 যদ্দি শক্তি, স্নেহ ও মমতায় অদীম হন, ত 
জগজ্জননী আরও কত বেশী অসীম ! 

এমন “মা” থাকৃতেও যে আমরা ম1 কে ভুলে থাকি, এটা কি কম 
তেক্ির খেলা । মা আশীর্বাদ কর যেন তোমার নানারূপের মধ্যে 
তোমাকে “মা” বলে চিন্তে পারি--পাচ বছরের ছেলের মত 
তোমার কোলে স্থান পাই । 


টলফটয়ের আদর্শ সম্বন্ধে আলোৌচন| । 


(শ্রীবসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ ) 

টলষ্টয়ের অনুমোদিত াদর্শ-জাবন সম্বন্ধে গত চৈত্রের উদ্বোধনে 
আলোচনা করা হুইয়াছিল। তিনি বলেন, জীবন হুইতে সকল 
প্রকার বিলাস ও কৃত্রিম বজ্জন 'করা উচিত। পুথিবীর সকল 
মানবের ডঃখ, নিজের ছুঃখের শ্তা অন্ুতব করিয়া তাহা নিবারণ 
করিবার উদ্দেখে জীবন উৎসর্গ করা উচিত । তাহার মতে বর্তমান 
পাশ্চাত্য জগতের জীবন আদর্শ-জীবন হইতে বভদুরে সরিয়। 
যাইতেছে,_সকলেই অর্থ এবং কষ্পিত সুখের সন্ধানে ব্যস্ত। এ 
সকল বিষয়ে বোধ হয় টলষ্টয়ের মত আঁধকাংশ লোক অনুমোদন 
করবেন । কিন্ত গই উপলক্ষে টলষ্টয় বলিয়াছেন, কখনও কোনও 
অবস্থায় কাহাকেও আঘাত বা বধ করা! উচিত নয়, যুদ্ধ ও 
"অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধান ঈশ্বরের নিদেশ বিরুদ্ধ । এই বিষয়ে মত- 
তেদ হওয়া সম্ভব । বত্ত্মান প্রবন্ধের উদ্দেন্ঠ এই মত সম্বন্ধে কিপিং 
আলোচনা করা । এ বিষয়ে হিন্দু ধর্দ এবং হিন্দুশান্ত্রের কিরূপ 
অভিপ্রায় “তাহা দেখা যাউক। 

প্রথমেই দেখা যায়, কখনও বুদ্ধ কর] উচিত নয়, অপরাধীকে 
দণ্ড দেওয়া অন্যায়”_ইহা। হিন্দুশাস্ত্রের প্রচারিত আদর্শ নহে। 
স্রীরামচন্দ্রের জীবন হিন্দুর আদর্শ-জীবন। তিনি যুখ করিয়াছিলেন-__ 
অন্তায়ের প্রতিবিধানার্থ বশ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। হিন্দুধন্দের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ, শ্রীমদ্ুতগবদগীতাতে ভগবান্‌ শ্রীক্কঃ 
যুদ্ধবিমুখ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রণোদিতে করিয়াছেন। ইহা হইতে 
স্পষ্টই বোধগম্য হয় ধর্মযুদ্ধ এবং অধশ্বাযুদ্ধ এতছ্ভয়ের প্রতেদ হিন্দুধন্ম 
স্বীকার করিয়াছেন এবং ধশ্বধুদ্ধ কর! ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য, না করা পাপ। 
মনু, যাঁজ্ব।ন্্য প্রভৃতি প্রামাণিক স্থতি-গ্রঙ্থে অপরাধীর দণ্ডবিধান 
বিহিত হইয়াছে) 


ল্োষ্ঠ, ১৩২৫1] টলম্টয়ের আদর্শ সন্বঙ্ধে আলোচনা । ৩০৭) 





' অথচ অন্ায়কারীর অপুরাধ ক্ষমা করিয়। তাহার প্রতি সৌজন্য 
প্রকাশের যে মহত্ব তাহাও সম্যকৃ্ভাবে দেখান হইয়াছে । রাষায়ণে 
দেখি হনুমান অশোকবনে সীতার নিকট গিয়। সংবাদ দিলেন যে, 
রাক্চসসৈন্য পরাস্ত হইয়াছে এবং রাবণ নিহত হইয়াছে । অশোক- 
বনের রাক্সীিগকে দেখিয়! হনুমানের ক্রোধ হইল, তিনি বলিলেন, 

ইমাস্ত্র খলু রাক্ষস্তো ষদিত্বমন্ুমনাসে । 
হস্ত্মিচ্ছামি তাঃ সুব্): যাতি স্ত্ং তঞ্জিত। পুরা ॥ 
ক্রিশ্যন্তী পতিদেবাং হ্বাং অশেোকবনিকাং গতাং | 
ক সং রি 
ইহ দুষ্ট ময়| দেবি রাক্ষস্যে। বিকতাননাঃ ॥ 
অসকৃৎ পরবৈবাকোরদস্তো বাবণাজ্য়। | 

“হে দেবি, এই রাক্ষপীগণ রাবণের আছ্ঞার আপনাকে ভৎসনা 
করিয়াছে, আমি দেখিম্াছি। আপনি অনুমতি দিলে ইহাদ্িগকে 
বধ করিব ইহ। মামার ইচ্ছ।।” শপন দীনবৎসল! করুণামসী 
সীত1 বলিলেন-__ 

ভাগ্যাদ্ষম।দোষেণ পুরস্তা,ক্কতেন চ। 
ময়ৈ*ৎ প্রাপ্যতে সব্ধং শ্বকৃতং হ্যপভুজ্যতে ॥ 
্ সং যু 
পাপানাং ব৷ শুভানাং ব| বধাহাণামথাপি ব। 
কাধ্যং কারণ্যমাধ্যেণ ন কশ্চিত্রাপরাধ্যতি ॥ 

“আমার যে এত ছুঃখ হইল তাহা! আমার পুর্বকৃত জন্মের ফল। 
তাহার জন্য এই রাক্ষমীদিগের দণ্ড দিয়া কি হইবে? যতদূর অন্যায্- 
কারী হউক ন1! কেন সকলের প্রতি করুণ! প্রদর্শন করা উচিত।” 

এখানে অন্যায়কারীর প্রতি সদ্ব্যবহার কর। উচিত, এই নীতি 
প্রচারিত হইয়াছে । এই উপলক্ষে সীতাদেবী একটি পুরাণোক্ত 
কাহিনীর উল্লেখও করিয়াছিলেন। সেকাহিনী এইরূপ, 

কোনও ব্যা বাঘান্ুদ্রত হইয়৷ আম্মরক্ষার্থ এক বৃক্ষে আরোহণ 
করিয়াছিল। এ বৃঙ্ষে এক ভগ্গুক ছিল। ব্যান্্ ভপুককে বলিল; 


৬১৩ উদ্বোধন । [ ২০শ বর্ষ--«ম সংখা। 





“এই ব্যাধ আমাদের সকল বন্য জন্তর শক্র। উহাকে বৃক্ষ 
হইতে ফেলিয়া দাও ।” কিন্তু ভল্লুক রাজি হইল না, বলিল, তাহা 
হইলে ধর্্মহানি হইবে।” এই বলিয়! তল্লুক নিদ্রা গেল। তখন ব্যাত্র 
ব্যাধকে বলিল, “ভন্লুক পূমাইয়াছে, উহাকে বৃক্ষ হইতে ফেলিয়৷ দাও।” : 
ইহা! শুনিয়া ব্যাপ তল্লুককে ঠেনিয়া ফেলিয়া! দিল । ভন্লক কিন্তু মাটিতে 
পড়িল না, অপর শাখা ধরিয়া, ফেলিল। তখন ব্যান ভরুককে 
পুনরায় বলিল, “বাধ তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছে উহাকে 
ফেলিয়া! দাও ।” কিন্তু তাহাতেও ভল্লুক রাজি হইল না। সে বলিল-__ 

ন পরঃ পাপমাদত্ে পরেষাং পাপকম্মণাং 

সময়ো রক্ষিতব্যোহি সন্তশ্চারিত্রভূষণাঃ ॥ 

সময়ঃ-. অপকর্তৃষ্‌ প্রত্যপকারবজ্জনরূপঃ আচারঃ। 

অতএব হিন্দুশান্্রে অপকারীর দগ্ডবিধান এবং ক্ষমা! প্রদর্শন 
উভয়ই আ্বাছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে কোন্‌ স্থলে দণ্ডবিধান করা 
উচিত, কোন্‌ স্থলে ক্ষমা করা উচিত। আমার বোধ হয় ইহার 
,উত্তর এই ভাবে দিতে হইবে। যেখানে ক্ষমা করিলে অপরাধীর 
মনে অনুতাপ হ্ুইবে এবং তাহার স্বতাবের উন্নতি হওয়৷ সম্ভব সেখানে 
ক্ষমাই প্রশস্ত। কিন্তু যেখানে ক্ষমা করিলে অপরাধীর স্বভাবের 
কোনও পরিবর্তন হইবে না. সে অন্যায় অত্যাচার করিয়। জগতের 
পীড়ন করিতে থাকিবে সেখানে অপরাধীর দগ্ডবিধান করাই সমুচিত । 
হন্যানের ভয়াবহ মুর্তি দেখিয়া যে রাক্ষসীগণ প্রাণভয়ে শঙ্কিত 
হইতেছিল, তাহার যখন দেখিল, সীতাদেবী হন্ছমানকে নিবৃত্ত 
করিতেছেন, তখন তাহাদের হৃদয়ে ঘোর অনুতাপ হইবারই কথা, 
এবং ভবিষ্যতে কোনও অসহায় স্ীলোকের উপর অত্যাচার করিতে 
তাহাদের পরাজ্মুখ হওয়াই সমন্ভব। কিন্তু শ্রারামচন্দ্র যদি রাবণের 
অন্যায়ের প্রতিবিধান না করিতেন তাহা হুঃলে রাবণের মনের 
কোনও পরিবর্তন হইত না| সে পুবে্রন ন্যায় দুর্ধলের উপর অত্যাচার 
করিয়া জগৎ পীড়ন করিতে থাকিত। তাই রাবণের অন্ঠায়ের 
দণ্ডবিধান করাই সমুচিত হুইয়াছিন। অতএব অপরাধীর দগডবিধান 
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করা উচিত কি না তাহ! স্থির করিতে হইলে, অপরাধীর স্বতাবের 
কোনও পরিবর্তন হওয়া সম্ভব কি না তাহার বিচার কর প্রয়োজন 
এবং কিসে জগতের কল্যাণ হইবে তাহাও দেখিতে হইবে । আমাকে 
ুঃখ দিয়াছে বলিয়া উহাকে দণ্ড দিন্তে হইবে,-এই প্রতিহিংসার 
প্রবৃত্তি দমন কর। উচিত। আমি যে ছুঃখ পাইয়াছি তাহার কারণ 
আমার পুর্বকৃত কন্ম। আমি, পুর্বে পাপ 'না করিলে এ ব্যক্তি 
আমাকে দুঃখ দিতে পারিত' না। পাপ যখন করিয়াছি তখন 
এ ব্যক্তি দংখ ন! দিলেও অন্তভাবে আমি হুঃখ পাইতাম__এ ব্যক্তি 
নিমিত্ত;মাত্র এইক্ধপ বিচার করা উন্টিত। তাহা হইলে মনে ক্রোধের 
উদর হইবে না। শুধু দেখিতে হইবে কিনে জগতের কল্যাণ হয়, 
কিসে অনিষ্টকারী ব্যক্তিরও কল্যাণ হয়। এই ভাবে বিবেচন৷ 
করিয়া, যেখানে দণ্ড দেওয়া প্রয়োজন হইবে, সেখানেও নিজে ক্রোধ, 
প্রতিহিংস! প্রবৃত্তি প্রভৃতি দ্ধমন করিয়! নিষ্কাম ভাবে, আমি ভগবানের 
আদেশ প্রতিপালন করিতেছি এইরূপ মনে করিয়। দণ্ড দিতে হইবে ।, 
ইহাই হিন্দুধন্মের মর বলিফ্লা বোধ হয়। তগবান্‌ গী,তাতে অজ্জুনকে 
উপদেশ দিরাছেন, 

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্তস্তাধ্যাতকচেতস। | 

নিরাশী নিম্মমে। ভৃত্বা বুধ্যন্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ট 

যুদ্ধ করিবার সময় (এবং সকল কন্মু করিবার সমগ) কর্মফলে 

অনাসক্ত হইয়া কর্তব্য করিতে হইবে । অহঙ্কার-জ্ঞানও যথাসম্ভব 
বচ্জন করিতে হইবে ।_-“ন্বামি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী” “তিনি আমাকে 
যেরূপ করাইতেছেন, 'আমি সেইর্প করিতেছি” এইরূপ মনে 
করিতে হইবে । 

তম্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কন্ম সমাচর । 

অসক্তে! হ্যাচরন্‌ কর্ম পরমাপ্পোতি পুরুনঃ ॥ , 

সঃ রস ১ 
যাস্তক্ত্রিয়াণি মনস। নিয়ম্যারভতেহজ্জুন | 
কর্মেন্িয়ৈঃ কর্ম যোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ 
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প্রকতেঃ ক্রিয়মাণাঁনি গুণৈঃ কর্ধাণি সর্ধশঃ | 
অহংকারবিমুঢ়াআ্সা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ 

হিন্দুশাস্ত্কারগণ বুঝিতেন, কোনও কর্ম ন্যায় কি অগ্যায় 
তাহ স্থির করিতে হইলে তাহার পারিপাশ্বিক সম্বন্ধ সম্যকৃরূপে 
বিবেচনা করা কর্তব্য । মিথ্যা কথা বলা সাধারণতঃ অন্যায় হইলেও 
এমন অবস্থা হঈতে পাপে যখন মিথ্যা কথা বল] অন্ঠায় নহে । যেমন 
কোনও ব্যাধ এক মুগের" অনুসরণ করায় দেই মুগ প্রাণভয়ে 
লুকাইল। ইহ! যদি কেহ দেখিতে পায় এবং সেই ব্যাধ যদ তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করে, “এই ধারে একটা মুগ পলাইয়। আসিতেছিল, এইখানে 
কোথাও লুকাইয়াছে তুমি দেখিয়াছ কি?” তাহা হইলে মিথ্যা উত্তর 
দেওয়! অন্যায় হইবে না। কারণ অনেক সময় “আমি উত্তর দিব 
না” 'এরপু বলাও চনে না, এরূপ বলিলে প্রশ্রকর্তীর মনে সন্দেহ 
হইবে, এবং মুগ কোথায় লুকাইয়! আছে তাহা বাহির হইয়! পড়িতে 
পারে। মিথ্যা কথা বল! যেমন কোনও বিশেষ অবস্থায় দোষাবহ 
না হইতে পারে, সেইরূপ আঘাত করা ব হত্যা করাও বিশেষ বিশে 
অবস্থায় নির্দোষ হইতে পারে । মনে কর এক ছুব্ব,ত্ত কোনও অসহায় 
স্ীলোকের প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছে । তুমি হঠাৎ 
সেখানে আঁসিয়। পড়িলে । সে ুর্ব-ত্ত হয়ত তোমাপেক্ষা এত বেশী 
বলবান যে তাহাকে ধারয়া রাখ তোমার সাধ্যাতীত। কিন্তু তোমার 
হাতে অস্ত্র আছে ; তখন তাহা দ্বার তুমি হুর্ব,ভ্তকে আঘাত করিয়। 
অক্ষম করিতে পার। তাহা কৰিলে তোমার কি অন্তায় হইবে? 
তুমি অবশ্য প্রথমে তাহাকে বুঝাইয়। নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিতে পার। 
কিন্তু সে যদি না শোনে তাহা হইনদে আঘাত করা বা অবস্থা বিশেষে 
হত্য। করাও অন্তায় হইবে না। 

কিন্তু যাহার! টলইয়ের প্রচারিত আদর্শ গ্রহণ করেন তাহারা বলেন, 
এক্প অবস্থাতেও আঘাত কর। উচিত হইবে না, এবং আঘাত 
ন। করিয়াও কার্য্যসিদ্ধি হইবে। তাহাদের যুক্তি এইরূপ-_তুমি যদি 
অত্যাচারী ব্যক্তির সহিত ঘাত প্রতিঘাত কর তাহা হইলে তাহার 
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ক্রোধ বছ্ধিত হইবে৷ এখন ধ্তাহার শরীরের বল যদি তোমার অপেক্ষা 
বেশী হয় তাহা হইলে সে তোমাকে পরাস্ত করিয়া! তাহার অভীষ্ট 
অন্যায় কার্ধ্য করিতে অগ্রসর হইবে । কিন্তু তুমি যদি অত্যাচারীকে 
আঘাত না কর, যদি অত্যাচাবী ব্যক্তি এবং যাহার উপর অত্যাচার 
হইবে উভয়ের মধ্যে গিয়া দাড়াও এবং দির্বিরৌধে ক্রুদ্ধ অত্যাচারী 
বাক্তির সকল আঘাত সহা কর তাহা হইলে" ক্রোধ ক্রমশঃ নিঃশেষ 
হইয়! যাইবে, তাহার মনে “কৰব্যবৃদ্িও জাগিবে এবং সে অন্যায় 
হইনে বির হইবে । এ সম্বন্ধে আমার বজ্ঞব্য এই ঘে, অনেকস্থগে 
এইরূপ হওয়ার সম্তাবন। আছে বটে, এবং সে স্থলে আততার়ীকে 
আঘাঁত না +রাও যুক্তিসি হইতে পারে। কিন্তু এমন অবস্থাও হইতে 
পারে, যেখানে বহুকাল প্ুরকন্মন করিয়া আততায়ীর স্বভাব অতান্ত 
নিক্ুষ্ট হইয়াছে, স্ায় এসং কর্ভব্যের ধারণা সহজে "তাহার মনে উদয় 
হয় না, সেখানে তাহাকে আঘাত কর। অন্ঠায় হইবে না। সব ক্ষেত্রেই 
যে আঘাত কর। উচিত তাহ! আমার বলিবার উদ্দেশ্য নহে । কোন 
স্থলে আঘাত কর! উচিত কোনস্থলে উপদেশ দিয়। এবং প্রয়োজন 
হইলে নিজে আঘাত সহা করিয়! নিরস্ত কর] উচিত: হাহা আততায়ীর 
চরিত্র দেখিয় স্থির করিতে হইবে। 

টলষ্টঘ়্ হার আদর্শ সমর্থন করিবার জন্য যে সকল কথ! 
বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই যীশুর উক্তি সন্বন্ধে পিচার। সে 
সকল কথ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। আমাদের 
বিশ্বাস যীশু বাস্তবিকই “কখনও বলপ্রয়োগ করিবে না" এই আদর্শ 
প্রচার করিয়াছিলেন এবং তদনুসারেই জীবন যাপন করিয়াছিলেন । 
কিন্তু টলস্টুয় একটা যুক্তি দিয়াছেন তাহা আলোচন! করা প্রয়োজন । 
তিনি বলিয়াছেন, যেবল গয়োগ করে সে ঈশ্বরের আদেশ অমান্ত 
কন্ে। কাহাকে দণ্ড দিতে হইবে বা না হইবে,তাহা ঈশ্বরের কাজ। 
তুমি যদি কোনও অন্ঠায়কারীকে দণ্ড দাও তাহা হইলে তুমি 
ঈশ্বরের কার্ষে; হস্তক্ষেপ করিতেছ । ইহার উত্তরে এই বল! যাইতে 


পারে, আমার হাত দিয়! দণ্ড দেওয়1 য ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়; 
৮ 
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তাহা তুমি কি করিম্বা জানলে । দও দেওয়া! তাহার কার্যয বটে 
কিন্ত তিনি ত আমাকে সেই কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারেন। এ 
অবস্থায় কিরূপ মনের ভা হইতে পারে তাহ] বন্কিমবাবু কৃষ্ঃকান্তের 
উইলে' সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। রোহিণীকে দণ্ড দিবার উদ্দেশ্রে 
নিশাকর প্রসাদপুব' গিয়াছে । নক্ষত্রচ্ছায়াপ্রদীপ্ত চিত্রার সোপান।- 
বলীত উপর বসিয়া সে,মনে মনে এইব্প চিন্তা! করিতেছে £_ 

“আমি কি নুশংস! একজন দ্বীলোকের সব্ধনাশ করিবার জগ 
এত কৌশল করিতেছি! অথবা নৃশংসতাই বা কি? দুষ্টের দমন 
অবগ্যই কর্তব্য । যখন বন্ধুর কণন্টার জীবনরক্ষার্থ এ কাঁধ্য বন্ধুর 
নিকট স্বীকার করিরাছি, তখন *বগ্ত করিব। কিন্তু আমার মন 
ইহাতে প্রসঞ্ন নয়! রোহিণী পাীসী, পাপের দণ্ড দিব; পাপ- 
আোতের রোধ করিব; ইহাতে শ্প্রসাদই বাকেন? বলিতে পারি 
না, বোধ হয়এসোজা পথে গেলে এত ভাবিতাম না। বাকা পথে 
গিয়াছি বলিয়াই এই সঙ্কোচ হইতেছে । আর পাপ পুণ্যের দণ্ড 
পুরস্কার দিবার আমি কে? আমার পাপপুণের যিনি দগপুরস্কার 
করিবেন, রোহিণীরও তিনি, বিচাবকর্তভ/)। বলিতে পারি না, হয়ত 
তিনিই এ কার্যে, আমাকে নিয়োজিত করিয়াছেন। কি জানি, 
“বয় হবীরেশ হাদস্থিতেন যথা নিযুক্ঞোহস্মি তথা করোমি? 1” 

আর একটী কথ! বলিয়া বর্তমান গ্ুবন্ধের উপসংহার করিব। 
“ক,'হাকেও পীড়া দিব নী” এই নীতির অনুসরণ করিলে সমস্ত জীব 
জগতে পর্য্যস্ত ইহার বিস্তার করা উচিত, করণ তাহাদেরও স্ুুখ- 
ছুঃখের অনুভূতি আছে। নীতি অনুসারে ব্যাপ্রাদি হিংস্র জন্তুকেও 
আঘাত কর! অন্তায় হইবে। ব্যাধির চিখি"স! করাও যুক্তি-সিদ্ধ 
হইবে না। কারণ শারীগঠিক ব্যাধি আরাম করিতে অনেক সময় লক্ষ 
লক্ষ জীবাণুর বিনাশ্‌ সাধন করিতে হয়। 


মহাকবি গিরিশচন্দ্রকে বুঝিবার অস্তরায়। 
( শ্রীবিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত ) 


অনেকে গিরিশচন্্রকে মহাকবি বলিলেও সমগ্র শিক্ষিতবাঙ্গালী- 
সমাজ কিন্তু এখনও গিরিশচন্দ্রকে মৃহাকাবর্নপে রণ করিয়। লইয়াছেন 
বলিয়া মনে হয় না। ইহার কারণ. গিরিশচন্রের রচিত সাহিত্যের 
বৈশিষ্ট্য বাঞ্গালী এখনও সম্যক ধরিতে পারে নাই। উহার কতকগুলি 
হেতুও আছে! তাহাই আলোচন। কর! এই প্রবন্ধের উদ্দেগ্ত । 

শিক্ষিত-সমাজের অবিকাংশ ব্যক্তিই মোটের উপর পাশ্চাত্য 
ভাবাতিভূত ; কেহ বেশী কেহ কম। একদল আছেন বাহার! পাশ্চাত্য 
গীবন-যাত্রার পদ্ধতি সম্যক আতন্ত করিয়া তারতকে আধুনিক জাতি- 
সমবায়ের সমাজে উঠাইতে চান। ত্াবতের তাত তাহাদের কাছে 
হয় তমপাবৃতঃ নয় ত আধুনিক সময়ের সম্যক অনুপযোগী বলিয়া 
একেবারে পরিহাধ্য। আর একদল আছেন যাহার! অতদুর যাইতে , 
নারাজ) তাহার! ব্যাপার-বিশেষে ভারতীয় জীবন্যাত্রার পদ্ধতি 
সংরক্ষণে ইচ্ছুক। কিন্তু যে সাধনা এই জীবনযাত্রার মূলে বিদ্যমান, 
তাহা ধরিতে না পারিয়৷ পাশ্চ।ভ্যতাবের আলোকসম্পাতে ভারতের 
অতীত ও ন্ুবিস্তৎ ইতিহাসের চিত্র পরিপ্মুট করিতে চান? ঘাহার 
গুণে ভারত আজ পৃথিবীর অন্য।ন্ জাতিসমূহের মধ্যে অমর, সেই 
অধ্]াত্মবাদমূল সমাজগঠন যে ারতের সনাতন বিশিষ্টতা তাহ! 
তাহারা ধরিতে পারেন নাই বা মানিতে চান না। কাজেই ব্যক্তি- 
গত ও জাতিগত জীবনে আধাস্মিকতার প্ররোজনীপনত ও গৌরব 
কতথানি তাহ! উভয় দলের কাহারও যথোচিত পরিমাণে উপলব্ধি 
করা হয় নাই, এবং এইজন্তই এই তত্বান্থুশীণনে তাহার! বিযুখ। 
অন্থশীলনের অভাবে আধ্যাত্মিক জীবনের রহস্য তাহাদের নিকট 
দুর্বোধ্য । অথচ আধ্যাত্মিক তানসম্বলিত নাটকেই গিরিশচন্দ্রের 
প্রতিতা সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে। শিক্ষিত-সমাজের যে এইরূপ 
অবস্থা! ইহাই গারশচন্দ্রকে বুবিবার পক্ষে প্রবল অগ্রায়। 


৩১৬ উদ্বোধন। [ ২০শ বর্ধ-_«ম সংখ্যা । 


নাটকে সন্নিবেশিত ঘটনাবলীর মধ্য কার্য্যকারণসন্বন্ধ বক্ষা 
করা, এবং নাটকে আহ্কত চরিব্রসমূহের মানসিক ভাবগুলির 
উৎপত্তি, পুষ্টি, খেলা ও পরিণাম সুকৌশলে প্রদর্শন কর! প্রভৃতি 
যে সব ব্যাপারে নাটককারের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়। যায়, 
গিরিশচন্দ্রের সেই কৃতিত্ব তাহার ধর্মমূলক নাটকসমূহেই অধিকতর 
পরিস্ফুট। কোন্‌ কোনু অবস্থায় মানুষের প্রাণে ধর্শপ্রবৃত্তির উন্মেষ 
হইতে পারে--কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় বিন্জূপে তাহ! পরিস্ফুট হয়, পৃর্বব- 
সংস্কার আসিয়া কিরূপে নবোন্মেষিত ভাবকে সন্কুচিত ব! প্রন্মটিত 
করে, আধ্যাত্মিকতার পথে প্রবর্তক তখন কোন্‌ আশ্রয় ধরিয়] 
ইষ্টলাভে.সমর্থ হয়--বিগ্যা, বুদ্ধি, তক্তি, বিশ্বাস, জ্ঞান, বিচার, ও 
পারিপার্থিক অবস্থা এই ভাবের কোন' অনস্থায় কন্টুকু অনুকূল বা 
প্রতিকূল__মনোজগতের এই সব তত্ব-প্রদর্শনে গিরিশচন্দের কৃতি 
সর্বাপেক্ষা অধিক। নাটকের ইতিহাসে, যানবমনের এই গভীর 
রহস্যের আলোচন।, এইরূপ নানাভাবে ও বিবিধ আলোকসম্পাতে 
'আর কোনও কবি করিয়াছেন বলিয়! জানি ন1। 

গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব মনস্তত্বের ধর্মপ্রবৃত্তি বিভাগে নিযুক্ত হওয়ায় 
বাঙ্গলী তাহার অসাধারণ কৃতিহের বিচার করিবার সুযোগ পাইল 
ন1। কারণ বর্তমান শিক্ষ1-দীক্ষার ফলে এই উক্তির অনুশীলনে ও ইহার 
ফলাফল আলোঢনায় বাঙ্গালীর সহানুভূতি নাই। ভারতীয় অধ্যাম্মবাদে 
এই অনাস্থাই গিরিশচন্দ্রকে বুঝিবার পক্ষে দুরতিক্রমণীয় অন্তরায় । 

“কবির! কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক | মহাঁকাঁবর একটি 
বিশেষত্ব এই যে তিনি সর্বকালের শিক্ষক। এই শিক্ষা দ্বিবিধ। 
মনোবিজ্ঞানের দুরূহ তত্বগুলি কবি তাহার হ্্ট চরিত্রের সাহায্যে 
সহজবোধ্য করিয়া দেন। আবার প্রবৃত্তির খেলায় নায়ক-নায়িকাদের 
উত্থান, পতন ও বিবিধ কর্ম্মান্ুষ্ঠান এবং উক্ত কর্মান্ুঠান দ্বার! 
শুভীশুত ফলসাধন প্রভৃতি অনুধাবন করিয়া সব দেশের সব সময়ের 
লোক কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়। সমপমরিক ব্যাপারে 
ও নিজের জীবনে সে সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করিত পারেন । এববন্বিধ 


ক্র, ১৩২৫] মহাকবি গিরিশচন্দ্রকে বুঝিবার অন্তরায় । ৩১৭ 





শিক্ষা সার্বভৌম শিক্ষা । *এ শিক! জগতের সকল লোকঙ্গগতের 
মহাকবিগণের নিকট হইতেই পাইতে পারে । এই সার্বভৌম শিক] 
ছাড়াও মহাকবি অন্যবিধ শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। তাহার নাম 
জাতীয় শিক্ষা জাহির জাতীয়হ যেখানে সেখানে আঘাত করিঘ্ন। করি 
সর্বকালে জাতির আম্মবোধ জাগ্রত করিয়া থাকেন। সেক্ষপীনবের 
নাটকাবলীতে একদিকে যেমর্ন জগতের ,সকল লোকই একটা 
সার্বজনীন শিক্ষা লাভ করি থাকে,,তেমনি আবার এ নাটকাবলী 
ইংরাজ জাতির জাতীয়তা বোধ জাগ্রত করে। ইংরাঙ্জের উগ্র 
দেশাআ বোধ, স্বাধীনতা প্ররিয়ত। ও সংরক্ষণশীলত। এবং তাহার 
কর্মঝুশলতা ও প্রথর কাগুজ্ঞান_-এক কথায় সমগ্র ইংরাজজাতির 
প্রাণপ্রবাহই সেক্ষপীরের নটকাখলীতে প্রতিফলিত। রামায়ণ ও 
মহাভারতে এমন সব আদর্শ চিত্রিত আছে ঘাহা সকল দেশের 
সকলষুগের ব্যক্তি মাপ্রেরই অনুকরণীয় । আবার উহাতে ভারতের 
হৃদৃস্পন্দন ধ্বনিত বলিয়া, ভারতীয় জীবন-যন্ত্রের প্রণানসু বটি প্র গ্রন্থদবয়ে 
বাজিতেছে সেইন্ন্ত মহাকবি বাল্লীকি ও ব্যাস তারহের সব্ঘকালেই 
জাতীয়তার শিক্ষক । 

গিরিশচন্দ্রের যথোচিত প্রতিভার পরিচয় পাইতে হইলে বুঝিতে 
হইবে গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থথবলীর মধ্যে এই দ্বিবিধ শিক্ষ।--সার্বতৌম 
ও জাতীয়-__-কি পরিমাণে পাওর] যাব । কিন্তু ইহ বুঝিতে গেলেই 
পূর্ববোক্ত অন্তরায় আপিয়। উপস্থিত হয়। গিরিশচন্দ্রের নাটকে যে সকল 
সার্বজনীন শিক্ষা পাওয়া! যায় তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক শিক্ষাই প্রধান ও 
অনন্তসাধারণ। কিন্তু যতর্দিন পধ্যস্ত জগৎ আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠত্ব 
স্বীকারপুর্বক আধ্যাত্মিকতা লাভের চেষ্ট৷ না করিতেছে, ততদিন 
গিরিশচন্দ্রের কাব্য হইতে এই শিক্ষা লাভের অবসর কোথা? 

তাহার পর জাতীয়-শিক্ষা সম্বন্ধে গিরিশচন্রের সহিত আধুনিক 
বাঙ্গালীর যথেষ্ট মতানৈক্য বিদ্যমান । আমাদের জাতীপ্নতার ভিত্তি কি 
তৎসন্বন্ধে যাহারা আলোচনা করেন তাহাদিগকে মোটামুটি 
ছুইভাগে বিভভ্ত করা খাইতে পারে। একদল বলেন, 1১401915110 


৩১৮ উদ্বোধন। [২*শ বর্দ--ৎম সংখ্যা! । 





বলিতে যাহ। বুঝায় ভারতে পাহা কথনও'ছিল না। এখন তাহ। 
গড়িয়। লইতে হইবে। যে পাশ্চাত্য দেশ হইতে এজাতীয়তার 
তাবটি আমদানী কর! হইপ্বাছে সেই দেশেরই অনুকরণে পাশ্চাত্য 
রাজনীতিকে ভিত্তি করিয়া আমরা আমাদের জাতীয়ত৷ গড়িয়া 
তুলিব। অপরদল বলেন, " জাতীয়তার অর্থ ব্যাপকভাবে ধরিলে 
বলা যায়, ভারভবর্ষে জতীয়তা। ছিল অর্থাৎ বিশেষ একটা উদ্দেশ্য 
লইয়! ভারতীয় জননেতাগণ ভারতবার্সার “কর্ম ও চিস্তা সুব্যবস্থিত 
করিবার চেষ্টা পাইয়্াছেন এবং রুতকার্ধ্য হইয়াছেন। এই যুগে যে 
নুতন "ভারতীয় জাতি সংগঠনের কথা হইতেছে তাহার মূলেও সেই 
সনাতন উদ্দেগ্য ও প্রণালী থাকা উচিত। আধ্যাত্মিক সাধনাই 
তারতের মুখ্য জাতীয় সাধনা__অষ্তান্থ ব্যাপার তাহাতে আনুষঙ্গিক 
ও পরিপোষক এই কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া এই সনাতন জাতিকে 
উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। 

'শিক্ষাপ্রান্ত ও মাজ্জিতবুদ্ধি বাঙ্গালীদের অধিকাংশই প্রথমদল- 
ভুক্ত। অপরদলে লোকসংখ্যা কম বটে, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ 
প্রমুখ কয়েকজন হুক্ষদর্শা মনস্বী এই দলের অগ্রণী পুরুষ গিরিশচন্দ্র 
এই দলতৃক্ত। তাই তিনি ধর্ম্মূলক নাটকাদিকে জাতীয় সাহিত্য 
ও জাতীয় শিক্ষার উপায় মনে করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র বলেন-_ 
“ধর্মপ্রাণ হিন্দু: ধর্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে । * * * 
ষেখ্প বীরচরিত্র যুদ্ধপ্রিয় বীরজাঠির আদরের, সেইরূপ স-হষু 
আম্মত্যাগী, লোক-ধর্মসম্মীনকারী নায়ক হিন্দুৃহদয়ে স্থান পাইবে। 
& * * এই দেশের হৃদয়গ্রাহী মৌলিকত্ব ধর্ম প্রহ্থত হইবে । * * * 
এই জাতীয় অবস্থা নাটককারের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত ।” (১) 
অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালীর সহিত গিরিশচন্দ্রের এই মতানৈক্য 
থাকার গ্রিরিশচন্দ্রের গ্রতিভা বুঝিতে বাঙ্গালীর বিলম্ব হইতেছে । 

গিরিশচন্রকে বুঝিবার ? পক্ষে আর এক অন্তরায় তাহার জীবনের 


সপ সপ শপ শ্রশশাশি শি ৮৪ সপ শা পাপী পপ দাশ পপ আর পা 


রবে ১৩১৭ সনের শ্রাবণ সংখ্যার ৷ নাটামন্দিরে প্রকাশিত “নাটকার” প্রবন্ধ হইতে 
উদ্ধৃত । 


জোন, ১৩২৫।] মহাকবি গিরিশচন্দ্রকে বুঝিবার অন্তরায় । ৩১৯ 





বৈচিত্র্য । যে বৈচিত্র্য গাহার জীবর্নকে, কাহারও কাহারও মতে 
সৌন্দর্যযমপ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে সে বৈচিত্র্যই কাহারও কাহারও 
নিকট গিরিশচন্দ্রকে বুঝিবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায়। 

আধুনিক শিক্ষার একটা লক্ষণ, এই ষে, তাহ সকল লোককে 
একই যন্ত্রে ফেলিয়া এক ঘেয়ে করিয়া ফেজিতেছে। আদর্শের 


হিসাবে উদ্বারতা ও সার্বভৌমতার যতই, বড়াই করুক না কেন 
আধুনিক শিক্ষা এঁক্য সাধন করিতে যাইয়া একাকারত্বের দাবী করিয়া 
বসে। লোক ধন্মীচরণে এক পথাবলম্বী, ধর্মমতে এক সম্প্রদায়ভুক্ত 
ও সামাজিক আচারবাবহারে একাকার হউক / আহারে বিহারে 
শিক্ষায় দীক্ষায় ও সাধনায় মানুষ একাকার হইয়া একটি মাত্র বিশ্ব- 
মানব-সমাজে পরিণত হউক--ইহাই আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য। 
চিত্রের মধ্যে মৌলিক 'একত্বের উপলব্ধিরপ বৈদাস্তিক সত্য 
আধুনিকত। এখনও একান্তভাবে ধরিতে পারে নাই। তাই আধুনিকতা- 
প্রিয় শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজের এক অঙ্গ জ্ঞাতসারে বা অঙ্ঞাতসারে 
একঘেয়ে হইয়। উঠিতেছে। তাহার ফলে তাহাদের অননুমোদিত 
আচার ব্যবহার কন্মএণালী বা সাধনার পক্ষপাতী লোকের উপর 
তাহাদের স্বতাবতঃই এমন এক বিরাগ আঁসিয়। উপস্থিত হয় ঘে তাহার 
ভিতর কি আছে না আছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি 
হয় না। বৈচিত্র)যয় গিবিশ-জীবনের এমন মনের স্তর আছে যেখানে 
তাহাদের সহান্ুৃতৃতির কোমল-রেখাপাত হয় না। তাই তাহা?! 
বিরাগতরে গিরিশচন্দ্র সম্পকিত যাহ। কিছু তাছ। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে 
অনিচ্ছুক । কাজেই গিরিশচন্ত্রকে বুবিবার অবসরও তাহাদের হয় ন1। 
আবার আধুনিক শিক্ষার বিলাসিতা ও দেশের বর্তমান ছুরবস্থা, 
এই দুইয়ের সংঘর্ষে শিক্ষিতসমাজের অপর এক অংশের বিচার বুদ্ধির 
প্রথরতা, মানসিক বল ও শ্রদ্ধা এতই কমিয়া আসিয়াছে যে যেখানেই 
জটিলতা ও বৈচিত্র্য দেখে সেখান হইতেই তাহার। পশ্চাৎ্পদ ফিরিয়। 
আসে। যে সবল বুদ্ধিবৃতিঃ যে তীক্ষ বিচারণীলতা, যে শ্রদ্ধার ভাব, 
কবির তত্বীক্ুশীলনে জটিল রহস্যোতৎ্ঘাটনে লোককে সমর্থ করে বাঙ্গালী 
সমাজের একাঙ্গে সে বুদ্ধিবৃত্তি, বিচারশীলতা ও শ্রদ্ধ। পঙ্গু হইয়। 
গিয়াছে । তাই গিরিশ-জীবনের জটিলতা ও বৈচিত্র্য বুঝিবার জন্য 
প্রয়াস পাইতে তাহাদের উদ্ভাম হয় না। কাজেই অন্যান্ত লোক 
গিরিশচন্দ্র সন্বন্ধে অন্যান্ত কারণে যে উপেক্ষার ভাব অবলম্বন করিয়। 
আসিয়াছে, তাহারা নিব্বিচারে সেই উপেক্ষাকেই অবলম্বন করে। 


৩২ ৪ উদ্বোধন । [২*শ বর্ষ-৫ম সংখ্য!। 





.. শিরিশচল্ত্রকে বুঝিবার আর' একটি অন্তরায় আছে। সমাজের 
মতামত উপেক্ষা করিয়] তিনি যে সর্বদাই “অনাবৃত ভাবে” সংসারে 
বিচরণ করিয়াছেন, তাহার প্রতিক্রিয়াম্বরূপ সমাজ ( অন্ততঃ তাহার 
এক বিশি্ অংশ) তাহাকে কতকটা অবজ্ঞান্র চক্ষে দ্েখে। এই 
অবজ্ঞাই গিরিশচন্দ্রকে বুঝিবার" পক্ষে অপর বাধা । গিরিশচন্দ্রের 
জীবনকথ। ধাহাদের নিকট পরিচিত তাহারা জানেন “সংসার ও 
গিরিশবাবুর মধ্যে অনেক কাল ঘন্বই চলিয়াছিল। সংসারে মনে 
একপ্রকার, মুখে অন্প্রকার, ভাবরাদি * লইয়া! নিজ কাটাছ'টা 
কেতাছুরস্ত রীতিপদ্ধতি সম্মুখে ধরিয়া, নিন্দান্ততিরপ অন্ত্রধারণ করিয়! 
ঈর্যাকমায়িত নয়নে প্রতিনিয়ত তাহাকে অন্য সাধারণের সহিত 
একপথে যাঃতে আহ্বান ও ততয়প্রদর্শন করিতেছিল ; মনও স্বীর়গতি 
প্রতিরোপে অসহিষ্ হইয়া, সকল ভয় প্রলোতন উপেক্ষা করিয়া 
সংসারেরই চাতুরীতে তাহাকে অধিকতর চতুর হইতে হুইয়াছে বলিয়া 
উহারই দোষ দ্েখাইয়। দ্বিগুণ উৎসাহে অন্য পথে চলিয়াছিলেন |” * 
এ অবস্থায় ইহ! আশ। কর] যাইতে পারে না যে সমাজ তাহার প্রতি 
সহানুভূতি সম্পন্ন হইবে । গিরিশচন্দ্র খে অবজ্ঞ সমাজকে প্রদর্শন 
করিঘ্লাছিলেন, স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় তাহাই ঘ্ণার আকার ধারণ 
করিয়া! সমাজের, দ্রিত হুইতে গিরিশচন্দ্রের উপর অজন্রধারে বধিত 
হইল । এদিকে তদীয় গুরুদেবের কৃপায় গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ 
মনীষা ও প্রতিভার বিকাসে তাহার বন্ধুবর্গ যতই চমৎকৃত ও উল্লসিত 
হইতে লাগিলেন সমাজস্থ শত্রুপক্ষের ঘ্বণা ততই বাড়িতে লাগিল। 
বিদ্রোহী নগণ্য হইলে অবজ্ঞা ক্রমে উপেক্ষায় পরিণত হয়। কিন্ত 
যদি সে মনীষা-সম্পন্ন ও প্রতিভাশালী হয়, তাহাহইলে অবজ্ঞা 
দ্বণায় ঘণীভূত হইয়! লোককে নির্যযাতন-প্ররাসী ও নিন্দাপরায়ণ করিয়। 
তোলে । এ ক্ষেত্রেও তাহাই হুইল । সমাজ যখন দেখিল যে বিদ্রোহী 
অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী, তখন সে দ্বণা ও নিন্দার আবরণে 
ভাহার গ্রতিভা-রশ্মিকে ঢাকিয়া রাখিতে ঢেষ্টাপর হইল। এই 
প্রতিক্রিয়ার কাজ এখনও চলিতেছে । তাহার অদ্ভুত জীবনের উপর 
শিক্ষিত সমাজের এক প্রধান অঙ্গের যথোচিত সহানুভূতি নাই-- 
কাজেই তাহার কাব্যের গুণ বিচারে প্রবৃত্তি নাই । এই জন্যও সমাজ 
গিরিশচশ্রুকে বুঝিয়।'উঠিতে পারিতেছে না । 


ঘ. ১৩১৮ সনের ফাঞ্কুন সংখ্যার উচু 
প্রবন্ধ ভইতে উদ্ধত । 





2 আধাঢ়, ২০শ বর্ধ। 


নিভৃত ' চিন্ত। ৷ 
( স্বামী শুদ্ধানন্! ) 


শ্রীরামপ্রসাদ গাহিমাছেন। 

» “অগ্য কিন্বা শতান্দান্তে বাঙ্গেনাপ্ত হবে জান ন1।” 

অর্থাৎ আঙ্ই হউক বা গুকশত বর্ষ পরেই হউক, আমাদের 
এই শরীর থাকিবে না। যদিও আজকাল আরু একশত বর্ষ 
বাঁচিতে বড় একট! দেখ যায় না-- ইহার মধ্যেই মানবের লীলাখেল! 
ফুরাইয়া যায়। 

বাস্তবিক এই মৃত্যুর মত কঠোর সত্য জগতে আর কিছু দেখ!” 
যায় না। অথচ ইহ্ছাকে আমরা যতটা ভুলিয়া থাকি, আর কিছুই 
তত ভুলিয়া থাকি না। সেই জন্ত প্রাগীনকালে রাজ বুণিষ্টির এই 
ক! বলিয়াছিলেন _ 48 

'অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছস্তি যমমন্দিরং । 
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছস্তি কিমা শ্চর্যযম তঃ পরং ॥? 

প্রাণিগণ প্রত্যহই মৃত্যুগ্রসে পতিত হইতেছে-_-অথচ স্তরাহার। 
বাঁচিয়া। রহিয়াছে, তাহারা যনে করিতেছে, আমর! চিরকাল বাচিব-_ 
ইহ1 অপেক্ষা আশ্চর্য্য বাআাপার আর কিআছে? একদিন আমাকে 
মরিতেই হইবে । মরিলে আমার কি অবস্থা হইবে? আমার 
কি একেবারে লোপ হইবে, না, আমি তখনও থাকিব? যদি 
থাকি, কি অবস্থায়ই ব৷ থাকিব? শু 

কঠোপনিষদে গল্প- আছে, নচিকেতা নামে একটী খধিবালক 
স্বয়ং মৃত্যুর অধিপতি বমকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল । 


৩২২ ০. উদ্বোধন। [২*শ বর্ষ--ট সংখ। 





বাস্তবিক আমাধের এই কর্মে উন্মন্ববৎ ব্যস্ততার ভিতর অনেক 
সময় ভুলিয়া! গেলেও একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেই এই প্রশ্নই ঘুরিস্া 
ফিরিয়া! আমাদের মনে উদয্ন হর আমি মরিলে কি হইবে? 

অনেকে প্রশ্টীকে চাঁপা দিতে চেষ্টা করেন। যাহা জানিতে 
পারা যার না, তাহ লইয়া! অনর্ক মাথ! ঘাঁমাইয়। বর্তমান কর্তব্য 
উদাসীন হইয়! কি হইবে? উত্খাহের সহিত কাধ্য করিয়] যাও। 

কিন্ত কি করিব? ঘুরিয়া ফিরি 'ষে প্রশ্ন উঠে! আবার প্র 
উঠে, কর্তব্য কি? কিকন্ম করিব? 

যমরাজও নচিকেতার প্রশ্নটী চাপ! দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
তিনি বলিলেন, এই বিষয়ে পুর্বক1লে দেবতারাও সন্দিগ্গ হইয়াঁছিলেন 
_এ বিষয় সহজে জানিবার উপায় নাছ। 

কিন্তু সহজে জানা যাঁয় না এলিয়া ত আমর! উহাকে এত সহজে 

ছাড়িয়া .'দিতে পারি না। ন1জানিলে যে উপায় নাই। উহা! ন৷ 
জানিলে কর্তব্যাকর্তব্য কিরপে নির্দপিন্ড হইবে? মৃত্য হইলেই যদি 
'সব শেষ হয়) তবে আমাদের কর্তব্য কি দাড়ায়? 

যদ্দি কাহারও নিশ্চিত জ্ঞান হইত ষে, মুত্যু হইলে সব শেষ 
হয়, তবে সে যদি ইহ জীবনে খুব ছৃঃখে কষ্টে থাকে, তবে আত্ম- 
হত্যাই তাহার পক্ষে একর্াত্র কর্তবা--কারণ, তাহাতেই সকল 
যন্ত্রণার অবসান। আর যদ্দি সেনানারপ সুখে পরিবেষ্টিত থাকে, 
তবে তাহার কর্তব্য কি দাড়ায় ?_ চার্বাকের মত 

যোবজ্জীবেৎ স্থখং জীবে খণং কৃত্বা ঘ্তং পিবেৎ। 
ভন্মীভূতস্য দেহুস্য পুনরাগমনং কৃতঃ ॥ 

এই ভাবিষ়াই কি সে সুখে ডুবিয়া। থাকিতে পারে? আমার ত 
বোধ হয় তাহ পারে না। মানুষ নাস্তিক্যভাব অবলম্বন করিয়া 
নিজেকে ভুলাইতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু মন ভুলে কই? নতুবা! 
যখন যমরাজ মচিকেতাকে সমুদয় ভোগ্যবস্ত বররূপে দিতে চাহিলেন, 
নচিকেতান্র মনে কেন সেগুলি লাগিল না? ভোগ নাহয় করিলাম, 
কিন্ত তাহাতে হইল কি ?--ভোগ্যবস্তসমৃহ এই দেখিতেছি, এই 


আমাঢ, ১৩২৫। ] নিভৃত চিন্তা । ৩২৩ 





নাই__আবার ভোগকালেই ইন্দ্রিয়শক্িগুলিও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়_-তবে 
দুর্বিিন্েয় হইলেও আমার স্বরূপজ্ঞানই কি আমার সর্বাপেক্ষা 
প্রার্থনীয় নয় ? 
আমাদের সন্মুখে দুটা পথ রহিয়াছে--একটী আপাতমনোরম-- 
এঁ পথে উপস্থিত যথেষ্ট সুখ কিন্তু উহাতে শান্তি নাই__নিরুদ্ধিগ্ণভাবে 
এঁ সুখ ভোগ করা চলে না-_সর্ধদাই আশঙ্কা-কখন এ সুখ চলিয়া 
যাইবে। আবার এ স্ুখ-ভেধগের দিকে দৃষ্টি করিতে গেলে জীবনের 
মহত্তম লক্ষ্য হইতে ত্রষ্ট হইতে হয়। মন ধ্যানস্থ হয় না_ চিন্তা- 
শক্তি লুপ্ত হইয়া যায় । ভোগনুখাসক্ত না হইয়া স্থিরভাবে 
চিন্তা করিতে করিতে তবে যদি এই জন্মমৃত্যু মহারহস্য একটু বোধ- 
গয্য হয়-_তবে যদি অদ্ধকারে"একটু আলো পাওয়া বায়। 
আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত জ্ঞানের আর উপায় কি? তবে বিষয় 
কামনায় যখন এই আত্মপ্রত্যয় মেঘাচ্ছন্ন সুর্যের মত থাকে, ততক্ষণ 
তাহা দ্বার! কিছুই বুঝা যায় না। কিন্তু যখনই একটু স্থিরমনে নিজ- 
স্বরূপ চিন্তা করা যায়, তখনই কি মনে হয় না, আমি দেহ নহি-- 
দেহের সঙ্গে আমার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নহে এবং দেহের 
মৃত্যুর সঙ্গে আমারও বিনাশ হইবে, তাহাঁও নহে । আমার সহিত 
দেহের সম্বন্ধ একট! আকন্িক ঘটনামাত্র। আমি পুর্বেও ছিলাম, 
পরেও থাকিব_-এই কার্য্যকারণ চক্রের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ 
নাই-_ 
“ন জায়তে ভ্রিয়তে ব! বিপশ্চিৎ 
নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভৃব কশ্চিৎ। 
অজে৷ নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে ! 
ন হনাতে হন্ঠমানে শরীরে ॥, 
আমি জ্ঞানম্বরূপ, আমি অবিকার, আমি কর্তাও নহি, সুতরাং 
কর্মের সুখছুঃখ পাপপুণ্যাদদির ফলভোক্তাও নহি। তবে কেন বোধ 
করিতেছি, আমি কর্তা-তবে কেন বোধ হইতেছে-_- আমি নিকারী ? 
এই বোধ উপাধিযোগে হইতেছে । শুধু স্থুলদেহ নহে, মনও আমার 





৩২৪ উদ্বোধন । [ ২*শ বর্ধ- ৬ষ্ঠ সংখা। 


একটী উপাধি । সেই মনের সহিত মিশিয়া মনের চাঞ্চল্যের জন্য 
নিজেকে চঞ্চল এবং বিকারী ও মনের অহংভাবজন্য অভিমানে 
মাপনাকে কর্তী ভাবিতেছি। কিন্তু স্থির হইয়! ভাবিলে দেখি, আমি 
ত কর্তা নহি। সুতরাং কর্মের ফলভোগ মনের হউক, আমার 
সহিত এ ধন্ম অধর্মম, সুখ ,ছুঃখ, স্বর্গ নরকাদ্ির কোন সংশ্রব নাই। 
আমি আনন্দস্বণপ, পূর্ণন্বরূপঃ নিতাস্বরূপ, জ্ঞানস্বণপ | 

তবে আর কেন মিছা কর্ততব তোক্ত ্বত্রমে ভুলিরা থাকি? নিত- 
ধান আমার স্বরূপ--নিজ স্বরূপ বুঝিয়া আমাকে শান্ত হইতে 
হইবে। সমুদ্ধয় উপাধি এক এক করিয়! ছাঁড়িতে হইবে-_নিরুপাপি। 
নিরাময়, নিশ্চিন্ত, শান্ত, পুর্ণস্বরূপ হইতে হইবে। 

কিন্ত এত দিনের উপাধিসংসর্গে 'যে সং সাজা হইয়াছে, তাহাকে 
কি চট করিঘ্বা ভুল! যার? তাই বার বার পুরিগ় ফিরিয়া সংস্কার 
আসিয়। চাপিয়! ধরে । সেই সংস্কারকে ক্রমে ভুলিতে হইবে । যে 
সত্যকে আজ্মপ্রত্যয়ে সত্য বশির বুঝিলাম, তাহার সম্বন্ধে বার বর 
'শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিতে হইবে । গুরুবাকা শান্ত্রবাক্য ত 
এ কথাই বলে-_বার বার উহা শুন- মনে মনে বার বার এ এক 
কথারই আন্দোলন কর--তার পর উহার অহরহঃই ন্যান করিতে 
থাক--তবেই উহার সাক্ষাৎকার হইবে, উহাকে দ্বেখিতে পাইবে, 
উহার উপলব্ধি হইবে, উহার দর্শন হইবে। 

বার বার ওক্কার মন্ত্র জপ করিয়া, উহার দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া 
মনকে শান্ত কর, আর সেই শাস্তমনে আত্মদ্শন কর। ইন্দ্রিয়গুলি 
স্বতাবতঃ বহিম্মুখ, কেবল বাহিরের কাম্যবিষয়ে ছুটিতেছে। দুষ্টি 
প্রত্যাহত কর-_চক্ষুদ্বগ্নকে অন্তশ্ধী কর, কর্ণে বহিবিষয় শুনিও না। 
অমৃতত্ব লাতের যদি আশা কর, তবে ধ্যানস্থ হও, দেহ ইন্দ্রিয় মন 
মর্ত্য--উহাদের দ্বারা মৃত্যর পারের সেই অমৃতকে পাইবে না। 
উহাদ্িগ:ক বশ করিতে হইবে--তবেই সেই অমৃত, আনন্দম্বরূপ 
তোমার বিন্ময়দৃষ্টির সমক্ষে প্রকাশিত হইবেন । উঠ, জাগো, শ্রেষ্ট 
পুরুষগণের নিকট যাইয়া বুঝিতে চেষ্টা কর_ এই পথ ক্ষুরপারের ন্যায় 


আঁলাঢ়, ১৩২৫] নিভৃত চিন্তা । ৩২৫ 





দুর্গম । কিন্তু নিরুৎসাহ হস্ও না। আমর! চেষ্টা করিলে এই সুঙ্- 
পথও পাইতে পারি, আবার ভোগের প্রশস্ত পথও আমাদের সম্মুখে 
খোল। আছে । এই আত্মতন্ব--এই যোগ শ্রবণে সকলেরই অধিকার । 
বিষয়ে ভুলিয়া এই অধিকার ত্যাগ করিও না শ্রবণ কর--জানিও 
অনেকে ইহাকে শ্রবণ করিতেও পায় না,। আবার শুনিয়া ধারণার 
চেষ্টা করিতে হইবে। যদি উহা! দ্বারা জীবনের পরিবর্তন সাধিত 
না হইল, তবে আর কি হুইল-_ উহাকে বুবিবার চেষ্টা, জানিবার 
চেষ্টা করিতে হইবে৷ কিন্তু শুধু পু'থিগত বিদ্যায় উহার জ্ঞান হয় 
না। শব্দজনিত জ্ঞানে অনেক সময় তাবের দিকে লক্ষ্য থাকে না-_ 
“ডুকঞ্করণে' করিতে করিতেই সারা জীবন গেল, কবে আর 
ভাব আয়ত্ত হইবে? ভাবের' দিকে দুষ্টি দ্বিতে হইবে, নিজেকে 
নিজে জাগরিত করিয়! এ শাত্মতন্বকে জানিপার জন্য ব্যাকুল হইতে 
হইবে। প্রাণ ব্যাকুল হইলেই এই মাম্মতত্ব প্রকাশিত হয়__ইন্দ্রিয় 
মন প্রাণাদি যাহারা আত্মতব্বের দ্বার রোধ করিয়। রহিয়াছে, 
তাহার। শান্ত হইয়া নিবৃত্ত হর, তখন তিনি নিজ মহিমার়. প্রকাশিত 
হন। 

এই মনের দ্বারাই আম্মতত্ব জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে-- 
এই মনই শুদ্ধ ও একাগ্র হইলে আত্মতক্বোপলব্ধির সহায়ক ,হয়। 

শুদ্ধ ও একাগ্র মন সহায়ে নিত্যানিত্য বিচার করিতে হইবে । 
জগতে আমরা দেখিতেছি নান বস্ত- প্ভিত্র বস্ত আমাদের বিভিন্ন 
প্রয়োজন সাধন করিতেছে । যতক্ষণ এই প্রয়োজন বোধ বা কামনা, 
ততক্ষণ বহু বস্তুতে আমাদের মন আবদ্ধ থাকে। কিন্তু কামন! 
খত কমিয়া আসে, তত আর বহুতে প্রয়োঙজন থাকে না, ততই 
বস্তর তন্বজ্ঞানের দিকে মন ধাবিত হয়। তব্বজ্ঞান কি না, স্বরূপ 
জ্ঞান। আমর যে সকল বস্ত দেখি, সেগুলির উপাদ্দান বিচার 
ন! করিয়া তাহাদের বিভিন্ন নামরূপের দিকেই আকুষ্ট থাকি-আমর! 
জালা, খুরি, ভাঁড়, কলসী প্রভৃতি নামে ও এ এ প্রকার বিভিন্ন 
ক্কপে আকৃষ্ট, কিন্তু উহাদের সকলের উপাদ।নই যে এক মাটি, 
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সে দিকে আমাদের খেয়াল াকে ন!। যিনি সদাসর্ধদা! বিচার 
করেন, তাহার দৃষ্টি নামরূপ হইতে ক্রমশ সরিয়। গিক্পা যাহার 
নাম, যাহার রূপ সেই দিকেই আকুষ্ট হয়, কাজেই তাহার কর্ম 
কমিতে থাকে । 
॥. , *--নেহ নানাপ্তি কিঞ্চন। 
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি থ ইহ নানেব পণ্যতি ॥ 

বাস্তবিক নানা বস্ত নাই-যে 'নানা দেখে, সে মৃত্যু হইতে 
মৃত্যাগ্রস্ত হয় । 

অনিত্যে আসক্তিই মৃত্যু । কারণ, অনিত্য যাহ! তাহ! মৃত্যুর 
রাজ্যের। মৃত্যু অর্থ কি? মৃত্যু অর্থ বিকার-_এই একরূপ 
দেখিতেছি-আবার আর একরূপ হইল । মাটির তালটার মৃত্যু 
হইল--উহা| মব্রিরা একট! হাড়ি হইল--আবার হাড়ি মরিয়া 
কতকগুখি চর্ণ হইল। এইরূপ বিকার, এইরূপ অবস্থা-পারবর্তন 
ক্রমাগত চলিতেছে । সত্য নস্ত কি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। 
এই ব্যাপারকেই শাস্ত্রে হননি রা নামে নির্দেশ করে--জায়তে। 
অস্তি, বর্ধতে, ' বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্ততি। জন্মাইতেছে, 
খানিকক্ষণ থাকিতেছে, বাড়িতেছে: পরিবর্তন হইতেছে, ক্ষয় হইতেছে, 
নষ্ট হইতেছে। মানুষ জন্মাইল, বাড়িল, ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া বৃদ্ধ হইল, 
মরিল। এইরূপ চলিতেছে । ইহার মধ্যে নিত্য কি? কে 
জন্মাইতেছে, কে বাড়িতেছে, কে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, কে নু 
হইতেছে? আমাদের জ্ঞান এই পরিণামীর মধ্যে অপরিণামীকে 
ধরিতে যায়--অপরিণামী একটা সত্তা আছে, ইহা বিশ্বাস ন। করিয়। 
কেহ থাকিতে পারে ন।, কিন্তু উহাকে ধরিতেও পারে না। উহাকে 
ধর] যায় না। ইন্দ্রিয়) মন- ইহারাও পরিণামী-_-ইহাদের দ্বারা 
সেই অপরিণামীকে ধরা যাইবে কিরূপে? এইরূপ জগতের সঙ্গে 
আমাদের সদাসর্ধঘ। লুকোচুরি খেল। হইতেছে_ আমরা! আমাকেও 
জানিতে পারিতেছি না_ জগৎকেও নহে । 

ছুইরূপে জানিবার চেষ্টা হইতে পারে-এক নিজেকে দে 
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বলিয়। ধরিয়া! লইয়া! তাহার*মধ্যে আত্মা সাছেন কি না জানিবার চেষ্টা 
করা, আর এক _নিজ অস্তিত্বের উপর নিজে দীড়াইয়া--এই অহং- 
প্রত্যায়গম্য আত্মাতে -আমাতে বিশ্বাসী হইয়।। আমি পিতামাতা 
হইতে হইয়াছি--আমি ব্রাঙ্গণ বা শৃদ্র, আমি বাঙ্গালী” ব হিন্দস্থানী 
এ এক রকমের জ্ঞান-_আর আমি আমিই, আমি স্বয়ংসিদ্ধব_-আঁম 
আছি-__এই জ্ঞানই আমার অস্তিত্বের চড়ান্ত প্রমাণ-_-শুধু বর্তমান 
অস্তিত্বের নহে--ভূত ও ভাবী 'অস্তিত্বেরও প্রমাণ। দেহ কি কখন 
ভাবিতে পারে, আমি কোন কালে ছিলাম ন! বা থাকিব না? 
মন একটু স্থির হইলে-চিত্ত একটু নির্ল হইলে এই জ্ঞানই ক্রমে 
নিশ্চিত জ্ঞানে পরিণত হয়। আমার নানারূপ উপাধি দেখিতেছি-- 
মনোবৃত্তি, ইন্দ্রিযবৃত্তি, দেহের ত্বত্তি_ ইত্যাদি নানাবিধ মিশ্রিত বৃত্তির 
সহিত আমি নিজেকে মিশাইয়া নানারূপ সুখছুঃখ বোধ করিতেছি । 
আমাকে এই সকল উপাধি হইতে মুক্ত করি -আমি আমি আমি 
এই যে ধার! আমার জ্ঞানে অবিরত উঠিতেছে, উহাকে বিষর হইতে 
পুথক্‌ করা জানি। এই প্রথক্‌ করণের নামই বিবেক- ইহাই 
সাধনা__ 
মুগ্খাদিবেষীকাং ধেষ্যযণ _ 

তুণ হইতে তাহার ডটাটা দেমন পৃথক্‌ করে--অ[মিও তদ্ধপ 
আমাকে দেহ ইন্ডিজ মন হইতে পৃথক করিবার চেষ্টা করি । 

চেষ্টা, চেষ্ট-সাধন।, সাধনা । যত অধিক চেষ্ট) হইবে, ততই 
অধিক স্থখী হইব--আমি যে স্বয়ং জানম্বরপ, আমি যে স্বয়ং স্ুখ- 
স্বপ্ধপ, আমি ষে নিত্যন্বরপ, আমি যে সচ্চদানন্দস্বপূপ, আমাতে 
জন্ম মৃত্যু কোথায়? আমার আবার পিতামাতা কে? দিবারান্র 
এই বিচার চলুক-দিবারাত্র এই শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন চলুক - 
কেমন ন। সাক্ষাৎকার হয়। 

৬--৩-__এই প্রণবধ্বনি অহরহঃ করিতে থাক। "মন স্থির হইয়। 
আসিবে-_-মন স্থির হইয়া আসিলেই তাহাতে একটী স্বসংবেগ্ধ 
অনুভুতি প্রতিভাত হইবে। উহ|। রহিয়াছেই--আমরা উহাকে 
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দেখিতেছি না বলিয়া যেন উচ্চ চাপ পড়িগ্ন। গিয়াছে । এই ছাই 
গাদা সরাইয়৷ আম্মতন্বরূপ রত্রের উদ্ধার সাধন কর। 

যমনিয়মাদি সাধনসম্পন্ন হও -ব্রদ্ষচর্যাই পরম তপস্যা । তুমি 
শুসধবুদধমুক্তস্বরূপ_ স্বয়ং আনন্দস্বরূপ। কেন নিজেকে দেহ উপাধির 
সহিত মিশাইয়া আথনাকে, পুরুষ স্ত্রী আদি মনে করিয়া ভ্রান্ত 
হইতেছ? তুমি পুরুষ বা স্ত্রী নহ-_-মতএব তোমার আবার স্ত্রী বা 
স্বামী কিদপে থাকিতে পারে? নিঞ্জেক্ শুদ্ধস্বরূপের অহরহঃ চিন্তা 
কর-_ব্রহ্গচর্য্য তোমার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম । 

প্রত্যহ থানিকক্ষণ অন্ততঃ স্থিরভাবে বসিয়া নিজস্বরূপে সমাহিত 
হও-দেখিবে জীবনে কি গুরুতর পরিবর্তন আসিবে! তোমার 
কাচা আমি গিয়া-পাক। আমি আসিবে । 

ত্যাগ, ত্যাগ-_ত্যাগের দ্বারাই ক্রমে উপাধিশন্ক হইবে । উপাধি 
জড়াইও নী-_অষ্টপাশে নিঙ্দেকে জড়াইও না__বন্ধন ছিন্ন কর। 
তুমি সিংহ-_কেন তুমি নিজের রচিত জালে নিজেকে নাধিয়াছ্ধ ? 
* নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্রার্দিব কেশরী--জগজ্জালদ্ূপ পিঞ্চর 
হইতে বাহিরে এস-__পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া ফেল। আর তাঙ্গিয়া ফেলিবার 
একমাত্র উপায়--নিজ বলে বিশ্বাসী হওয়1---জান। যে, পিগ্রর হইতে 
আমার শক্তি বড়_কোন পিগ্তর আমাকে আটকাইয়া রাখিতে 
পারে না। শত শত বন্ধন আস্থক--শত শত পিঞ্কছর আমাকে 
তাহার ভিতর পুরিতে চেষ্টা করুক -_কেহই আমাকে বদ্ধ করিতে 
পারিবে না। 

আকাশ কি কখনও ঘটে আবদ্ধ হয়? তবে আমি কেন দেহে 
বদ্ধহইব? তব কেন আমি জন্মৃত্ু শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইব? তবে 
কেন আমি ধর্মাধর্ম্ের মধ্যে পড়িয়। নিম্পিষ্ট হইব ১ আমি নিত্যমুক্ত; 
নিত্যানন্দ স্বভাব-_-শত শত বিষয় মিলিয়! আমার আনন্দ এক কণ! 
বাড়াইতে বা কর্মাইতে পারে না। 

এষ নিত্যে। মহিম। ব্রাহ্মণস্য 
ন কর্্মণ। বর্ধতে নো কণীয়ান্‌। 
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অতএব আমার চাহিবারও কিছু নাই | * 
ভিগ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্চিছ্যন্তে সব্বসংশয়াঃ | 
ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কর্্মাণি তন্মিন্‌ দষ্টে পরাবরে ॥ 
বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তংম্‌ আদ্িত্যবর্ণং তষসঃ পরস্তাত। 
স্বমেব বিদিত্বাইতিমুতামেঠি নান্য পন্থা বিদাতেইয়নায় ॥ 
মোট কথা, আমাদিগকে ইক্ড্রিয় মন সংযত করিতে হইবে, তবেই 
আমি যে কি বস্ত, তাহা! আম জানিতে পারিব। নতুবা! যদি ইন্দ্রিয় 
মন ক্রমাগত বিষয়াতিমুখে ধাবিত হয়, তবে ক্ুমাগত অস্থিরতা ও 
চঞ্চলোর জন্ক আত্মার মৃহ্ম। দর্শনে অমি বঞ্চিত হইব। 
তোগপ্রবৃতি ও সংযম বা বৈরাগ্য _ এই ছুইটী সম্পূর্ণ বিকুদ্ধভাবাপন্ন 
- ভোগের দ্রিকে যত অধিক আমরা ধাবিত হইব, ততই তাগ-প্রবৃত্তি 
কমিয়া আসিবে, আবার শ্যাগের দিকে গেলে ভোগপ্রবুত্তি কমিবে। 
এ উভ্তয়ের সামপ্স্ত হওয়া অসম্ভব । কতক বৈরাগ্য ও কতক ভোগ- 
প্রবৃত্তি লইয়। একরূপ সামঞ্জন্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু সে সাষপ্তস্থ 
সামঘ্িক মাত্র--তাহাতে শরস্তি হর না, তাহাতে একট স্থিতি হয় না, 
তাহাতে একটা শেষ হয় না । উহ] কিছু দিনের জন্য একটা আপোষ 
মাত্র_কারণ, তোগপ্রনুত্তি আমাকে পুর্ণ ভোগের দিকে টানিতেছে, 
আবার ত্যাগপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণ ত্যাগে আমার প্রবৃত্তি দিজেছে। এই 
ছুইটীর মধ্যে একটী প্রবল হইয়া অপর;কে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না করিতে 
পারিলে পগের শেষ হইবে ন!। 
আমার মনে হয়, এই দুইটা প্রবৃত্তির মধ্যে ভোগপ্রবৃত্তিকে যদি 
অবাধে বাড়িতে দেওয়৷ যায়, তাহ। হুঈলে যে উক্ত ত্যাগ প্রবৃত্তিকে 
একেবারে নই করিতে পারিবে, তাহা! কখনই হইতে পারে ন, 
কিন্তু ত্যাগপ্রব্রত্তিকে সম্পূর্ণ বাড়িতে দিয়! ভোগপ্রবৃত্তির একেবারে 
উচ্ছেদসাধন কর! যাইতে পারে। 
আর একটী সন্দেহ আমাদের মনে উদয় হয় যে, আমদের উন্নতি 
কি অনস্তকাল ধরিয়া! চলিপে, না, উহার কোথাও শেষ আছে? 


আপাততঃ মনে হয় যখন আমরা পান্ত অথচ আমাদের লক্ষা যখন 


৩৩০ উদ্বোধন । [ ২*শ বর্ব-_৬ঠ সংখ্যা । 


অনন্ত তখন উন্নতি অনন্তকার্স' ধরিয়্াই চগিবে, কারণ, সান্ত কখনও 
অনন্তের নিকট পঁছছিতে পারে না। অনন্তের দিকে চিরকাল অগ্রসর 
হইবে, অথচ চিরকাল সে সান্তই থাকিয়া যাইবে । মনে কর, আমি 
এই আত্মতন চিন্তা করিতে করিতে ক্ষণেকের জন্চ সমাধি অবস্থা 
লাভ করিলাম--এখন' এই সমাধি অবস্থা ত আবার ভঙ্গ হয়, সুতরাং 
এই সমাধি অবস্থা যাহাতে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, তাহার চেষ্টা হহতে 
লাগিল-_:এই সযধি অবস্থার হ্বািখখ "ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, 
কিন্ত এমন কোন অবস্থা আমরা কল্পনা করিতে পারি না; 
যে অবস্থায় সমাধি কখনও ভঙ্গ হইতে পাপে না, এইরূপ নিশ্চন্ব 
হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উন্নতি অনন্তকাল ধরিয়া 
চলিবে। £ 

আমাদের শান্সে যে মৃক্তির বিষয় পড়া যায়, তাহা কিন্ত এই 
ধারণার বিরোধী । মুক্তি যে ণকট৷ অবস্থা বিশেষ নয়, ইহ] বুঝাইবার 
জন্য, বিশেষতঃ অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যাকারগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। 
তাহারা বলেন, মুক্তিই ত আত্মার হ্বন্নপ। অর্থাৎ কেহই প্রকৃতপক্ষে 
বদ্ধ নহে-_অথচ বদ্ধ যতক্ষণ মনে করে, ততক্ষণই সে বদ্ধ-__কিন্ত 
যে মুহূর্তে সে বুঝিতে পারে, আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত, তখন সে 
যে ভূত, বর্তমান ও তবিষ্যৎ_-এই ব্রিকালেই মুক্ত; তাহ সে বুঝিতে 
পারে। কিন্ত ইহাতে আবার এক সন্দেহ হয় যে, যদিও আত্ম! 
বাস্তবিকই মুক্তত্বভাবই হয়, অথচ বুঝা বা না বুঝার জন্য যদি 
এতটা তারতম্য হয়, তবে এক মুহুর্তে যে আমি বুঝিলাম মুক্ত, কিছু- 
ক্ষণ পরে সে বোধ চলিয়! যাইবে না, আর আমাকে আমি বদ্ধ 
বলিম্। যনে করিব না, তাহারই বা স্থির কি? ইহার উত্তরে কথিত 
হয়, যথার্থ একবার বোধ হইলে আর কখনও ভ্রান্তঙ্ঞান আসিতে 
পারে ন। ম্থতরাং দুড়াইতেছে এই যে, কধনও আর অল্ঞান না 
আমিলেই বুঝ৷ যাইবে যে, যথার্থ জ্ঞান হইয়াছিল। 

মোট কথা, এই জায়গায় আর তর্কবুদ্ধি বিচারবুদ্ধি ঠিক চলে না. 
হয় শাস্ত্রে বিশ্বাস করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে হয়, নতুব! বুদ্ধির 





আনাঢ, ১৩২৫1] নিভৃত চিন্ত। ৷ ৩৩১ 





অতীত বোধি বা 11010) নামক আবস্থ। ব| বৃত্তিবিশেষ স্বীকার 
করিয়া! তাহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। 

কিন্ত অনন্ত উন্নতিই ম্বীকার কর, আর মুক্তিই স্বীকার কর, 
বর্তমান অবস্থায় যে আমাদের সাধন করিবার কিছু আছে, ইহ1 কেহই 
অস্বীকার করিতে পারেন ন1। ০ 

এই সাধন কি? _ 

সদাসর্বর্দা নিজ স্বরূপের »চিন্ত! করাই ' একমাত্র সাধন-_নিজ 
স্বরূপ বা আত্ম শব্দ, রূপ, রূস, গন্ধ ইত্যাদি সমুদয় বিষয়ের পারে-- 
কব -স্থির-অবিকারী, সদ একরপ। সুতরাং তাহার সাধন -- 
মনেত' সহিত সমুদয় কর্মেন্রিয় জ্ঞানেন্দ্িয়ের নিরোধ-বুদ্ধির পর্য্যন্ত 
অচাঞ্চল্য-_ইহার চেষ্টা করা । দাধন অর্থে ই চেষ্টা_বার বার অভ্যাস। 
সদ। সর্বদা বিচার কর ও সেই স্থির অবস্থায় থাকিবার যত্ররূপ অভ্যাস 
কর। এক দিনে কিছু হইবে না-বার নার চেষ্টা করিতে হইবে__ 
তবেই যদি শান্থি লাভ হয়, তবেই যদ্দি সই লক্ষ্যন্থলের কাছাকাছি 
যাওয়! যায়। | পু 

বড কঠনব্যাপার!। এক কথায় ত লিখিয়। দিলাম, কিন্তু কার্ধ্যে 
ইহার কঠকটাও পরিণত করা কতশক্ত! কিন্তু কঠিন বলিয়/ ত 
ছাড়িয়! দিলে চলিবে না, কারণ? ইহা আমাদের জীবন মরণের 
ব্যাপার । ইহ্্রিয়গুলি কেবল বিষয়ের দিকে টানিয়া৷ লইয়। যাইতেছে, 
বলপূর্বক সেগুলিকে অন্তশ্বখী করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সদাই 
বহিগুখ তাবকে কমাইয়। অন্ততঃ খানিকক্ষণের ন্যও অন্তর্্খ হইবার 
চেষ্টা করতে হইবে । এ যেন নদীর যে দিকে জআোত যাইতেছে, 
তাহার বিপরীত দিকে চলিবার চেষ্টা । কিন্তু এই চেষ্ট] ছাড়া যে 
গত্যন্তর নাই। হাল ছাডিয় দিলে ত চলিবে না, তাহা হইলে 
ইন্দ্রিয়েরা আমাদিগকে বিষয় দাগরে লইয়া গিয়া! একেবারে ডুবাইবে। 
আর এই সংষমের কঠোর চেষ্টার দরুণ প্রথমে খুব ফ্রেশ হইবে বটে, 
কিন্তু পরিণামে উহ্াতে শান্তি তাহ] স্পষ্টই বুঝা যায়। গীতায় তগবান্‌ 
বলিতেছেন, মানুষের সুখ তিন প্রকার-- সাস্জিক, রাজসিক; তাষসিক। 


৩৬২ উদ্বোধন [২*শ বর্ধ--৬৯ সংখ্য। 





তামসিক সুখ নিদ্র। আলম্তাদে হইতে হয়--উহাতে আর স্বরূপ 
একেবারে সম্পর্ণ প্রচ্ছন করির। রাখে, রাক্গসসিক সুখ পিষয়েন্দ্রির সংযোগ- 
জনিত। শামসিক ব্যক্তির ভোগবাসন। যে নাই, তাহা নহে কিন্ত 
সে ভোগের জন কোন চেষ্টা করিবে না, অথচ ভোগ্য বস্তগুলি তাহার 
নিকট আসিবে, ইহাই, সে চায় । যদি কিছু চেগ্! করে, তবে সে ভোগ 
করিবার সিধ। ব্রাস্তা খেজে--সেই জন তামসিক লোকেই চোর, 
ডাকাত, হ্ষয়াড়ে হয়। | রাজসিক লেকে খুব চেষ্টা করে এ রজঃ 
একটু সন্বসংযুক্ত হইলে সে ধর্্র”থে, শ্ায়পথে থাকিয়া ভোগাক্ষনের 
চেষ্টা করে, কিন্তু যত সব্বগুণের বিকাশ হয়, ততই সে বুঝিতে পারে - 
বিষয়েক্দিয়সংবোগাৎ্ যত্তদগ্রেহমূুতোপমম্‌ 
পরিণামে বিষমিব-_ ৫ 

তোগে আপাত সুখ হইলেও উহ| পরিণামে বিষতুল্য । তাহ সে 
ভোগ্যবস্থ হইতে সারয়। গিয়া]! তোগের ইচ্ছা পর্যন্ত যাহাতে হৃদয়ে না 
উদ্দিত হয়, তজ্জন্য অভ্যাসযে!গে প্রবৃত্ত হয়__অর্থাৎ মনট। বিষয় 
হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মায় স্থাপন করিবার চেষ্টা করে । ইহাতে 
তাহার বিজাতীয় কষ্ট হর। প্রিয় বিষয়গুলি হইতে দূরে থাকিতে 
হইবে- মনের মধ্যে পিষয়বাসন। উঠিতেছে, সেই বাসনা £পড়াইয়। 
আস্মবাসনা , জাগাইতে হইবে--ইহ|। কিকমকষ্ট? কিন্তু এই কষ্ট 
প্রথমেই হর--কিস্তুষতই অধিক অন্যাস হয়,যতই মনটা বিষয় হইতে 
অন্ততঃ খানিকক্ষণের জগ্ঠ সরিয়। অ.স্রারূপ কমলের মধু পান করে, 
ততই তাহার একটা আনন্দ; একটা সুখ লাত হইতে থাকে । এই 
অভ্যাস আবার খুব স্থুল হইতেও আরম্ভ করা যাইতে পারে । অপরের 
সেব। করার চেষ্টা; অপরের বাহ দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা ইহার একটা 
প্ররুষ্ট উপায় । অপরের সুখ বিধান করিতে "গলেই নিজের স্বার্থ 
কিছু ছাড়িতেই হয়__তাল জিনিষ কিছু পাইলে আমি এক তাহ! 
তোগ করিব নাঁ আঁর পীচ জনকে তাহার ভাগী করিব-_ এইরূপ 
চেষ্টা হইলেও বিষয়তোগের দিকে আসক্তি কতকটা কমিয়া আসিতে 
থাকে --তাহাতেও কষ্ট হয়, কিন্ত অভ্য।সবশে এই পরোপকাপকার্যযেও 
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ন্থথ বোধ হয়,_-এই সুখ সাত্বিক স্থখের আড্তাস। সেই জন্যই বলে, 
সত্কর্্ম করিতে করিতে চিন শুদ্ধ হইতে থাকে 
চিত্ত শুদ্ধ হইলেই শেষে আত্মঙ্ঞান লাভ হয়। 


শিখগুরু। 
॥ ( শ্রকাধিকচন্দ্র মি) 

কালের অপ্রতিহত গচঠ বিশ্বরাজ্যে যেকত পরিবন্তন ও নৃতনত্ব 
লইয়! আসে তাহা [নর্ণয় কর! মনুত্বা বুদ্ধির অতীত। মনুষ্য নিজ তক 
ও বিচাশক্তি সহায়ে এ সকলের কার্ধযাকারণ সঠিক নির্দেশ “করিতে 
যাইয়! বুদ্ধিবিপর্ধযর ঘটাইয়! ফেলে এমন কি, অনেক সথয়ে উহা 
ধারণা করাও তাহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া বোপ হয় " 
জাতীয় ইতিহাসালোচনায় ইহার পরিচয় আমর। পদে পদে দেখিতে 
পাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী একই আদর্শান্ছসরণে জাতীক্ন জীবন 
হয়ত প্রভৃতশক্তিসঞ্চয়ে সমর্থ হইয়। নিজ প্রাধান্ত রক্ষা কারয়া যাইল 
চিন্ত সমভাবে চিরদিন কাটে না-_কি যেন এক অলক্ষিত শক্তি উহ্‌। 
সম্পূর্ণ বিভিন্লপথে নিয়দ্রিত করিয়া দিল। সেঞ্ন্ জাতীয় শথান-পতন 
বা উন্নতি অবনতির কারণগুলির বিশ্লেষণ ও বিচার করিলে উহাদের 
মূলে মঙ্গলময়ের ইচ্ছাই বিদ'মান রহিয়াছে বলিয়৷ মনে হয়। নূতন 
পথে জাতীয় জীবনপ্রবাহ রোধকল্পে আজ পধ্যস্ত ত মগ্নয্ের সকল চেষ্টা 
ও উদ্চম ব্যর্থ ও নিক্ষল হইয়াছে । অদ্ভুত নিয়তি চিরদিনই আপন 
আধিপত্য বিস্তার করিয়। আসিয়াছে ও করিবে-_-ভবিতব্য কেহই খণ্ডন 
করিতে সক্ষম নহে। ৭.৪ 

শিখজাহিব্র ইতিহাস অ1লোচনাকালে আমর] ইহাই লক্ষ্য করি। 
মানকপ্রমুখ গুরুগণের নেতৃত্বে শিখদগের জাতীয় জীবন এক বিশিষ্ট 
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আদর্শধারায় প্রবাহিত হইতেছিল ; পরে অর্জুনের পময়ে শিখজাতি 
উক্ত মূল ধারা হইতে কিয়ৎপরিমাণে বিশ্লষ্টু হইয়। 
প়িলেও উত্তরকালে হরগোবিন্দ কর্তৃক পরিচালিত 
হইয়া এক অভিনব পস্থার অনুসরণ করিল। যে ক্ষুদ্র 
জলরেখ পাঞ্জাব প্রদেশের, একপ্রান্তে ক্ষীণ রজতমালার স্তায় শোতা 
পাইতেছিল, উহ1 যে কালক্রমে 'আবর্তময়ী মহাতরঙ্গিণীতে পরিণত 
হইয়া স্বীয় শক্তি ও গর্বভরে মানবের. সকল বাণাবিপ্ অতিক্রম করিয়া 
সাগরাতিমুখে ধাবিত হইবে তাহা কে তাবিয়াছল? বিষয় নিস্পৃহ 
সংযতেন্দ্রিয় তপস্বী শিখগণ যে ভবিষ্ততে প্রতিহিংস! প্রবৃত্তি চরিতার্থ 
করিবার উদ্দেশ্তে তরবারি ধারণ করিয়া এক মহাশক্তিশালী অ।তিতে 
পরিণত হইবে তাহাই বাকে কল্পনায় আনিতে পারিয়াছিল ? সব্বজীবে 
দয়। যাহাদিগের জীবনের প্রধান ব্রত, ভগবদর্শন যাহাদ্িগের ধ্ুবলক্ষ্য, 
শুপস্ত। ও সংযম যাহাদিগের নিত্যকন্ম তাহার। যে সৈনিক.জীবন যাপন 
করিতে পারে, তাহ। কেহই অন্মান করিতে সক্ষম হয় নাই। 
হরগোবিন্দ। 

গুরু অজ্জনের অপঘাত মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইলে শিখগণ উহ! 
শ্রবণ করিয়া শিহুর্রিয়া উঠিল। গুরুকে তাহার। চিরদিন সাক্ষাৎ 
দেবতাকজ্ঞানে শ্রদ্ধাতক্তি করিয়। আসিয়াছে । তাহার প্রত্যেক আদেশ 
প্রতিপালন করিতে, মনপ্রাণ দিয়া আহার সকল প্রকার স্বাচ্ছন্দ্য 
বিধান করিতে তাহার। আপনাদিগকে অভ্যস্ত করিয়। আসিয়াছে । 
সেই গুরুকে তাহাদিগের সমক্ষেই মুসলমান দৌবারিক আসিয়! বন্দী 
করিয়া লইয়! গেল আর তাহার। কাণ্ঠপুত্তলিকাবধ্ দাড়াইয়! রহিল-_- 
কাহার প্রাণরক্ষা! করিতে সমর্থ হইল ন1-__-ইহা ভাবিয়। তাহাদিগের 
তীব্র 'আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল এবং উহার জন্য আপনাদিগের 
মানবজন্মকে ধিকার দিতে লাগিল । প্রবল অগ্ায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হইবার উপযুক্ত ক্ষমতা যাহাদিগের নাই, যাহারা স্বীয় ধর্ম বিনষ্ট 
হইতে দেখিয়াও কোনরূপ বাধাদানে সমর্থ হয় না তাহাদিগের 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় । এই সকল চিন্তায় বিক্ষুন্ধ শিখসমাঞ 
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আত্মরক্ষা ও প্রতিশোধ লইবাক্ জন্য বড়ই উচগা হইয়। উঠিল , এবং 
স্বতাবতঃই উহ] সমগ্র শিখসমাজে এক ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত 
করিল। চন্দুশাহের হ্যায় সামান্ক একজন যবন যদ্দি আত্মবণে গুরুর 
প্রাণহত্যায় সমর্থ হয় তাহা হইলে তাহাদিগের উপায় কি? ইহ! 
ছাড়া শিখগণ দেখিল, চন্দুশাহ মোগলের প্রিয়পান্র, সে যদি মোগলের 
সহায় লইয়া! তাহাদিগকে আক্রমখ করে তাহা হইলে তাহার! 
সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে । "শিখদিগের , প্রতি চন্দ্ুশাহের প্রবল 
বিদ্বেষ যে সহজে নিব্বাপিত হইবার নহে ইহাও তাহার! উত্তমরূপেই 
বুঝত ; তাই আসন্ন বিপদ হইতে আপনাদিগকে রক্ষ। করিবার 
জন্য শিখগণ উন্তপ্রায় হইয়া উঠিল। 

এদিকে পিতার অপমৃত্যুর ধার্ভা শ্রবণ করিয়। তেজস্বী গু? 
হরগোবিন্দ একান্ত অধীর হইয়া! পড়িলেন, তাহার হয়ে - মুসলমান- 
বিদ্বেষ জাগিয়া উঠিল। তিনিও উক্ত অন্যায়ের সমুচিত প্রতিশোধ 
লইবার জন্য মনে মনে দৃঢ়প্রতিষ্ঞড হইলেন। এই সময়ে শিখগণ যখন 
তাহাকে আপনাদিগের মনো তিলাষ জ্ঞাপন করিল তখন তিনি উহার 
সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন। পাঞ্রাববাসী তীয় উত্তেজক আশ্বাসবাণী 
শ্রবণ কগ্রিয়া সকল দৌব্বল্য ও নৈরাগ্য পরিহ্রণপুব্বক নব উদ্যমে 
অভিনব প্রাণালীতে গরুসেবা করিবার জন্ত উদ্যত হইল ।, শিখগণ 
নবাদর্শে এই গুরুসেব। কার্যে পরিণত করিতে যাইয়া! উহা শেষে দেশ 
ও জাতিসেবায় পরিণত করিয়া ফেলে । 

আমর] জাতীর জীবনালোচনায় দেখিয়া থাকি, নূতন ও পুরাতনের 
সন্ধি ও সঙ্গম স্থলে একজন উন্নত মহংব্যক্তির আবির্ভাব হয় -যিনি 
খিপদ্ধে অবিচলিত, পরাজয়ে অক্ষুম ও নৈরাশ্তে আত্মনির্ভরশীল 
থাকিয়। আপন প্রতিত। ও চরিত্রবলে যেন দৈবশক্তি দ্বার! চালিত হইয়াই 
আশ ও ভরসার বাণী শুন1ইক়] জাতীয় প্রাণ সঞ্ীবিত করিয়। তুলেন। 
সমগ্রজাতি এইক্ধপ যুগপ্রবর্ক মহাজনদ্ষিগের আত্মবিশ্বাসের দ্বারা 
উদ্বোধিত হুইয়৷ আবার সত্যসক্ষল্প প্রভ্‌ ত মহৎ্গুণ সমূহ ফিরিয়। পান । 
ইহাদিগের আচার-ব্যবহার, কথোপকথন 'এমন কি দেনন্দিন জীবন- 
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যাপন-প্রণালীও ব্যটিঙ্জীবঙ্জে অন্ুপ্রেরণণ ও প্রবল উত্তেঙ্গনা লইয়া 
আসে। এইরূপে অস্রপ্রাণিত হইয়া তাহার সাধনা ও সিদ্ধিকে 
এক করিয়া! লইয়া জীবন উৎসর্গ করিতে কোনরূপ কু! বোধ করে 
না। তাই দেখিতে পাই, যে সম্প্রদায় বা জাতি পুর্বে অত্যন্ত 
ুর্ধল ও অসহার অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছিল, সহসা এইরূপ 
মহাজনদিগের সংস্পর্শে উন্নতির অতুযুচ্চ শিখরে আরোহণ করে-__যাহ। 
কেহ কখনও আশ করে নাই, তাহা অবশেষে সশ্থব হয়। 

শিখগণ হরগোবিন্দের স্তায় একজন নেত1 লাভ করিয়া আপনা- 
দিগের অভীষ্টসাধনে তত্পর হইল । হরগোবিন্দ পিতার জীবদ্দশাতেই 
মোগলদিগের সহিত কিয়ত্কাল যাপন করেন _এসময় হইতেই অন্ত্র- 
শিক্ষার জন্ত তাহার প্রবল আকাঙ্জা ভন; বাল্য হইতে শারীরিক 
ব্যায়াম করিতে তিনি অত্যস্ত হন এবং মোগলদিগের নিকট হইতেই 
রণবিদ্যা শিক্ষীলাত করেন - তবিধ্যতে ইহা তাহার অত্যন্ত গ্রয়োঞ্জনে 
আসিল। তিনিই শিখসমাজে অস্্রশিক্ষার প্রথম প্রবর্তন করেন। 
পিতার মৃত্যুর পর সাহার হস্তে অগ্ক্ষণ দ্ুইথানি তরবারি থাকিত-_ 
উহার পারণ [জিজ্ঞাসা করিলে তিনি স্পঞ্ই বলিতেন -“একখানি 
পিতার অপমৃত্যর প্রতিশোধের জন্য এবং অপরখানি মুসলমান- 
শাসনের উচ্ছেদসাধনের নিমিত্ত ধারণ করিয়াছ--ইহাই আমার 
জীবনের ব্রত।” তিনি শিখগণকে নিয়মিতভাবে বায়াম ও অস্ত্রশিক্ষা 
দিতে লাগিলেন_-কঠোর সৈনিক জীবনের জন্য তাহার! প্রস্তুত 
হইতে লাগিল। প্রত্যহ অভ্যাসের ফলে তাহারা অচিরে 
রণকুশল সৈনিকে পরিণত হইল। হরগোবিন্দ সর্বদা সশস্ত্র অন্ষচরে 
পরিবেষ্টিত থাকিতেন। শক্র যে কোন মুহুর্তে আসিয় আক্রমণ 
করিতে পারে, সুতরাং প্রস্তুত থাকাই বিবেচকের কর্ম । 

তাহার সময়ে সম্রাট সাজাহানের জ্যেষ্টপুত্র দার! পাঞ্জাবের রাজ- 
প্রতিনিধিরূপে শাসনকার্যা অতীব দক্ষতাসহকারে পরিচালন করিতে- 
ছিলেন। তাহার সহিত গুরুর বিশেষ পরিচয় ও হ্যন্তা ছিল। 
যুবরাজ কখনও কোন ধর্্মাবলন্বীর উপর অত্যাচার করেন নাই। 


জাষাঢ, ১৩২৫ 1] . শিখগুরু । ৩৩৭ 


তাহ! ছাড়া, তিনি শিখদ্দিগের প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধাবানও ছিলেন, 
সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিবাদের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। 

একটী সামান্য ঘটন] লইয়। মোগলের সহিত গুরুর বিবাদ বাধল। 
উহ! স্বেচ্ছাসস্ত,ত কিনা 'তাঁহা সঠিক বলা যায় না । কথিত আছে, হর- 
গোবিন্দের একজন শিশ্বন্ত ভৃত্য হাহা, জন্য এ্রকটী সুন্দর ঘোটক 
কয় করিয়া আনে । কিন্তু দুভাগ্যবশ ₹ঃ বাদশার অন্ুচরদিগের এ 
সৌস্ঠবাঙ্গ প্র।ণীটী দেখিয়া খুব, লো হইল 'এবং কোনমতে লোত 
সম্বরণ করিতে সক্ষম না হইয়া তাহার ঘোড়াটী বলপূর্বক কাড়িয়। 
লইয়! লাহোরে চ৮লিয়। গেল। উহাতে কোনপ্রকান্ন গোলযোগ 
ঘটিল'না। এ ঘটনার কিছুদ্দিন পরে ঘোড়াটী খপ হইয়। যায়। 
রাজ অন্ুুচরের! অকন্মণয প্রাণীর কোন প্রয়োঙ্গন নাই দেখিয়া কাজীর 
নিকট উহ] দিয়! আসিল । গুরু ঘোড়াটীকে বড় শ্নেহ ও যন করিতেন-__ 
তিনি দণপহজ মুদ্রাদানে প্রতিঞ্ত হইয়। কাজীর নিকট হছতে উহ! 
উদ্ধার করিলেন। কাজাকে প্রতারিত করিবার এন্ঠ তিনি মুদ্র। দান 
না করিয়াই ঘোটকটী লইয়! লাহোর পরিত্যাগপুর্বক অনুতসহরে' 
পলায়ন করিলেন। এই ঘটন। সপ্রাট সাঙ্রাহানের কর্ণে পৌছিল। 
তিনি গুরুর অপরাধের সঘুচিত দগণ্ডবিধান করিবার জন্য উদ্যোগ 
করিতেছেন, এমন সময়ে শুনিলেন হরগেবিন্দের এক হুষ্ট অনুচর 
কাহার বড় সাধের শ্বেত শ্রেন পক্ষীটা গোপনে অপহরণ করিক্নাছে 
এইবার সন্াটের ধৈর্যচাতি হইল, তিনি সমগ্র শিখসমাজের 
বিরুদ্ধে যৃদ্ধযাত্রার আদেশ দিলেন ও সাত হাজার নখঃসন্যসহ 
মুক্লাপ গাকে সেনাপতি করিয়া! পাঠাইলেন। এদিকে মোগলসৈন্ত 
আক্রমণে উদ্ভত হইয়াছে গানিয়। গুরু তত্ক্ষণাৎ্ৎ সমগ্র পাঞ্জাববাসি- 
গণকে সত্বর সযরধাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ প্রচার করিলেন । 
তদীয় আহ্বানবাণী শ্রবণে অবিলম্বে পঞ্চসহজ্র সুদক্ষ সৈন্য আসিয়। 
মিলিত হইল। পুর্ব হইতেই শিখদিগকে তিনি অন্ত্রসঞ্চালনের সকল 
কৌশল যথারীতি শিক্ষ। দিয়াছিলেন, সুতরাং উহার এক প্রকার প্রস্ততই 


ছিল। শিখদিগের জাতীয় জীবনে উহা! এক স্মরণীয় দ্িন। মোগলের 
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হস্ত হইতে স্বদেশ ও স্বজাতির ,মানসন্বম রক্ষাকল্পে ও জাতীয় স্বাধীনতা 
অক্ষু্ রাখিবার জন্য শিখসৈন্য গর্ধভরে সন্দপ্রথম সন্মখ সমরে মোগল- 
শক্তির বিনাশপাধনের নিমিত্ত যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছে । গুরু হুর- 
গোবিন্দকে তাহারা দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধাতক্তি করিত-_তাই চতুদ্দিক 
হইতে কোলাহল ও জযুধবনি অধিবাম উথ্সিত হইতে লাগিল । শিখ 
আঙ্গ রণোন্মত্ত পারদর্শী ও সমরনীতিজ্ঞ সেনাপতি পাইয়া! তাহা- 
দের আনন্দের সীম! নাই । ভাহানা ছ্্য়ল/তে নিঃসংশয় হইল-_তাই 
জাতীয় স্বাধীনতার মহাযজ্জে শিখগণ ক্ষুদ্র স্বার্থ ও আপনাপন জীবন 
বিসর্জন দিল। তাহাদগের অপূর্ব একপ্রাণতা, আজ্ঞান্ুবন্তিতা ও 
ধৈর্য্যের বিরুদ্ধে মোগলশক্তি অধিকক্ষণ আত্মরক্ষায় সমর্থ হইল না _ 
বিধ্বস্ত হইয়! ফিরিয়া গেল। মোগলের রক্তকোতে রণভূমি ভাসিয়৷ 
গেল-_ অবশিষ্ট কয়েকজন সৈন্যনহ সেনাপতি প্রাণভয়ে রণক্ষেত্র হইতে 
পলাইয়া মাহেরে আশ্রয় লইলেন। প্রবল পরাক্রান্ত ও রণকৌশলী 
মোগলসেনানী শিখদিগের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাঞ্রিত হইয়াছে-_-এই 
নবার্ভী সম্রাটের নিকট পৌঁছিলে তিনি একান্ত লঙ্িত হইলেন এবং 
সেনাপতিকে কাপুরুষ বলির! ধিকার দিতে লাগিলেন। 

হরগোবিন্দ শুধু যে একজন সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন তাহাই নহে 
তিনি একজন হুক্দর্শী রাজনীতিজ্ঞ ও ছিলেন। মোগলের সহিত 
বহুকাল ব্যবহার করিয়া তিনি উহাদ্দিগের আচারপদ্ধতি, স্বভাব ও 
চরিত্র সন্বদ্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞত! সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিপদকালে 
উহ1 তাহার একান্ত প্রয়োজনে আসিয়াছিল। তিনি বুঝিলেন, 
শত্রু একবারমাত্র' পরাজিত হইয়। নিরাশ হইবার পাত্র নহে, 
মোগলের সহিত পুনব্ব্বিবাদ অবশ্থান্ত/বী ; সুতরাং পুর্ব্ব হইতেই উহার 
জন্য সতর্ক হওয়। কর্তব্য । 

বাস্তবিক সাঙ্জাহানও সেই সময়ে বিবাদের কারণানুসন্ধানে উৎসুক 
ছিলেন। সমগ্র ভারতের অধীশ্বর দোর্দগুপ্রতাপ মোগল সামান্য একটী 
ধন্ম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়। একান্ত হীনবলের ন্যায় বরণে ভঙ্গ 
দিয়াছে, এ অপমান সাজাহানের সহা হইল না, যে কোন 
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উপায়ে শক্র দমন কর্পিতেই হইবে -_ইহাই অঙ্থক্ষণ ভাবিতে 
লাগিলেন । 

প্রথম যুদ্ধে জয়লাত করিয়া! হরগোবিন্দ আনন্দোল্লাসে অধীর 
হইলেন ন1; তিনি স্থির জানিতেন, তাহার জীবন নাশ না কয়! মোগল 
কখনই গান্ত হইবে না__বুঝিলেন বিপদ "আসন্ন । পাছে আবার যুদ্ধ 
করিতে হয় এই আশঙ্কা করিয়া তিনি অবলঘ্বেই হিসর প্রদেশান্তর্গত 
কুছরনামক স্থানের সন্লিকট বথিগারশ্ো আশ্রয় লইলেন। গুরুর আবাসম্থল 
বলিয়া উহ। ,গুরু-কা-কোট+ নামে অভিহিত হয়। এগপ নিভৃত প্রদেশে 
বসবাস করিলেও তীহার মহিমায় মুগ্ধ হইয়৷ বভ ব্যক্তি তথায় তাহার 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগল, তন্মধ্যে বুধনামক ( নানকের শিষ্য নহে) 
একজন বিখ্]াত দস্যু ও লুগনকারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
এই ব্যক্তিই মোগলের সহিত পুনর্রিধাদ ঘটায় । এই বুধ গোপনে 
লাহোরান্তর্গভ রাজ অশ্বালয় হইতে দুইটী ঘোড়া অপহরণ ক.রয়! 
হরগোবিন্দকে উপহার দিল। উহার ফল এই হইল সাজাহান যুদ্ধযাত্রার, 
স্থবিধ! পাইলেন-_ তাহার কোপ দ্বিগুণ বাদ্ধিত হইল-_-এবং কালবিলন্ব 
না করিয়া তিনি প্রসদ্ধ বীর কুন্মার বেগ ও লালবেগকে বিপুল 
মোগলসেনাসহ সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত করিয়া শিথের বিরুদে। 
প্রেরণ করিলেন। ৮ 

হবরগোবিন্দের গুপ্তস্থান কোথায় তাহা অন্থুসম্ধান করিবার জন্য 
সেনাপতিহ্বয় শতদ্রু নদী পার হইলেন। বিস্তত প্রান্তরে জলাভাবে 
মোগলবাহনীর অনেক সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল। প্রথম আক্রমণে 
বিফল হইয়! ক্ষুধার জ্বালায় হিং ব্যাদ্ যেমন আপন শীকার 
খ.জিতে বাহির হয় ও সমগ্র বনভূমি আলোড়িত করিতে থাকে; সেইরূপ 
প্রথম চেষ্টায় নিক্ষল হইয়! মৌগলসৈন্য পাঞ্জাবভূমষির চতুদ্ধিকে 
শত্রুর অনুসন্ধান করিতে লাগিল । তাহাদিগের অস্ত্রের ঝনৎকার 
ও ত্বরিত পাদক্ষেপে সেই বিজনপ্রদেশ মুখরিত হুইর৷ উঠিল। 

হরগোবিন্দ ইতিপুর্বেই আপন সৈনগণকে মোগল ধ্বংশের জন্য 
পান্ডে সন্নিবেশ করিয়। গাথিয়াছলেন। সহস৷ রণোন্ত্ত সেই বিপুল 
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শিখবাহিনীকে সন্মথীন হইতৈ দেখিয়৷ £মাগলের। ত্র্যস্ত ও চমকিত 
হইল। শিখদিগের অতুল বিক্রম, রণচাতুরধ্য ও মান.সক দৃঢ়তার নিকট 
দ্বিতীয়বার ছুদ্ধর্য যোগলবাহিনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল - চে? 
কারয়াও মোগলপসৈন্া বিপ্রক্ষের অগঞাগমনন প্রোধ করতে 
সমর্থ হইল না-_.অবশৈষে 'সেনাপাত কুন্মারবেগ ও লালবেগের দেহ 
শিখসৈন্যের অব্যর্থ অস্থাঘাতে বাত্যাহত ছিন্রদ্রমের ন্যায় ভূমিতে 
লুটাইতে লাখিলেন। এরূপ অবস্থায় মোগলসেনা আর উপায়াস্তর 
না দেখিয়। পলান্য়া প্রাণে বাচিল। শক্রর নিকট হইতে সেনাপতি- 
ঘ্বয়ের মৃতদেহ রক্ষা করিতেও সমর্থ হইল না - নিরাশ ও ব্যর্থ হইয়া 
ফিরিল। রণস্থলে শিখদিগের বিজয়নিশান উড্ভীন হইল। শিখের 
বিজয়বার্তী আঅচরে সমগ্র তারতভূমে প্রচারিত হইয়া গেল--হর- 
গোবিন্দের অসামান্য বীরত্ব, অসাধারণ তেজস্বিতা ও অদ্ভুত 
সাহসের পরিচয় পাইর। সকলেই তাখখকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জল অর্পণ 
,করিঙেন। 

দুইবার মোগলশক্তি বিধ্বস্ত করিয়া হরগোদিন্দের প্রাণে নব 
আশার সঞ্চার হইল । মোগলসৈম্তকে তিনি যে এত সহজে পব্রাজিত 
করিতে সক্ষম হইবেন তাহা তিনি পৃর্ধে আশা করেন নাই-_ 
তাবিয়াছিলেন শক্রর সম্বুখীন না হইয়া গে(পনে অনিষ্টসীধনে 
তৎপর থাকিবেন, কিন্তু শিখসৈন্ঠের পরাক্রম ও বীধ্যের সম্যক্‌ 
পরিচয় পাওয়ার তাহার আত্মবিশ্বাস আবার ফিরিয়া আসিল। 
মোগলশ'ক্ত সম্পূর্ণভাবে বিনপ্ভক করিবার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হইলেন। যুদ্ধের পর তিনি অন্ুচরনবগ লইয়া শতদ্র নশী পার 
হইলেন এবং কুরতারপুর নামক স্থানে পৌছিলেন। পুনর্ধার 
যুদ্ধষাত্রার জন্য তদনুরূপ শক্তিসঞ্চয়ে ব্যাপৃত হইয়া অবিলম্বে এক 
বৃহৎ বাহিনী গঠন রিলেন-- উহাতে পর্দাতিক ও অশ্বারোহী উ হম 
রহিপ। অতঃপর থাগ্ভসামগ্রী ও অন্যান্য সরঞ্জামসহ শক্রকে আক্রমণ 
করিবার জন্য তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইলেন। 

ঘু্ধসন্ভাবনা শীপ্ই আপিয়। উপস্থিত হইল। হএগোবিন্দের 
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পাণ্ডে খা নামক এক পাঠান অন্ুঞর ছিল; প্রথমে গুরুর 
প্রতি তাহার অত্য্ধক অনুরাগ ৪ ভক্তির ভাব পরিলক্ষিত 
হয়। কিন্ত কিয়ৎকাল অতীত হইলে গুরুর সহিত কোন কারণে 
তাহার বিবাদ ও মনোমালিন্য ঘটে; এ ব্যক্তি গুরুর নিকট 
হইতে নিদায় লইয়া অন্তপ্র চলিয়া ঘায়। * সভ্ভাবের পরিবন্তে 
ঈর্ষ্যা ও ঘ্বেষ তাহার অআর্দর অর্ধিকায় »কারল এবং তখন 
হইতেই কি উপায়ে গুরুর অমঙ্গল ও অনিষ্টসাধন সগ্তবপর হয় তাহাই 
অনুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিল । অবণেষে এক প্রশস্তু উপায়ের সন্ধান 
মিলিল। পাণ্ডে খা স্থির করিল, সঞ্জাট সাজাহন নিশ্য়ই তাহাকে 
সাহাব। দান করিবেন, কারণ সে জানিত, বাদশা পুর্ব হইতেই যুদ্ধ. 
যারাোর জন্ট ব্যস্ত ছিলেন। সেই জন্য আর অপেক্ষা না করির! 
পাণ্ডে খা রাজধানী দল্লীতে পৌছিয়। সাজাহানের নিকট তাহার 
ইচ্ছ। জ্ঞাপন করিল এবং মোগলের একান্ত হিতাকাজ্মী হইয়াই 
যে এরূপ ছুঃসাধ। ক।য্যে হস্তক্ষেপ করা৷ বিবেচন। করিয়াছিল, তাহা 
সম্রাটকে বুঝাইগা দিল। সানন্দে সাঞ্জাহান তাহার সহিত প্রভৃত' 
মোগলসেনা প্রেরণ করিলেন এবং বিদায়কালে বলিলেন--“থোদ৷ 
করুন, ষেন আপনাকে আবার সমর-বিজয়ীরূপে রাজধানীতে অভি- 
নন্দন করিরা লইতে পাবি ।” 

এইক্সপে মোগলস্ন্ত্র সহিত মহোল্লীসে পাঠানবীর পাঞ্জাব- 
প্রদেশে আসিয়া পৌছিল। এ সংপাদ হরগোবিন্দের নিকট প্রেরিত 
হলে তিনি এমরক্ষেত্রে সৈম্যসমাবেশ করিলেন । তৃতীয়বার ছুই 
শক্তি পরস্পরের উচ্ছেদসাধনের জন্য প্রবৃত্ত হইল । শিখসৈম্র্দিগের 
সেই অপৃৰ্ব দৃঢ়তা, সেনাপতি প্রতি একাস্তিক তক্ত, তাহাদিগের 
স্ুশৃুঙ্খ“সযাবেশ ও শাগুসৌম্যমৃত্তি রণভূমির সৌন্দধ্য বন্ধিত করিয়া- 
ছিল। প্রথম আক্রমণ হইতেই মুসলমানস্ন্ৈ সকল ক্ষমতা ও 
বাঁ্ধ্যপ্রয়োগে যত্ববান হইল-_শিখ উহাতে কিছুমাত্র চঞ্চল না হইয়া 
পুনরাক্রমণে সবিশেষ শৌর্যয প্রদর্শন করিল। উভয়পক্ষই প্রাণপণে 
বিপক্ষবনাশে তৎ্পর--পরিশেষে কাহার। বিজয়ী হইবে তাহ! বুঝা 
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গেল না। অবশেষে ভাগ্যপরদ্দী শিখেরৎ প্রতি প্রসব্লা হইলেন এবং 
তাহারই অনুগ্রহে শিখ জয়ী হইল। মোগলসৈগ্ত প্রাণপণ চেষ্। 
করিয়াছিল কিন্তু তাহারা শেষ রক্ষা করিতে সক্ষম হইল না - অবশেষে 
সেনাপতি পাণ্ডে খা হরগোবিন্দ কর্তৃক নিহত হইলে উহার! প্রাণভয়ে 
পলাইয়। গেল। * 

তৃতীয় যুদ্ধে এয়ল]ত করিয়া শিখসৈম্ অতান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্বাস্ত 
হইয়া পড়িয়াছিল, স্থতরাং, কিয়ৎকাঁণ 'বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন 
হইল। এতঘ্যতীত হরগোখিন্দ বুঝিলেন, শীঘ্রই পুর্বাপেক্ষ। বৃহৎ 
যোগলবা(হুনী তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইবে-_ সুতরাং এরপক্ষেত্রে 
কোন নিঞ্জনপ্রদেশে চলিয়! গিয়া কিয়ৎকাল শান্তিমর জাবনযাপন 
করাই শ্রেয়ঃ। অতঃপর পৈন্থসহ দূরবর্তী কোন এক পর্বতক্রোড়ে 
বসবাস করিবার প্রন্ত যাও করিলেন; পথিমধ্যে বিতস্ত। নদীর 
দক্ষিণোপকুলে রুহেল। নামক স্থানে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া নিদিষ্ট 
স্থানে পৌছিলেন__ওহার নাম হিরাতপুর । জনহীন নির্জন প্রদেশে 
শান্তিময় জীবনযাপন করিয়। পরমাশন্দ উপভোগ করিতে 
লাগিলেন । 

যোদ্ধজীবনের কঠোরত! ও শ্রমশীলতা৷ সহ করিয়া! শিখদ্দিগের 
জীবনীশক্জি ও প্রাণের স্ষস্তি অনেক পরিমাণে ভ্রাস হইয়াছিল । 
সব্বদ। আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে বসবাস, কখনও নিরাহার, কখনও 
কখনও ব৷ স্বপ্লাহারে দিনযাপন, অসহনীয় শৈত্য ব উত্তাপে জীবন- 
ধারণ কর! ঘে কিরূপ কষ্টদায়ক তাহ ভূক্তভোগীমাত্রেই অবগত 
আছেন। হরগোবিন্দ শিখসমাজে যে নব আদর্শের ভিত্তিস্বাপন 
করেন; তাহার সাফলেত্যায় তিনি সবিশেষ কার্যকুশলতা ও রুতত্বের 
পরিচয় দিয়াছিলেন। পরবর্তী গুরুগণ উক্ত আদর্শ শিখসমাজে দৃঢা- 
ক্ষিত করিয়৷ দিতে সমূর্থ হইয়াছিলেন । যাহ হউক, শ্বসমাজের মঙ্গলের 
জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া তিনি যে উহার মধ্যে জাতীয়ত্ব-বোদ অন্ু- 
প্রবিষ্ট করাইয়া দ্রিতে এবং উহাকে উন্নতির পথে নিয়ন্ত্রিত করিতে 
সক্ষম হুইয়াছিলেন ইহাহ হবগ্োবিন্দের জীবনের আত্মপ্রসাদ স্বরূপ 
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হইগ্নাছিল। ক্রমে তাহার স্থাস্থ্যতক্গ হইঠে আরপ্ত করিল দেখিয়া 
তিনি পরবর্তী গুরু নির্ধাচন করিলেন । 

হরগোবিন্দের তিনটা বিধাহ হয়। তিনি পাঁচটা পুরলা 
করেন। সর্বঙ্জগেষ্ঠ গুরুদিতে, তৎপরে তেজবাহাদ্বা, সুব্ুৎ্সিং, 
আনরৎ ও উত্তলরাও | জোষ্ঠ তদীয় জীবাদশ[তেই প্লাণত্যাগ করেন । 
তংপুত্র হররাওকে তিনি বড় এম্নসহ করতেন এনং উহাকেই 
গুরুপদে নির্বাচিত করিম্বা মান্ু। উহ তে তেঞজবাহাছরের জননী 
অতীব মনঃক্ষু্ন হইলেন। তিনি জানিতেন গ্গ্েষ্ঠ পুরের মৃহ্য হইলে 
দ্বিতীয় পুত্রেরই গুরুপদপাভের সম্তাবনা বেশী। হরগোবিন্দ তাহাকে 
এই বলিয়। প্রবোধ দ্বিলেন -“তুমি অসন্তষ্ট হইও না, তে এখনও 
শিশু । তোমার তয় নাই, তেজ*বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে গুরুপদ পাইবে । 
আমার নিজের অস্ত্রগুলি ভোযাকে দিয় যাইক্ছিঃ তেক্গকে উপহার 
দিবে ।” | 

যাহ হউক, এ ঘটনার পর আর বেশী দিন তিনি জীবন ধারণ 
করেন নাই ! একাত্রংশ বর গুরুপদে অবস্থিত থাকিয়া গুষ্টাব্দের 
১৬৩৯ বর্ষে তিনি হিরাতপুরেই দেহত্যাগ করেন। 

হররাও । 

হরগোবিন্দের মৃত্যুতে শিখস্মাঞ্জগ এক অমূল্য রত্ব হারাইল। 
যাহ যা? তাহ; আর ফিরির! পাওয়া যায় না। তাহ।র উত্তরাধিকারী 
গুরুপদের মর্য্যাদারক্ষণে একান্ত অযোগ্য হইলেন । সে কার্য্যদক্ষত।) 
সে আত্মসম্মান, তেজ্শ্বিতা ও আম্মসংযম আর মিলিল না! প্রথ- 
মেই গৃহবিবাদ উপস্থিত হইল । নকলে ভাবিল, বুঝি শিখসমাজ খরংস- 
প্রাপ্ত হইবে। দুর্ববলের হস্তে ক্ষমতা থাকিলে উহার সদ্ববহার হস্ত 
না--তাই হররাও গ্গ্যেন্ঠতাত তেজবাহাছরকে কোনরূপ সন্মান প্রদান 
কর। দূরে থাক নানা উপায়ে অপমানিত করিতে লাগিলেন । 
এইরূপ ব্যবহারে সম্প্রদায়স্থ অনেকেই অসন্তষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাকে 
সাহায্যদানে বিরত হইল। 

এই সময়ে মোগল রাজপরিবারেও বিষম বিবাদ চলিতেছিলে। 


৩৪৭ উদ্বোধন। . [২*শ বর্ধ-_৬ষ সংখ্যা । 


আওরঙ্গজেব বৃদ্ধ পিতান্দে কারারুন্ধ কু্রয়। সিংহাসন পাইবার 
জন্য উন্মতের ন্যায় কাগ্াকাগুজ্ঞানহান হইয়। ব্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোণা করিলেন। নির্তাক দারা তখন পাঞ্জাবপ্রদেশে 
অবস্থান করিতেছিগেন _তিনি সেই সময়ে একান্ত অসহায়; তাই 
স্বীয় অন্থুচরবর্গকে নুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্থত হইতে আাদেশ দিলেন। 
এই সময়ে [ব্বল শিখগুরু ততৎ্কর্কক অনুরুদ্ধ না হইয়াই দাবার 
সহিত যোগদান করিলেন_ উহার নক্ক উহাকে পরে ভোগ করিতে 
হইয়াছিল। হুর্ভাগ্যবশতঃ সেই যুদ্ধে দারা পরার্দিত ও লাঞ্চিত হইয়া 
মলতানাভিমুখে পলায়ন করেন। আওরগ্গজেবের দুর্দান্ত সৈন্যের 
বি একাকী শিখগুরু সুগ্ধ করিতে সাহপী হইলেন না, তা তিনি 

..: হিরাতপুরেই ফিরিয়া আমিলেন। 

কিছুকাল ম্মলীত হই; ভ্রাতৃহত্যায় কৃতকার্ধা হই আওরঙ্গ- 
জেব দ্িলীর সিংহাসন মধিকার করিনা সমগ্র ভারদুতর একচ্চত্র 
অধিপতিরূপে রাজ্যশাসনে প্রবৃত হইলেন। প্রথম হইতেই শক্র- 
' পীড়নে তাহার নজর পড়িল। তীাহ!র অসহায় অবস্থান গুরু দরাকে 
সাহায্যদান কণরয়াছিলেন তাহ। তিনি ভুলেন নাই -উপযুক্ত অব- 
সরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রাজাসশে অধিষ্ঠিত হইয়াই কাঙগবধিলম্ব 
না করিয়া,তিনি গুরুকে রাজদুতের মুখে বলিয়া পাঠাইপেন-_“যদি 
ক্ষমতা থাকে, বাজদ্রোহী হয়! বীরত্বের পরিচয় দ্িবে_আমি 
তোমাকে রণে আহ্বান করিতেছি 1” 

অনুচরের নিকট হইতে এরূপ তেজস্বী ভাষ শ্রবণ করিয়৷ গুরুর 
প্রাণে তীধণ আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তিনি স্বীয় অযোগ্যতা 
সম্পূর্ণরূপ জানিতেন-_মারও বুঝলেন, শিখসমাজ তাহার উপর 
একান্ত বিরূপ, সুতরাং যুদ্ধঘোণা কর! বড়ই বাতুলের কর্ম । তাই 
অতীন বিনয় বচনে নতজানু হইয়া দূতকে বলিলেন _“সআাট আওর্- 
জেবকে আমার শত শত কুনিশ জানাইতেছি। আমি একজন 
সামান্য অসহান্ন ফকির, তিনি যাহাতে দীর্ঘজীবন যাপন করিয়! 
প্রজাপালনে রত থাকিতে পারেন তজ্জ্বন্ত অন্তুকষণ ভগবানের নিকট 
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সকাতর প্রার্থনা করিতেছি ৬ তাহার সহত কখনও কি আমার 
ম্যায় অকিঞ্চন ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে সাহসী হয়? তাহাকে বপিবেন__ 
আমি এখন একটী বিশেব প্রয়োজনার কার্যে অন্ুুলিপ্ত থাকায় পুত্র 
রামরাওকে তীহার নিকট প্রেরণ কারতেছি--মআশ। করি, তিনি 
উহার সহিত সব্ধ্যবহার করিবেন এবং স্বীর গুঞ্ণে আমার সকল ক্রেটি 
মাঞ্জনা করিবেন ।” এতঘ্বযতীত তিনি এ মর্মে সঘ্াটকে একখানি 
পর্রও লিখিয়! পাঠাইলেন্‌ | * * | ? 

দৃতেত্ন সহিত রামরাও কয়েক দিনের মধ্যেই রাজধানীতে 
পৌছিল। আওরঙ্গজেব সকল সমাচার অবগত হইয়। এবং পত্র 
পাঠে শবশেষ আনন্দিত হইলেন। তিনি যাহ! চাহিয়াছিলেনঞ্্রাহ। 
সফল হওয়াতে তাহার আম্মগ্রসাদ হইল। পুর্ব হইতেই উপদিষ্ 
হইয়া বামরাও অতীব সৌজন্যে সহিত সম্রাটের সকল প্রশগুলির 
উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি বলিলেন--“আঁমি ভুল 
বুঝিয়াছিল[ম, হররাও বাগণ্ডবিকই নির্দোষ ।” সুবককে তিনি অত্যন্ত 
আপ্যায়িত করিয়া রাজদরবারে কিঘ্ৎকাল যাশনের জন্য সযাদরে 
নিষগ্রণ করিলেন। বামরাও রাঞ্জসঙ্গে কাল কাটা ইত লাগিল । 

এই সংবাদ গুরুর নিকট পোৌছিলে তাগার সকল চিন্তা দূর হইল 
এবং তিনি শান্তিতে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্ত তাহার 
স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল; অবশেষে ১৬৬৩ খুষ্টাব্দে 
তিনি দেহত্যাগ করিলেন। পরবর্তী গুরুত্বর কি ভাবে শিখজীবন 
নিয়ন্ত্রিত করেন এবং কতদূর কৃতকাণ্য হন; তাহা আমরা পরবর্তী 
প্রবন্ধে আলে চন! করিব । 


জগৎ ও ঈশ্বর । 


(স্বাম। অমুতানন্দ ) 


যখন এই বৈচিত্র্য জগতের “প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিপতিত হয়, 
যখন আমর! দেখি কত উচ্চ উচ্চতর পর্বসুমাল! তাহাদের হিম-মণ্ডিত 
গগনস্পর্শী শিখর উত্তোলন করিয়া শোতা পাইতেছেঃ যখন আমরা 
দেখি কত সুদীর্ঘ নদী আবার সেই সকল কঠিন প্রস্তরনির্মিত গিরি 
ভেদ করিয়া শত যোজন পথ অতিক্রম করিয়। কত গ্রামের কত 
পল্লীর» কত নগরের কল প্লাবিত করিতে করিতে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত 
হইতেছে আবার অনন্ত জলরাশি পরিপুর্ণ সেই বিস্তীর্ণ সমুদ্রের শুভ্র 
ফেনবুক্ত তরঙ্গরা্জি ষেন সহাস্যে বহুদূর হইতে সমাগত নদীগুলিকে 
সাদরে আহ্বান করিবার জন্য তারের দিকে দৌড়াইয়। যাইতেছে, 
'যখন আমর! দেখি কত বিভিন্ন প্রকারেনু বৃক্ষশেণী তাহাদের অসংখ্য 
প্রকারের ফল ফুলাদির দ্বান্া জগৎকে যেন অলক্কত কারয়৷ রাধিয়াছে, 
যখন চন্ত্রন্ুর্য্যাদি গ্রহনক্ষত্র পারশোতিত অনন্ত নতোমগুল আমর! 
নিরীক্ষণ করি, এবং অপরদিকে যখন মাতা পিতার ন্নেহে, ভ্রাতা তশ্মীর 
প্রেমে, স্ত্রীর ভালবাসায়, পুত্র কণ্ঠার প্রতি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে, 
বন্ধুর বন্ধুত্বে মন বিহ্বল হইয়] যার তখন যেন স্বতঃই মনে হয় উপনিষদ 
যে বলিতেছেন, “একমেবাদ্বিতীয়ং” “নেহ নানাস্তি” ইহা কি সম্ভবপর ? 
হে পাঠক! এইরূপ সংশম্ন যে অবশ্যন্তাবী ইহা! বেদান্তের আচার্য্য- 
গণের অবিদ্িত ছিল ন। এবং সেই হেতু তাহার! এই জগৎকে বিশ্লেষণ 
করিয়।'নান। যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে দেধাইয়াছেন যে শ্রুতি- 
বাক্য মিথ্যা নহে। এক্ষণে তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে । 

যাহা! কিছু স্থ-পদার্থ তাহারই একটা নিমিভত ও একটা! 
উপাদান কারণ আছে । যেমন ঘট--উহার নিমিত্ত কারণ 
কুস্তকার ও দগুচক্র ইত্যার্দি এবং উহার উপাদান কারণ 
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মৃত্তিকা | সেইরূপ আমাদের সন্ুধস্থিত * জগৎ্ও সৃষ্ট পদার্থ, সুতরাং 
উহ্বারও নিমিত্ত ও উপাদান কারণ আছে । কারণ ও কার্য যখন 
অতেদ তখন এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ কোন্‌ পদার্থ তাহা 
জানিতে পারিলেই আমর! জগতের প্ররুত স্বরূপ বুঝিতে পারিব। 

গত চৈত্রের “অজ্ঞান বা মায়া” প্রবন্ধে মায়্াপ্ধ আবরণ ও বিক্ষেপ 
শক্তির কথা বল হইয়াছে । একমাঞ সদ্বস্ত রক্গচৈতন্ত মায়ার আবরণ- 
শক্তি দ্বার] আবৃত হইয়! পরৈণসেই মায়ার বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবেই 
জগ্রূপে প্রতীত্বনান হইতেছেন। জল ও জলবুদ্বদ বস্তুতঃ এক 
হইলেও যেমন নামে ও রূপে ভেদ হইয়াছে বলিয়। অনুমিত হয়, সেই- 
রূপ ব্রঙ্গাদি ভতন্ব পর্য্যস্ত জগৎ-প্রপঞ্চ ও ব্রহ্ম বস্থতঃ এক হইলেও নাম 
এবং রূপের আবরণে বু বলিয়া বোধ হয়। নাম ও রূপ যেমন 
কল্পনামাত্র সেই প্রকার এই জগৎও কল্পন ছাড়া আর কিছুই নহে। 
যেমন রজ্জজ্ঞানের অতাবে উহাতে সর্পন্রম উৎপন্ন হর সেইরূপ 
আত্মজ্ঞানের অভাবে নিঙ্গ আত্মাতে বিক্ষেপশরক্তর প্রভাবে জগৎ ভ্রম 
হইয়া থাকে । আআাই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। কিন্তু 
দণ্ড যেরূপ ঘটের নিমিত্ত কারণ সেইরূপ নহে । দণ্ড তাহ।র ঘটরূপ 
কাধ্যে ব্যাপিয়। থাকে না কিন্তু জগতের নিমিত্ত কারণ আত্মা তাহার 
জগত্রপ কার্য্যে ব্যাপিয়। আছেন । এরতিতেও আছে “তৎস্থষ্টাতদেবানু 
প্রাবিশৎ” । জড় লোহ৷ চুম্বকের নিকটবর্তী হইলে যেমন উহাতে চেষ্টার 
লক্ষণ প্রকাশ পায় সেইরূপ জড় অজ্ঞান বা মায়া চৈতন্য সান্রিধ্য- 
বশতঃই চেতনহ লাভ করে ও তাহার বিক্ষেপশক্তির দ্বার। জগদাদি 
ত্রম উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, সুতরাং জগৎ যখন এজ্ঞানেরই 
বিকার এবং অজ্ঞান যখন চৈতন্ত সন্নিধানেই চেতনত্ব লাভ করে তখন 
চৈতন্যই অর্থাৎ ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত কারণ 

পুর্ববপক্ষ বলিতে পারেন, আত্মা জগতের নিমিত্ত কারণ হইলেও 
তিনি ইহার উপাদান কারণ হইতে পারেন না ; কেন না, অচেতন 
জড়-প্রপঞ্চের উপাদান কারণ চৈতন্ত ইহা কখনও সগ্তুবপর নহে এবং 
ষ্দিও হয় তাহ। হইলে কাধ্য'ও কাওণের অহেদ-বশতঃ প্রপঞগ্চজগতের 


৩৪৮ উদ্বোধন । [ ২*শ বর্ধ--৬ সংখ্যা! । 


চৈতন্তরূপই প্রমাণ হর ও ইহার অনিত্যত্বও প্রমাণ হয় ন1 অর্থাৎ 
অগত্প্রপঞ্চ নিত্য হইয়া! পড়ে, অতএব উহ কি প্রকারে সম্ভবপর ? 

স্ষ্ট্যাদি কার্যের মায় সাক্ষাৎ উপাদান হইলেও মায়াধীশ 
ঈশ্বরকে মায়! আশ্রয় করিয়! থাকে বলিয়। ঈশ্বর যে জগতের উপাদান 
কারণ, ইহ! অসম্ভক নহে। বিবর্তবাদ অনুসারে ঈশ্বর-চতন্ের 
বিকার না হইয়াই অজ্ঞানতাবশতঃ জগত্প্রপঞ্চর্ূপে প্রতীয়মান 
হইতেছেন। রজ্জু অবিষ্ঠানে ভ্রমদৃষ্ট' সর্প যেরূপ মিথ্যা, চৈতন্য 
অধিষ্ঠানে অধ্যারোপিত জগৎও সেইরূপ মিথ্যা । 

একই চৈতন্ত কিরূপে এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ 
হইতে পারেন, তাহা একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত ছার! বেশ বুঝিত্বে পারা 
যায় । যেমন মাকড়সা ও তাহার শাল। মাকড়স! তাহার জালের 
নিমিন্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই হইয়া! থাকে । মাকড়স। কথাটিতে 
মাকড়সা দেহাবচ্ছি্ন চৈতন্যকেই লক্ষ্য কর। হইতেছে বুঝিতে হইবে, 
কারণ চৈতন্য অভাবে অর্থাৎ মৃত মাকড়সার দ্বার জালনিম্মীণ 
কার্য দেখ! যায় না । মৃত মাকড়স। যখন জাল নিম্মাণ করিতে পারে 
না, তখন চৈতন্ত যে এ জালরূপ কার্যের নিমিত্ত কারণ ইহ1 বেশ 
বুঝিতে পারা যাইতেছে এবং মাকড়সাতাহার দেহ হুইতে লাল! বাহির 
করিয়া! জাল তৈয়ার করিলেও মৃত মাকড়সার দেহাংশ হইতে যখন 
জাল তৈয়ার হয় না, তখন মাকড়সার দেহটি সাক্ষাৎ উপাদান হইলেও 
চৈতন্তই প্রকৃত উপাদান ; সেইরূপ ঈশ্বর- চৈতন্তই জগতের নিমিত্ত ও 
উপাদান এই উভয় কারণই । শ্রীরামকুষ্ণদেব নলিতেন, “ঈশ্বর জগতের 
আধার ও আধেয় ছুইই”। এবং যে উপাদানে কাধ্য হইয়াছে সেই 
উপার্দানবিষ্নক জ্ঞান কর্তীর বা সেই কার্য্যের কারণের থাক 
আবশ্তক, কারণ কর্তৃত্বের উহা একটি লক্ষণ। কতৃত্বের 
আরও ছুইটি লক্ষণ আছে-_চিকীর্ষা ও কৃতি। কার্য করিবার 
ইচ্ছাকে চিকীর্ধ। বলে ও কার্ষেয প্রযত্বই কৃতি। এক্ষণে ঈশ্বরে 
অথব! অন্ত কিছুতে বগ্ভপি জগত্রূপ কার্ষ্ের উপাদান বিবয়ে প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান, চিকীর্ধা এবং ক্কৃতি দেখিতে পাওয়া] যায়, উহাকেই এই 


আবাঢ়, ১৩২৫। ] জগৎ ও ঈশ্বর । ৩৪৯ 





জগতের নিমিত্ত কারণ বন্বিয়৷ জানিতে ,হইবে। জড় কখনও এই 
জগতেলু নিমিত্ত কারণ হইতে পারে না, কারণ জড়ের কখনও 
চিকীর্ধাদি সম্ভবপর নহে । মায়! জড় সুতরাং মায়! এই জগতের 
নিমিত কারণ নহে, কিন্তু ঈশ্বরের যে জগৎ উপাদান বিষয়ে প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান আছে, চিকীর্ধা আছে ও রুতি আছে (সে সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ ৪-_ 
“যঃ সব্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ যস্ত জ্ঞান্ময়ং তপঃ। 
তক্মাদেতদৃত্রহ্দ ন্বাম্করূপমন্র্ জায়তে ॥”. 

“যিনি সর্বজ্ঞ, সব্ববিৎ, ধার জ্ঞানই তপস্যা তাহা হইতে এই 
ব্রহ্ম ( হিরণ্যগর্ভ ), নাম, রপ ও অন্ন উৎ্পন্র হয়।” ইহ] ঈশ্বরের 
উপাদণনবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রমাণ । 

“সোহকাময়ত খহুস্যাং প্রজায়েয় ৷” 

“তিনি ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হইব, উৎপন্ন হইব ।” ইহ! ঈশ্ব- 
বের চিকীর্যার লক্ষণ । 

“তন্মনোহকুরুত-_” 

“তিনি মনকে করিয়াছিলেন 1” ইহ] ঈশ্বরের কৃতি ব! প্রযত্ের 
লক্ষণ। প্রদ্দশিত শ্রতিপ্রমাণ দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বরে কর্ত- 
ত্বের তিনটি লক্ষণই আছে, সুতরাং ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ 
শ্রতি আরও বলিতেছে যে, ঈশ্বর হইতেই এই জগৎ স্্ হইয়াছে 
তাহাতেই স্থিত আছে ও প্রলয়কালে সাচাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। 
“যতো বা ইমানি ভূতানি জারস্তে যেন জাতানি জীবস্তি যৎ প্রঘস্ত্যতি- 
সংবিশস্তি |” 

পূর্বে দেখান হইয়াছে যে, লজ্জু-আধষ্ঠীনে সর্পন্রমের হার ব্র্গ- 
অধিষ্ঠানে জগত্ভ্রম হইয়া থাকে । এই জগদাকারে পরিণত মায়ার 
অধিষ্ঠান হওয়ার নামই উপাদানত্ব। ঈশ্বর যে জগতের উপাদান 
কারণ সে সম্বন্ধে শ্রতি বলিতেছেন £__ 

“ইদং সকং যদয়মাস্মা”__“এই সমস্তই সেই আত্মা” 
“সচ্চ ত্যচ্চ”-_-“তিনিই মুর্ভ ও অনুর্ভ হইয়াছিলেন” 
“বছস্যাং প্রজার়েয়”"--“আমি বহু হইব, উৎপন্ন হুইব।” 


৩৫৬ উদ্বোধন । | ২*শ বর্ধ-_-৬ষ্ সংখা!। 





কার্ধ্য ঘট ও তাহার উপঞদান মুক্তিকা« যেমন বস্ততঃ এক, সেইরূপ 
ব্রহ্ম যগ্ভপি জগতের উপাদান কারণ হন, তাহা হইলে ব্রঙ্গ ও জগত, 
ঘট ও মৃত্তিকার ন্যায় বস্ততঃ এক হওয়া উচিত, অর্থাৎ ব্রন্মের স্রূপ 
লক্ষণ সৎ চিৎ ও আনন্দ জগতে দেখা যাইবে বা জাগতিক সকল 
বস্ততেই প্র তিন লক্ষণ থাকিবে । এক্ষণে বিচার করিয়। দেখা যাক্‌, 
এ তিন লক্ষণ জাগতিক বস্তুতে 'আছে কি না। সৎ, চিৎ ও 
আনন্দ অথব1 অস্তি, তাতি ও প্রিয় থাই, তিন লক্ষণই জগৎ বর্ষে 
অধ্যস্ত বলিয়া জগতেও আছে। কারণ যে বন্ধ যাহাতে অধ্যন্ত; 
তাহার লক্ষণাদি সেই অধ্যন্ত বস্তে থাকিতে দেখা যায়--যেমন 
রজ্জবর তীধ্যকাদিলক্ষণ অধ্যন্ত সর্পে দেখা যায়। লৌকিক 'ৃষ্টিতে 
দেখা যায় যে, উপাদান কারণ কার্যে 'অন্ুস্থ্যত থাকে । এক্ষণে ব্রন্গের 
অস্তি, ভাতি ও প্রিয় এই তিন লক্ষণ জগত্কার্যে অন্ুস্্যত ইহ। 
জানিতে পারিলে ব্রন্দের জগৎ উপাদ্ানত্বে আর সংশয় থাকিবে না। 
অস্তি অর্থে আছে, এই জগৎ রহিয়াছে, ইহা সকলেই অন্থুভব 
করিতেছে, ইহা যে ভাতি অর্থাৎ প্রকাশ পাইতেছে ইহাও সকলেই 
জ্ঞাত এবং ইহ! প্রিয়ও বটে, কারণ জগতে প্রিয়বন্ত্র দর্শনেই 
যখন আনন্দ হয় তখন অস্তি, ভাতি ও প্রিয় বা সৎ, চিৎ ও আনন্দ 
এই তিন লক্ষণ ব্রহ্মে অধ্যস্ত জগতে রহিয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে, 
এ জগতে হুঃখও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এবং যখন আনন্দময় 
ব৷ প্রিয়ব্রন্দে এই ছুঃখ অধ্যস্ত তখন দুঃখ আমাদের প্রিয় হয় না কেন? 
ছুঃখেতে তার আনন্দাংশ অধ্যস্ত হটয়। €৪খ আমাদের প্রিয় হয় 
নাকেন? হুঃখ ত কাহারও প্রিয় বলিয়া শুনিতে পাই না? এরূপ 
প্রশ্ন হইতে পারে না, কারণ একট! কোন কিছু আমরা অনুভব 
করার পর, কেন এইরূপ অনুভব হইতেছে ইত্যাদি হেতুর অন্গুসন্ধান 
করিয়। থাকি । এই জগৎ্খ অথবা ঘট আমাদের প্রিয়, এইব্প অঙ্কৃভব 
হয় বলিয়াই তাহার হেতুর অনুসন্ধান কপ হয়। হেতু আছে 
ধলিয়। যে এ হেতু সকল স্থানেই আরোপিত হইবে এমন কোন 
নিয়ম নাই অর্থাৎ ব্রঙ্গে পপ্রিয়” এই লঙ্গণার্ট আছে বলিয়াই যে 


আঘাঢ়, ১৩২৫। ] জগত ও ঈশ্বর ৩৫১ 


উহ! দুঃখা দিতেও আরোপিস্ক হইবে এমন কোন প্রয়োজন দেখি না। 
ছুংখ যগ্যপি প্রিয় বলিয়া কাহারও অনুভব হইত, তাহ। হইলে তাহ।র 
কারণ অনুসন্ধান করিয়] বলা যাইতে পারিত। যাহার অন্ুভবই 
হয় না| তাহার আবার অধ্যাসকি? যদিও ছুঃখে “প্রিয়” অংশের 
প্রতীতি হয় না কিন্তু অস্তি ও ভাতি এই দুইটি লক্ষণের প্রতীতি 
হয় এবং এই অস্তি ও তাতি লক্ষণের আধিক্যবশতঃই সম্ভবতঃ 
“প্রিয়” অংশের মন্তুতব হয় না?” 

জগতের সকল পদার্থে ব্রন্মসান্নিধ্যবশতঃ অস্তি,, তাতি ও প্রিয় 
ও অজ্ঞান প্রন্তত বলিয়৷ নাম এবং রূপ এই পাঁচটি অংশের উপলব্ধি 
হয়। পঞ্চদশীতে আছে ৪ 

“অস্তি ভাঁতি প্রিয়ং ক্ূপং নাম চেত্যংশ পঞ্চকম্‌। 
আছং ত্রয়ং ব্রহ্গক্কপং জগব্দপং ততো । দ্ব়মূ ॥” | 

অস্তি ভাঁতি ও প্রিয় এই তিনটি জণৎ হইতে বাদ দিলে অর্থাৎ 
ব্রদ্দের রূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দ জগৎ হইতে প্রথক্‌ করিলে নাম ও 
রূপ অবশিষ্ট থাকে । এ রূপ ও নামই তাহা! হইলে জগৎ আর যাহ! 
আছে তাহ] ত্রন্মের। ন্ুতরাং পামে ও রূপেই ব্রহ্ম হইতে জগৎকে 
পুথক বোধ করাইতেছে, বস্ততঃ উহা! ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নহে। 
যেমন সমুদ্রের ঢেউ সমুদ্রের জল ব্যতিরেকে আর কিছুই *নহে কিন্ত 
তথাপি একট] কল্পনাপ্রস্ছত নাম ও রূপের দ্বারাই উহাকে পৃথকভাবে 
দেখিয়। থাকি সেইপ্প অবিস্যাপ্রস্থত নাম ও রূপের সন্বন্ধবশতঃই 
জগতে বছুত্বের ব্যবহার হইয়া! থাকে । নাম ও রূপ যখন কল্পনামাত্র 
তখন ব্রহ্মই একমাত্র আছেন। এ ব্রহ্ম-অধিষ্ঠানেই মায়ারুত 
জগদাদি অধ্যারোপিত হইতেছে । নাম ও রূপ ছাড়িয়া দিলে এক 
মাত্র ব্রহ্বস্তই থাকেন কিন্তু এমনি মায়ার প্রভাব যে সে অবস্তকে 
বস্ত ও প্রকৃত বস্তুকে অবস্তর স্তায় দেখাইতেছে। এই জন্যুই ব্রহ্মবিদের! 
মায়াকে অঘটনঘটনপটিয়সী বলিয়াছেন । 


শ্রীরুষ্জ সেবক উদ্ধব। 
(শ্রীবিহারীলাল সরকার, বি, এল ) 


বৃহস্পতি-শিস্ত উদ্ধব ভগবান্‌ শীকষ্ণের মন্ত্রী ছিলেন। ভগবান্‌ 
তাহাকে অতিশয় ন্নেহ করিতেন । .ভগ্গবান্‌ নিজমুখে বলিয়াছেন, 
“নম তথ মে প্রিয়তম আম্মবোনি নশক্করঃ। নচ সন্কর্ষণো ন 
শ্রীনৈ বাসা চ যথা ভবান্‌ ॥-_উদ্ধব! তুমি যেমন আমার প্ররিন্ন সেরূপ 
প্রিয় আর কেহ নহে। ব্রক্ষা পুর হইলেও, শঙ্কর মত্ন্বরূপ হলেও, 
স্ষর্ষণ ভ্রাতা হইলেও, শ্রী ভার্্য। হইলেও তোমার মত প্রিয় নহে । 
এমন কি আমার নিজ মুক্তিও [হামার মত প্রিয় নহে। ভগবান্‌ 
প্রভাস-যাত্রার পুর্বে উদ্ধবকে বদরিকাশ্রমে যাইতে অন্ুজ্ঞা করেন। 
কিন্তু উদ্ধব প্রিয় প্রভুকে ত্য।গ করিয়া যাইতে ন৷ পারিয়া ভগবানের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রভাস-যাত্র। করেন । সেখানে ভগবানের অন্তর্ধানের 
পূর্ববক্ষণে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভগবানের অন্তর্ধানের 
পুর্ব্বে ভগবানের আনন্দঘনমুর্তি দেখিয়। উদ্ধব কৃতার্থ হইলেন। এবং 
ভগবান সেই সময়ে তাহাকে আত্মর পরমা স্থিতি উপদেশ দেন। 
বিরহাতুর উদ্ধব ভগবানকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া বদরিকাশমষে 
যাত্রা! করেন। উদ্ধবকে বদরিকাশ্রমে পাঠাইবার উদ্দেশ্ট--ভগবছুপ- 
দিষ্ট জ্ঞানপ্রচার। ভগবান্‌ ভাবিয়াছিলেন, “অন্মাৎ লোৌকাৎ উপরতে 
ময়ি জানং মদাশ্রয়ম্‌। অর্থতি উদ্ধব এবাদ্ধা সম্প্রতি আত্মবতাং 
বরঃ ॥ ন উদ্ধবঃ অনু অপি মন্রযনঃ যদৃগুপৈঃ ন আদ্দিতঃ প্রভুঃ । অতঃ 
মদ্ঘয়ূনম্ব লোকং গ্রাহয়ন্‌ ইহ তিষ্ঠতু ॥”__ইহলোক হইতে আমি 
চলিয়া যাইব, এক্ষণে আত্মজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ উদ্ধবই আমার জ্ঞানের 
অধিকারী । সম্প্রতি আর কাহাকেও উপযুক্ত দেখিতেছি ন।। বিশেষতঃ 
উদ্ধব আম! অপেক্ষা কোন অংশে ন্যুন নহেন, কারণ বিষয় দারা 
ইহার মন মোটেই ক্ষুৰ হয়না । অতএব লোকদের মদ্বিষয়ক জ্ঞান 
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শিক্ষা দিবার জন্য উদ্ধব $খানে থাকুন । ভগবৎকল্প মহাজ্ঞানী 
মহাপ্রেমী উদ্ধব লোক-শিক্ষার জন্য প্রত্যাদিষ্ই হইয়! বদরিকাশ্রমে 
অবস্থিতি করিয়াছিলেন । 

তাগবতের তৃতীয় ক্কন্ধে বিুরোদ্ধব-সংবাদে উদ্ধবের তগবৎপ্রেমের 
কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাঁয়। বিছ্র দুর্য্যোধ্নতৃঁ্ক গৃহ হইতে 
নিষ্ষাসিত হইলে ভারতবর্ধের সমস্ত তীর্থ প্য্যটন করেন। পর্য্যটন 
করিতে করিতে যনুনাতীরে হঠচৎ উদ্ধবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। 
পরম ভাগবত উদ্ধবের দর্শন পাইয়। প্রেমে আলিঙ্গন করিয়। বিদুর 
যদুবংশীয়দের, পাগুবগণের এবং বিশেষতঃ তগবান্‌ শ্রীরুঞ্চের কুশল 
জিজ্ঞাসা করেন। তগবানের নাম শুনিবামাত্র উদ্ধবের কিরূপ অবস্থা 
হয় শুক বর্ণন! করিয়াছেন-_- * 

ইতি ভাগবতঃ পৃষ্টঃ ক্ষত্র! বার্তাং প্রিক়াশ্রপ্নাম। প্রতিবক্ত,ং ন চ 
উৎসেহে গুঁ২কঠাৎ স্মারিতেশ্বরঃ ॥ যঃ পঞ্চহারণঃ মা! প্রাতরাশায় 
যাচিতঃ। তৎন এচ্ছৎ রচয়ন্ যস্য সপর্যযাং বললীলয় ॥ স কথং 
সেবয়। তস্য কালেন জরসম্‌ গতঃ। পৃষ্টঃ বার্ভাং প্রতিক্রয়াৎ ভর্ত ঃ 
পাদ অন্ুত্মরন্‌ ॥ সমুতূর্তং অভূৎ্ তুক্ীং কৃষ্ণাজ্ঘি, ন্ুধরা ভূশং। 
তীব্রেণ ভতক্তিষে(গেন নিমগ্রঃ সাধু নিবৃতঃ॥ পুলকোত্রসর্বাঙ্গঃ 
মু্চন্‌ মিলদ্দ শা শুচঃ। পুর্ণার্থঃ লক্ষিতঃ তেন নেহপ্রসন্নসংপ্লতঃ ॥ 
শনকৈঃ ভগবত লোকাৎ্ নৃলোকং পুনরাগতঃ। বিমৃজ্য নেত্রে বিছুরং 
প্রীত্যা আহঃ উদ্ধব উতৎ্ন্ময়ন্‌॥- বিছুর প্রিয়জনের বার্ড জিজাসা 
করিবামাত্র উদ্ধবের স্বতিপথে শ্রীকৃষ্ণ উদ্দিত হুইলেন। তিনি 
বিরহোৎ্কষ্ঠাবেশ হেতৃ-_প্রতিবচম প্রদ্দানে সমর্থ হইলেন না। 
উদ্ধব পঞ্চমবর্ষ বয়স কালে খেলার কল্পিত শ্রীকৃষ্ণের জন্ত উপহার 
রচনা করিয়া পরিচর্য্যা করিতেন । সে সময় মাতা প্রাতরাশ যাজ্কা 
করিলেও আহার করিতে ইচ্ছা! করিতেন না_ সেই উদ্ধব দীর্ঘকাল 
তাহার সেব। করিয্বা কালবশতঃ বার্ধক্য প্রাপ্ত হইয়া/ছিলেন। তিনি 
নিজ ভর্তার কুশল জিজ্ঞাসিত হইয়। তাহার পাদস্মরণ করিতে 
করিতে কেমন করিক্না হঠাৎ প্রতিবচন দিবেন? তিনি মুতুর্তকাঁল 
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নিষ্পন্দ-তুষণীন্ত,ত হইয়! রহিলেন, যেন্‌ শ্রীকষ্ণপাদস্ধায় উত্তমরূপে 
নবী হইতে লাগিলেন এবং তীব্র তক্তিযোগ দ্বার! যেন সেই সুধাতে 
অত্যন্ত নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে সর্বাঙ্গে পুলক 
প্রকাশিত হইল। তার পর ঈধন্মীলিত নেত্র- হইতে অশ্রু বিগলিত 
হইতে লাগিল। ভ্লগবৎক্সেহ-প্রবাহে উদ্ধবকে নিমগ্ন দেখিয়া! বিছুর 
ভাবিলেন, এ বাক্তি ক্তার্থ হইয়াছে । তারপর উদ্ধব ভগবল্লোক 
হইতে মনুষ্যলোকে 'আস্তে আস্তে, পুনরাগমন করিয়! অর্থাৎ 
দেহান্ন্ধান পুনপ্রাপ্ত হইয়। নেত্রমাক্চন করিয়া! ভগবচ্চাতুর্য্যন্মরণে 
বিশ্বয় প্রকাশ ' করিয়। প্রীতির সহিত বিছুরকে বলিলেন। 
ভগবানের নাম শুমিবামাত্র উদ্ধবের গভীর সমার্ধ হইল। তর পর 
পুলকে রে!মাঞ্চ হইতে লাগিল, ত্বার পর অশ্রু বিগলিত হইল, 
তার পর দেহানুসম্ধান আদিলে, তিনি*পুনব্দ:ন প্রদানে সমর্থ 
হইলেন । 

উদ্ধব বলিলেন, শ্ড্রীরুষ্চ-দিবাকর অন্ত গিপ্নাছেন, কালসর্প আমা- 
দের গৃহ গ্রাস করিয়াছে আর কুশল কি বলিব? এই ভুবন 
অতিশয় 'াগাহীন। আর যছুগণ সর্বাপেক্ষ। হতভাগ্য! কারণ 
তাহারা এতকাল তার সঙ্গে বাস করিয়াও ভাহাকে চিনিতে পাৰে 
নাই। তার। যে নির্বোধ ছিল, তাহা নহে, কিন্তু ভাগ্যদোষে 
্রীরুষ্ণকে ভগবান্‌ বলিয়। বুঝিতে পারে নাই। তাহার! তাহাকে 
যছুশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিত। তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এতকাল তাহার সেই মঙ্গল 
মুন্তি দেখাইয়া মানুষের নয়ন হইতে বলপুর্বক সেই মৃত্তি আকর্ষণ 
করিয়া অন্তর্ধান হইয়াছেন। সেই অধ্যাশ্চ্য্য মৃত্তি সৌভাগ্য-সম্প- 
ভির পরাকাষ্ঠা ছিল। সমর সমর ভগবান নিজেই সেই মুষ্তি দেখিয়া 
মুগ্ধ হইতেন। ভগবানের সেই অপূর্ণ মুন্তি যুধিষ্ঠিরের রাজহ্য়যন্জে 
ত্রিভুবনস্থ লোক দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। সেই মুগ্িতে 
ব্রজাঙ্গনাগণের * নয়ন; সংলগ্ল হইলে তাহারা নয়ন ফিরাইর্তে 
পারিতেন না। তাহাদের দৃষ্টি স্থির হইয়া যাইত। ভগবান্‌ অজ 
হুইয়াও যে বস্ুদ্েবগৃহে জন্মগ্রহণ করেন, অনস্তবীর্য হুইয়াও অবি 
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ভয়ে ব্রজে যাইয়া গোপনে বাস করেন এবং কাল যবনাদ্দির ভয়ে 
মথুর। হইতে পলায়ন করেন, এই সকল ভাবিরা আমার অন্তরাত্মা 
ব্যথিত হয়। তিনি যথুরায় পিতামাতার পাদঘ্বরর ধরিয়া বলিয়া- 
ছিলেন, “হে তাত! হেঅম্ব! কংসভয়ে ভীত হইয়া এতকাল 
আপনাদের শুশধা করিতে পারি নাই । আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।? 
তাহার পাঁদদ্ধদের ধুলি একবার সেবা করিয়। কে তীহাকে বিস্বৃত 
হইতে পারে? রাজগ্য়ষজ্ঞে শিশুপাল তাহার কত দ্বেষ করিয়াছিল? 
কিন্ত সেই শিশুপাল যোগিজনছুল্লত সিদ্ধি পাইয়াছিল। কুকুক্ষেত্রে 
নরলোক বীরগণ অজ্জরনের রথে স্টাহার বদনারবিন্দ পান করিয়। 
তাহার গতি লাভ করিয়াছিলেন । লোকপালগণ করযোড়ে তাহার 
পাদগীঠের স্তব করিত, কিন্তু উগ্রাসেনের নিকট তাহার কৈক্ষর্্য স্বরণ 
করিলে আমার হৃদয় বাথিত হয় । রাজ উগ্রসেন রাজাসনে উপবিষ্ট 
থাকিতেন, তিনি সম্পখে দণ্ডাবমান হইয়া বলিতেন, “মহারাজ! 
অবধারণ করিতে আজ্ঞা হউক!” তাহার আশ্চয্য দয়! ছু১) পুতনা 
স্তন্দ্বয়ে কালকুট লেপন করিয়া খেই স্তনপান করাইয়াছিল। 
কিন্তু সেও মাত যশোদার গতি প্রাপ্ত হইল। আমি অস্ুর- 
গণকে পরম তাগবত মনে করি, কারণ তাহাদের চিত্ত 
ক্রোধাবেশমার্গ দ্বারা ভগবানে অভিনিবিষ্ঠ থাকে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে 
তাহার দর্শন লাভ করে। ইহা অপেক্ষা অধিক অনুগ্রহ আর কি 
বলিব ? 

“তগবান্‌ কংসের কারাগারে অবরুদ্ধ বস্থদ্বেবের রসে ও দেবকীর 
গভে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব ক'সের ভয়ে তাহাকে নন্দের ব্রজে 
বাখিয়। আসেন। সেখানে ন্যেষ্ঠ ভ্র'তা বলরামের সহিত একাদশ 
বৎসর গুঢ়তেজ! হইয়৷ বাস করেন। তিনি গোপবাপকর্দের সহিত 
বৎস চারণ করিতে করিতে মুগ্ধসিংহ শিশুর ন্ায় য্যুনাতীরস্থ উপবনে 
বিহার করিতেন। তাহার কৌমারচেষ্টা দেখিয়! ব্রজবাসীদের হৃদয়ে 
আনন্দ ধরিত না। তিনি বংশীধ্বনি করিয়া অনুচর গোপালদিগকে 
আীড়া করাইতেন। সেই সমর রাঙ্গা কংস তাহার প্রাণ-সংহারাভি- 
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প্রায়ে কামরূপ নান৷ মাধাবীকে প্রেরণ করে। বালক তগবান্‌ 
অবলীলাক্রমে তাহাদের প্রাণ সংহার করেন। যমুনার জল কালীয় 
বিষে বিষাক্ত হইলে তিনি কালীয়ের প্রাণবধ করিয়া গোপ-গোপীকে 
নির্ষিষ জল পান করান। গেোপরাজ নন্দের বিভ্ভের সধ্যয়ার্থ তাহাকে 
গো-জ্ঞ করান। পপ্রবল ' বর্ষধাপাতে ব্রজপুর কাতর হইলে তিনি 
গোবদ্ধন পর্বতকে লীল।তপঞ্র করিয়া ব্রজপুরী রক্ষা করেন। তিনি 
শরৎকালীন জ্যোৎন্নাগ্লুত 'বনভুমিতে 'ব্রজাঙ্গমাদের সহিত ক্রীড়! 
করিয়াছিলেন। , এইরূপে একাদশ পর্ষ বন্দাবনে বাস করিয়া 
মথুরায় গমন করেন এবং তথায় রাজা কংসকে নিহত করিয়া 
পিতামাতার কারামোচন করেন। তিনি সান্দীপনি মুনির নিকট 
একবার যাত্র উপদেশে যড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি 
গুরুর মৃতপুত্রকে সপ্রীবিত করিয়] গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন। তীম্মক 
রাজার কন্ত। কুঝ্িণীর স্বরন্বরকালে সমাহ্রুত অসংখ্য নুপতিগণের 
সমক্ষে গান্ধব্ব বিধানেতে রুকিণকে হরণ করেন? 

“কুকুক্ষেত্রে অসংখ্য নৃপতিঞে মিলিত করিয়া পরম্পরদ্বার! তাহাদের 
সংহার করাইয়াছিলেন। যখন ছুর্য্যোধন ভগ্লোরু হইয় ভূমিশায়ী 
হন তখন তিনি তাহার ছদ্দশা দর্শনে আনন্দিত হন নাই বরং 
অবিসহ য'দবকুলের বিনাশ চিন্তা করিয়াছিলেন। তিনি বুশিষ্ঠিরকে 
রাজ্যে স্থাপন করিয়। সাধুপথ প্রচলন করিয়া সকলের আনন্দ বদ্ধন 
করিয়াছিলেন। উত্তরার গর্ভ অশ্বখমার ব্রন্গান্ত্রে নিদঞ্ধ হইবার 
উপক্রম হইলে তিনি তাহা রক্ষা করেন। রাজা যুধিষ্ঠিরকে 
তিন বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করান। রাজ! যুধিষ্ঠির তাহারই মতে 
অবনীমগ্ডল রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ভগবান দ্বারকাপুরীতে 
ক্লিপ্ধ সম্মিতনৃষ্টি, পীযবতুল্য বচন ও শ্রীর নিকেতনম্বরূপ 
নিজ নেহদ্বার। পুরীস্থ সকলকে আমোদিত করিতেন। এইরূপে 
কতিপর বৎসর অতিবাহিত হুইলে তিনি মত্ত্যধাম ত্যাগ করিবার 
মানস করিলেন। ভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়৷ যদুকুমারগণ 
ক্রীড়া করিতে করিতে একদিন খধিদের কোপ উৎপাদন করিল। 
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খাষগণ ভগবানের অতিগ্রশ্ন অবগত .হুইয়া অভিশাপ দিলেন। 
যাদবগণ প্রবাসতীর্ঘে গমন করিল । তথায় তীর্থোদক দ্বারা দেব খবি 
ও পিতৃগণের তর্পণ করির! ব্রাহ্মণগণকে বহুল দান করিল। ক্রয়! 
সমাপ্তির পর তাহার। মদির1 পান করিয়। জ্ঞানভ্রষ্ট হইয়া পরস্পর 
কলহ করিয়। পরস্পরকে হতা] করিল। 

“ভগবান্‌ এই সমস্ত দর্শন করিয়া সরম্বত্ী জলে অ।চমনপুর্ববক 
একটা অশ্বথমূলে উপবেশন ' নরিলেন। এই সমস্ত ঘটনার পূর্বে 
দ্বারাবতীতে আমাকে বদরিকাধাত্র৷ করিতে আজ্ঞা করেন। আমি 
তাহার চরণ ত্যাগ করিতে অশক্ত হইয়া! পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করি । 
আমিপ্রভাসে পঁহুছিয়৷ দেখিলাম তিনি অশ্বনুক্ষে পৃষ্ঠ দিয় বাম উরুর 
উপর দক্ষিণ পাদপদ্ম রাখিয়া -উপবিষ্ক আছেন। যদ্দিচ সে সমক্ব 
বিষয়স্থখ পরিত্যক্ত হইয়াছিল, কিন্ত দেখিলাম যেন ঠিনি আনন্বপূর্ণ 
হইয়া রহিয়াছেন। সেই সময় সেখানে ভগবানের অন্ুরক্ত মৈত্রেক 
মুনি পর্যটন করিতে করিতে আঁসয়৷ উপস্থিত হন। ভগবান্‌ 
আমাকে দেখিয়া বলিলেন, “মমি জীবলোক ত্যাগ করিয়। বৈকুগ্ে 
যাইতেছি । এসময় এই নিচ্ষন স্থানে একান্ত ভক্তিসম্পন্ন হইয়া 
যে আমাকে দর্শন করিলে, ইহাতে তোমার পরম মঙ্গল হইবে । 
আমি সৃষ্টির উপক্রম সময়ে ব্রন্মাকে পরমজ্ঞান বলিরাছিলাম ॥, 
ভগবানের কপাবলোকনরূপ অনুগ্রহতাজন হইয়; আমার শরীরে 
রোমাঞ্চ হইতে লাগিল এবং আমি উপরুদ্ধক্ হইলাম, অনেকক্ষণ 
পরে কৃতাঞ্জলি হইয়। অশ্রমোচন করিতে করিতে কহিলাম, “ভগবন্‌ ! 
যে তোমার পাদপদ্ম সেবা করে তাহার ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের 
কোনটাই ছুল্পভ নহে। কিন্তআমি সে সকল আকাঙ্ষ। করি না। 
আমার মন কেবল তোমার চরণসেবার জন্য উৎ্স্ুক। হে প্রভো! 
তুমি নিস্পৃহ ও নিক্রির হই যে কর্ম কর, অজ হইয়াও যে জন্ম লও, 
আর কালম্বরূপ হইয়াও যে অরি তয়ে পলায়ন ও দর্গশ্রয় কর এবং 
আত্মারাম হইয়1ও দে ভূরি ভুরি নারী-সমতিব্যহাধে গৃহস্থধর্মীচরণ কর, 
ইহা দেখিয়া বিদ্বানরাও বুদ্ধিহার। হয়। প্রতো! তোমার বিদ্যা- 
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শক্তি? অভাব নাই । আপন সকল মন্ত্রণা করিতে পারিতে, কিন্ত কি 
আশ্চর্য্য, অজ্ঞের ন্যাপ আমাকে আহ্বান করিয়। অবহিত হইয়। মন্ত্রণা 
জিজ্ঞাসা করিতে, এই সব যখন আমার স্মরণ হয় ৪খন আমি অস্থির 
হইয়া! পড়ি। হে ভগবন! ব্রন্ধাকে যে জ্ঞান বলিয়াছিলে উহ৷ 
যদ আমাদের গ্রহণযোগ্য হয়, বলুন।” এই অভিপ্রায় নিবেদন 
করিলে কমললোচন তগবান্‌ স্বীয় পরম স্থিতি আমাকে উপদেশ 
করিলেন। এইরূপে তাহার নিকট পরশাত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হই। পরে 
ভাহার চরণে প্রণামপুব্বক প্রদক্ষিণ করিয়! আসিতেছি কিন্তু আম।র 
অন্তরাত্স! বিরহে আতুর হইতেছে ।” এইরূপে তগবানের অমুতকথা 
প্রপঙ্গে নিমেষে রাত্রি যাপন কিয় 'বছুরকে মৈত্রেয় মুনর নিকট 
যাইতে উপদেশ দিয় উদ্ধব প্রস্থান কপিলেন। 

উদ্ধব মহাপ্রাণ ছিলেন। তিনি জীবের দুঃখে কাতর হইয়! 
ব'লয়াছিলেন-- 

তাপত্রয়েণ অভিহতশ্ত ঘোরে সম্তপ্যমানন্ত তবাধবনি ঈশ। 

পশ্থামি ন অন্তৎ শরণং তব অ-্ঘ দন্বাতপত্রাৎ অমৃতা ভিবর্ষাৎ ॥ 

দ্ষ্টং জনং সম্পতিতং বিলে মন্মিন্‌ কালাহিন। ক্ষুদ্র সুখোরু £ষং | 

সমুক্ধরৈনং কপয়া অপবর্গৈঃ বচোভিঃ আসিঞ্চ মহান্ুুভাব ॥ 

ঘোর সুংসারমার্গে ত্রিতাপে তাপিত সন্তপ্রজনের তোমার 
অমৃতবর্ষ পাদধুগলরূপ আতপ তন্ন অন্য শরণ দেখতেছি না। এই 
সংসারকুপে মান্ব পতিত, কাল-অহি কর্তৃক দষ্ট, সুখ ক্ষুদ্র কিন্ত মানুষ 
উরুতুষ্ণায় তৃষিত। হে মহান্ুতব! রুপা ক'রয়৷ ইহাদিগকে উদ্ধার 
কর এবং অপবর্ণবোধক বাক্যাম্ৃতদ্বার। অ'ভধিক্ত কর । 


ভারতীয় শিক্ষা 


(স্বামী বাসুদেবানন্দ ) * 
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প্রত্যেক জাতির চরিত্রের উপর তাহাদের শিক্ষাপ্রণালী নির্ভর 
করে। জাতীয় চরিত্র যদ্দ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিমূলক হয় শিক্ষাও 
ঠিক তদ্ন্ুষায়ী হইবে । এই চরিত্র তাহার উপাদান সংগ্রহ করে 
ততদ্দেশীয় জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক অবস্তান হইতে । শীতপ্রধান, 
অনুর্বর ব। পার্বতা প্রদেশের লোক সাধারণতঃ কষ্টরসহিষ্ণ এবং 
স্বার্থপর হয়। পারিপার্খিক সংগ্রথমে জয়ী হইয়। কোন প্রকারে নিজের 
সুখস্বাচ্ছন্দা বৃদ্ধি করিতে পারিলেই সে নিজেকে স্থথী মনে করে। 
জীবনসংগ্রামে আমরণ পরিশ্রম করিয়া জগদ।ভ্তরালে বা হৃদয়-গুহায় 
কোন্‌ অনাদি, অনস্ত সত্য নিহিত আছে তাহ! জানিবার তাহার সময় 
কোথায় ? জরা, মরণ, ব্যাধি ছুই একবার হয়ত কাহারও হৃদয়ে ক্ষণ- 
স্প্দনেত্র সঞ্চার করে কিন্তু সে বাণার সুগম তশ্ত্রীর অনুরণন্‌ কাহারও 
কর্ণপট।হে আঘাত করে না, সে ক্ষীণ আর্তনাদ ধীরে ধীরে আকাশেই 
লীন হুইয়! যায়। তাহার সকল চেষ্টা, সকল শিক্ষা কেধল ভোগমুদ্ধী, 
তাহার সাহিত্য কামোদ্দীপক, তাহার বিক্ষান সর্বসংহারী, তাহার 
দর্শন জড়প্রাণ। সে অপরকে কি শিক্ষা দিবে-তাহার শিক্ষা! বলে 


৩৬০ ূ উদ্বোধন । [২,শ বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা? 


“আগে আমি, পরে তুমি_আমার ভোগের জন্ত তোমার সৃষ্টি ।' তাহার 
শিক্ষা জানে, সুশীল, সংযতেক্দিয়ের ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য সম্পাদন করিতে, 
সুশান্ত শাস্তি-পরায়ণ হৃদয়ে বিঘ্বেষবহ্ছি প্রজ্থলিত করিভে। 

কিন্ত ভারত তাহ।র সন্তানকে সে ভাবে পালন করেন নাই। 
করুণাময়ী চিরকালছ নিজের সন্তানকে ন্নেহের অঞ্চলে ঢাকিয়া 
বাখিয়াছেন এবং পরদেশে যেশ্ছ্য। চাহিয়াছে তাহাকে বিদ্যা, যে 
অ।শয় চাহিয়াছে তাহাকে, আশ্রয়" যে এশ্বধ্য চাহিয়াছে তাহ'কে 
তাহার শেষ কপদ কটা পধ্যস্ত দান করিয়া পরে বিন্দুবিন্দু নিজ শোণিত 
দানে তাহার পোষণ কারয়া আদিয়াছেন। আর তীহার সন্তানের 
জন্য রাঁথিনাছেন নিজ শুদ্ধ চেতন দেহ--সেই চির-শস্য-শামল' অঞ্চল, 
অনলভেদী তুবার-ম্ডিত কিরীট, মধ্যে বালার্ক সিন্দুরফৌোট!ঃ চন্দ্রকলা- 
প্রতিফলিত গঙ্গাযমুনার হার, পাদপ্রক্ষালনক।রী সুনীল বারিপিঃমানব 
দুঃখে উত্তপ্ত মরুজদয় নক্ষত্রশোভিত নির্মল ললাটাকাশে ঘন 
ললাহকের কুম্তলদদাম এবং ভদছুপব্বি চপল বিছ্যুল্লেখ! এবং নিবিড় 
তরুচ্ছ।য়ায় শান্ত শীতল ক্রোড--আর শিখাইর়াছেন ভুবন-মন-মোহিনী 
নিজ মাধবী প্ররুতির অপুর্ব সো ন্দ্যযরাশির উপাপন! করিতে-_পরে 
তাহারও অন্তরবর্তী অশব্দমূ অস্পর্শম্‌ অরূপমব্যয়ণ সেই “সৌম্যা 
সৌম্যতর]শেষ সৌম্যেত্যস্ততি সুন্দরী”র রূপসাগরে ডুব দিয়া অবাক্‌ 
আত্মহারা, দিশেহার! হইয়] “ছুনের পুতলের” আমিতটুকু চিরতরে 
জীন করিতে । এ সাধনার মন্ত্র ত্যাগ, এ সাধনার অর্থ্য পবিত্রতা । 
যুগযুগান্তরব্য।পী কত অত্যাচার, অবিচারের মধ্য দিয়) ভারত-তারতী 
এ সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন। জড়-বিজ্ঞান-দর্শনের মোহে পড়িয়া সে 
আঞ্জ পাবগু সাঙ্জিতে পারে কিন্তু সে পোষাক তাহার ভাল লাগিবে না 
যখনই সে বিবেকদর্পণের সম্মুথে দাড়াইবে তখনই সে সেই সাজ পোবাক 
থু খু করিয়া ফেলিয়া দিতে বাধ্য হইবে। কারণ, ত্যাগই তাহার 
প্রকৃতি, ত্যাগই তাহার ধর্ম, নীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য । ভারতের 
ব্রহ্মচারী সকল প্রকার ইন্দ্রিয়স্খ-ত্যাগী, গৃহস্থ বহুঙ্গন-হিতাক্র স্বোপা- 
জিত সমগ্র বিত্তত্যাগী, বানপ্রস্থী সংসারত্যাগী, সন্ন্যাসী সর্বত্যাগী। 





আধা, ১৩২৫।] ভারতীয় শিক্ষা । ৩৬১ 





তারতে শ্রমজীবী পরসেবায়* জীবনপাত .করে, পরের সম্তোগের জন্য 
বণিকের শিল্প বাণিজা, ছুক্বলের রক্ষার জন্ত যোদ্ধার অগ্ন ধারণ, আর 
সকল সুখসম্পদ-ত্যাগী ধর্মরাজ্যের পুরোহিত ব্রাঙ্গণ। ভারতের রাজ। 
কখনও ছলে বলে কৌশলে পররাজ্য অপহরণ করেন নাই। ধর্মরাজ্য 
সংস্তাপনের জন্য মাঝে মাঝে রাজনয়, অশ্বমেধাদি ঘঙ্ঞ করিতেন বটে-_ 
কিন্তু “ছল্র ও চাঁমর” ব্যতিরেকে প্রতিক্ষণেই তিনি তাহার সমগ্র বৈভব 
প্রজাকে দান করিতে প্রস্তুত" গ্্যাগের মদ্্ে দীক্ষিত বলিয়া এ দেশের 
রাজ! বাম, যুধিষ্টির, অশোক ) এদেশের ক্ষল্লিয় তরত, তীম্ম,চণ্ড। ইদানীং 
যাহার] ত্যাগের অগ্নিদীক্ষা! ভুলিয়। ইন্দ্রিয় জোগের অনাধিক্য হেতু 
দুঃখিত? তাহাদিগকে অভীত ভারতের ইতিহাস স্মরণ করাইয়! দিবার 
জন্ঠ বর্তমান যুগপরিবর্তক সন্ন্যা'সী-উচ্চৈ£স্বরে ঘোষণা করিতেছেন _- 

নানাদেশের সহিত তুলন। কর, দেখিবে সহিষ্ণু নিরীহ হিন্দ্জাতির 
(নকট জগৎ কতদূর খণী। “নিরীহ হিন্দু” এই তিরঙ্কার বাক্যের 
মধ্যে কত সতা নিহিত আছে । জগতের নান। দেশে নান! সত্য উদ্ভৃত 
হইরাছে, নান! শক্তিশ।লী জাতি তাগাদের প্রচার করিয়াছে কিন্তু & 
প্রচার রণভেরীর নিঘোষে, গর্বিত সেনাকুলের পদবিক্ষেপের সহিত 
হইয়াছিল। প্রতি প্রচারের পশ্চাতেই অসংখ্য লোকের হাহাকার, 
অনাথের ক্রন্দন ও ধিধবার অশ্রপাত অন্ুদরণ করিয়াছিল। কিন্তু 
তারত, যখন গ্রীসের অস্তিত্বই ছিল না, রোম যন ভবিষ্যতের অন্ধকার- 
গর্ভে লুকায়িত, আধুনিক ইউরো” যখন জার্খনীর গভীর অরণ্যমধ্যে 
নীলবর্ণে দেহ অন্থুরঞ্িত করিত, ইতিহাস যে মুগের খবর বাখে ন', 
কিন্বদস্তীও যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকারের দ্বিকে দৃষ্টিপাত করিতে 
পাহুস করে না, সে যুগেও ভাবের পর তাবতরঙ্গ স্থষ্টি করিয়! সম্মথে 
শান্তি ও পশ্চাতে আবশীর্ধাণী লইয়া! অগ্রসর হইয়াছে । জগতে কেবল 
ভারতই যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা দেশ জয় করে নাই। একবার ভাবিয়া 
দেখ দেখি,গ্রীক-বাহিনীর বীরদর্প এখন কোথায়? রৌমের শ্রেনাক্কিত 
বিঞ্নয় পতাক। ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কোথায় গেল? কত জাতি উঠিয়াছে, 
পড়িয়াছে কিন্তু ভারত যেমন তেমনই রহিয়াছে কেন? কেন তাহার! 
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মদগন্বে “হত হইর! প্রহর" বিস্তারপৃ্িক স্বর্ন ক্।লমাত্র পরপীড়ক 
কলুবিত জাতীর জীবন অতিবাহিত করিয়া জল বুদৃবুদের ন্যায় বিলীন 
হইয়াছে? 

কিন্তু সত্যই কি তারত কখন পরদেশ ইচ্ছাপূর্বক জগ করে নাই? 
এ বিষয়ে দুঢসংস্কল্প কি কখনও তাহার ছিল ন1 ?--অবপ্ত ছিল, কিন্ত 
সে সমরনীতির বাহিনী ছিল রাজর্ষি ও সন্ন্যাসী, দুর্গ ছিল চরিত্র ও 
সঙ্ঘ, পভাক। ছিল খাম্মবলির রক্তনগগুত্ন উপর ত্যাগের শৈরিক, 
তাহার জয় করিয়াছিলেন খাল বিল, নদী নালা, পাহাড় পর্বত নয়, 
চিন্তা! রাগ্য, আধিপত্য করিয়াছিলেন নিগড়বদ্ধ দেহের উপর নয়__ 
হৃদয়ের উপর । ও 

সর্ব প্রথম বিস্কতভাবে ভারতীয়' শিক্ষার প্রচার আরম্ভ হয় 
মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের সময় । তশ্কালীন আ্ীরামচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের 
মধ্য দিয়। যে অপুর্ব নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক তরঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছিল 
তাহা। প্রায় পৃথিবীর সমগ্র অসন্য জাতির উপর আধিপত্য করিয়াছিল। 
আমর] দেখিতে পাই, বাক্ষসরা্গ রাবণের বধের জন্য যখন বানর-নাজ 
ন্মগ্রীবের আদেশে টসন্য সংগ্রহ হয় তখন নান। দেশী এবং নানা 
জাতীর বানর ও খক্ষনামক অসত্য জাতির কিছ্ধিন্ধ্যাধিপতির পতকা৷ 
তলে সমবেত হয়। ভাহ।র মধ্যে কোনও কোনও জাতি শোহিত- 
বর্ণ কোনও জাতি .শ্বত বর্ণ, কোনও জাতি বা শ্যামল, কেহ ব1 
পার্ধত্যপ্রদেশ হইতে, কেহ ব1। সমুদ্রতট হইতে আগমন করিয়াছিল । 
ইহারা যে মধ্যতারত, হিমালয়, ব্রহ্ম, শ্ঠাম এবং মালয় প্রভৃতি দেশ 
হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল তাহ তত্তদ্েশীয় আকৃতি ও বর্ণ দেখিলেই 
বুকিতে পার! যায় । পরে স্ুুগ্রীব সমবেত সৈম্ভগণকে সীতা- 
দেবীর অন্বেধণের ঞন্য যে সকল স্থান নিক্দেশ করিরা দিলেন, তাহা 
হইতে আমরা দেখিতে পাই তাহাদিগকে যবদীপ (18৮৪ ) এবং 
তৎপার্ববর্তী ্বীপ'সকলেও অনুসন্ধানের জন্য বলা হুইয়াছিল। এবং 
অপর দ্বিকে ইক্ষু সমুদ্রের ধারে (বোধ হয় পারস্তোপসাগর), অসুরদের 
রাজ্যের (55118) পরু লোহিত সাগর (আরব সাগর বা শহ্খ 
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সাগর ) পার হইয়! গরুড়দ্নেবের মন্দির. যে দেশে আছে সেই সকল 
দেশেও (725916---06591550 10655060 ১/111560 ৪18(125"--ম্যাস- 
প্যারো লিখিত ইজিপ্ট এবং কালদের ইতিহাসের পক্ষীদ্দেবতার -_ 
চিত্র দেখ) অন্ুসন্ধান করিবার জন্য বল! হয়। পরে সমুদ্রের পর- 
পারে ন্বর্ণ-খচিত জটারূপ পর্বতের কথ] আছে । ইহা মেক্সিকো 
€(15১1০০) বলিয়া বোধ হয়। মেক্সিকে। সংস্কত “মাক্ষিক, শক 
হইতে আসিয়াছে । মাঙ্সিকশব্দের অর্থন্বর্ণ। জটারপের সংস্কৃত 
অর্থন্বর্ণ। পরে নাগরাজ অনন্তের আবাসে অন্কুসন্ধানের কথা! আছে। 
যেখান সুবর্ণ পর্বত সৌমাংস দণ্ডায়মান । ক্র্যযদেব জন্বদ্বীপ অতিক্রম 
করিয়া প্রভাতে এই পব্বতচড়া হইতে উদ্দিত হন। ইহা! হইতে 
অনুমিত হয়, উল্লিখিত স্বর্ণস্থ।ন আমেরিকা । প্রাচীন আমেরিকায় 
সর্পের উপাসনা প্রচলিত ছিল। তরদ্দেশীয় আদিমবাসীর। নাগ-চিহ্ন 
ধারণ করিত। হিন্দুরা যে কলম্বসের বভ শতাব্দী পৃধ্ধ হইতেই 
আমের্িক! সন্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন সে সন্বন্ধে অপর স্থানে আলোচনা 
করিবার ইচ্ছ। রহিল। 

ডাক্তার জন ফ্রেজার (107. 10191 হানেও 15151) বলেন ষে, 
দ্রাক্ষিণাত্যে আধ্যদিগের প্রসারের সহিত কৃষ্চকায় দ্রাবিড়ী অনার্ষের! 
একদিকে পোলেনেসিয়া (1১019175517 _-:৯1507112, 1+85100) [217- 
1)50019) [11101579517 81001 0051)18, 71518155141)5 ) অপরদিকে 
লাক্ষ্যদ্বীপ, মালদ্বীপ হইতে মাদাগাঙ্কার পর্য্যগ্ত বিতাড়িত হুইয় 
ছড়াইয়া পড়ে । তাহার প্রমাণে তিনি বলেন যে, মাদাগাঙ্কাবে যে 
ভাষা প্রচলিত তাহ] ও ১২০ অংশ দ্রাঘিমার নিকটবর্তী মধ্য ও দক্ষিণ 
সমুদ্রের দ্বীপনিবাসীদের সমোয়া (5817)99 ) ভাষা প্রায় 
একই । অস্ট্রেলিয়ার অ:দিম অধিবাসীদের সহিত লিংহলের অনার্ধ্দের 
আকৃতি প্রকৃতির সৌসাদৃহ অতি নিকট (15917175512 0 01010721) 
৬০1. 1৬, 105০65৫189১) 1 শ্রীযুক্ত মোক্ষমূলারও তাহার 
£50891105 ০01 1২9110101)+ নামক গ্রন্ে এ বিবয় বিশেষ ভাবে 
উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এখন আমাদের বক্তব্য এহ যে, 
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অনাধ্যদের দেশান্তর প্রাপ্ত তরবারির ঘ্বারা হয় নাই। উহ! 
সব্বচরাচরপালক মহারাজ ব্রামচন্দ্রের বিরাট সাম্রাজ্য গঠনের 
ফলেই হইয়াছিল। নানা অসত্য েশে তাহার অপুর্ব জীবনার 
সহিত ভারতীয় সভ্যত। প্রচারিত হইয়াছিল । তিনি দক্ষিণ দেশের 
অনার্ধযদিগকে পরাঞ্জিত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কাহাকেও 
অনিচ্ছাসন্ত্রে বিশাড়িত করেন না । বিভীষণকে লঙ্কার রাজ। 
করিয়াছিলেন, সুগ্রীবকে কিছ্বিদ্ধ্যারা্য' দরিয়া সৌখ্যস্ত্রে আবদ্ধ 
হইয়াছিলেন। ঠৈন্দের প্রত্যাবর্তনের সহিত নানাদেশে তাহার যশঃ- 
মৃহিমা প্রচারিত হইবাছল। তাহ! নানা দেশীয় গ্রন্থের 
আবিষ্কারের সহিত প্রকাশিত হইয়৷ পড়িতেছে। “গ্যাম দেশীয় ভাষার 
খিরচিত বিশেব বিশেষ পুস্তকের শস্তরগত রাম ও লক্ষণ চরিত্র, রাবণ 
কর্তৃক সীতা-হরণ' রাম রাবণের বুদ্ধ বর্ণন, অনিরুদ্ধ উপাখ্যান, তগবতী 
মাহাত্ম্য কথন, সুগ্রীব-সহোদর বালিরাজার বৃত্তান্ত এব" কাম ধেন্তু, 
নাগ কন্তা, বক্ষ, রাক্ষসা'দ সংক্রান্ত নানা বিষয়ক প্রস্তাবে সংস্কৃত 
শান্ত্রেরই সম্পূর্ণ কাধ্যকািত্ব লক্ষত হইয়। থাকে । ব্রহ্মদেশের ভাষায়ও 
বামচবিতাদিবিষয়ক অনেক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়। যায়! উল্লিখিত উভয় 
ভাষাতেই এ সমস্ত বিষয় সংক্রান্ত বহুতর কাবা ও নাটক বিগ্ভমান 
আছে। এ ঠমুদায়ই তারতববীয়, অতএব মুখ্য বা গৌণরূপে সংস্কৃত 
শান্তর হইতে সঙ্কলিত, তাহাতে সন্দেহ নাই” ( &১1460 [২5588101)65 
[,01)00970% ৬০1 ১০187770009 251 2100 245 7-257)1 এই 
প্রসঙ্গে বলিয়৷ রাখি .য। বৌদ্বধস্মের পর্ব ও পরবর্তী মুগে “ভারত- 
বধার রাজনীতি, ধর্মনীতি, ধর্মশান্্,। সাহিতাশান্ত্র প্রভৃতি সমুদ্র 
অতিক্রমপূর্বক যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপে নীত হইয়া! ধন্ম ও নীতি প্রকাশ 
কব্রিয়াছে। কেবল যব ও বালি দ্বীপে নয়, এ অঞ্চলের অন্যান্য 
দ্বীপস্থ লোকেরও শিক্ষা! ও সভ্যত সাধন বিষয়ে যে হিন্দুদিগের বিশেষ- 
রূপ কাধ্যকারিত্ব ছিল, নান! বিষয়ে তাহার অনেকানেক নিদর্শন 
দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি স্থমাত্রা, লেম্বা, সেলিবিজ প্রভৃতি 
দ্বীপের বর্ণাবলী ও দেবনাগরাদি ভারতবধষীন্ন অক্ষরের ন্যায় কবর্ণ, 
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চবর্গাদি বর্ণ-বিভাঁগের নিয়আান্ুলারে বিতক্ত দেখ! যায়” (1৩ 
]0011)2] 01 07651110151) 2১1010119017509 ৮০111, 0 ১11,000, 
770--774.)। পুনরায় আমেরিকাথণ্ডের অন্তঃপাতী পিকরুখিয় (1,918 ) 
দেশে প্রচলিত “রামসীতোয়।” নামক মহোৎসব ও এ দেশীয় নৃপতি- 
গণের ক্র্য্যব্ংশ ও ইক্ষুকুল ( 1))7,850)/ ৮ ১51-028115) হইতে 
উৎপত্তি প্রবাদ, এ খণ্ডের মধ্যস্থলবাসী কতকগুলি জাতি ভাষায় 
ঈশ্বরের নাম “পিবু” প্রন্থতি' হইতে সম্রাট রামচন্দ্রের অতুলনীয় 
প্রভাবের কথা স্মরণ করাহয়। দেয় ( 4. 1২. ৮০1. 1. 1). 4526 )। 
ভারতের জগৎশিক্ষার দ্বিতীয় অতিধান হয় শ্রীক্ষষ্ণের সমর । তিনি 
একদিফে যেমন অজ্জুনের এবং উদ্দবের প্রতি উপদেণের দ্বার! 
তৎকালীন মানবের আধ্যাত্মিককল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন, অপর 
দিকে দুরন্ত রাজাদিগেরও সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া জগতে শানস্তি- 
বিধান করিয়া য'ন। তাহার প্রভাব যে শুধু তারতেই আবদ্ধ 
ছিল এমন নহে; মহাভারত: ভাগবত, হরিবংশ, বিষ্ণপুরাণ প্রভৃতি 
গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইহাই অনুমিত হয় যে, তৎকালীন প্রায় সমগ্র 
প্রাচ্য খণ্ডই উহা অন্ুতব করিয়াছিল। খুষ্টাব্দের ১৭৫ বৎসর পুব্ে 
গ্রীকদিগের নিকট যে এই ধন্ম পরিচিত ছিল তাহা ভীলসার 
(131215৭ ) একটি বৈষব-ধর্মমসপ্বন্ধীয় প্রস্তর-অন্ুলিপিতে' প্রকাশ 
হইয়। পড়িয়াছে। এ লিপিতে আমতালিকিতা € £105511715 ) 
বলিয়া একজন মহারাজের নাম 'মাছে। এই আমতালিকিত। যে 
গ্রীকরাজ আনটিয়ালকাইভাস (409107075)১ সে বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নাই । কানিংহাম (0810101111)81))) তাহার রাঙ্গত্বকাল 
স্থির করিয়াছেন ১৭৫ খুঃ পৃঃ, কিন্তু উইলসন সাহেব স্থির করিয়াছেন 
১৩৫ খুঃ পৃ (৮106. 056 19001098106 075 1২০১৪1 451500 





০০০5৮, 01 009 9581 29099 1১810 1৬, 0০৯.) অপরদিকে 
বিষুপুরাঁণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কঠলযবন গার্্ের সহিত 
সন্ধি করিয়া শ্রাকুষ্ণকে আক্রমণ কবিঘ়াছিশেন এবং শ্রীকৃষঃ 
তাহাকে কৌশলে নিধন করেন। এই কালধবন অসুর 


৬৬৬ উদ্ধোধন? [২*শ বর্ষ_-৬্ সংখ্যা। 


যে কালদে (01)91069 ) নিবাসী তহাও নানা কারণে বেশ 
অনুমিত হয়। 

বৈষ্ণব ধর্মের প্রচলন আমর শ্রীরুষ্চ হইতেই লক্ষ্য করি। কিন্ত 
তাহারও বহু পুর্তে এই বিষ্ণুর উপাসন! ভারতে প্রচলিত ছিল। 
খণ্বেদের ১ম, ২৩ সুক্তের'১৭ খকে দেখিতে পাওয়া যায়)-_ 

ইদ্দং বিষুণবি চক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। 
সমূলহমস্য পাংস্ররে ॥ 5৭ ॥ 

“বিষণ এই .(জগৎ্) পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পরদ- 
বিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার ধুলিযুক্ত (পদে) জগৎ আবৃত হইয়া- 
ছিল।” যাক ইহার ব্যাখা। করিয়াছেন,-- | 

প্যদিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষু্ : ভিধা নিধত্তে পদং। থেধা 
ভাবায়, পৃথিব্যাং অস্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপৃণিঃ। সমারোহণে বিষুঃ 
পদে গয়শিরসি ইতি ওন“বাতঃ।” নিরুক্ত ১২।১৯। ছুর্গাচার্ধ্য নিরুক্তের 
এই অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 

“বিষফ্ুরাদিতাঃ । কথমিতি যত আহ ভ্রেধ। নিদধেপদং নিধত্তে পদং 
নিধানং পদৈঃ | কু তৎ্ তাবৎ । পুৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি ইতি 
শাকপুণিঃ। পার্থিবোহগ্রিভৃত্বা পৃথিব্যাং যতকিঞ্চিদত্তি তদিক্রমতে 
তদধিতিষ্ঠতি। অন্তরিক্ষে বৈছ্যতাত্মন'। দিবি কৃর্য্যাতআন। বছুক্তং 
তমূ অক্রিন্বন ত্রেধা ভুবে কমিতি। সমারোহণে উদয় গিরো উচ্ভান্‌ 
পদমেকং নিধত্ে। বিষু পদ মধ্যন্দিনেহ্স্তরিক্ষে। গন্নশিরস্ত্তং 
গিরৌ ইতি ওর্ণবাত আচার্ষ্যো মন্ততে |” 

ইহ। হইতে এই বুঝা যায় যে বৈদিক হিন্দুগণ ূর্যযকে বিষণ বলিয় 
উপাসনা করিতেন। কুর্য্যের উদ্নগিরিতে আরোহণ, মধ্য আকাশে 
স্থিতি, এবং অস্তাঁচলে গমন, বিঞ্ুণনন এই তিন পদবিক্ষেপ।__ওর্ণবাত। 

তাই শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় উপরোক্ত মন্ত্রের টিপ্রনিতে 
বলেন, “এই গৃর্্যরূপ বিঞুর জগতে পদ্দবিক্ষেপরূপ উপমা হইতে 
ক্রমে নান! উপাখ্যান রচিত হইতে লাগিল । এতরেয় ব্রাহ্গণে আছে, 
দেব ও অসুরদিগের মধ্যে এই জগত্বিতাগ, কালে ইন্দ্র বলিলেন, 





আবা6, ১১২৫। ] ভারতীয় শিক্ষা । ৩৬৭ 





“বিধুং ঘতটুকু তিন পদে বিক্রব করিতে পাবেন ততটুকু দ্েবগণের, 
অবশিঞ্ অন্থুরদ্বিগের | অন্ুুরগণ সম্মত হইল এবং বিষুত তিন পদ 
বিক্রষে জগঙ বেদ ও বাক্য ব্যাপ্ত করিলেন। (এঁতরেয় ব্রাঙ্গণ |-- 
৬।১৫ ॥) শতপথ ব্রাঙ্গণে অস্থ্রগণ বলিতেছে, বামনরূপ বিষণ শঙ্বন 
করিলে যতটুকু স্থান ব্যাপ্ত হয় ততটুকু দেবগণের ; দেঁবগণ সেই প্রপ্তাৰে 
সম্মত হইয়া! সমস্ত জগৎ পাইলেন । (শতপথ-রাঙ্গণ । ১। ২।৫॥) 
এ ব্রাহ্গণে (১৪ । ১। ১) খিষুর সকল দেবের মধ্যে প্রাধান্ত লাভের 
এবং তৎপর তীহার মস্তক ছিন্ন হওগ়ার কথ! আছে, এবং তৈহ্ঠিরীয় 
আরণ্যকে (৫1১) ও পঞ্চবিংশ বান্ধণে (৭1৫) এই উপাখ্যান 
পাওয়া যায় । তাহার পর বিষ বামন অবতার, বলিরাজার দমন 
ও হয়শ্রীবোপাথান সন্বন্ধে' পৌরাণিক উপাখ্যান আমর! 
সকলেই জানি । হর্য্যের আকাশত্রমণ সম্বন্ধে একটি বৈদিক উপম। 
হইতে কত উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়াছে !* 

“বিষ সুর্যের একটি নাম মাত্র, বেদের অনেক দেবগণের মধ্যে একজন 
দেবের একটি নাম মাত্র ; তিনি পুরাণের জগৎ্পাতা পরমদেব হইলেন 
কিরূপে? ইহা মীখাংস। করা কঠিন নহে। পূর্বেই বল] হইয়াছে, 
বেদরচনার সময় সরলচিত্ত উপাসকগণ প্রকুতির প্রত্যেক বিস্ময়কর 
দৃণ্য ব কার্যে একজন দেব অনুমান করিতেন । কিন্ত সত)তার সঙ্গে 
সঙ্গে যখন জ্ঞানের উন্নতি হইল তখন হিন্দুগণ প্রকৃতির সকল কার্ষ্যে 
একজন নিয়স্তা দেখিতে পাইলেন, একজন পালনকর্ত। বুঝিতে 
পারিলেন। কৃর্য, আমাদিগকে পালন করেন; বাছু আমাদিগকে 
পালন করেনঃ অগ্নি আমাদিগকে পালন করেন, কিন্তু এগুলি কাধ্য 
মাত্র, একজন কর্তা এই কারণসমূহের ছারা, বায়ু অশ্ি ও ্ুর্যয 
দ্বারা আমাদিগকে পালন করেন, স্ভ্য হিন্দুগণ তাহা বুঝিতে 
পারিলেন। সেদেবের কি নাম দিবেন? বিষণ জগৎ রক্ষা করেন, 
হত মতন্ত-__শতপথ ব্রাঙ্গণ ১।৮।১1; বরাহ__তৈত্তিরীয় সংতিত! ৭1১1 ৫4; 
কুর্ম-_শতপথ ব্রাহ্মণ ৭1 ৫ | ১। ৫ ॥;ত্যগ্রীব-_শতপথ ১৪। ১1 ১) বাখন_-এতরেলস 
স্রাঙ্গণ ৬। ১৫ প&শতপথ ১1২ ৫॥ 


৩৬৮ উদ্বোধন । [২,শ বর্ধস্০৬ঠ সংখ্যা । 





তিন পদবিক্ষেপে সমস্ত জগৎ ব্যপিয়' থাকেন, এরূপ বর্ণনা! বেদে 
আছে। অতএব সভ্য হিন্দুগণ বেদ হইতে শ্র্য্যেন “বিষ” নামটা 
গ্রহণ করিয়া জগতের পালনকর্তকে সেই নাম দিলেন.” কিন্তু 
এই বহুদেবতার উপাপন] সন্কেও বৈদিক খবিত্রা যে তাহাদের মধ্যবর্তী 
পরম দেবতাকে জানতেন; তাহ! আমর] পূর্ধ প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। 
তৎকালীন ভাঁরত-ভারতী প্রকৃতির প্রতি বিন্মরকর সৌন্দর্য্যের 
উপাসনা করিতেন এবং তাহাদের মধ্যে যীহার। মনীধী 
ছিলেন তীহারা, আবার এ সকল দেবতার মধ্য দিয়া সেই এক সৎ 
দেবতার অনুসন্ধান পাইম্নাছিলেন । কিন্তু ক্রমে এ বিজ্ঞান পৌরাণিক 
যুগে সাধারণ মানবের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে পরিণত হইবাছিল। ব্রাঞ্ষণের 
যুগে মৎস্য; কর্ম, বরাহ, বামন ও হরগ্রীব অবচ্ারের প্রসঙ্গ থাকিলেও 
প্ররুত অবতারতব্বের প্রকাশ হইয়াছিল পৌরাণিক বুগে। এই 
মুগেই হর-গৌরী অবতারে বৈদিক অগ্রিরুদ্রাি দেবত। শ্রীশঙ্করে 
লীন হইয়া শ্রীভগবানের সংহারমুন্তির অপুর্ব প্রকটন করিয়াছে । 
সেইরূপ আবার বৈদিক নানা আখ্যানসমত্থিত ক্র্যযদেবতা, রাম ও কৃষ্ণ 
অবতারে লীন হইয়া শ্রীতগবানের পালনীশক্তির 'অতাদুত প্রকটন 
করিয়াছে । শুধু তাহাই নহে, এই যুগে সাংখ্য দর্শনের মহদাদি 
তন্দ বাসুদেবাদি চতুর্ণ,যহরূপে পর্যবসিত হইয়াছে। 

আর একটি বিষয় আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে । খথেদে 
আছেঃ 

ইংদ্রং মিত্র বরুণমগ্থিমাহুরথো দ্বিব্যঃ স জুপর্ণে! গরুত্মান্‌। 

একং সদ্বিপ্রা বুধ] বদংভ্যগ্রিং যমং মাতরিশ্বানমাহঃ ॥ 

«( এই আদ্িত্যকে ) মেধাবিগণ, ইন্দ্র' মিরঃ বরুণ ও অগ্নি বলিয়। 
থাকেন। ইনি স্বর্গীয়, পক্ষবিশিষ্ঠ ও সুন্দর গমনশীল। ইনি এক 
হইলেও ইহ।কে বহু.বলিপ্। বর্ণনা করে । ইহাকে অখ্িঃ যম? মাতরিশ্বা 
বলে।” 

মূলে *সুপর্ণঃ গরুৎমান্” অ!ছে। “নুপর্ণঃ স্ুপতনঃ গরুত্মান্‌ 
গব্ণবান্‌ পক্ষবান্‌ বা। এতন্নামকো যঃ পক্ষী অস্তি সোংপি অয়মেব ।”-- 
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সায়ন। আদিত্যরূপ বিষণ গরুড়পক্ষী বাহন, এই যে পৌরাণিক 
কগ। আছে, তাহা এইরূপ বদিক উপমা হইতে বোধ হয় উৎপন্ন 
হইয়াছে এবং পরে রামায়ণপরিচিত ইজিপ্ট ও আসিরিয়া দেশীয় 
গরুড় দেবতাঁও বোধ হয় এই দেশ হইতেই গিয়াছে । যেসকল 
বেদনিন্দুক; ভগবদেষীর শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এব বিষণ উপাসনার প্রাচীনত্ 
সম্বন্ধ সন্দিহান, ভাহাদের শব্দজালবিস্তার সঙ্কেও আমরা উপরোক্ত 
প্রমাণের উপর নিউর করিরাই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত । ছান্দগ্যোপনিষদে 
দেবকীপুপর রুষ্ণের উল্লেখ, অতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে (যগ! 
বথপালস্ত্রসন্্ে, ললিতবিস্তার ) কেশবের কুস্তলের মাধুরীবর্ণন 
এবং শ্রীবুদ্ধের সমসাময়িক ভগবদ্ন্মেরে অভ্তিত্ন দেখিয়া 
আর কোনও সংশম্ন আমাদের জদয় অন্ধকার করে ন1। শ্রীকৃষ্ণ 
ভারত-ভারতীর জদর়ের রাজ।। তাহার! তাহাকে বহু মন্ত্রতত্তরে দর্শন 
করিয়াছে, বহু ছন্দে-বন্দে বর্ণনা করিয়াছে, ন্বাস্তিকের নাস্তিকতা 
কি তাহাকে ভুলাইয়া দ্বিতে পারে? তাহার ধর্ম আকাশের ন্যায় 
নিশ্মীল, সমৃদ্রের ন্যায় গভীর, হিমানীর ন্যার মহান, পূথিবীর ন্যায় 
সর্বংসহ ; তাহার শাসন এখনও ভারতে অপ্রতিহ 5। 

এইরূপে শ্রীভগবান তাহার অতিপ্রিয় অন্তরঙ্গ লীলাভূমি ভারতে 
আগমন করিয়া যুগে যুগে দুষ্টের দলন ও শিষ্টের পালনের দ্বার! 
জগতের অন্ধকার দূর করিয়া শাস্তিরাজ্য স্থাপন করিয়া খাকেন। 
পরবর্তী প্রবন্ধে তৃতীয় মহাতিষানের শ্রেষ্ঠ নেত। শ্রীবৃদ্ধদেবের শিক্ষ। 
ও প্রচার লইয়। আলোচনা! করিবার ইচ্ছ। রহিল । 


(ক্রমশঃ) 


স্বগ্তন্ত। 
(ভাক্তার শ্রীসরনীলাল সরকার ) 
৫ পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


মণ্তিষ্কের ক্রিঘ] হইতেই মানসিক ভাব ও অন্ুভূতিসকল উৎপন্ন 
হয়ঃ পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণের অধিক[ংশেরই এইরূপ মত । পাশ্চাত্যের 
শারীর-বিজ্ঞানের (191)5191০8)) আলোচনায় দেখা যায়; আমাদের 
বহিরিক্দ্িয়গণ বাহা জগতের পদার্থপকলের সঙ্ঘর্ষে উপস্থিত হইয়। 
আঘাতপ্রাপ্ত ও কম্পিত হইয়া উঠে; এ কম্পন স্নায়ুমণ্ডলী অবলম্বনে 
ক্রমে মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয় এবং যস্তিষ্ক উহার বিরুদ্ধে প্রতিঘাত 
করিয়া! থাকে * এরূপ ঘাতপ্রতিঘাতের ফলেই আমাদিগের অন্তরে 
রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ প্রসৃতির এবং বাহা বস্মসমূহের অন্থভূতি 'আসিয়। 
উপস্থিত হয়। অতএব মস্তিষ্ক হইতে পুথক্‌ পদার্থবিশেষ বলিয়া 
মনের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কোথায় ? 

প্রাচ্য ্র্শন কিন্ত পাশ্চাত্যের সহিত এ বিষয়ে একমত নহে । উহা! 
বলে, মানবের নিত্য উপলব্ধ জাগ্রৎ্-স্বপ্র-সুষুপ্ত্যাদিকালে সময় সময় 
এমন প্রত্যক্ষসকল দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদিগের আলোচনায় 
পাশ্চাতা দর্শনের এ মত অযুলক বলিয়1 প্রতিপন্ন হয় । পাশ্চাত্য পণ্ডিত- 
গণেরও কেহ কেহ এ কথা স্বীকারপূর্বক বলিয়াছেন, এঁরূপ অসাধারণ 
প্রত্যক্ষনিচয় বিরল হইলেও একেবারে অপ্রাপ্য নহে। ন্দুপ্রসিদ্ধ 
ইতালীয় বৈজ্ঞানিক সিজার লম্ব সো (07:5275 [91010050 ) ছুক্কুত- 
কারিদিগের বাহাস্তবু গঠনপরিণতি ( 00102] 20051909195 ) 
নামধেয় শারীর-বিজ্ঞানের নুতন এক অঙ্ক আবিষার করিয়াছেন । 
তাহার রচিত পুস্তকে বায়ুরোগগ্রস্তা (হিষ্টিরিয়।) এক বালিকার 
অতাড়ুত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এ বিবরণী হইতে কতকগুলি 
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কথা এখানে উদ্ধত করিলে আমাদিগের আলোচ্য বিষয়ের সহায়তা 
হইতে পারে। 

এই বালিকার বয়স তখন চতুর্দশ বৎসর ছিল। তাহার পিতা 
এক জন অতি বুদ্ধিমান, কার্ধ্যক্ষম এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি বলিয়া সমগ্র 
ইতালীর মধ্যে পরিচিত ছিলেন। হিষ্টিরিয়া হঈবার এক মাস পর 
হইতে এঁ বালিক! তরল থাগ্া ব্যতীত অন্য কিছু খাইতে পারিত না 
এবং অনেক সময়ে নিদ্রিত' অবস্থায় ( 35)0111171710011517) ) উঠিয়! 
সকল প্রকার কর্ণ সাধনে নিযুক্ত হইত। গৃহকার্যেয ও সঙ্গীতচ্চায় 
এঁ সময়ে তাহার বিশেষ অনুরাগ দ্বেধা যাইত এবং পিতা মাতার 
প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার ভাব সমধিক রৃদ্ধি পাইয়াছিল। উহার কিছু দিন 
পরে তাহার ছুই চক্ষুর দৃষ্টি লোপ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এক অতি অদ্ভুত 
ব্যাপার ঘটিল। বালিকার চক্ষুর দৃষ্টি বিনষ্ট হইল বটে, কিন্তু এ 
বিষয়ের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপে তাহার নাসিকাগ্রে এবং বাম ক্র্ণপত্রের 
নিক্নভাগে (০৪1-19১০ ) দুষ্টিশক্তির আবির্ভাব হইল। শরীরের এ 
ছুই স্থান বিশেষতঃ নাসিকার অগ্রভাগ দিয়! সে সকল প্রকার লেখা 
পড়িতে লাগিল! সিজার লম্ব সে! য্কালে বালিকাকে পরীক্ষা 
করিতে নিযুক্ত ছিলেন, দেই সময়ে ডাকঘর হইতে একখানি পত্র 
আসিয়৷ উপস্থিত হইল। তিনি তখন বালিকার চক্ষুদ্বয় বেশ করিয়া 
তুল! দিয়! বন্ধ করিয়! এঁ চিঠি তাহাকে পড়িতে দিয়াছিলেন এবং সেও 
উহ তাহার সম্ষে অনায়াসে পাঠ করিয়াছিল! বালিকার নাসি- 
কাগ্রেও বাম কর্ণে আবিভূত এ তৃষ্টিশক্তির তীক্ষতার পরিমাণও 
লম্ব সো পরীক্ষাপূর্বক স্বরচিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
আমাদের চক্ষু উপর আলোকরশ্মি প্রতিবিদ্বিত করিয়। দিলে যেরূপ 
কেশ উপস্থিত হয়, বালিকার নাকের এবং বাম কর্ণের যেখানে দৃষ্টি- 
শক্তি নিহিত ছিল, সেই স্থানে হৃরধ্যরশ্মি প্রতিবিষ্বিত করিয়া! দিলে 
সেইরূপ অসচ্ছন্দতার উদয় হইত। লন্বসো এঈপে শী বিষয় পরীক্ষা 
করিবার কালে বালিক! বিরক্ত হইয়। বলিয়াছিল,_-'তুমি কি আমাকে 
অন্ধ করিতে চাও? 


৩২ উদ্বোধন । [ ২*শ বর্ধ_-৬ঠ সংখ্য|। 





দর্শনশক্তির হ্যায় এই বালিকার স্ত্রাণশক্তিও স্থানচ্যুত হইয়াছিল । 
নাসিক। ছাড়িয়া উহা! চিবুকের নীচে আবিভূতি হইয়াছিল। যে 
এমোনিয়ার তীব্র গন্ধ মানবসাধারণ কষ্টে সহ করে তাহা এই 
বালিকার নাসিকার নিকটে ধরিলে ০স কিছুমাত্র গদ্ধ পাঁইত না। 
কিন্তু কটু বা মৃদু গন্পুবিশিষ্ট কোন পদার্থ তাহার চিবুকের নিকটে 
আনিলে সে উহা অনারাসে অনুভব করিত। কোনরূপ হর্খন্ধ আসিলে 
হস্ত দ্বারা নিজ চিবুক চাঁপিয়! ধরিত এবং মস্তক দোলাইয়া বিরক্তি 
প্রকাশ করিত। এঁরূপে কোনরূপ স্বুগন্ধ আবার তাহার চিবুকের 
নিকটে ধরিলে সে চক্ষু মুদ্রিত ও মৃদ্হাস্তপূর্বক জোরে জোরে নিশ্বাস 
টানিয়া আনন্দের তাঁব প্রকাশ করিত। 

প্রধান জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বয় স্থান ষ্ট হইবার কিছুকাল পরে এই বাপিকাতে 
দুরদর্শনশকি প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পিতা মাতার ভবিষ্যৎ 
সন্বন্ধে সে'এই কলে যে সকল কথ! বলিয়াছিল তাহ দুই বৎসর মধ্যে 
সফল হইয়াছিল এবং দেড় মাইল দুরস্থিত একটি নাট্যালয়ের কোন- 
খানে বসিয়৷ তাহার ভ্রাতা অভিনয় দেখিতেছে তাহ।ও এক দিবস নিজ 
ভবন হইতে দেখিতে পাইয়াছিল । 

জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণ সিজার লন্বসেো। কর্তৃক লিপিবদ্ধ পূর্বোক্ত 
খটনাবলীর কোনরূপ সন্তোষজনক ব্যাধ্য। প্রদান করিতে পারেন 
বলিয়া বোধ হর না। কারণ শারীরিক বিরুতিপরিণতিই ীহাদিগের 
সিদ্ধান্তে মন নামে অভিহিত হইয়া থাকে । জড় দেহের বিকতাবস্থায় 
মনের এরূপ অসাধারণ ক্রিঘনা 'ও শক্তিপ্রকাশ সন্বন্ধে আরও অনেক 
দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় । এরূপ কতকগুলি ঘটন1 আমরা কলিকাতার 
মেডিক্যাল ক্লাবের মাসিক পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছি ।* 
লেখক . এ্ররপ খটনাবলীর সহায়ে ইহাই প্রতিপন্ন করিতে 
প্রয়াস পান যে, জড় স্নাযুমগ্ুলী অবলম্বনে মানসিক শক্তি সাধারণতঃ 
প্রকাশিত হইতে দেখা যাইলেও উহ! স্নামুমণ্ডলী ব্যতিরেকেও আত্ম- 
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প্রকাশ করিতে সমরে সময়ে» সক্ষম হইয়া থাকে । মনের এ 'অপ্ৃব্ব 
শক্তিকেই আমরা পূর্ব প্রবন্ধে যানবের 'অঞ্জরড়? ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত 
করিয়াছি। স্নায়ুমগুলীর :বিজ্ঞাননিদিষ্ট সুস্থাবস্থা ও নিত্যপরিদৃষ্ 
সাধারণ শক্ত অনেকাংশে লুপ্ত হইবার পরে মনের অনৃষ্টপূর্ব শক্তি 
প্রকাশের যে সকল বিবরণ আমাদের নরন্গো-র* হয়) তাহা হইতে 
আমাদিগের মধ্যে এ অঙ্ড় ইন্দিদের অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়। 

কম্মকেত্রে ও আধগাত্মিক 'রাৰঞ্য যে সকল প্রাতভাশালী মনীষী 
পৃথিবীর ইতিহাসে চিরম্মরণীর হইয়। রহিয়াছেন তাহাদিগের প্রত্যে- 
কের জীবনে এমন কতকগুলি অসাধারণ প্রত্যক্ষ, অনুভূতি; 
দর্শন অথব। প্রত্যাদেশ উপাস্থৃত হইবার কথা শুনিতে পাওয়! যাঁয়__ 
যাহ! ইন্দ্রিক্নের বিবযীভূত সংশারভূমির নহে। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান 
উহাতে তাঁহাদিগের মধ্যে আংশিক উন্নন্ততার পরিচয়ই এ পর্যন্ত প্রাপ্ত 
হইয়াছে । 

সক্রেটিস (১.১০7৭৩১ ) নিজ জীবনের জটিল সন্ধিস্থলসমুহে' কোন 
পথে চলিতে হইবে-কে।ন বিষর কণতে এবং কোন বিষয় হইতে 
নিবৃত্ত থাকিতে হইবে, তদ্দিষরক প্রত্যাদেশ লাতপুব্বক উহা ঈশ্বরের 
আদেশ বলিয়। গ্রহণ করিতেন । ইংরাজী বিশ্বকোষে €171০010- 
78615. 13110711)10% ) সক্রেটিস সন্বন্ধে যে প্রবন্ধ আছে তাহাতে 
সক্রেটিসের শপ্রকার অসাধারণ অনুভূতির আলোচনাপুর্বক নানা 
কারণ নিদিষ্ট হইয়াছে। 

হজরৎ মহম্মদ ঈশ্বরের নিকট হইতে যে সকল প্রত্যাদেশ লাভ 
করিয়াছিলেন, তাহাঃ কোরাণাকারে লিপিবঞ্গ করিয়া গিয়াছেন। 
গতীর ধ্যানমপ্র হইয়া! সময়ে সময়ে তাহার বাহ্সংজ্ঞা লুপ্ত হইত 
জানিয়! পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক তাহার মুগীরোগ ছিল বলিয়! সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। ইংলগ্ডের সু প্রপিদ্ধ ডাক্তার লভার ব্রাণ্টন (1,707 
13101)001) ) এ নিষয়ে পৃর্থোক্ত অতিমত প্রকা পূর্ব বলিয়াছেন, 
ঈশ্বরের প্রত্াদেশলাভর্প হজরত মহল্মদর সব্বন্ধে ষেকথা প্রসিদ্ধ 
আছে তাহ। পুর ক্ত মৃগীরোগের খেয়াল বতীত আর কিছুই নহে) 
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পটাস্‌ বরোমাইড খাওয়াইগ তাহার চিকিৎসা কর! হইলে পৃথিবীর 
ইতিহাস নিশ্চয় ভিন্নাকার ধারণ করিত । 

প্রাচীন যুগ হইতে একাল পর্য্যন্ত ষে সকল মহাত্মা পৃথিবীকে ধর্ম্ব- 
ধনে ধনী করিয়! গিয়াছেন, তাহারা নিঙ্গ নিজ বিচ্যা-বুদ্ধিবলে 
আধ্যাত্মিক রাজ্যের" নুতন, সত্যসনূহ আবিষ্কারপূর্বক লোকশিক্ষ। 
দিপ়৷ গিয়াছেন, এরূপ কথা কখন বলেন নাই। তাহার! সতত প্রচার 
করিয়াছেন, দৈব ণক্তিবলে তাহার। ইন্ড্রিরাতীত ভুমিতে আরূঢ় হইয়। 
যে অলৌকিক সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, খিবিধ 
ছুঃখ বন্ধন হইতে মুক্ত ও অনন্ত শাস্তি এবং আনন্দের অধিকারী করিবার 
জন্য তাহাই জীবকে শিক্ষা) দ্রিয়াছেন। উপনিষদাদি গ্রন্থে ঝষিগণ 
বিশ্ব জগতের কারণ সম্বন্ধে যে সকল ৮রমতন্বের কথা বলিয়। গিয়াছেন 
তাহা এরূপেই বল] হইয়াছিল। স্বীয় ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির ঘারা 
তাহার! এ বিষয়ে যে জ্ঞানলাভ করিন্নাছিলেন, তাহাই ই সকল গ্রন্থে 
প্রকীশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অথচ বিঢারবুদ্ধিসহায়ে নুতন 
বৈজ্ঞানিক তবপকল মাবিষ্ষারপুবিক আমরা জ্ঞানের পথে যতই অগ্রসর 
হইতেছি ততই খবিদ্িগের প্রচারিত এ অযুল্য বাক্াসকলের সত্যতা 
সম্বন্ধে সমর্থন পাইতেছি। ইহা!ন্বল্প বিল্ময়ের কথ নহে। এরূপে 
জীবাত্মার, সহিত পরমাস্মার যে নিগুঢ় সন্বন্ধের কথা খবিগণ উপদেশ 
করিয়াছেন স্বপ্রতত্বের যথাধণ আলোচন। আমাদিগকে তদ্বিষয়ে বুবিবার 
পথেই অগ্রসর করিবে। 

জড়বাদী পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক যে সকল অসামান্য অনুভূতিকে 
উন্মাদের লক্ষণ (1171111011)71007 1 বলিয়। হ্থির করিয়াছেন, কর্ম 
জগতেও তাহা কখন কখন অপাধ্য সাদন করিয়াছে, দেখিতে পাওয়া 
যায়। . দৃষ্টাস্তস্বরূপে পাশ্চ।ত্য ইঠিহাপপ্রসিক্দ জোয়ান অব আর্কের 
(0০৪17 ০7০) কথা এখানে বলা যাইতে পারে । সেই প্রাচীন 
যুগে ফান্দের 'স্বানীনতাহ্্ধ্য ইংলগের প্রবল প্রতাপে অন্তমিতপ্রায় 
হুইলে এক ষোড়শী রুষক-কন্য। রাজধারে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছিল 
এবং শত্রুর কবল হইতে দেশ পুনরুদ্ধারপৃর্বক যুবরাঞ্গের রাঞ্জযাতি- 
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ষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে-প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া আপনাকে ঘোষণা 
করিয়াছিল । যথার্থই সে প্রত্যাদ্দেশ পাইয়াছে কি না তঘিষয়ে 
পরীক্ষাও কর! হইয়াছিল। তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার কালে 
ঘুবরাজের এক বন্ধু রাজবেশ এবং যুবরাজ স্বয়ং পরিচারকের বেশ 
ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জোয়ান তাহাতে 'প্রতারিতা ন৷ হইয়া 
যুবরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন.,“হে রাজন, আপনার 
ছদাবেশ কি আমাকে প্রতারিত “করিতে প্রারে? আমি যে মনশ্চক্ষে 
আপনার মুত দেখিয়াছি |” 

পরে যাহ] ঘটিয়!ছিল, পাঠকের তাহা অবিদ্িত নাই। জগতের 
ইতিহাসে তাহা এক পরম বিন্ময়কর ঘটনা । ফ্রান্সের স্বাধীনতার 
পুনরুদ্ধার সেই দরিদ্র।, অশিক্ষি তা, নগন্য! কুষ+-কল্যক] দ্বার। সম্পাদিত 
হইয়াছিল ! 

এরুপ প্রতিভাশালী নি দি ন্যায় বিশিষ্ট কর্ষিদিগের 
জীবন আগ্পোচন1 করিলে দেখিতে পাওয়া] যাইবে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 
যাহাকে উন্মস্ততার লক্ষ” বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছে, সেই প্রকার 
ইন্দ্রি়াতীত অনুভূতিসকলের মধ্য দিয়াই তাহাদিগের অসাধারণত্ব 
বিকশিত হইয়৷ উঠিয়াছে এবং বিজ্ঞাননির্দি্ট সুস্থ স্নায় মগুলীমুক্ত 
ব্যক্তিগণ অপেক্ষা তথাকথিত অসুস্থ স্নায়মগুলীযুক্ত মোকদিগের 
মধ্যেই এ অসাধারণত্ব সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছে ।* পাশ্চাত্য- 
বিজ্ঞান যাহাকে আার়মগ্ডলীর সুস্থ ও সহজ অবস্থান বলিয়া 
নির্দেশ করিয়া থাকে তাহ! মানবের অস্তরনিহত অসাধারণ 
শক্তিসকলের বিকাশের পথে অন্তরায় হয় বলিয়াই কি এরূপ হইয়া 
থাকে? নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ( টবদ1১০1907) 13017819816 ) 
এবং জুলিয়াস সিজার পৃথিবীর ইতিহাসে দুইজন অতি শ্রেষ্ঠ কর্মবীর 
ছিলেন। বৈজ্ঞানিকদিগের মতে কিন্তু তাহারা উভয়েই এক প্রকার 
সুগীরোগাক্রান্ত ছিলেন। নিঙ্গে ( 1512501)5 ) সুইফট (5%17), 
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স্কোমান ( 9০1)017211) ), ল্যান্থ (1.1) ইহারা সকলেই জীবৎ- 
কালে কখন কখন উন্মাদ হইয়াছিলেন বণিষ! প্রসিদ্ধি আছে।* 
কেপলার (767161), বেকন (1380017), টান্ণর (10011)51) 
পাগলের বংশে জন্মগ্রহণ কত্রিয়াছিলেন। পাগলের বংশে জন্মগ্রহণ- 
পূর্বক ধর্দ এবং কম্ম জথ্বতে শ্রেষ্ঠ আপন লাত করিয়াছেন, এরূপ 
ব্যক্তির উদাহরণ আমাদের দেশেও' বিরল নহে। দুরদৃষ্টিমূলক স্বপ্ন- 
সকলের ন্যায় উপরোক্ত ঘটনাগুলি 'ও"দক' আধাদিগের অন্তরে অঞ্জড় 
ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব সুচন। করে না? দুরদর্শনশক্তি সম্ভবতঃ কেবলমাত্র 
মনুষ্যজ।তির মধ্যেই নিবদ্ধ নহে । নিক্বশেণীর জীবের মধ্যেও উহার 
অস্তিত্ব সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় । মনম্তত্থানুশীলন সভার পঞ্জিকায় 
(0০991172101 006 1১550101051 1২০96১87101) ১5.১0161১') এ বিধণক 
অনেকগুলি ঘটন। লিপিবদ্ধ আছে । 1 

নি্বশ্রেণীর জীবের দুর্রান্ু ভুতি থাকা স্বীকার করিলে আমরা এক্ষণে 
যাহা ভাল বুঝিতে পারি না জৈব জাবনেত্ন এমন কতকগুলি 
ঘটনার বিশদ ব্যাখ্যা! পাওয়া যার |. স্বপ্রাবস্থার ন্যাপ হিপ নোটাইজ 
অবস্থায় স্ার়মণ্ডলী একপ্রকার সচরাচর দুষ্ট অবস্থ। লাভ করে। 
এ অবস্থাগ্রন্ত ব্যক্তিবিশেষে দৃরদৃষ্টিশক্তির বিকাশ হইয়াছিল আমার 
জানা আছে,। কিন্ত পাশ্চাত্য পুস্তকা'দতে এ অবস্থায় দুরদৃষ্টিশক্তি 
বিকাশের কথ! বিরল পাঁওয়! যায়। প্রফেসর উইলিনাম গ্রেগরী 
(15101655011 $৮11]171) €(২1755107 ) এ সন্বন্ধে এক স্থলে 
বলিয়াছেন-_“ব্রেড (131511 ) এই অবস্থাগ্রস্ত লোকদিগের মধ্যে 
দূরদৃষ্টির ঘটন! দেখেন নাই এবং নিজেও কখন উহা উৎপাদন 
করিতে পারেন নাই বলিয়া এ অবস্থায় দূরদৃষ্টি প্রকাশ হইতে পারে, 
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একথ। একেবারে অন্বীকার করিয়াছেন । আমি ব্রেডকে বিশেষরূপে 
মান্য করি, তথাপি ন বলিয়া পকিতে পারিলাম না যে? তাহার 
পৃর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটি গভীর গবেষণার পরিচায়ক নহে । আমি এ বিষয়ে 
পরীক্ষা আরস্ত করিবার ধহুদিন পরে এইরূপ উচ্চ স্তরের ঘটন! দেখিতে 
পাইয়াছি। * আমাদিগের ধারণ। দুরদৃষ্টিপরিচাষক ঘটনা, শ্বপ্রের ন্যার় 
হিপনোটাইগ্গড অবস্থাতেও কুচিৎ ঘটিয়। থাকে । সম্ভবতঃ উহু] 
হিপ নোটাইঞ্জকারীও & অবন্থাপাপ্ত-কর্তী ও কর্ম উভয় ব্যক্তির 
আধ্যাত্মিক উন্নতির উপর নিব করে। এ শবস্থায় (হিপ নোটাইজ ড) 
আমি যে স্থলে দ্ররদষ্টি উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি, সেইখানে 
এ ছুইজনই বিশেষ আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন ছিলেন। 

ধর্ম সাধন। করিবার কালে প্রাণায়াম কবিবার প্রথা আমাদের 
দেশে প্রচলিত আছে। শ্রদ্ধাম্পদ শ্রযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গ- 
দর্শন পত্রিকায় তাহার 'নৌক। ডুবি" গ্রন্থ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ 
করিবার কালে প্রাণায়াষের একটি সুন্দর বা।খা। প্রদ্ধান করিয়াছিলেন । 
উক্ত ব্যাখ্যার সারমন্্ম এইরূপ ছিল-_বাক্য ও মনের দ্বারা জগদীশ্বরের 
উপাসনা করিবার কথা আমর! সকলে বিদ্িত আছি; এঁসঙ্গেশ্বাস 
প্রশ্বাস নিয়মিত করিয়া তাহার দ্বারাও তীহার উপাসনা করিতে চেষ্টা 
করার নামই প্রাণায়াষ । নৌকাডুবির গল্পটি কিন্তু যখন পুস্তকা- 
কারে প্রকাশিত হয়ঃ *খন তাহাতে প্রাণায়াম সম্বন্ধে উক্ত ব্যখ্য। 
বাদ দিয় দেওয়। হয়। ঠাকুর মহাশয়কে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করায় 
তিনি বলিয়াছিলেন, তাহার ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের অনুরোধে এ্ররূপ করিতে 
হইয়াছে । আবার চিস্তাশীল কোন কোন ব্যক্তির ধারণা, 
প্রাণাগামের দ্বারা সাধকগণ এক প্রকার হিপ নোটাইজ ড 
অবস্থায় স্বতঃ উপস্থিত হয়েন। বাহোক্দিয়ক্রিয়াসযূহ স্ু্ধ হইয়া 
এ অবস্থায় তাহাদিগের অন্তরনিহিত অসাধারণ, শক্তিসকল জাগরিত 
হইয়া! উঠিবার বুযোগ লাভ করে। সাধনপ্রণালীসকলের মধ্যে 
প্রাণায়ামের সমাদর এ জন্যই ভারতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
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হিপ নোটিজ্মূ (171970050 ) সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের 
গণেষণাপ্র ছুই একটি কথা এস্থলে উল্লেখ করা ভাল। মোটামুটি 
তাবে বলা যাইতে পারে যে আমাদের দেহে ছুই প্রকার ন্নায় আছে, 
প্রথমতঃ ক্রেনিয়াল নাভস্‌ ( 0:7717771 11565 ) অথবা মস্তিক্ক হইতে 
নির্গত স্গীয়। এই'শ্রেণীর" ১১ জোড়া স্নায়ু আমাদের দেহের যধো 
আছে। এইগুলি ব্তীত মানবশরীরান্তর্গত অন্য সমস্ত স্সায়ুই 
ম্পাইনাল নার্ভস্‌ অর্থাৎ কশারুক মজ্জাীঁ ১1781 ০০1 হইতে উতৎ্পন্ন। 
পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণ দেখিয়াছেন যে, করিম উপায়াবলম্বনে মন্তিক্ক- 
নির্দঘত কোন এক জোড়। স্ায়র অন্তরে কিছুকালের জন্য মুছু অথচ 
ধারাবাহিক উত্তেজনা আনয়ন করিতে পারিলে প্রায়শঃই হিপ নো- 
টাইজ ড. অবস্থা লাভ করা যায়। যেমন মনস্থির করিয়। যদি উচ্ছল 
আলোকের দিকে দুষ্টি স্থির রাখা যায়, কিন্বা শিবনেত্রে জমধ্যে 
অক্ষিগোলকঘ্বয় স্থিরভাবে ধারণ করিয়া রাখ। হয়, কিন্ব! মুছুধবনির 
প্রতি মনস্থির করিয়। রাখ। যায়ঃ ভাহ1 হইলে অনেকের হিপ নো- 
টাইজড. অবস্থা লাভ হয়। ১১ জোড়া ক্রেনিয়াল নার্ভসের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষ। প্রধান নিউমোগাক্টীক নাভস্‌ 151760010)0-2750110 1061 555) 
কশারুক মজ্জা 31311%1 ০০ এবং সিম্পাথেটিক নার্ভস্‌ 3১11192066০ 
71589 ন্যতীত আমাদের দেহে পূর্বোক্ত লায়ু 1১7)20100-0550710 
067025 অপেক্ষ। প্রধান স্নায়ু আর নাই। এই ল্াযু দেহের তিনটি 
সর্বপ্রধান ঘন্ত্র--ষথা, হৃদপিণ্ড, ফুস্ফুস্‌ এবং পাকস্থলীর পরিচালন 
কার্য্যের মধ্যে ব্যাপূত রহিয়াছে । এ নায়ুর মুছ ও ধারাবাহিক 
উত্তেজনা করিয়া কিরূপে হিপনোটাইজড. অবস্থা আনা 
যায়, পাশ্চাত্য পঙ্ডিতেরা তাহা! এখনও স্ত্ির করিতে পারেন নাই। 
কিন্ত এদেশে প্রাণায়ামের মধ্য দিয়! এ উপায় আবিষ্কৃত হইয়া 
গিয়াছে এবং (বাধ ছয় এরূপ উত্তেজনায় দেহেরও মঙ্গল হয়। কেহ 
কেহ হয়ত বলিবেন, পারমার্থিক সাধনে অগ্রসর হইয় স্বেচ্ছাপূর্ববক 
দেহমনে এ প্রকার কৃত্রিম অবস্থা আনয়ন করাট! কি ভাল? 

উত্তরে আমর! বলিতে পারি ষে, ইহসংসারে কোন কার্য্য সুচারু- 
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রূপে সম্পন্ন করিতে হইলে »আমার্দিগকে কেবলমাত্র জাগ্রৎকালে 
উপলৰ জ্ঞানবুদ্ধিদ আশ্রয় লইতে হয় না? কিন্তু স্বপ্ন ও সুপ্তি অবস্থায় 
দেহমনরূপ যন্ত্রকে নিন্য কিছু কালের জন্য নির়মিতভাবে রক্ষা করা 
প্রয়োজন হয়। উহা দ্বার। বুঝ] যায় জাগ্রৎকালে আমরা মন এবং 
চৈতন্তের ষে অংশটুকুর সহিত পরিচিত শ্মাছি ক্রাহাই আমাদিগের 
সমগ্র মন ও চৈতন্য নহে এবং উহাই যে আমাদিগের সর্বাপেক্ষ। 
উচ্চাবস্থা তাহাও বল বায় নাগ অতএব জাগ্রৎকালে সাধারণতঃ 
প্রকাশিত মানসিক শক্তি অপেক্ষ। বিচিত্র ও অধিকতর শক্তি প্রকাশ 
করিতে হইলে নিদ্রা ও ন্ুষুপ্তি অপেক্ষা গভীরতর কোন এক জাগ্রৎ্ভিন্ন 
অবস্থায় ' দেহমনকে নিত্য কিছু কালের জন্য নিয়মিত ভাবে রক্ষা] 
করার প্রয়োজন হইবে। এ অবস্থাই আমাদিগের শান্বে সমাধি 
অবস্থা বলিয়৷ বণিত হইয়াছে । উহাতে কিছুকালের জন্য বাহাসংজ্ঞা 
সম্পূর্ণরূপে লুগ্ত হইয়া! থাকে এবং উহা! বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যকিদিগের 
মধো কাহার কাহার স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়। এ অবস্থা প্রাপ্ত 
ব্যক্তি ষে সযগ্র মন ও চৈতন্য উপলদ্ধি করেন তদ্ঘিষয়ে প্রমাণ, এ 
ব্যক্তির অনন্যসাধারণ জ্ঞান এবং সকল বিষয়ে অন্তদৃ ট্টি হইতেই প্রাপ্ত 
হওয়] যায় । 

সমাধি অবস্থ। আমাদের দেশ অপেক্ষা পাশ্চাত্য দেশে বিরল 
হইলেও কতকগুলি পাশ্চাত্য পগ্ডিতের মধ্যে মনস্তত্বতাবে এ অবস্থার 
বিশেষ অন্ুুসন্ধনি ও গবেষণা বর্তমানকালে আরন্ধ হইয়াছে । এক 
জন সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাতা পঙ্িতের এঁ অবস্থ। সম্বন্ধীয় বন্তৃত। হইতে নিয়ে 
কিছু উদ্ধত করিয়। দেওয়া! গেল।* 


ইনি বলেন, এই অবস্থার চারিটি লক্ষণ নিদ্ধারণ কর। যাইতে 
পারে । যথা 


(১) অনুভূতিগম্যতা--সমাধি অবস্থায় চৈতন্ত থাকিবার এইটিই 
পীধান লক্ষণ বলা যাইতে পারে। বহার! ই বসা অন্থনভব 
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শক 





করিয়াছেন, তাহারা সকলেই বলেন যে, ৪এই অবস্থার বিষয় বুঝাইয়া 
বল। যায় না। যাহার! কখন এই অবস্থার উপলব্ধি করে নাই তাহ1- 
দিগকে ইহার তিতরক্ার ভাব কথায় বুঝান যায় না। অতএব ইতর 
সাধারণকে উহার বিষয় বুঝাইতে হইলে কেবলমাত্র নেতি নেতি প্রণালীর 
মধ্য দিয়৷ বুঝাইতে কুয়।* কিন্তু অবস্থাটির স্বরূপ নেতি ব৷ অতাব বস্ত 
নহে। এই অবস্থার ভিতর দিয়া.যে 'ইতি' বা ভাববস্থ অন্ুুব করা 
বায়. আমাদের সাধারণ অবস্থার টচত্তন্ের ভিতর দিয়া অনুভূত 
£ইতির সহিত তাহার তুলনাই হয় না_তাহার ভাব এত গভীর । 
ইহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা বুঝিতে 
হয় এবং এই হিসাবে ইহাকে বুদ্ধিগম্য বলিয়। হৃদয়গ্রাহী দ্ববস্থা- 
বিশেষ ধল। যাইতে পারে 1 কারণ নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ না করিলে 
হৃদয়গ্রাহা মনোভাবসকল কাহাকেও বুঝান যায় না। যে প্রেমের 
ভাব অন্ুতব করে নাই, সে প্রেমিকের অবস্থ। বুঝিবে না, এবং তাহার 
ব্যবহার অর্থশূন্ত ও চিত্তের দৌর্বল্যপ্রস্থত বলিম্না মনে করিবে । 
যাহার সুরজ্ঞান নাই, সে সঙ্গীত সুধারসের মহিম! বুবিবে না। 

(২) এই তাবের মধ্যে জ্ঞানের স্ম,ভ্ি--পুবে যাহা বলা হইল, 
তাহাতে সমাধি অু্রয়গ্রাহা অবস্থাবিশেষ বলিয়! মনে হইনে কিন্ত 
ধাহার। এই অবস্থা অন্তভব করেন তাহাদ্দিগের নিকট ইহ 
জ্ঞানের অব্চা বলিয়াই অনুভূত হয়। ভাবমগ্রাবস্থার অন্ত দৃষ্টিতে 
যে তন্বসকল সহজবোধ্যও হয়, তাহ। আমর। বিচাবুবুদ্ধির দ্বার! ধরিতেই 
পারি ন]। উহাতে তমঃ কাটির1 যাইয়া অদৃষ্টপৃর্বব নুতন আলোক 
প্রকাশিত হয়, নুতন তন্ব উদ্ভাসিত হয়? যাহার অর্থ এবং প্রয়োজনীয়তা! 
কথায় ব্যক্ত করা যায় না। এই অবস্থার অনুভূতি জীবনে একবার 


* বীরযাণী নমিক পুস্তকে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের সমাধি অবস্থা! সন্বন্ধী 


গানের সহিত তুলমা করন। 
+ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কবিতার সহিত তুলনা করুন--রইল ম! আর আড়াল 


আধা, ১৩৪৫ |] স্বপ্রতত্তব | ৩৮৬ 





মাত্র আপিলেও সমগ্র ভবিষ্ঞ$ জীবন উহার প্রভাবে পরিবন্তিত ও 
নিয়মিত হৃইয়। থাকে । 

(৩) কর্তৃত্বভাব শুন্ঠতা-সমাধি গবস্থা ণাপ্ত বাক্তির অনুভূতি হুম 
যেন তাহার নিজ ইচ্ছাশক্তি এক বিরাট ইচ্ছাশক্তির দ্বার! সতত 
বিরত এবং চালিত হইতেছে। প্রেতাস্মারর আন্বশে মিডিয়ামগণের 
স্বাধীন ইচ্ছার বিলোপ হইতে দেখিয়া এবং মানসিক 
অবস্থাধিশেষের আবিভাবে -একুই ব্যক্তিকে বিভিন্ন সময়ে সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন ব্যক্তির ন্ঠায় কাধ্য করিতে লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ হপ্নত 
তাবিয়! বসিবেন, সমাধি অবস্থা উহাদিগ্রেরই অনুরূপ কোন প্রকার 
অবস্থাবিশেব হইবে। কিন্তু এ সকলের সহিত স্যাধি অবস্থার একটি 
বিশেষ বিভিন্তরতা আছে । এ সকল অবস্থা আমাদের ভবিব্যৎ জীবনের 
উপর কোনই প্রভাব রাখিয়। যায় না। সমাধি-চৈতন্ত হইতে কিন্তু 
সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের কার্ধা হয়। উহা! শুধু আসিয়াই চলিয়! যায় 
না, আমাদের শস্তরদ্ষ জীবনের উপর উহার ভাবের ছবি চিরকালের 
জন্য মুদিত রাখিয়া! যার। অবশ্য এ মুদ্রণের গভীরতার পরিমাণ 
বিভিন্ন বাক্তির জীবনে বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে । 

(৪) ক্ষণস্থায়িত্ব__সমাধি অবস্থা অধিকক্ষণ রাখ| যায় না। দুই 
একটি বিরল দৃষ্টান্ত ব্যতীত, ছুট এক ঘণ্টা মাত্র মন এ অবস্থায় 
থাকিবার পরে পনরায় সাধারণ চৈতন্তের অবস্থায় নামিয়া আসে 
অবশ্য ইহার একাধিকবার পুনরাপুত্তি হইতে পারে এবং একপ আবৃত্তি 
বারা ইহার শক্তি এবং প্রভাব বাড়িয়। যায় ।” 


প্রণেঃ বেরিদ্ধে এলেম জগত পানে, হাদয় শতদলের নকল দলগুলি এই ফুটল রে, এই 
ফুটল রে। 
গং নং ৩ মং স্ব 
আঁকাঁশ হতে প্রভাত আলে! আমার পানে হ।ত বাঁড়ালা; ভাঙ্গা কার।র ছ্বারে 
আমার জয়ধ্বনি উঠল রে এই উঠলে ০র॥ নিশার স্বপন ছুটল রে এ ছুটলরে টুটুলরে 
আধার টুটুলরে। 


৩৮২ উদ্বোধন | | ২*শবর্ব_৬ঠ সংখ্যা | 





জেমস্‌ সাহেবের সমাধির কালনির্ণায়ক পূর্বোক্ত কথার 
বিরুদ্ধে বলিতে পারা যায় যে, পুজ্যপাদ্দ শ্রীশ্রীপরমহংসদেবেতর 
এবং বিজয়কষ্ গোন্বামী মহাশয়ের জীবনী দ্বারা আমর জানিতে 
পারিয়াছি, সমাধি অবস্থ। কেবল মাত্র ছুই এক ঘণ্ট1 নহে, একাধিক 
দিন পর্যযস্তও থাকিতে পারে,। | 

ভাবুকতার মূলে সমাধিচৈতন্তেক আবেশ থাকে, এ বিষয় জেমস্‌ 
সাহেব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন * ' প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসহায়ে 
অনেক অকবির বা নীরধ কবির সমাধি-ভাবাবস্তা লাভের কথা জানিতে 
পারা যায়। সঙ্গীত, কবিতা, ধন্মোপর্দেশ প্রভৃতি হইতেও এরূপ 
তাব।বস্থা আসিবার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আবার কাহারও শব 
বিশেষ জপ এবং উহার উপর মনঃস্থির "করিলে সমাধির ভাব উপস্থিত 
হয়। শেঝোক্ত বিষয়ের দৃষ্টাস্তশ্বরূপে ইংলগডের স্ুপ্রসিদ্ধ কবি 
টেনিসনের কথ উল্লেখ কর] যাইতে পারে । নিঞ্জনে বসিয়া নিজ নাম 
জপ করিলে তাহার এ অবস্থার উদ্দয় হইত। তিনি স্বয়ং এ বিষয্ে 
যাহ! বলিয়াছেন, তাহ] নিম্ে উদ্ধত করিয়। দেওয়। গেল ।* 
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জাহাট, ১৩২৫ 1] সংক্ষিপ্ত সমালোচন! । ৩৯৩ 








আমাদের দেশে প্রচলিত “শিবোইহংঃ বা “সোইহং মস্ত্রাছি 
জপের দ্বার সাধকদিগের যেরূপ অবস্থা ও মনোভাবের উদ্দয় হয়, 


কবি টেনিসনের নিজ নাম জপের দ্বার সেইরূপ হইত বলির! 
অনুমিত হয়।* 


ূ ₹ক্ষিণ্ত নমালোচন।। 
সন ্টক্ষিতীন্্র নাথ ঠাকুর বিরচিত। প্রকাশক-_শ্রীব্রজেন্জ 


নাথ চট্রোপাধ্ায়, কলিকাত।, ৫৫নং অপারচিৎপুর রোড । মুল্য আট 
আনা । পু 


এই গীতি ৬৯টি প্রসাদী পদচ্ছায়ায় রচিত গানের সমষ্টি। রচয়িতা 
ঠাকুর মহাশয় ভূমিকায় এই গানগুলি সম্বন্ধে বাহ লিখিয়াছেন, 
তাহাতেই ইহার যথাষথ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে । “এই সকল 
গানের ভূমিকা কি লিখিব জানি না-_ম1 লিখাইয়াছেন, লিখিয়াছি। 
আমি লেখক মাত্র। কেমন করিয়। কিসের জন্য এ সকল গান আমি 
লিখিলাম, তাহা আমি জানি না। মাব্ের ছেলের আবদারপূর্ণ 


"২ শি পর অন সপ” শশা চে শপ শা 


শপ ৫ম ও ৮১ 
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»000679 8550012060. ৮4101) 719501116 01621555 01 11111)0, 
12100011501 /10160 16111015012) 11. 473. 
* ভীমুকুন্দ দান মহাশয়ের রচিত একটি গন এরূপ ভাবের পরিচায়ক ॥ যথা. 
কেবা করে কার আরাধন রঃ রর 
আ।পনি পাতিয়া কান শুন আপনারি গান, 
আপন। আপনি আলাপন। 
কারে ডাক বার বার কে দিবে তোমারে সাড়া, 
আপনারে নাহি জান রয়েছে আপনাহারা, 


৩৮৪ উদ্বোধন। [২*শ বর্ধ--৬ঠ সংখ)|। 





কথা--এ সকল প্রকাশ করিবার যোগা ধকনা! তাহাও বলিতে পারি 
না। কেবল মায়ের নাম শুনাইয়। সুধ হয় বলয় এগুলি প্রকাশ 
করিলাম__যদ্দি আমার অপর. কোন ভাইকে এগুলির একটিও মায়ের 
সন্ধান বপিয়৷ দিতে পারে, তাহ! হইলেই আমি পরম সুখী ।” 

এই নিম্মল পবিত্র মাতবিষয়ক সঙ্গীতগুলি শ্রবণ করিয়া যদি 
কাহারও চিত্ত নিশ্মল হয, পবিএ হয়, জীবনে ব্যাকুলতার উদয় হয়__ 
তাহা হইলে আমরাও সুখী কইব। * 

তুল »ন1- গল্পপুস্তক। শ্রীমতী চারুবাল। সরস্বতী প্রণীত। 
শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় লিখিত ভূমিকা সন্বলিত। প্রকাশক -__ 
প্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা । মূল্য ১০ 

সতুর মা, বিশ্বেশ্বর দর্শনে, বন্ধু, অপক্ষণা, হ্যালির ধূমকেতু, মিলন, 
বীণার বিবাহ-__“সতুর মা" এই সাঠটি ছোট গঞ্পের সমগ্টি। গল্পগুল 
প্রথমে কুশদহ? এবং “সুপ্রভাত” পত্রে প্রকাশিত হব্র। এবং পাঠ? 
সমাজে সমাদর লাভ করিতে বঞ্চিত হয় নাই। লেখেকার গঞ্প 
লিখিবার শক্তি আছে, “সতুর ম।' এবং “বাণার বিবাহ” এই ছুটি গল্পে 
উহার যথেই পরিচয় প্রর্থান করিয়াছেন। এই পুস্তকের সব্বশ্রেষ্ট 
সম্পদ্দ_একটি মধুর পবিত্র সংযত ভাব। এইটিই বিশেষভাবে 
উপভোগ্য, পড়িলে লেখিকার প্রাত শ্রদ্ধার উদয় হয়। আমর! 
আশা করি, “সতুর মা? পাঠক সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে। 

পুস্তকের কাগজ; ছাপা, বাধাই চিত্তাকর্ষক । 


শ্রাবণ, ২০শ বর্ষ 


শ্রীশ্ীরামকুঞ্জলীলা প্রসঙ্গ 


সরি) ৬. 





গাবুনের শাসপুকণে অবস্থান । 


( স্বামী সারদানণন ) 
(৫ । : 

শামপুকুরে অবস্জ।নকালে ঠাকনের শ।বারিক বারি যেমন বুজি 
পাইয়াছিল, ভাঙ্গা প্রণ্যরশন। 5 কথালাছে সমাগত অনগণের 
সংখ্যাও তেমনি দিন দিন বাড়ির গিবাছিল। শ্রীযুক্ত হারশচন্দ্র 
মুস্তফ্ষি প্রঘুখ অনেক গুহস্থভভ্তের গায় শ্রীরাম ককণঃ-ভক্তসংঘে ঘিনি 
পরে স্বামী বিগুণাতীত্ত নামে স্পট চিত হইয়াছিলেন _ভ্রীযুত 
সারদাপ্রসন্ন মিত্রঃ মণীন্দ্রন(থ গুপ্ত প্রতি অনেক যুবক তক্তেরাও 
এখানে ঠাকুরের প্রথমদর্শন লাভ করিয়াছিলেন । স্বামী অভেদা- 
নন্দের ম্যায় অনেকে আবার ইতিপুর্বে ছুই একব।র দক্ষিণেখরে 
গতায়াত করলেও এখানেই ঠাকুরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত 
হইবার স্থযোগ লা কনিয়াছিলেন। নবাগত এই সকল ব্যক্তি- 
দিগের প্রকৃতি ও সংস্কার লক্ষ্য করিয়া গাকুর ইহাদিগের প্রত্যেককে 
ভক্তিপ্রধান অথব]। জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তিপ্রধান সাধনমাপ নিদেশ করিয়। 
দ্রিতেন এবং সুযোগ পাইলেই নিতে নানার'প উপদেশ দিয়! এ 
পথে অগ্রপর করাইতেন। আমাদিগের জান! আছে, জনৈক যুবককে 
ত্ররূপে ঠাকুর একদিন সাকার ও নিরাকার ধ্যানের উপ- 


৩৮৬ উদ্বোধন। [ ২*শ বর্ঘ--"ম সংখা। 





যোগী নানাপ্রকার আপন ও মঙ্গণংস্থান দেখাইতে লাগিলেন'। 
পন্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া বাম করতলের উপরে দক্ষিণ করপুষ্ঠ 
সংস্থ'পন পূর্বক এভাবে উভয় হপ্ত বক্ষে ধারণ ও চক্ষু নিমীলন করিয়। 
বলিত্ন, ইহাই সকল প্রকার সাকার ধ্যানের প্রশপ্ত আপন। পরে 
এ আসনেই উপবিষ্ট থাকিয়া বম ও দক্ষিণ হস্তদ্বযম বাম ও দক্ষিণ 
জান্থুর উপরে রক্ষাপূর্বক প্রত্যেক, হস্তের মঙ্ষ্ঠ ও তদ্জনীর অগ্র- 
ভাগ সংযুক্ত ও অপর“সকল অন্গুণী, গাঞ্, রাখিয়া এবং ভ্বমধ্যে 
দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিলেন, ইহাই নিরাকার ধানের প্রশস্ত আপন। 
একথা বলিতে ন। বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন এবং 
কিছুক্ষণ পরে বলপুর্ধক মনকে সাধারণ জ্ঞানহুমিতে নামুাইয়া 
বলিলেন, “আর দেখান হইল না; এরূপে উপবিষ্ট হইলেই উদ্দী- 
পন হইয়া! মন তন্সষ্ব ও সম!ধিলীন হয় এবং বায়ু উদ্ধগামী হওয়ার 
গলদেশের ঈতস্থানে আঘাত লাগে; 'াক্ত।র এঁজন্ধা সমাধি যাহাতে 
ন। হয় তাহা করিতে বিশেষ করিয়া বলিয়া গ্রিয়াছে।” যুবক 
তাহাতে কাতর হইয়া! বলিল “শাপনি কেন এ সকল দেখাইতে 
যাইলেন। আধযি ত দেখিতে চাহি নাই।' তিনি তছুত্তরে বলিলেন, 
“তা ত বটে, কিন্তু তোদের একটু আধটু না বলিয়া, 
ন। দেখাইপ্র] থাকিতে পারি কৈ?” যুবক এ কথার বিশ্সিত 
হইয়। ঠাকুরের অপার করুণা এবং তাহার মনের 
অলৌকিক সমাধিপ্রথণতার কথা ভাবিয়া ভব হইয়া 
রহিল। 

ঠাকুরের দৈনন্দিন ব্যবহারসকলের মধ্যেও এমন মাধুর্য ও 
অসাধারণত্ের পরিচয় পাঁওয়। খাইত যে, নব!গত অনেক ব্যক্তি তাহ। 
দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া পড়িত। দৃষ্টান্তত্বরূপে নিয়ে একটি ঘটনার 
উল্লেখ করিতেছি। ঘটনাট আমর] মহাকবি গিরিশচন্দ্রের বন্ধু- 
বসল কনিষ্ঠ 'সহোঞ্র পরলোকগত মতুলচন্ত্র ঘোষ মহাশয়ের 
নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলাম। যথ৷ সম্ভব তাহারই তাষায় আমরা 
উহ৷ লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা কবিব _- 


শ্রাবণ, ১৩১৫।] ব্রীীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ | ৩৮৭ 





উপেন্দ্র * আমার বিশেষ বন্ধু ছিল, বিদেশে ডেপুটিগিরি চাকরি 
করিত । ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার পরে আাহাকে চিঠিতে 
লিখিয়াছিলাম, এবার যখন আসিবে তখন তোমাকে এক অভ 
জিনিস দেখাব |, বড়দিনের ছুটিতে অ।সিয়। সে সেই কথা স্মরণ 
করাইয়া দিলি । আমি বলিলাম, “মনে করেছিলীম তোমায় রামরুষঃ 
পরমহংসদেবকে দেখাব--কিন্ত এখন তারু অস্থুখ, গ্যামপুকুরে 
আছেন, কথা কহিতে আাঙ্খরদের বারণ--তুমি নুতন লোক, 
তোমায় এখন কেমন করিনা লইয়া! যাই ? সে দ্রিন গেল। তাহার 
পর উপেক্দ আর একদিন মেজদ।দার (গিরিশচশ্রে) সঙ্গে দেখা 
করিতে আসিয়াছে, ঠাকুরের কথা উঠিণ এবং যেজদাদ। তাহাকে 
ধলিলেন, “যাস্‌ না একদিন অঞ্ুলের সঙ্গে; তাকে দেখতে । উপেন 
বলিল, 'উনি তো ছয় মাস (পুণ্ব) হইতে বলিতেছিলেন--লইয়া 
যাইব, কিন্তু যখন এখানে আসিয়া সেই কথা বলিলাম তথন বলি. 
লেন,_- এখন হইবে না” আমি শুনিরা মেজদাদাকে বলিলাম 
“আমরাই এখন সব সময় টরকিতে পাই না, নূতন লোককে কেমন 
করিয়া লইয়ঃ যাই। মেজদাদ। বলিলেন, “তাহা হউক, তবু এক- 
দিন লইয়া যাস্‌, তাহার পরে ওর অদৃষ্টে থাকে তিনি ওকে দর্শন 
দিবেন, আদর করিবেন । ৃ 

তাহার পর একদিন অপরার্রে উপেনকে লইয়। বাইলাম । সেদিন 
ঠাকুরেল ঘরে তাহার বিছানার নিক্ট হইতে ছুটি সপ. বিছাইয়। 
একঘর জোক বসিয়।, আর, নানারদম আজে বাজে কথ। হইতেছে-_ 
খেমন, ছবি আকার কথা (কারণ, চিত্রবিগ্ভাকুণল অব্নদ1! বাগ.চি 
সেখানে ছিল), সেকরার দোকানে সোনারূপা গলানর কথা 1 


* শ্রীযুক্ত উপেন্নাথ ঘোষ, ইনি ঠামবাজারস্থ হপ্রসিন্ধ শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনা বহু 
মহাশয়ের কোন আত্ীয়।কে বিবাঠ করেন এসং মুপ্পেফ ছিলেন 7 

শ সেকরাদিগের সে!নারূপ। চুপি করিবার দক্ষ ত। লখদ্ধে ঠাকুর আমাদিগকে একটি 
মজার সল্প সময়ে সময়ে বলশ! গতুলব।ণু এখানে এ গঙ্গটিত হাজত কহিয়াছেন। 
পাল্সটি উহই 





৬৮০, উদ্বোধন ] [২শ বধস্”ণম সংখ্যা । 





ইত্যাদি । অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলাম, « এরূপ কথা ভিন্ন ) একটিও 
তাল কথা হইল না! তাবিতে লাগিলাম, আজ এই নূতন লোকটিকে 
লইয়। আমিলাম আর আঙ্গই যত আজে বাজে কথ! 
ও (উপেন ) ঠাকুরের সম্বন্ধে কিরূপ ভাব লইয়া যাইবে !- ভাবিয়া 
আমার মুখ শুষ্ক হইতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে উপেনের দিকে 
তয়ে ভরে তাকাইয়৷ দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু যত বার দেখিলাম 
দেখিলাম তহার মুখ বেশু প্রসন্রএযেন এঁ সকল কথায় সে বেশ 
আনন্দ পাইতেছে। তখন উসারা করিয়া তাহাকে উঠিতে বলিলাম, 
সে তাহাতে আর একটু বসিহে ইসারায় জানাইল। এ্ররূপে দুই তিন 
বার ইসার। করার পরে সে উঠিয়। আসিল। তথন তাহাকে বলিলাম, 
“কি শুন্ছিলি এরক্ষণ ? এসব থান শানবার কি আছে বল দেখ ?- 
সাধে তোকে “বাগাল' বলি (তাহার কপালে একটি উল্‌্কির টিপ ছিল 
বিমা তাহাকে আমরা এরূপ বলিতাম )। সে বলিল; “না হেঃ বেশ 
শুনিতেছিলাম । পুরে 700055758] 1০৮৩ € সকলের প্রতি সমান 
তালবাসা ) কথাট! শুনেছি, কিন্ত কাহাতেও উহার প্রকাশ দেখি 


পা উপ পর পপ দস পর সপ পারার স্‌ ২ লিলা পাস 


কয়েক জন বন্ধু-মমভিব্যাহারে এক বাঞ্তি একখানি গহন। বিয্ধের ও চন এক হ্র্ণ 
করের দোকানে উপস্থিত ভইয়। দেখিল, তিলকাঙ্ষিত-সর্ববাঙগ শিখামাল্যধারী বৃদ্ধ দর্ণ- 
কার সম্মুখে বলিয়া শাস্তীর ভাবে হরিনাম করিতেছে এব: তাছার তিন চারি জন সহকারী 
রূপ তিলকমালাদি ধারণ করিয়। গৃহমধ্যে নানাবিধ অলঙ্ক!র গঠনে নিযুক্ত আছে। 
বৃদ্ধ ন্বর্ণকার ও ত|হার সহকারীদিগের সান্বিক বেশভুষ। দেখিয়। এ ব্যক্তি 'ও তাহার 
বন্ধুগণ ভাবিল- ইহার! ধাশ্িক. আনাদিগতুক ঠকাইবে লা। পরে যে তলঙ্ক।রখামি 
তাহারা বিকয় করাতে আসিয়াছিল তাহ। বৃদ্ধের সনদে রাখিয়া! উহা প্রকৃত মূল্য 
নির্ধারণের জন্য অনুরোধ কঠিল। বৃদ্ধ তাহাদিগকে সাদরে ব্সাইয়।! একজন 
গহকাঁরীকে তানাকু দিতে বলিল, এবং কষ্টিপাথরে কসিয়া অলঙ্কারের ন্ব্ণের দাম 
ধলিয়। তাঁহাপ্িগের অনুষতি গ্রহণপুব্বক উহা! গলাইবার নিমিত্ত গুহথমধ।সথ এক 
সহকারীর হস্টে প্রন করছি । সেও উহ! তৎক্ষণ।ৎ গলাইতে আরম্ভ করিয়। সহসা 
দেবতার স্মরণপূর্ববক বলিয়। উঠিল, 'কেখব, ফেশব?। ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপনায় 
যুদ্ধও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল “তোপলঃ গোপাল । গৃহমধান্থ এব সহকারী উহার 
পরেই বলিয়। উঠিল "হরি, হরি, হরি'। যে হামাকু আণনিষ্ম(ছল ০স ইতিমধ্যে কলিকাটি 


শ্রাবণ, ১৩২৫।]| শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চলীলা প্রসঙ্গ । ৩৮৯ 





নাই। সকল বিষয় লইয়া *সকলের সঙ্গে উহাকে (ঠাকুরকে ) 
আনন্দ করিতে দেখিয়া আজ তাহ! প্রত্যক্ষ করিলাম। কিন্তু আর 
এক দিন আসিতে হইবে, আমার তিনটি প্রশ্ন আছে, জিজ্ঞাস! করিব ।, 

তাহার পর একদিন প্রাতে উপেনকে লইয়া যাইলাম । তখন 
ঠাকুরের নিকটে বড় একটা কেহ নাই--কেবল, সেবকদিগের ছুই 
একজন ও আমার তণ্রীপতি মল্পক মহাঁশর ছিলেন। যাইবার 
পুব্বে উপেনকে পৈ পে কণ্রিয়& বলির দিয়া ছিলাম, 'যাহা জিজ্ঞাসা 
করিবার স্বয়ং করিবি। তাহ! হইলে মনের মত উত্তর পাইবি-- 
কাহাকেও দিয়! গ্রঞগুলি জিজ্ঞাসা করাইবি ন!।* কিন্তু সে নুখচোর। 

%. নে এ 

আগন্তকদিগকে প্রদানপূর্ধবক্ গুহমধো *প্রাধেশ করিতে করিতে ঝলিয়। উঠিল, "হর, হর) 
হর'। এরূপ বলিবামাব্র প্রমোক্ত সহকারী কতকট। গলিত স্বর্ণ সম্মুথস্থ বারি পরিপূর্ণ 
পর দক্ষতার সভিত নিক্ষেপ করিয়া আত্মলৎ করিল। দ্বর্ণকার ও ঠাহার পহকারিগণ 
শ্ভগব।নের পূর্বেরক্ত নামসকল মে ভিন্রার্থে বাবহীর করিতেছে অর্থাৎকশবন লন 
বলিয়। “কে সব» ইহারা চর অথব! নিক্লোধ, 'এই কথা জিজ্ঞাস। করিতে ও এ প্রশ্নের 
উদ্তরম্বরূপেই «গে।পাল: অথবা গরুর পালের ন্যায় নির্বোধ, এই কথ| বলিতেছে, এবং 
“হরি? ও "হর" শব্দ্য় অপহরণ করি ও কর, এই অর্থে উচ্চারণ কিতেছে-- একথা 
বুবিতে ন! পপির! আগন্ক বাক্তিগণ ইহাদিশের ভক্তি ও ধন্মনিষ্ঠায় প্রীত হওয়া নিশ্চিগ্ত- 
মনে তামাকু সেবন করিতে লাগিল । এনস্তর গলিত স্ছণ গুজন করাইয়া! উহার মূলা 
লইয়া! তাহার। প্রসররমনে গে প্রহাবঘ্ধন করিল । 

ঠাকুরের পরম ভক্ত অধরচন্্র সেনের ভবনে পঙ্গের স্প্রসি্ধ গুপন্তাসিক আীযুত 
বঙ্িমচন্ত্রের সহিহ দেদিন তাহার সাগাৎ হয়াচিল, “সদিন বঙ্গিমবাবু সন্দেহবাদীর 
গাক্ষাবলম্বন পূর্বক ঠ।কুরকে ধশ্মবিনয়ক নান। কুটপ্র্ধ করিয়াছিলেন | ঠাকুর এ নকলের 
যথাথ উত্তর দিবারপরে বহ্বিমচন্দ্রকে পরিহীসপূর্ধবক বলিয়াছিলেন, "তুমি নামেও 
বন্ধিম, কাজেও বঙ্ধিম।' প্রশ্সকলের গায়স্পশী উত্তপ লাভে প্রীত হইয়া! বক্ছিমবাবু 
অনন্তর বলিয়া ছিলেন, “মহ।শয়, আপন(কে একদিন আমাদের ক।টালপাড়ার ধাটিতে 
যাইতে হইবে, সেখ।নে ঠাকুরসেবার বন্দে।বন্ত আছে 'এবং আমর! সকলেও হরিমাষ 
করিয়া! খাকি |” ঠাকুর তাহাতে রহস্তপূর্র্বক বলিয়াছিলেন। 'কেমনতর হরিনাম গে।, 
সেকরাদের মত নয় 51: বলিয়।ই ঠাকুর পুর্ব গল্পটি বন্গিমচন্দ্রকে বণিয়।ছিলেন 
এবং সভ।মধ্যে হান্তের রেল উঠিয়াছিল। 


৩১০ উদ্বোধন । | ২*শ বর্ধ_৭ম সংখ] 
মা 
ছিল, যাহ বারণ করিয়াছিলাম এখান আসিয়া! তাহাই করিয় 


বসিল-_মল্লিক মহাশয়ের দ্বার! প্রশ্ন করাইল | ঠাকুর উত্তর করিলেন, 
কিন্তু উপেনের মুখের তাবে বুঝিলাম, উত্তরটি তাহার মনের মত 
হইল না। তখন আমি তাহাকে পুনরায় চুপি চুপি বলিলাম, 
এরূপ ত হইবেই; আম্মি যে তোকে বার বার বলে এলাম, যা 
জিজ্ঞাসা কন্বার আপূনি কর্বি ;" নিঙ্গে জিজ্ঞাসা কর্‌ না” মোক্তার 
ধরেছিস্‌ কেন? ১ 

সাহস করিয়। এইধার স্বয়ং গিজ্ঞাসা করিল, “মহাশয়, ঈশ্বর 
সাকার না নিরাকার ? আর যদি ছুই-ই হন্‌, তাহ! হইলে একসঙ্গে 
এরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত ভাঁবের দুই-ই কেমন করিয়া! হইতে পাঁরেন ?” 
ঠাকুর শুনিয়াই বলিলেন, “তিনি (ঈখর ) সাকার নিরাকার ছুই-ই-_ 
যেমন জল, আর বরফ 1” ডপেন কলেঙ্গে বিজ্ঞান (30101)05 0০9156) 
লইয়াছিল, তঙ্ন্ ঠাকুরের পৃর্ধোন্ত দৃষ্টান্ত তাহার মনের মত হইল 
এবং উহার সহায়ে সে তাহার প্রশ্থের যথাধথ উত্তর পাইয়া! আনন্দিত 
হইল । এ প্রশ্নটি করিয়াই কিন্তু সে নিবস্ত হইল এবং কিছুক্ষণ পরে 
ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আমর বিদায় গ্রহণ করিলাম । বাহিরে 
আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “উপেন, তুমি তিনটি প্রশ্নের 
কথ। বল্য়নিছিলে, একটি যাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াই উঠিয়! আসিলে 
কেন? সে তাহাতে বলিল, “তাহা বুঝি বুঝ নাই--এ এক উত্তরে 
আমার তিনটি প্রশ্রেরই মীমাংসা! হইয়! গিয়াছে ।, 

তোমার মনে আছে বোধ হয়, রামদাদ্। * এই সময়ে প্রায়ই 
বাটিতে সকাল সকাল আহারাদি কবিয়৷ আফিসের কাঁপড় চোপড় 
সঙ্গে লইয়! ঠাকুরের নিকটে আসিতেন এবং ছুই এক ঘণ্টা এখানে 
কাটাইয়! বেশ-পরি বর্তনপৃন্বক বর্মস্থলে চলিয়! ধাইতেন। ঠাকুর যখন 
আজ উপেনের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন তখন তিনি আফিসে যাইবার 
বেশ পরিতে পরিতে রী ঘরে সহসা আসিয়া ঠাকুরের কথা গুলি শুনিয়া- 
ছিলেন। এখন আমরা যেমন খাহিত্লে আসির়।ছি অমনি, বামদাদ। 

* জীযুত্ত রামচজ দত । 1. 


শ্রাবণ, ১০২৫]  সার্ববভৌমিক ধর্মের আদর্শ । ৩৯১ 





বলিয়া উঠলেন, "অতুলদাদ। ওকে (উপেনকে ) এদিকে নিয়ে এস; 
ঠাকুর ও র প্রপ্নের উত্তরে বড় শক্ত কথ! সলিরাছেন, উনি বুঝিতে 


পারিবেন না। আমার এই বইখান। ওকে পড়িতে হইবে তবে 
উনি ঠাকুরের একথা বুঝিতে পারিবেন ।” এঁকথ। শুনিক্জ আমার 


ভারি রাশ হইল, বপিয়া ফেলিলাম, “রাম্দাদ।, তুমি না আমাদের 
চেরে সাত বৎসর আগে ঠাকুরকে দেখেছ 'ও তার কাছে যাওয়। 
আস! কর্ছ ?-_উনি (ঠাকুর)ব|। বল্লেন তা, বুঝতে পার্বে না, 
আর, তোমার বই পড়ে উনি যা বোঝাতে পারলেন না তা বুঝতে 
পার্বে ! এটা তোমার কেমনতর কথা? তবে উপেনকে তোমার 
বইখান! * পড়তে দেবে, দাও-_সেটা আলাদা কথা” বামদাদ। 
এ কণার একট অপ্রন্থঠ হয! পুপ্তকখানি ইপেনকে দিলেন । 
(ক্রমশঃ ) 


সার্বভৌমিক ধর্মের আদর্শ । 
( পুবনপ্রকাশিহের পর ) 
(স্বামী বিবেকানন্দ ) 


প্রকৃত শিক্ষার প্রথম লক্ষণ এই হওয়া] চাই যে, ইহ। কখনও 
যুজিবিরোধী হইবে না। এবং আপনার] দেখিতে পাইবেন, উল্লি- 
খিত সকল যোগগু“ল এই তিতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে রাজ- 
যোগের কথা ধরা যাউক। রাঙজজযোগ মনস্থত্ববিষয়ক যোগ-মন- 
সত্ব বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া একত্রে পঁহুছিবার উপায়। বিষয়টা খুব 
বড়; তাই আমি এক্ষণে এই “যোগে'র অভ্যন্তরীণ মূল ভাবটাই 
আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছি । জ্ঞান লাভ করিবার আমাদের 
একটী মাত্র উপায় আছে। নিয়তম মন্ুস্য হইতে সর্বোচ্চ “যোগী, 


জীরামচন্দ্র দত্ত প্রণীত “তত্বপ্র কাশিক।”। 


৩৯২ উদ্বোধন । [ ২০শ বর্ধ_ দস সংখ্যা। 





পর্ধ্স্ত সকলকেই সেই এক উপায়, অবলম্বন করিতে হয়__ 
একাগ্রত/ই এই উপায় । রসায়নবিদ যখন তাহার পরীক্ষাগারে 
(101১0120915 ) কাজ করেন, তখন তিনি তাহার মনের সমস্ত 
শক্তি একীভূত করেন_কেন্দ্রীভূত করেন, এবং সেই কেন্দ্রীভূত 
শক্তিকে মুলভূত গুলির উপর প্রয়োগ করিবামার তাহারা বিশ্লেবিত 
হইয়া! যায় এপং এইবূপে তিনি, তাহাদের জ্ঞান লাভ করেন। 
জ্যোতির্বিদ্ও তাহার ঈদ) মনঃশক্তিকে. একীভূত করিয়া কেন্দ্রীভূত 
করিয়া তাহার দরবীক্ষণ যন্ত্রে মধ্যা দয় বস্তর উপর প্রয়োগ করেন, 
এবং হ্বাম্যমান নক্ষরনিচয় ও জ্যোতিদ্মঞ্ল টাহার নিকট তাহাদের 
রহস্য উদঘ।টিত করে । অধ্য।শনান্রত আগাবধাই বল, অথবা, পাঠ- 
নিরত ছাঞ্ই বল যেখানে কোন ব্যক্তি কোন বিষয় জানবার জন্য 
চেষ্টা করিতেছে, সকলের পক্ষেই এইরূপ ঘটিয়! থাকে । আপনারা 
আমার কথা শুনিতেছেন) উহ! ঘদি আপনাদের হাল লাগে, আপ- 
নাদের যন উহাদের প্রতি একাগ্র হইবে; তখন বদ্দি নিকটেই 
একটা ঘড়ি বাছে, আপনারা হাহা শুনিতে পাইবেন না, কারণ 
আপনাদের মন তখন অন্য বিষয়ে একাগ্র হইয়াছে । আপনাদের 
মনকে যতই একাগ্র করিতে সক্ষম হইবেন, ততই আপনার। আমার 
কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন, এবং আমিও আমার প্রেম 
ও শক্তিসমুহকে যতই একার করিব, ততই আমার বক্তব্য বিষয়টী 
আপনাদ্িগকে তাল করিয়! বুঝাইতে সক্ষম হইব। এই একাগ্রত৷ 
যত অধিক হইবে, মানুষ তত অধিক জ্ঞান লাভ কারবে, কারণ 
ইহাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপাক়-__“নান্তঃপন্থা বিছ্যাতেইয়নায়” । এমন 
কি, অতি নীচ মুচিও বদ্দি একটু বেশী মনঃসংযোগ করে, তাহা হইলে 
সে তাহার জুতাগুলি আরও ভাল করিয়। বুরুশ করিবে? পাচক একাগ্র 
হইলে তাহার খাগ্য আরও তাল করিয়া রম্ধন করিবে । অর্ধোপা- 
র্জনই হউক অপবা ভগবদারাধনাই হউক-_যে কাজে মনের একা গ্রত। 
যত অধিক হইবে, কাঙ্গটী ততই সুচাঁরুরূপে সম্পন্ধ হইবে। দ্বারের 
নিকট গিয়া ডাকিলে বা উহাতে করাঘাত করিলে যেমন দ্বার 
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উদঘাটিত হয়, তেমনি একমাত্র এই উপাগ্নেই প্রকৃতির ভাগারের দ্বার 
উদ্ঘাটিত হইয়া জগতে আলোকবন্তা প্রবাহিত করায়। এই একাগ্রতা 
শক্তিই জ্ঞানভাগারে প্রবেশের একমাত্র উপায়। রাজযোগে প্রায় 
শুধু ইহারই বিষয় আলোচিত হইয়াছে আমাদের বর্তমান শারীরিক 
অবস্থায় আমর] অতিশয় অন্যমনস্ক রহিরাছি-আমাদের মন শন 
দ্বিকে ধাবিত হইয়া তাহার শক্তি ক্ষয় করিতেছে । যখনই আমি 
বাজে চিন্তা বন্ধ করিয়া জ্ঞানলাণের কন্ঠ কোন বিষয়ে মনঃস্থির করিতে 
চেষ্টা করি, তখনই ন! চাহিলেগ. শহপহ্ন লাঁসনা .মন্তিষ্কে আসিয়া 
এককালে উপস্থিত হয়, শতসহঙ্গ চিগ্তা যুগপৎ মনে উদ্দিত হইয়। 
উহাকে চঞ্চল করিয়া তোলে। কিরূপে এ সকলকে নিবারণ করিয়া 
মনকে বশে আনিন্ডে পারা ঘায়, ইহা রাজযোগের একমাত্র 
আলোচ্য বিষয় । 

এক্ষণে কর্মযোগের অর্থাৎ কর্মের মধ্য দিয় -গবানলাভের কথা 
ধরা! যাউক। সংসারে এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া! যার, 
যাহার] কোন না কোন প্রকার কাজ করিতেই যেন জন্মগ্রহণ করি- 
যাছেঃ তাহাদের মন শুধু চিন্তাগ প্লাজ্যেই একা হইয়া নিবদ্ধ 
থাকিতে পারে না -তাহ।রা বোঝে কেবল কাজ --যা চথে দেখা যায় 
এবং হাতে করা যায়। এই প্রকার লোকদের জন্যও একটা সুশৃঙ্খল 
ব্যবস্থা থাকা দরকার । আমব| প্রত্যেকেই কোন না কোন করব 
করিতেছি+ কি্কু আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই অ.ধকাংশ 
শক্তির অপব্যবহার করিয়া থাকে। কারণ, আমরা কর্মের রহস্য 
জানি না। কর্মযোগ এই রহস্তট বুঝাইয়া দেয় এবং কোথায় কি 
তাবে কার্য করিতে হইবে, উপস্থিত কর্টে কি ভাবে আমাদের সমস্ত 
শক্তিকে নিয়োগ করিলে সর্বাপেক্ষা অধিক ফললাভ হইবে, তাহ। 
শিক্ষা দেয়। কিন্তু এই রহস্যশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রুষ্মের, বিরুদ্ধে) উহ] 
ছুঃখজনক এই বলিয়া যে প্রবল আপত্তি উত্থাপন কর হয়, আমাদিগকে 
তাহারও বিচার করিতে হইবে। সমূদ্রয় ছুঃখকষ্ট আসন্তি হইতে 
আসে। আমি কাজ করিতে চাই- আমি কোন লোকের উপকার 
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করিতে চাই ; এবং প্রায়ই দেখা যায় €য, আমি যাহাকে সাহায্য 
করিয়াছি সেই ব্যক্তি সমত্ত উপকার ভুলিয়। আমার শকুত। করিবে ; 
ফলে আমাকে কষ্ট পাইতে হয়। এবন্বিধ ঘটনার ফলেই মানুষ কর্ম 
হইতে বিরত হয় এবং এই ছঃখকষ্ট্ের ভয়ই মানবের কর্ম ও উদ্যমের 
অনেকট! নষ্ট করিয়। দৈয়। 'কাহাঁকে সাহায্য কর! হইতেছে, কিসের 
জন্য সাহায্য করা হইতেছে ইত্যাদি 'বিষয়ে লক্ষ্য না করিয়া! অনাসক্ত- 
ভাবে শুধু কর্তব্যবোধে কর করিতে" হয়, কর্মষোগ তাহাই শিক্ষা 
দেয়। কর্মযোগী, কর্ম করেন, কারণ উহ ট্ঠাহার স্বভাব, তিনি প্রাণে 
প্রাণে বোধ করেন যে এরূপ করা তাহার পক্ষে কল্যাণজনক-_-ইহা' 
ছাড়া তাহার অন্ত কোন উদ্দেপ্ত থাকে না। তিনি জগতে সর্ধদাই 
দাতার আসন গ্রহণ করেন, কখনও কিছুর প্রত্যাশ। করেন না। তিনি 
জ্ঞাতসারে দান করিয়াই যান, বিস্ত প্রত্িদানন্বরূপ কিছুই চান না, 
সুতরাং তিনি ছুঃখের হাত হইতে রক্ষা পান। যখনই ছুঃখ আমা- 
দ্রিগকে গ্রাস করে, তখনই বুবিতে হইবে “আসক্তির” প্রতিক্রিয়। মাত্র । 

অতঃপর ভাবপ্রবণ বা প্রেমিক লোকদিগের জন্য তক্তিযোগ । 
ভক্ত ভগবানকে ভালবাসিতে চান, তিনি ধর্মের অঙ্গম্বরূপে ক্রিয়।- 
কলাপের সাহায্য লন এবং পুষ্প, গন্ধ, সুরম্য মন্দির, যুদ্তি প্রভৃতি 
নানাবিধ দ্রব্যের সহিত সন্বন্ধ রাখেন। : আপনার! কি বলিতে চান, 
তাহার। ভূল করেন? আমি আপনাদিগকে একটী সত্য কথ। বঞিতে 
চাই, তাহা! আপনাদের _বিশেষতঃ এই দেশে, মনে রাখ। ভাল ।-_ষে 
সকল ধর্ম -সম্প্রদায় অনুষ্ঠান ও; পৌরাণিক তত্বসম্পদে সমুদ্ধ;তাহাদের 
মধ্য হইতেই জগতের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক শক্তি-সম্পন্ন -মহাপুরুবগণ জন্ম 
গ্রহণ করিয়্াছেন। আর যে সকল সম্প্রদায় কোন প্রতীক বা অনুষ্ঠান 
বিশেষের সহায়তা ব্যতীত ভগবানলাভের চেষ্ট) করিয়াছে, যাহারা 
ধর্মের যাহা কিছু ,মুন্দর ও মহান্, সমস্ত নিম্মমভাবে পদদলিত 
করিয়াছে; খুব ভাল চক্ষে দেখিলেও তাহাদের ধর্ম গোৌঁড়ামী মাত্র, 
তাহা শুষ্ক । জগতের ইতিহাস ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 
স্থতরাং এই সকল অনুষ্ঠান ও পুরণার্দিকে গালি দিও না। যে 
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সকল লোক তাহাদের লইয়াণ্থাকিতে চায় তাহার! তাহাদিগকে লইয়। 
থাকুক । তোমর] অযথ! বিদ্রপের হাসি হাসিয়া ব্িও না, “তাহার। 
মূর্খ, উহ] লইয়াই থাকুক |” তাহা কখনই নহে ;আমি জীবনে যে সকল 
আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্র শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ দর্শন করিয়াছি, তাহারা 
সকলেই এই সকল অনুষ্ঠানের নিয়মের মধ্য দিয়! অগ্রসর হইয়াছেন। 
আমি নিজেকে তাহাদ্দের পদতলে বসিবার যোগ যনে কত্রি না, 
আবার আমি কিনা তাহাদেক্ক সমালোচনা "করিতে বাইব! এই 
সমুদয় ভাব মানবমনে কিরুপ কাধ্য করে, এবং তাহাদের মধ্যে 
কোন্টী আমার গ্রাহঃ কোন্টী ত্যাজ্য, তাহ1 আমি কিরূপে জানিব ? 
আম্রা*উচিত অন্কচিত বিচার না করিয়াই প্রথবীর সমস্ত জিনিষের 
সমালোচন। করিয়। থাকি । লোকে এই সকল সুন্দর স্থুন্দর উদ্দীপন 1- 
পুর্ণ পুরাণাদি যত ইচ্ছ! গ্রহণ করুক; কারণ, আপনাদের সর্ববদ] 
মনে রাখা উচিত ধে, ভাবপ্রবণ পৌকের]। সত্যের কতকগুলি নীবস 
সংজ্ঞা মাত্র লইয়৷ থাকিতে মোটেই পছন্দ করেন না। ভগবান্‌ 
তাহাদের নিকট “ধরা ডৌয়ার' বস্তু তিনিই একমাত্র সত্য বস্ত। 
তাহার! অনুভব করেন, তাহার কথ। শোনেন, তাহাকে দেখেন, ভাল- 
বাসেন। তাহার! তাহাদের তগবান্‌ লইয়াই থাকুন। তোমার 
যুক্তিবাদী, ভক্তের চক্ষে সেইরূপ নির্বোধ_যেমন কোন ব্যুক্তি একটা 
সুন্দর যুস্তি দেখিলে তাহাকে ঢণ করিয়। উহা কি পদার্থে নির্ম5 তাহ। 
দেখিতে চায়। “ভক্তিযোগ” তাহাদিগকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিতে 
শিক্ষ1 দেয়; কোন গুঢ অভিসদ্ধি থাকিবে না। লোকৈষণা) পুট্রৈষণ।, 
বিভ্বৈষণ।, কোন এষণাই থাকিণে না, শুদ্ধ ভগবানকে এবং যাহ। 
কিছু মঙ্গলময় তাহাকে শুধু কত্তব্যবোধে ভালবাসা । প্রেমই প্রেমের 
শ্রেষ্ঠ প্রতিদান এবং তগবানই প্রেমস্বরূপ--ইহাই ভকিযোগের শিক্ষা | 
ভক্তিযোগ তাহাদিগকে ভগবান সুষ্টিকন্ডা, সর্বব্যাপী, সর্বন্র, সর্বব- 
শক্তিমান, শান্তা, এবং পিতা ও মাতা৷ বলিয়। তাহার" প্রতি হৃদয়ের 
সমস্ত ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ করিতে শিক্ষা দেয়। সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা যাহ! 
ঠাহ!কে প্রকাশ করিতে পাস অথব। মান্থুষ তাহার সন্বন্ধ যে সর্বোচ্চ 
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ধারণ। করিতে পারে তাহা এই--তিনি (প্রেমময় । “যেখানেই কোন 
প্রকার ভালবাস! রহিয়াছে, তাহাই .তিনি, সেখানেই প্রভু বিদ্যমান । 
স্বামী যখন ভ্ত্রীকে চুম্বন করেন, সে চুম্বনে তিনিই বিদ্ভমান ; মাতা 
যখন শিশুকে ঢুন্বন করেন, তথায় তিনিই বিদ্যমান ; বন্ধুগণের কর- 
মর্দনে সেই প্রভুই* প্রেমমুদ্ন ভগবানরূপে বিদ্ধমান।” যখন কোন 
মহাপুরুষ মানবজাতিকে ভালবাসিন্রা তাহাদের কল্যাণ করিতে ইচ্ছা 
করেন, তখন প্রভুই তাহার মানব্প্রেমভাগার হইতে মুক্তহস্তে 
তালবাসা বিতরণ করিতেছেন । যেখানেই হৃদয়ের বিকাশ হয়, 
সেখানেই তাহান্র প্রকাশ। ভক্তিযোগ এই সকল শিক্ষ। দেয়। 
সব্ধশেষে আমর! 'জ্ঞানযোগীর' কথা আলোচনা করিব--তিনি 
দার্শানক ও চিন্তাশীল যিনি এই দৃশ্য জগতের পারে যাইতে চান। 
তিনি এই সংসারের তুচ্ছ জিনিষ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার লোক নহেন। 
তিনি আমাদের পানাহারাদি প্রাত্যহিক কার্য্যাবলীর পাবে যাইতে 
চান; সহজ সহজ পুস্তক পড়িরাও তাহার শান্তি হয় না; এমন 
কি সমুদয় জড়বিল্ঞানও তাহাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। কারণ, 
তাহার। বড় জোর, এই ক্ষুদ্র পুথিবীটা তাহার জ্ঞানগোচর করিতে 
পারে। বাহ এমনকি আছে যাহ] তাহার সন্তোষ বিধান করিতে 
পারে? কোটী কোটী সৌরজগৎ তাহাকে সন্তষ্ট করিতে পারে নাঃ 
তাহার ' চক্ষে তাহারা “সৎ সিন্ধুতে বিন্দুমাত্র | তাহার আত্মা 
এই সকলের পারে, সকল অস্তিত্বের যাহা সার তাহাতেই 
ভুবিয়া যাইতে চার_-সত্যন্বরপকে প্রত্যক্ষ করিতে চায়; 
তিনি ইহাকে উপলন্ধা করিতৈ চান, ইহার সহিত 
তাঙ্দাত্্য লাভ করিতে চান। সেই বিরাট সত্তার সহিত 
এক হইয়। যাইতে চান । তিনিই জ্ঞানী । ভগবান জগতের পিতা, 
মাতা, সৃষ্টিকর্তা; রক্ষ[ কর্তা, পথপ্রদর্শক__ ইত্যাদি বাক্য তাহার নিকট 
তগবানের মহিম। প্রকাশে সম্পূর্ণ অসমর্থ । তিন :তাবেন, ভগবান্‌ 
ভাহার প্রাণের প্রাণ, তাহার আত্মার আল্ম(। ভগবান তাহার 
নিজেরই আয্া। ভগবান ছাড়া আর কোন বস্তই নাই। 
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তাহার যাবতীয় নশ্বর অংশ বিচারের প্রবল আঘাতে চূর্ণ বিচুর্ণ 
হইয়1 উড়িয়া ধায়, অবশেষে যাহা সত্যসত্যই বিদ্ধমান থাকে, তাহাই 
তগবান্‌ স্বয়ং। 

“দ্বা সুপর্ণ। সমু! সথায়। সম।নং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে । 

তয়োরন্তঃ পিপ্ললং স্থাদ্বত্ত্যনশ্রব্নন্যোই ভিচাকশী[তি | 

সমানে বৃক্ষে পুরুষে। নিমগ্োহনশয়া। শৌচতি মুহ্যমানঃ | 

জুষ্টং যদ। পশ্যত্যন্তমীশমস্থ মৃহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ 

যদ! পশ্ঠঃ পশ্ঠতে রুঝ্সবর্ণং কর্তীরর্মাশং'পুরুষং ব্রহ্মযোনিষ্‌। 

তদা বিদ্বান্‌ পুণঃপাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্/নুপৈতি ॥” 

এরুই গাছে ছুইটী পাখী ব্হিয়াছে, একছি উপরে একটী নীচে । 
উপরের পাখীটী স্থির, নিব্বাকু, মহান, আপনার মহিমায় আপনি 
বিভোর; নীচের ডালের পাখীটা কখনও সুমিষ্ট, কখনও তিক্ত 
ফুল খাইতেছে, এক ডাল হইতে আর এক লে লাফা ইয়া উঠিতেছে 
এবং পর্য্যায়ক্রমে আপনাকে সখী ও ছুঃখী বোধ করিতেছে । কিছুক্ষণ 
পর নীচের পাখ।টাি একট আঁতি মঞায 1ঙভ্ত ফল থাইল এবং 
নিজেকে ধিক্কার দিয়। উপরের দিকে ত।কাইল এবং অপর পাখীটীকে 
দেখিতে পাইল সেই অপুর্ব সোনার রঙ্গের পাখাওয়ালা পাখীটী_-সে 
মিষ্ট বা তিক্ত কোন ফলই খাইতেছে না এবং আপনাকে সুখী ব৷ 
ভ্ুঃখীও মনে নরিতেছে না, পরন্তর 'প্রশান্তভাবে আপনাতে আপনি 
রহিয়াছে_-আপন।র আয্ম। ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছে 
মা। নীচের পাথীটী এরূপ অবস্থা লা করিবার জন্ত ব্যগ্র হইল 
কিন্তু শীঘ্রই হহ]1 ভুলিয়! গিরা আবার ফল খাইতে আরম্ভ করিল। 
ক্ষণকাল পরে সে আবার একট অতি তিক্ত ফল থাইল। তাহাতে 
ভাহাব মনে অতিশয় ছুঃখ হইল এবং সে পুনরায় উপরের দ্বিকে 
তাকাইল এবং উপরের পাখাটার কাছে যাইবার চেষ্টা করিল। 
আবার সে একথা ভুলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে গ্রুনরায় উপরের 
দিকে তাকাইল। বারবার এইরূপ করিতে করিতে সে অবশেষে 
হুন্দর পাখীটীর খুব নিকটে আমিগ্াা পৌছিল এবং দেখিল তাহার 


৩৯৮ উদ্বোধন । [ ২*শ বধ-_-৭ম সংখ্যা । 





পক্ষ হইতে জ্যোতির ছটা আসিয়া তাহার নিজ দেহের চতুর্দিকে 
পড়িয়াছে। সে এক পরিবর্তন অন্ুতব করিল _-যেন সে মিলাইয়া 
বাইতেছে; সে আরও নিকটে আদিল, দেখিল তাহার চারিদিকে 
যাহা কিছু ছিল সমস্তই গলিয়া যাইতেছে-_অন্তহিত হইতেছে। 
অবশেষে সে এই অদ্ভুত পরিবর্তনের অর্থ বুঝিল। নীচের পাখীটা 
যেন উপরের পাথীটীর ঘনীভূত ছায়! মাত্র-প্রতিবিষ্ব মাত্র ছিল। 
সে নিজে বরাবর স্বরূপতঃ সেই উপহরর পাখীই ছিল। নীচের 
ছোট পাণীটার এই মিষ্ট ও তিক্ত ফল খাওয়া এবং পর পর সুখদুঃখ 
বোধ করা--এ সমস্তই মিথ্যা_-ন্বপ্ন মাত্র; সেই প্রশান্ত, নির্বাক, 
মহিমময়, শোকদুঃখাত্ীত উপরের প্রকৃত পাখীটা সর্বক্ষণ নিছামান 
ছিল। উপরের পাখীটী ঈশ্বর, পর্মাত্মী-জগতের প্রভু; এবং 
নীচের পাথীটী জীবাআ--এই জগতের সুখছুঃখরূপ বিষ ও তিক্ত 
ফলসমূছের তোক্তা। মধ্যে মধ্যে জীবাজ্মার উপর প্রবল আঘাত 
আসিয়া পড়ে; সে কিছুক্ষণের জন্য ফলভোগ বন্ধ করিয়া সেই 
অজ্ঞাত ঈশ্বরের দ্বিকে অগ্রসর হয় এবং তাহার হৃদয়ে সহসা জ্ঞান- 
জ্যোতির প্রকাশ হয়। সে তখন মনে করে, এই জগৎ মিথ্যা 
দৃশ্তজাল মাত্র । কিন্তু পুনরায় ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে বহিজ গতে টানিয়া 
নামাইয়া আনে, এবং সেও পূর্বের ম্যায় এই জগতের ভালমন্দ ফল 
ভোগ করিতে থাকে । আবার সে এক অতি কঠোর আঘাত প্রাপ্ত 
হয় এবং আবার তাহার হৃদয়দার উন্ুক্ত হইয়া জ্ঞানালোক 
প্রবেশে করে। এইরূপে ধীরে ধীরে সে ভগবানের দিকে 
অগ্রসর হয় এবং যতই সে অধিকতর নিকটবর্তী হইতে 
থাকে, ততই দেখিতে পায়, তাহার “কাচা আমির আপনা 
আপনি লয় হইতেছে । যখন সে খুব নিকটে আসিয়া পড়ে তখন 
দেখিতে পায়, সে নিজেই ভগবান্‌ এবং বলিয়া উঠে, “বাহাকে আমি 
তোমাদিগের শনকট' জগতের জীবন এবং অণুপরমাণুতে ও চন্ত্র- 
সুর্ষ্যেও বিছ্যমান বলিয়। বর্ণনা করিয়াছি, তিনিই আমাদের এই 
জীবনের অবলম্বন- আমাদের আত্মার আত্মা। শুধু তাহাই নহে; 
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তুমিই পেই, তন্বমসি।” গজ্ঞঠনষে।গ” আমাদিগকে ইহাই শিক্ষ। 
দে়। ইহ! মানুষকে বলে, তুমি স্বরূপতঃ ভগবান্‌। ইহ। মানুষকে 
প্রাণীক্ষগতের মধ্যে যখ।র৫ একহ দেখাইয়। দেয়_-ম।মাদের প্রতোকের 
ভিতর দির! স্বয়ং প্রভুই এই জগতে প্রকাশ পাইতেছেন। অতি 
সামান্য পদদলিত কীট হইতে ধীহাদ্দিগকে ,আমর! সবিন্ময়ে জদয়ের 
তক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ করি সেই সকল শ্রেষ্ঠ জীব পর্য্যন্ত সকলেই সেই এক 
তগবানের প্রকাশ মাত্র। " *. ? 

শেষ কথা এই যে, এই সকল বিভিন্ন যোগগুলিকে আমাদিগকে 
কার্যে পরিণত করিতেই হইবে; কেবল তাহাদের সম্বন্ধে জল্পনা 
কল্পনা করিলে কিছুই হইবে না। "শ্রোতব্যো মস্থব্যো নিদিধ্যা- 
মিতব্যঃ।, প্রথমে তাহাদিগের মন্বন্ধে শুনিতে হইবে । পরে শ্রুত 
বিষয়গুলি চিন্তা করিতে হইবে। আমাদিগকে সেগুলি বেশ বিঢার 
করিয়া বুঝিতে হইবে-যেন আ'মার্দের মনে তাহাদের একটা ছাপ 
পড়ে । অতঃপর তাহাদিগকে ধ্যান এবং উপলন্ধি করিতে হইবে-_- 
যে পণ্যন্ত না আমাদের সমস্ত জীবনটাই তভ্ভাবভাবিত হইয়! উঠে। 
তখন ধর্ম জিনিষট। আর শুধু কতকগুলি ধারণ! বা মতবাদের 
সমষ্টি অথব। বুদ্ধির সার মার হইয়া থাকিবে না তখন ইহা! আমা- 
দের জ্সীবনের সহিত এক হইয়া যাইবে। বুদ্ধির সায় দরিয়া আঙ্গ 
আমর! অনেক মূর্থামিকে সত্য বলিয়৷ গ্রহণ করিয়া কালই হয়ত 
আবার সম্পূর্ণ মত পরিবর্তন করিতে পারি। কিন্তু যথার্থ ধর্ম 
কখনই পরিবস্তিত হয় না। ধর্ম অনুভূতির বস্ব--উহ। মুখের কথ! 
বা মতবাদ বা যুক্তমূলক কল্পন! মাত্র নহে--তাহা যতই সুন্দর 
হউক না কেন। ধর্ম জীবনে পরিণত করিবার বস্ত--শুনিবার ব! 
মানিয়। লইবার জিনিষ নহে; সমস্ত মনপ্রাণ বিশ্বাসের বস্থর সহিত 
এক হইয়া যাইবে । ইহাই ধর্। 

(সমাণ্ত) ৮৫ 


শিখগুরু | 


(শ্রীক।র্িকদ্দ মির) 


সাগর-সৈকতে দাড়াইয়৷ একটী মহোর্ম্ি উথ্িত হইতে দেখি- 
লাম-_ পরক্ষণেই উহ্‌] অতলবারিধিতলে মিলাইরা গেল) তৎ্পরে 
সমুদ্রবন্ষ আবার শান্ত-ল্লিগ্ধ মুদ্দি *রিগ্রহ কৰিল--পুনরায় কালাতি- 
পাতে নূতন ভতরগ উঠিবে, ইহাই প্রাকৃতিক নিরম | জাতীয় জীবন- 
প্রবাহও এ একই নিয়মান্ুপরণ করিয়! চলিয়াঞ্ছে । গুরু হরগো?বন্দের 
আদর্শ তেজশ্থিতা, সাহস ও মহাগ্রথণতা শিথদিগের মধ্যে যে 
জীবনীশক্তির সঞ্চার করিয়াছিল, হার সময়ে শিখজীবঝনে 
যেরূপ নৃতন কর্মপ্রবণতা ও প্রবল উৎসাহ দেখা গিয়াছিল তদীয় 
দেহত্যাগের অব্যবহিতকাল পরেই আবার ততোধিক প্রাণহীনতা ও 
জড়তাঁব পরিলক্ষিত হয়; উহার কারণ আর কিছুই নহে-- 
পরবর্তা গুরুদ্বয় জাতীয় শক্তি-সঞ্চয়ের প্রতি প্রবল ওদাসীন্য প্রদর্শন 
করেন-_ তাহারা তুচ্ছ গৃহবিবাদ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। সেই জন্যই 
শিখদিগের জাতীয় জীবন কিয্ৎকাল শাস্তমুন্তি পরিগ্রহ করিল। 
সিদ্ধ আপাত ত্তব্ধভাব ধারণ করিলেও তাহারই মধ্যে যেমন তরঙ্গ- 
লীল।ব মহাশক্তি নিহিত থ।কে--তদ্রগ শিখজাতি হরগোবিন্দের 
পরবর্তী গুরুত্বয়ের সময় তুন্সীস্তাব অবলম্বন করিলেও হবগোবিন্দ 
কর্তৃক সঞ্চারিত শক্তি তাহাদেরই মধ্যে গুঢ় তাবে ছিল। তাহাদের 
এই তুফীস্তাব যেন ভবিষ্যতের মহা উত্থানেরই পরিচায়ক বলিয়। 
মনে হইতে লাগিল। কিন্তু শিখদিগের স্প্তশক্তি উদ্দীপ্ত করিতে 
মহামতি হরগোবিন্দের ম্যায় আর একজন শহাপুরুষের প্রয়োজন 
হইল-__-শিৎগণ' যেন-ঠাহারই আশায় পথপানে চাহিয়! রহিল । কবে 
তাহাদিগের নৈরাশ্ঠের অমানিশ। অতিবাহিত হইয়। আবার 
সৌভাগ্য-হ্্য শুত্ররশ্মি বিকিরণ করিবে ! 
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, হরকিষণ। 

হর্রাওয়ের মৃত্যুর পর তদ্দীয় কনিষ্ঠ পুত্র হরকিষণ আপনাকে 
গুরু বলিয়। সর্ধসমক্ষে প্রচার করিলেন ; জো রামরাও তখন মোগল 
দরবারে অবস্থান করিতেছিলেন। ই সংবাদ অবগত হইয়া! তিনি 
অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং স্বীর় কনিষ্ঠকে বিশ্বাসঘাতকতার 
সমুচিত পুরস্কার প্রদানে সক্কন্ব করিলেন। সর্বপ্রথমে তিনি 
তয় প্রদর্ণনপুর্বক অভীষ্টসাধনোদ্দেণে হরকিসণক্কে বলিয়া পাঠাইলেন__ 
“আমি জোট, সতরাং পুক্রুপদের শ'মিই অধিকারী । আমার 
অবর্তমানে আমাকে না জানান" এন্সপ কানা করাঁ তোমার উচিত 
হয় নই । স্থির জানিও, আমাকে গ্য।যায অধিকারে হইতে বঞ্চিত 
করিলে ভোমীকে শীগ্রই উহাল্। ফলজোগ করিতে হঈবে।” কিন্তু 
উহার ভয়প্রদর্শন বিশেষ কাশ্করী হইল না_তদীয় ভৃত্য 
অপমানিত হইয়া দরবারে কফিন্িয়া আসিল । হরকিবণ সন্কর 
করিলেন__-কোনমতেই আমি পরাজয় স্বীকার করিব ন।--প্রাণতাগ 
করিতে হয় সেও স্বীকার! কিন্তু তাহার এই প্রতিজ্ঞা 'বশী দিন 
অটুট রহিল না। রামরাও সম্রাটের সাহায ভিক্ষা করিলেন এবং 
কনিষ্ঠ যে কিরূপ অন্তায় করিয়াছে তাহ] গাহাকে বুঝাইয়। দিলেন । 
অবশেষে সহসা একদিবস বাদশার সশন্স সিপাহী আসিয়া গুরুকে 
ধরিয়। লইয়া গেল । হর্রাঁও কন্তৃক উৎপাড়িত শিখসমাঁজ কোনই 
বাধা প্রদান করিল না। তখন হরকিষণ মনে ননে অত্যন্ত ত্রাস্ত 
হইলেন__-আপন গহিত কর্মের জন্য বিলাপ কহিতে লাগিলেন । 
সেই সময়ে দিল্লীর সমীপবর্তা স্বানসকলে বসস্ত রোগের অত্যান্ত 
প্রাহুভাব হয়। গুরু নিরাশ হইয়া ভগবানের নিকট সকাতর 
প্রার্থনা জানাইলেন, যেন শীঘঘ তিনিও ই রোগগ্রন্ত হইয়। মৃত্যুমুখে 
পতিত হন-_তাহ! হইলে তার ক্টাহাকে মোগলের যন্ত্রণা সহ 
করিতে হইবে ণা। এভাবে চিস্তা্িত হইয়া! 'তনি+ সিরাই নামক 
স্থানে পৌছিলেন - তথায় তাহার মনোবাঞ্ছ! পুর্ণ হইল । তিনি প্রায় 


ছুই বৎসরকাল গুরুপদে অধিষ্ঠিত থাকিয় দিল্লীর পথে বসন্ত রোগে 
১০ 


৪০২ উদ্বোধন । [ ২০শ বর্ধস-ণম সংথ্য।। 


০০৬০৬ 
১৬৬৫ খুষ্টাব্বে দেহত্যাগ করিলেন। তদীয় মুতদেহ দিলীতে 
সমাহিত কণা হয়। 
তেগ্বাহাহুর। 

সি নিঃসন্তান ছিলেন। মৃত্যুশধ্যায় আত্মীয় স্বজনের! 
তাহাকে গুরুনিব্ধাচন করিতে' অনুরোধ করান তিনি এই মাত্র 
বলেন, “আমার পর বাবা বোকালোই গুরুপদ পাইবেন।” গুরু 
কাহাকে নির্দেশ করিলেন__ঠাহ! এ সময়ে তাহাদিগের মধ্যে কেহই 
নির্ধারণ করিতে সক্ষম হইল না। বোকালার একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস 
আছে। উহা! বিপাশ! নদীর দক্ষিণোপকূজে গোবিন্দওয়ালের সন্প্রকটস্থ 
একখানি গগুগ্রাম মাত্র। গুরু হরগোবিন্দ পার্বত্য প্রদেশে, যাত্র। 
করিবার পথে প্র স্থানেই 1নজ অন্ভুচরদিগের মধো কয়েকজনকে 
রাখিয়া যান। তদবধি উহার! স্থানেই বসবাস করিত । তেগ- 
বাহাদুরের জননীও এ সঙ্গে পরিত্যক্ত হন। 

হরকিষণের শেষ ইচ্ছার কথ সর্ধত্র প্রচারিত হইলে বোকালার 
সোদ!গণ স্বাধিকার লা আশায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত 
করিল। তেগবাহাদুর সেই সময়ে মাতার সহিত এ স্থানে অবস্থান 
করিতেছিলেন ; তিনি ঘৃণাক্ষরেও কাহাকে জানিতে দেন নাই 
যে হরগোবিন্দ তাহাকেহ গুরুপদে নির্বাচিত করিয়। গিয়াছেন। 
যাহা হউক, এরূপ চাঞ্চল্য ও অন্থৈর্য্যে কিয়ৎকাল গত হইলে সকলে 
মুখহানশাহ নামক হরগোবিন্দের কোন এক অন্ুচরকে মধ্যস্থ 
মানিল। মুখহানশাহ ইতিপুর্কেই হরগোবিন্দের মনোভিপ্রাক় 
অবগত ছিলেন। তিনি শাস্ততাবে উহার কোনরূপ উল্লেখ ন 
করিয়। হরকিষণের শেষ ইচ্ছার কথা জিজ্ঞাসা কৰিলেন। তাহারা 
উহা, যথাযথভাবে বিবৃত করিলে তিনি নানারূপ বহুমূল্য উপ- 
ঢৌকনাদি লইয়। তেগ্বাহাছরকে গুরুপদে বরণ করিয়া লইলেন 
এবং বিনয়নআ্রধথচনে “ প্রগুলি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। 
জাগতিক খ্রশ্বর্ষ্যে তেগ্বাহাছুরের কোনরূপ আসক্তি ছিল না, তাই 
তিনি বলিলেন__-“আমি ফকির--ইহা৷ লইয়া আমার কি হইবে? 
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আমার নাম দেগবাহাছর--আমি ততেগ বাহাদুর (অর্থাৎ তরবারির 
অধিস্থামী ) নহি-_-তোমরা বোধ হয় ভুল করিতেছ। আমার গার 
সামান্ত ব্যক্তি কি কখনও গুরুপর্দে আগীন হইতে পারে?” তিনি 
যে আত্মগোপন করিতেছেন তাহা স্বুখহ!নশাহ অনায়াসেই বুঝিয় . 
লইলেন ; তদ্দিবসেই এঁ স্থানে সকলে সমবৈত হ্ইয়। তেগ বাহাছুরকে 
সানন্দে গুরুপদে বরণ করিয়া লইল। ৬ 

যাহা হউক, নির্বাচনকা্ধ্য সমাহিত হইলে কিয়ৎকালের 
জন্ সর্বত্র সুখশান্তি বিরাজ করিতে লাগিল এবং 'গুর. প্রথম প্রথম 
কার্য্যক্ষষতাও দেখাইলেন । তেগ.বাহাছরের পদপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া 
তদীয় দ্রাতুষ্পুত্র রামরাও তগ্প্রতি একান্ত বিরূপ হইল। হরকিষণের 
মৃত্যুর পরও রামরাঁও দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিল। ঈর্ষায় তাহার 
হৃদয় ভরিয়া! গেল এবং সমুচিত দগুবিধানের জন্য আওরঙ্গজেবের 
সহিত পরামর্শ করিতে লগিল। কিছুর্দিন অতীত হইলে বোকালার 
সোদীগণের সহিত গুরুর ছুই একটা সামান্ত বিষয় লইয়! বিবাদের 
কত্রপাত হইতে আরম্ত হইল, কালে উহা ভীষণ আকার ধারণ 
করিয়াছিল। তাহাদিগের দ্বারা একান্ত অপমানিত হইয়। তিনি ক্রমে 
ধৈর্য্য হারাইলেন এবং সমূচিত শাস্তিদ্ানে প্রতিশ্রুত হইলেন। মুখহান 
শাহের নিক তিনি প্রস্তাব করিলেন যে উহাদিগের সকলকে 
বোকালা হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়াই সমীচীন। কিন্তু 
মুখহানশাহু তাহাকে বুঝাইয়৷ দিলেন যে উহাতে তাহার বিপদ 
অবশ্যম্ভাবী, কারণ সোদীগণ সকলেই যদি তীহার বিরুদ্ধে শিদ্রোহী 
হইয় দাড়ায় তাহ হইলে, হয়ত তাহার! অনায়াসেই তাহার 
প্রাণনাশে সক্ষম হইবে, স্থতরাং শান্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত 
উক্ত পন্থ। অবলম্বন করা কোন প্রকারেই বিধেয় নহে। যাহা হউক, 
উহা? বিশেষ ফলপ্রদদ হইবে ন! দেখিয়া তিনি অ+পনিই এ স্থান 
পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয় বোধ করিলেন। অতঃপর মুখহানশাহের 
সহিত আপন পরিবারবর্গ লইয়। রাজধানী দিল্লী অভিমুখে যাত্র! 
করিলেন। 
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গুরু স্বয়ং দিল্লীতে আসিতেছেন শুনিয়। রামরাও মনে মনে খুব 
আনন্দিত হইল, কারণ তাহ! হইলে প্রতিশোধ লইবার শুভমুযোগ 
উপস্থিত হইবে । তাহ! ছাড়ী_-শুরু তখন আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় 
প্র্যত্ত ও তীত হইয়। রাজধানী শাস্তিলাতের আশায় অসিতেছেন, 
সুতরাং এ সমন তদীয় একাস্ত অন্তায় কানে।র কথ। উল্লেধ করিয়। 
উহা একট প্রতিবিধধনের জন্য রামরাও সমুত্সুক হইল। নিজ 
মনোভাব গোপন বািয়া 'বামরাও 'সপ্রাটকে বলিল -“মহারাজ। 
বোকালার সোদ।গণের সাঁহত ঠেগবাহাছর অতীব দুবযবহার 
করিয়াছেন, আগ্রনি উহাকে সহর দপ্বারে আহ্বান কবরয়া এ সম্বন্ধীয় 
সকল তথ্য সংগ্রহ করতঃ গুরুর অন্যায় +ম্মের জন্য শাস্তিবিধান 
করুন।” ইসলামধর্শ প্রচার করিতে উদ্যত হইর। আওরঙ্গজেব এ 
মময় অন্+গ্ঠ প্রচলিত ধন্মসম্প্রদায়ের উপর বলপ্রয়োগ ও নানানপ 
উৎপীড়নের আয়োজনে উগ্ভত ছিলেন। শিখসন্প্রদায়টীকেও সমূলে 
বিনষ্ট করিবেন বণিয়। বহুদিন হইতেই ঠাহার বাসনা ছিল । উহার 
উপধুঞ্ত অবস? উপস্থিত বুঝিনা তিনি [স্থির করিলেন, গুরুকে আপন 
সন্মথে আহ্বান করিবেন এবং তদার ব্যবহারের কেন প্রকার ক্রটি 
পরিলক্ষিত হইলেই শাস্তি প্রদানের আজ্ঞা দিবেন। কিন্তু সভাস্ৃ- 
দিগের মধ্যে অনেকেই গার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না_তাহারা 
একবাক্যে গুরুকে নিঙ্গোষ প্রমাণ করিয়। দিলেন এবং গুরুকে বিনা 
কারণে বাজদ্বারে উপস্থাপিত করা যে কিরূপ অগ্ঠায়, তাহাও 
বুঝাইয়] দিলেন। আওরঙ্গজেব তাহার্দিগের সকল যুক্তি 
নিবিষ্টচিভে শ্রবণ কৰিয়। অবশেষে উহাদিগের সহিত একমত হইলেন । 
কারণ, তিনি জানিতেন উহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে তিনি আপন 
অতীগ্সিত কর্ম কোনমতেই সুসিদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন না--বনু 
ধাধাবিদ্ধ আমিয়া সকল পণ্ড করিয়া ফেলিবে। 

&ঁ ঘটনার বিবরণ শুনিয়। গুরু প্রমাদ গণিলেম। বিপদ হইতে 
অাযরক্ষার্থ তিনি দিল্লী যাত্রা করেন ফিন্ধ তথায় উপস্থিত হইয়া 
দেখিলেন তি(ম পুর্বাপেক্ষ৷ ভীষণতর |বপদজা পরে পতিত হইয়াছেম। 
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তিন আরও নিরাশ ও হখোছ্ঞ্ধ হইলেন এব উপার্্াস্তর ন। দেখিয়। 
পেটনাতিমুখে যাত্রা কিলেন। তথায় পেঁ'ছিরা তাহার সকল চিন্তা 
ও তীতি দূর হইল এবং তিনি সকল প্রকার কোলাহল হইতে পরিত্রাণ 
পাইয়া ফিপ্নৎকাল শান্তিময় জীবনয]পন কপ্রিয়া ধন্ত হইলেন । 
অতঃপর স্বস্থানে ফিরিয়। যাইবার আতপ্রয়ে "তিনি উক্ত স্থান 
পরিত্যাগ করিয়া আবার দ্িলীতে পৌহুছিলেন। এবার 
রামরাও আওরঙ্গজেবের সহিত খভিপন্ধি করিয়া গুরুকে 
রাজদরবারে আহ্বান করিতে অনুরেধ করিল। . রাঙ্জাজ্ঞা শ্রবণ 
করিয়া গুরু বুঝিলেন, রামর।ওয়ের হস্ত হইতে তাহার আর উদ্ধার 
নাই; সুতরাং আপনর মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবার আশার নিজ্জন 
পার্বত্যপ্রদেশে কুলুরাধিপতির "নিকট আশ্রয় লহলেন। তথায় 
কিন্বৎখকাল অবস্থানের পর তিনি “দেবা মুখু নামক স্থানঢা পঞ্চশত 
মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করিয়া উহ্ারই উপর 'মুখওয়াপ' নামক একটা 
ঝুন্দর নগর নিন্মাণ কারয়। বসবাশ করিতে লাগিলেন । 

এই সংবাদ দিল্লীতে নীত হইলে রামরাও্ড 'মতীব ক্রুদ্ধ হইল 
এবং গুরুর প্রাণনাশকল্সে নানাপ্রকার বড়বন্ধ করিতে লাগিল। 
তাহার চক্রাস্তজালে বিজড়িত হইয়া মাঁগলসঞাট স্বার্থ(সদ্ধির চেষ্টা 
দ্বেখিতে লাগিলেন। তিনি কালবিল্থ না করিরাই কঞ্তিন আজ্ঞা 
দিয় একজন সশন্ধ তৈমিককে গুরুকে লইয়া আপদিবার জন্য এ্রস্থানে 
পাঠাইয়। দ্িলেন। রাজান্রচদ্রকে সম্মুখীন দেখিয়া তেগ.বাহাছরের 
সকল ভরসা বিলুপ্ত হইল-_একান্ত মম্মাহত হইয়া তিনি অন্ুচরের 
সহিত গমন করিলেন। কিন্তু স্থির জানিতেন, হাহাকে আর ফিরিতে 
হইবে না _তাই? যাইবার পূর্বে স্ত্রীপুঞ্জের নিকট চিরবিদায় লইয়। 
গেলেন। বালক গোবিন্দসিংহকে আপন পিতৃদতত তরবারি প্রধান 
করিয়া তাহাকে গুরুপদে বরণপুর্বক কহিলেন_“পুত্র ! শক্রগণ 
আমাফে দিল্লীতে শইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে। যদি তাহার! 
আমাকে নিহত করে, তাহ! হইলে আমার মৃত্যুর জন্য শৌকে অধীর 
হুইও না। তুমি আমার উত্তরাধিকারী হুইলে। দেখিও-্মৃড্যুর 
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পর আমার দেহ যেন শৃগালকুরুরে নু না করে; যেন এই অপ- 
মৃত্যুর সমুচিত প্রতিশোধ লওয়! হয়। তগব্দূপদে ভক্তি রাখিবে, 
তিনিই তোমার রঙ্গাকর্তী-_তোমার পালক। আশীর্ধাদ করি যেন 
দীর্ঘজীবন লাত করিয়। স্বকার্ধযসাধনে সিদ্ধ হইতে পার ।” 

যাহা হউক, কোনপ্রকার বিচারের পূর্বেই তাহাকে কারাগারে 
নিক্ষেপ করা হইল. বিনাপরাধে এই ভাবে নিগৃহীত হইয়া এবং 
কঠোর দণ্ড তোগ করিয়া গুরু অবিচলিত রহিলেন-_ ক্রমে সুখছঃখে 
তাহার সমভাব আমিল এবং সহাস্তাননে প্রাণভ্যাগ করাই তিনি স্থির 
করিলেন। ছুই চারি দিবস এভাবে অবস্থানের পর তিনি অবশেনে 
রাজসমক্ষে শীত হইলেন। স্বয়ং আওরঙ্গজেব বিচারাসনে সমাসান-_ 
চতুর্দিকে উৎসুক দর্শকবৃন্দ অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে শিখগুরুর 
বিচার আরম্ভ হইল। গুরুর মুখমণ্ডল আজ স্বীয় জ্যোতিতে 
স্ুশোতিত। সনপ্রথমে ধূর্ত রামরাও তাহাকে উদ্দেশ করিয়। 
বলিলেন, “তেগ! তুমি আমাকে বঞ্চিত করিয়া গুরুপদ লইয়াছ-_- 
এইবার শাস্তিতোগের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত- প্রস্তত হও। 
যদি এখনও আত্মরক্ষা করিতে চাও তাহা হইলে এক্ষণে এ সম্বন্ধে 
যাহ! কিছু বক্তব্য আছে তাহ। প্রকাশ কর, নতুবা প্রাণ হারাইবে 1” 
তেজস্বী শিখগুরু রামরাওয়ের ন্যার সামান্য একজন লোকের তৎসনা- 
বাক্যে বিচলিত হইবার পাত্র ছিলেন না-সেইজন্ত অতীব 
সাহসের সহিত অম্নানবদনে উত্তর করিলেন--“প্রাণনাশের ভঙ় 
কাহাকে দেখাইতেছ ? তুচ্ছ মানবজীবনের জন্ত আমি কখনও মিথ্যা 
কহিতে পারিব না। আমি একজন ফকির__এষন কোন অন্তায় 
কন্ম আমি করি নাইযাহার অন্য ক্ষম] প্রার্থনা করিব। সর্বশক্তিমান 
পরমেশ্বরের আরাধনা, তাহার মন্হিমা ও গুণকীর্তনেই আমি আমার 
ফালক্ষেপ করি-_ আমার নিকট মানবশক্তি তুচ্ছ।” এইরূপ নির্ভীক 
উত্তর শ্রবণে রামক্াওয়ের ঈর্ধযানল জ্বলিয়া উঠিপ। নাওরঙ্গজেব 
উপায়ান্তর ন। দেখিয়া গুরুকে অগত্য। স্বীয় ধর্মমাহাত্্য প্রদর্শন করিতে 
আজ্ঞ। করার গুরু উত্তর করিলেন-- “জীবনের শেষে আমি একটী--জিনিহ 
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দেখাইতেছি। একথগ ক।গঙ্জে কয়েকটী কথা লিখিয়। গলায় বাধিয়। 
রাখিলাম । দেখিবেন, ঘাতকের অসি যেন উহা! স্পর্শ না করে-_ 
উচ্থীতেই আমার সমুদয় বক্তব্য লিখিত রহিল।” এই বলিয়! তিনি 
আপন মাথা বাড়াইয়া দ্বিলেন--সম্রাটের আজ্ঞায় নিমেবযধো 
ঘাতকের শাণিত অসি শিখগুরুর শিরশ্ছেদ করিয়! ফেলিল ৷ মরজগতে 
অমরকীর্তি রাখিয়া গুরু দেহত্যাগ করিলৈন। তাহার নির্ভাকত। 
ও সাহসিকতার পরিচক্প সমগ্র ভারতে প্রচর্পরত হইল । ধর্মান্ধ 
ভূপতি বিম্মিত ও স্তম্তিত হইলেন_-কাগজখণ্ড খুলিয়া দেখিলেন, 
জ্বলস্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে 

“শির্‌ দিয় সার ন দিয়] |” 

“মাথ। দিলাম, কিন্তু ধর্মের নিগুঢ়তত্র দিলাম ন1।” 

এই ভীষণ ও জদয়বিদারক দৃণ্য দেখিয়া সভাসদ ও দর্শকগণ 
সকলেই চমকিত হইল । গুরুর পবিত্র দেহ মুত্তিকায় প্রোথিহ্‌ করিয়! 
রাখ! হইল এবং ছিত্র যুণ্ড মুখহানশাহকে প্রদত্ত হইল। এইভাবে 
প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষের কিঞ্টিদিধিক কাল গুরুপর্দে অবস্থিত থাকিয়। 
১৬৮০ খুষ্টান্দে তেগ্বাহাছর অমরধামে চলিয়া গেলেন। তদীয় 
স্ত্রী গজ্ুরির গে প্রথিতনাম। পুর গোবিন্দসিংহের জন্ম হয়। সেই 
সময়ে গাবিন্দসিংহ চতুর্দশবর্ষীয় বালকমাত্র ছিলেন । 

শিখজাতির ভাগ্যনির্ণায়ক দশম গুর গোবিন্দসিংহ তৎগরে কিরূপ 
অভিনন সংস্কারসাহায্যে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছিলেন, আত্মবলে 
বলীয়ান হইয়। কি ভাবে জাতীয় উন্নতি বিধান করেন, অতঃপর আমরা 
তাহারই বিশদালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 





পথের সবল । 
(গ্রহনিগ্রসাদ বসু এম, এ, বিঃ এল ) 

কোন অপরিচিত দূরদেশে যাইতে হইলে প্রার সকলেই কিছু ন! 
কিড়ু পথের সন্ঘল সংগ্রহ করিয়। থাকেন ইহা নিত্যপ্রত্যক্ষ ঘটন1। 
কেহ অর্থ, কেহ আহাদ, কেহ বা বন, শযাঁদি ভবিষ্যতের প্রযোক্গন 
বৃঝিয়া সঙ্গে লইয়। থাকেন।” ঘেপস্থানে ও যে উদ্দেশে গমন, এই 
সন্বলও তদন্ুযায়ী হইয়া গাকে । বালক যখন প্রাণাপ্ত পরিশ্রমের পর 
নিদ্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা দিবার জন্য যাত্রাকালে পিতা মাতা প্রভৃন্তি গুরু 
জনের চরণে প্রণত হয় ও াহাদের, আন্তরিক আশান্বাদ বালকের 
মস্তকে বষিত হয়ঃ নালক তাহাই তাহার শ্রেষ্ঠ সম্বল জ্ঞান 
করিয়।'বহির্গত হয়; স্বামী যদি পীড়িত হইরা আরোগ্যলাভের 
আশায় দূর-দেশস্থ স্ুচিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ দ্রন্য দেবমন্দি:ন 
প্রণাম করিয়া গৃহ হইতে নির্ঠত হন, পত্রী সেই সময়ে 
দেবতার নিকট তাহার প্রতাক্ষ দেবতার নিমিত্ত মঙ্গল 
কামনা করেন--পত্বীর সেই শুভেচ্ছ। স্বামীর অন্যতম পথের সন্বল। 
এইরূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল ঘটনা আলোচন। করিলে আমর দেিতে 
পাই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বর্থমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য কতকগুলি 
উপায় অবলম্বন করিতে হয়ঃ তা সে নিঞ্জেই করুক অথব। তাহার জন্য 
তাহার মঙ্গলাকাজ্জী আত্মীয়েরাই করুন-_যাঁহ। তাহার জীবনসৌধের 
ভিত্তিস্বরূপ হয়, সেইগুলিকে তাহার জীবনযাব্লার সন্বল বলিয়৷ আখ্যা 
দিলে অসঙ্গত হইবে না। এখন জিজ্ঞাস্ত, এই যে সম্বলের আবশ্যক 
যাহ। প্রতি জীবনে প্রত্যেক ব্যাপারে দৃষ্ট হয়, তাহার শেষ কোথায়? 
যে পর্য্যন্ত আমার এই পৃথিবীতে অবস্থান, যে পধ্যন্ত মৃত্যু না আসিয়া 
অ'মাকে গ্রাস কষরে,ংয পর্যন্ত না আমি আমার আত্মীয় বন্ধুবর্গকে 
কাদাইয়! ও আমার শত্রু বা ঘেষ্টাদিগকে হাসাইয়! প্রস্থান করি, সেই 
পরিমিত সময়ের জন্তই কি আমাকে সম্বল সংগ্রহ করিতে হইবে, 
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না তাহার পরের কোন অবস্থা সম্ভবপর হইলে তাহার জন্তও সংগ্রহ 
করিতে হইবে এবং সেইরূপ সম্বল সংগ্রহ সম্ভবপর কি না? ইহার 
উত্তর দেওয়াই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেতা এবং ইহার উত্তর 
দিতে হইলে নিম্বলিখিত কয়েকটী বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক £-_ 

১। আমিকে? ২। মৃত্যুর পরিণাম কি? ৩। আমার 
গন্তব্য স্থান কোথায়? ৪। সেঈগন্থব্য স্থানে পৌছিবার জন্য সম্থল 
সংগ্রহ চলে কি না? যদ্দি চলে, তাহা! কি? 

১। আমিকে? | 

এই প্রশ্ন নূতন নহে, জগতে দর্শনশান্ত্ের প্রথমাবস্থা হইতে আর্ত 
করিয়া উহার পরিণত অবস্থা পর্যন্ত এ প্রগের উত্তরের অনুসন্ধান 
হইতেছে এবং তিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় এ প্রশ্নের ভি ভিন্ন মীমাংসাঁও 
করিরাছেন। 

এক শ্রেণীর লোক “আমি” বলিতে দেহের অতিরিক্ত কিছু 
বুঝেন না। তাহাদের মতে এই দেহ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আমার সৃষ্টি 
হইয়াছে এবং এই দেহের অবসানেই “আমির অবসান হয়__মরিয়। 
গেলে কিছুই থাকে না--“1801110 15 5 (01100101101 0106 10178110৮৩৮ 
মন মস্তিষ্কের ম্পন্দনব্যাপার মাতর। ইহাই দেহাত্ম্যবাদ বলিয়। 
অভিহিত হইয়া থাকে । প্রতীচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেই এই 
মতের পরিপোষক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সুখের বিষয় 
এইরূপ দেহাত্ম্বাদীর সংখ্য। নিতান্ত অল্প । 

অন্ত শ্রেণীর মতে মন ও দেহ স্বতন্ত্র ও তিন্ন ধর্মাবলম্বী ৷ ইউরোপীয় 
দ্রার্শনিকগণের মধ্যে লক, হিউম;, বেন, মিল প্রভৃতি এক শ্রেণীর 
লেখকগণ [11)0, 728০ ন1 561 এর একপ্রকার ব্যখ্যা করিয়। থাকেন, 
তাহা এই £--আমাদের মানসিক অবস্থাগুলিকে সাধারণতঃ তিনভাগে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা 00881) 07 171511600 6661776, 
%/111 ০ ০০100) 1 একটী গোলাপঞ্চুল আমাদের" সম্মুখে উপস্থিত 
করিলে আমরা তাহার বর্ণণ আকার, ঘ্রাণ ইতাদি ইন্দ্রিয় দ্বার! 
উপলব্ধি করি--ইহাই হইতেছে গোলাপকুল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান; 
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ইহাকে 07০91 বল! যায়। গেলাপফুলের সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়! 
আমাদের মনে থে আনন্দ উখিত হর তাহাই হইল 1561108 বা ভাব; 
আর এরূপ জ্ঞান ও মানন্দ হওরার পর আমর! যে তাহ! গ্রহণ করিতে 
ইচ্ছ| করি, ইহাই হইল ৬11] 01 %০911601) | অথবা মনে করুন আপনার 
সম্মথে কোন এক নিষ্ঠরপ্রকৃতি পাষণ্ড ছুর্বল ও সহায়হীন ব্যক্তির 
প্রঠি অধথা অত্যাচার করিতে উগ্ভত ; দর্শনমান্রেই আপনার ক্রোধ 
ও ঘ্ণাব উদ্রেক হইল ও শাপনি তাহাকে বাধ! দিয়া আর্ত ব্যক্তির 
পরিত্রাণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এখানে দর্শনক্রিয়া, জ্ঞানের অন্তর্গত 
ও পরিত্রাণের চেষ্টা, ইচ্ছাশক্তি বা ক্রিয়াশক্তির অন্ত?ত এবং ক্রোধ 'ও 
গ্ণা, ভাবের অন্তর্গত । মানমিক ঘে কোন অবস্থ। পম্যালোচনা' কর। 
যাউক না কেন, ভাহ। এই তিনটার একটা হইবেই হইবে, কিন্তু মন যে 
এই তিনটী বিভাগের কোন একটীকে আশ্রয় করিয়া অপর দুইটীকে 
একেবারে বাদ দিয়া কার্য করে, তাহা নহে। মনের প্রত্যেক 
অবস্ঠাতেই এই ভিনটী নহ্জি অল্পাধণিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকে- কোন 
অবস্তা জ্াানপ্রধান,। কোন অণস্থা ভাবপ্রধান' কোন অবস্তা বা 
বা হচ্ছাপ্রবল । বাহ জগতেও ইহ সআ্রন্দররূপে প্রভীত হয়; শব্দ, 
স্পর্শ, রূপ, বূস+ গন্ধ এই সকলের সষবায়ে জগৎ্_-ইহার কোনটী 
সম্পূর্ণ পুথকৃভাবে আমরা উপলব্ধি করি না, তব কোন বস্ত শব্দ- 
প্রধান কোন বস্ত্র ব! স্পর্শ প্রধান ইত্যাদি । সংস্কৃতশান্ত্রে ইহার নাম 
“পঞ্কীকরণ” দেওয় হইয়।ছে। এখন উপরোক্ত দার্শনিকগণ বলেন 
যে মন এই অবস্থাসমূহের সমষ্টিমা্ । জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যস্ত আমরা 
যে ভিন্ন ভিন্ন নাস্তরিক অবস্থা অনুভব করির! থাকি, তাহাদের মধ্যে 
কন্কগুলি চিন্তা, ভাব ও ইচ্ছা বর্তমান সময়ে উপস্থিত থাকে ও 
অবশিষ্ট অতীতের গে নিমজ্জিত থাকে, কিন্ত স্বৃতিশক্তির প্রভাবে 
আমর তাহাদিগনে অতীতের গর্ভ হইতে বর্তমানে উপস্থিত করিতে 
পারি এবং ইহ1ও আমর] উপলব্ধি করি যে, এই সকল অবস্থা পর্য্যায়- 
ক্রমে একের পর আর- শ্রেণীবদ্ধভাবে ঘটিয়! আসিয়াছেও দ্যাহাদের 
মধ্যে একটা শরঙ্খল। বিছ্মান আছে। স্বৃতিশক্তিপ্রভাবে উপস্থাপিত, 


শ্রাবণ, ১৩৯৭1 | পগের সম্বল ! নি১১ 





পর্য্যায়ক্রমে সঙ্ঘটিত, শ্রজ্খল্খবদ্ধ অতীত অবস্থানিয়ের সহিত সম্পর্কিত 
বন্তমান মানসিক অবস্থাসমন্তিকে মন আধ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। 
[111এর মতে 11110 15 5 1)011170710100 [99551011109 01 561)৯2- 
110115, 11)01101)1 81070110105 1001 ৮০11001), এই শেণীর দার্শনিক- 
গণের যতে এই সঞক্ল অবস্থা হইতে পুক স্বত্ব কোন পদার্থের 
অস্তিঃঠ জানিবার উপায় নাই.--মিলের মতকে সেই জগত অজ্ঞের-বাদ 
বলা হর থাকে । | 

কিন্তু 11770 বা 12০ এই ব্যাখ্যায় অনেকে তপ্তি লাভ করেন 
না; তাহার! বলেন যে, একটু চিস্থা করিলেই বুঝিতে পারা যায় .. 
মানসক কোন এক অবস্থা অন্ত এক অবস্থাকে জানবে পারে না। 
আমরা কখনই বলিতে পারি ন* যে, আমার একটী দর্শনক্রিয়। ব। শ্রবণ- 
ক্রিয়া আর একটী দর্শন ক্রিয়া বা শ্রবণক্রিয়াকে জানিতে পারিল। কি 
আমার কেন এক চিন্তা বা 01010:21)0) কোন একটি (11110 (ভাব ) 
বা ৮1] (ইচ্ছা )কে জানিতে পাধিল। যদি তাহাই ন! হইল, তবে 
যুগপৎ বর্ভমান মানসিক অবস্থাসমূহের সমষ্টিই বা কোন এক অবস্থা- 
বিশেষকে জানিবে কি করিয়। ? ব্যষ্টিতাবে মানপিক অবস্থান যে শক্তি 
নাই, সমষ্টিতাবে তাহার সে শক্তি কোথ। হইতে আসিবে ?ব্যক্তি সাধা- 
রণ বলিয়া! থাকেন “আমার মন” “আমার সুখ ছুঃখ” “আমার জ্ঞান” 
“আমার ইচ্ছা” । এইরূপ ব্যবহার হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই জ্ঞাতা 
বা ভোক্ত। বা কর্তী ইনি আপনাকে স্বীন্ন জ্ঞান বা ভাব বা ইচ্ছা 
কার্য হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক বলির! জ্ঞান করেন ও সেইরূপই নির্দেশ 
করিয়া থাকেন। যে আমি এক্ষণে অবস্থাবিশেষ অন্ুনহ্ব করিতেছি, 
সেই আমি পুর্বেও অবস্থাবিশেষ অনুভব করিয়াছিলাম ১ পুর্বব অন্ুভূত- 
অবস্থা ও বর্তমান অন্ুভব-অবস্থ। সম্পূর্ণ পৃথক হইলেও অন্ুুভবকর্ত। যে 
আমি-_তাহ1 একই । অভীত ও খর্ম1ন ঘটন] বৈচিত্র্যের মধ্যে স্থায়ী 
একত্বের এই যে ধারণা, ইহাই হইতেছে “আমিঙে”রবা ৪2০ প্রাণ । 
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11) 1115 1))10১1 01 111010% 15100%1 01)12015-1 
এইপ্প চিন্তাপ্রণালী দ্বারা আমরা এই সত্যে উপস্থিত হইলাম যে 
মন বা ০৫০ দেহ নহে বামানসিক অবস্থানিচয়ের সমষ্িমাক্র নহে । 
ইহা তাহা হইতে স্বতন্্ কোন শ্পদাণ--অবস্থানিচয় যাহার বিকার 
মাত্র | ইউরো পায় দর্শনশান্তে ইহাকে, 170111)01) কহে, 55 019090956৫0 
€0 1)1)01)01001101)1 ব্নপ্রসিদ্ধ দার্শনিক.ক্যাণ্ট প্রভৃতি এই মতের 
পোযক | রম 

এইখানে ইহা! 'বল। উচিত যে, ইউরো গায় দার্শনিকগণের মতের 
পরিচয় দিবার কালে ১০1০০ 17)11)0 পরস্পর ০015০101015 (80005 
বা অন্গরূপ শব্দ বলিয়। ব্যবহার করিয়াছি । আমাদের শাস্ত্রে ১০1 ব। 
[70০ এবং মন ইহাদের অর্থ সম্পূর্ণ পূথক 1! ১৪1 ব। £09 
চৈতন্য পন্দার্থ, মন জড় ইন্জ্ি॥ মাত্র-_-একাদশ ইন্দ্রিয়ের অন্যতম | 
আমাদের দর্শনশান্্ের পরিচয় দিবার কালে এ বিধয় পরিক্ষার করা 
যাইবে । আরও বলা উচিত, আধুনিক জান্মীণ দার্শনিকগণ অনেকাংশে 
বেদাস্তের উপর ঠাহাদের দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠা করিঘাছেন, 
কাজেই হিন্দুদর্শনের সহিত তাহাদের মতের অনেক সাদৃম্ত আছে। 

এখন জিঙ্ঞান্ত এই যে, “আমিত্বে”র একটা ধারণায় আমর! উপ- 
স্থিত হইলার্ম, এই “আমিত্ে”র শেষ কোথায়? ইহার £০৭] 
কোথায় ? যত দিন আমার দেহ, তত দিনই কি আমি? মৃত্যুতেই কি 
“আমার” অবসান ? এই যে সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার 
সুখ দুঃখের তিতর দিয়া, আশ! নিরাশার ভিতর দিয়া, “জয় পরাজয় 
উপযুক্তত1 অনুপবুক্ততার” ভিতর দিয় প্রীতি অপ্রীতির সহিত বন্ধুত্ব ও 
বিবাদ করিয়া, সুশিক্ষ! ও কুশিক্ষার খাত প্রতিঘাত সহা করিয়।, 
মায়। মমতার গণ্ডী দিয় আমাকে তৈরার করিলাম- মৃত্যু বৰ 
জানিয়াও “আমান আমার”এই গগনভেদী শব্দে জগতের মধ্যে আমার 
মিজন্ব একট! অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া! আসিলাম, পাঞ্চভৌতিক দেহের 
বিশ্লেষণের সহিত কি তাহ? লোপ পাইল? তাই যা হয় তবে এত 
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করিবার প্রয়োজন কি? এত জ্বালা যনুণ। সহা করিবার, এন পরীক্ষা 
দ্বিবার, এত যন্ত্র চেষ্টা উৎসাহ উগ্ভমের আবণ্তক কি ) কোথায় দায়িত্ব- 
বোধ, কোথার পাপপুণ্যঃ কোথায় ধম্মাধর্ম, কোথায় দণ্ড পুরক্ষার-_ 
কিছুরই ত অবসর থাকিল না? জীবন থে মুহূর্তে অসহ বোধ হইল 
তাহ। তৎক্ষণাৎ ন্ট করিয়। ফেলিলেইত আপদ চুকিয়া গেল ! মহাকবি 
সেক্সপীয়র তাহার অমরস্গ্রি হামলেটের মুগ দিয়া_-এই জীবনসমস্থা 
তাহার অতুলনীয় ভাবায় প্রকাশ করিয়াছেন ।-_-79 7০১ ০£ 
1001 (0105, 01051 15 0106 (1015301011_৮ ইত্যাদি__বানল্যভয়ে সমপ্ত 
ডদ্ধত করিতে পারিলাম ন1। 

সংসারে মানবজীবন লাভ ক্রয়া এই প্র যানবগ্দয়ে ভখিভ 
হওয়া স্বাভাবিক তাই জগতের সাহিত্যভাগারে ইহারও মীমাংসা 
চেষ্টা দেখিতে পাই । 

২। মুভ্যুর পরিণাষ কি? 

প্রথমে জনৈক চিন্তাশীল ইংরাঙ্জ লেখকের এই সব্বন্ধে চিন্তা, 
পাঠকগণের সম্পথে স্থাপন করিব। তিনি বলেন-_ 

(ক) মানবেতর জী/বর প্রতি লক্ষ্য করিলে জন্মাবধি অন্তকাল পব্যস্ত 
তাহাদের অবস্থার কত আশ্চর্ব। পরিবর্তনই না ঘটিয়াছে। দেখিতে 
পাওয়া] যায় গুটীপোক। প্রঙ্গাপতি আকারে পরিণত হইলে, পক্ষা 
ভিন্ব শ্ডেদপূর্বক শবক আকারে পরিণত হইলে তাহাদের পারিপার্থিক 
অবস্থার, শক্তিসামর্থোর কত অদ্ভুত পরিবর্তন হয়। মান্বজাতিতে এই 
বিচিত্র ও বিস্বপরনজনক পরিবন্তনের সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। মাতৃগর্ভে 
বীজ আকারে অবস্থান হইতে আরম্ভ করির। বাদ্ধকোর পলিত কেশ 
জীর্ণ দেহ কুঞ্চিত ত্বক পধ্যন্ত যেমন দৈহিক পরিবর্তন, ক্ষুত্র মানসিক 
শক্তির উন্মেষ হইতে প্রগাঢ় চিন্তাশীলতার বিকাশ পর্যন্ত তেমনি 
মানসিক পরিবর্তন দেখ! যায় । তবে মৃত্যুও যে একটা পরিবর্তন নয় 
তাহাকে বলিল? | 

(খ) পরমেশ্বর আমাদিগকে পর্য্যায়ক্রমে সুখ ছুঃথ রর করিবার 
বৃত্তি প্রদান কবিয়াছেন-_-নিতাহ আমর তাহ] প্রত্যক্ষ করি। কার্য 
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বিশেষ আমাদের সুখের কারণ, অপর্ুদ্দিকে কার্য্যান্তর আমাদিগের 
নিকট ছুঃখ আনিয়া উপস্থিত করে। মৃত্যুর পূর্ব পর্য্যস্ত আমাদের 
স্ুথ দুংখান্ুতবের শক্তি বর্তমান থাকে । ইহ] হইতে অনুমান করা 
অসঙ্গত নহে যে? মূত্যুরূপ পরিবর্তনের পরেও আমাদের সেই 
শক্তি বর্তমান থাকিবে । আমাদের দেনন্দিন জীবনে আমরা শক্তির 
ধারাবাহিক্রূপে বিদ্যমান থাকা বিশ্বাস করিয়া থাকি । এউ যে 
পরিদ্গ্তমান জগৎ আজ বর্তমান ব্রহ্য়াছে তাহা নানা পরিবর্তনের 
মধ্য দিয়া সুদুর অতীতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ও স্ুদুন্ন ভবিষ্বাৎ 
কাল পর্যযস্ত বর্তমান থাকিবে-_-ইহ1কি আমরা বিশ্বাস করি না? তাহ। 
যদি বিশ্বাস করিয়া! থাকি, তবে আমাদের স্ুখদুঃখান্থতবের শন্ভি, 
যাহ ভূমিষ্ট হইবার সময় হইতে শুত্্যুর অব্যবহিত পৃবব পর্ান্ত বর্ধমান 
থাকে, তাঁহ। যে পরেও বর্তমান থাকিবে হহা আবশ্বাস করিবার কাপ্ণ 
কি? ' 

(গ। এই বিশ্বাস ছুই প্রকারে জন্মিতে পারে। 

(১) মৃত্যুরূপ পদার্থের প্রকৃতিগত শক্তি অথব] ধশম্ম (16৭5০) ০ 
0) (1011,5 ) পধ্যালোচন দ্বারা অথব! (২ জাগতিক ব্যাপার হইতে 
অনুমান দ্বারা । 

মুত্যুর প্রকৃতিগত শক্ত অথবা ধম্ম যে কিরূপ-_সে বিষয়ে সাধারণ 
মানব অঞ্জ। মৃত্যু যে স্বরূপতঃ কি তাহা আমর। অবগত নহি, আমরা 
কেবল মৃত্যুজনিত কতকগুলি ক্রিয়া বা ফলের সহিত পরিচিত যেমন 
আমরা দেখিতে পাই মৃত্যু হইলে জীবের অস্থিমাংসা্দি গঠিত 
দেহ নষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতে জীবের ধ্বংস হয়, ইহা অন্যান কর। 
সমীচীন নহে । যেমন জড়পদার্থে গতি শক্তি অলক্ষিতভাবে বিদ্যমান 
থাকে তেমনি নিদ্রিত বা যুচ্ছিত অবস্থাতে জীবের অস্তনিহিত শক্তি 
অলক্ষিত ভাবে বর্তমান থাকে । ভন্দ্রিয়গেচর নয় খলিয়। এ শক্তি- 
সমূহ যে ধ্বংস প্রাপ্' হইয়াছে; তাহ। বলা যার না। 

জাগতিক ব্যাপার হই তেও ইহা অন্ুমান কবিবার বিশিষ্ট কোন 
কারণ দেখা যায় না। কারণ, জগতে এমন কোন উদাহরণ আমরা 
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দেখিতে পাই না, যাহা হইতে ল্লামরা মৃত্যুর পূর্বব পর্য্যন্ত আস্তত্বশালী 
শত্তিগুলির তাহার পরক্ষণেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইল-__ইহা বলিতে পারি। 
আমাদের শীমাবদ্ধ শক্তিতে আমরা তাহাদিগকে উপলব্ধি না করিতে 
পারি, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রমম মুতার অপর পারে তাহাদিগকে অন্ুসরণ 
না করিতে পারে? কিন্তু ভাহ] বলিয়া কি বলিবন্মে তাহারা ।.লাপ 
পাইল? আমাদের শক্তিহীনতা তাহাদের আয়ুকালের পরিমাপধন্ধ ' 
হইতে পারে না। ও | 

যাহা হউক, এ পন্বদ্ধে মান একটু কপ্ব বিচার করিয়া দেখা 
যাউক। | 

(১) বিজ্ঞানবিদেরা] বলেন, যাহ] মৌ'লক, অন বস্থর সংযোগে 
উৎপন্ন নহে তাহার বিনাশ নাই*। যাহা] একাধিক বস্কর সংযোগে 
গঠিত তাহার বিনাশ হইতে পারে অর্থাৎ এ একাধিক বস্ত্র পরম্পর 
বিয়োগ ঘটায় সেই সংযোগে।খ বস্ বিনাশ প্রান্ত হয়। কিন্তু যাহা 
মূলেই এক, তাহ।র বিয়োগ ঘটান চলে না। এখন বিবেচনা করিয়া 
(দখুন' আমাদের জ্ঞান কি যৌগিক ? তাহা কোন অংশেই আমণা 
অগ্কুভব করি ন। জ্ঞান এক হইলে জানের আধার ঘে জীব ঝ| 
পুরুষ অর্থাৎ জ্ঞাভা তিনিও এক এবং বিজ্ঞনের শিয়মে তাহার 
বিনাশ হইতে পারে না। অবধ্ু দেহের সহি এই জীবের অর্থাৎ জড়ের 
সহিত চৈতন্যের সাহচর্য্য রহিয়াছে বটে কিন্তু জড় সংযোগ ব্যতীত 
চৈতগের অস্তিহ থাকিতে পারে না, তাহ! অনুমান করা যুক্তিযুক্ত 
নহে। 

(২) জ্ঞাত বা পুরুষের একত্ব ব। অপরিচ্ছিগ্রতা বৈজ্ঞানিক ব৷ 
রাসায়নিক প্রক্রিয্াদ্বাব। প্রমাণ কনা! ছুক্ব্ু হইলেও ইহ] বিচার দ্বারা 
প্রতিপন্ন হয় যে দেহগ্থিত জ্ঞাত! পুরুষ দেহ নহেন। দৈব ছুবর্বিপাকে 
আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হানি হইতে পারে, আমাদের ইন্দ্রিয় 
বিশেষ বিন।শ প্রাপ্ত হইতে পারে এমন কি “আমাদের দেহের 
অধিকাংশ নষ্ট হইতে পারে তথাপি আমর] পূর্বেও যে জীব 
ছিলাম অঙ্গহানি বা ইন্দ্রিয়াদি বিনাশের পরেও সেই জীবই 
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থাকি। বিশেষ বর্তমান সময়ে ইহা এৰটা পরীক্ষিত সত্য যে জীবের 
দেহগঠনকারী অণুপরমাণু নিয়তই পরিবর্তনশীল | বাল্যাবস্থায় আমার 
দেহে যে উপাদান বর্তমান ছিল বৃদ্ধাবস্থায় তাহার কিছুই থাঁকে না, 
অথচ আমার তাহাতে কোন পরিবর্তন হর না। আমি শিশু অবস্থাতেও 
যে আমি, মৃত্যুশখ্যাতেও সেই আমি। একটু বিশেষভাবে যদি 
ইন্দ্রিয়াদির প্রতি লক্ষ্য করা যায় তাহ! হইলেও শী সত্যে উপনীত 
হওয়া যায়। চক্ষু ইন্দ্রির, দ্বারা নাখষাদের দর্শনশক্তি লাভ হয়, 
কর্ণেন্ত্িয় দ্বারা আমাদের শ্রবণশক্তি লাত হয় ইত্যাদি। আমরা 
নিত্ই দেখিয়া পাকি যে, চল্লিশ বৎসর বয়স হইলে আর 
নিরপেক্ষ চক্ষুদ্বার। দৃষ্টিকার্যা সুসম্পন্ন হয় না। তখন তাহার সাহায্য 
জন্য চশমার প্রয়োজন হয় ; অনেকে নানাকারণে শ্রবণশক্জির অল্পতা 
আসিবার পরে তাহার সাঞাধ্যজন্ত যন্ত্রের আবশ্মক হইয়া 
পড়ে। পদহীনতার জন্ত গমনশক্তির হাঁস বা অভাব হইলে কৃত্রিম 
উপায়ে গযনাগমন সাধন করিতে পারা যার । আবার স্বাভাবিক 
দষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যজিও অণুবীক্ষণ ও দুরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে 
দৃষ্টিশক্তির তীন্ষুতা সম্পন্ন করিয়া থাকে । স্বাভাবিক গমনশীল ব্যক্তি 
কৃত্রিম উপায়ে চলাচলের দ্ররুততা সম্পাদন করিয়। থাকে । পক্ষান্তরে 
একজন মুত ব্যক্তির অন্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্তদ্রিয়াদি হয়ত বেশ নির্দোষ 
অবস্থায় আছে, কিন্তু তাহাদের দ্বারা কোন ক্রিয়াই নিম্পন্ন হয় না। 
এইরূপ বিচার দ্বারা আমর সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলাষ যে, 
আমাদের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি যন্বযাত্র, তদতিরিক্ত যন্ত্রী যিনি তিনিই 
“আমি” । যন্ত্রের বিনাশের সহিহ যগ্ত্রীর বিনাশের কোন সম্ভাবন! 
নাই । ৃ 

এ পধ্য্ত আমর! দেহ ও ইন্দ্রিয় লইয়া আলোচন1। করিলাম 
কিন্ত দেহ ও ইন্দ্রিয় বাতীত মানবের আরও কতকগুলি সম্পদ আছে, 
যেমন তাহার চিন্তা বৃত্তি, প্রীতি বৃত্তি। একটু চিন্তা কৰিলেই 
দেখিতে পাওয়। যায় যে, এই সকল বৃত্তির চরিতার্থত। জন্য দেহ বা 
পঞ্চেন্দ্িয়ের সাক্ষাৎভাবে আবশ্তক হয় না। অবশ্য এজন্য প্রথমে 
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পঞ্চেক্ত্রিয়সহযোগে উপাদান সংগ্রহ করিতে হয় বটে, কিন্তু উপাদান 
সংগ্রহ হওয়ার পর আর ইব্দিয় যে অবস্থাতেই থাকুক না, আমি 
অনায়াসে চিন্ত। করিতে ও প্রীতির অনুশীলন করিতে পারি । চক্ষু 
মুদিত করিনা শ্রবণবৃত্তি প্রোধ করিয়া নিশ্চে্ট তইয়। আমি প্রগাঢ় 
চিন্তাশীলত| সশ্তোগ করিতে পারি, ম্বপ্নে দেবহ ল।ভ করিয়। জগতে 
জীবকল্যাণের জন্য অপরিমের শ্াস্তিসুধা বিতরণ করিতে পারি। 
তবেই দেখা বায় যে, চেতনেব্র ,র প পত্তির সাঁহত্ত অচেতনের ঘনিষ্ঠ 
কোন সন্বন্ধ নাই ; একের লরে অপরের লয় হইবার কোন সস্তাবন 
নাই। স্থল দেহের নিনাশে ১৩1৯৭07০1 € উন্দ্িন্ান্তভৃতি ) গ্রহণ 
করিছচে ন। পাপ্রি, 121506011€ মনন ) এব কোন বাধা নাই । 

এই সকল যুক্ততর্কের উপর নিতুর করিয়! 181)21) 13010+বলিতে 
ছেন ৮70 টান আ)0] 6 00 02100101)6 ১৮021050009 0055 000100 
06৮ ১০০112১৭210] 7176৮ 50810001010 2170 ৮1010500001 ৯ 10811] 2 
৬০ 0115. 11000 1115 13710561. /৮001 01015 06৬ 51510 11555 21511077119 1১0 4 
50017010106. 00 10110 %11৮06156510016 80৮৮1586১06 06৮০৮ 15170) 
1910৬ 17151111111 196 1)605156৭- 2507601 0118& 077 57101811৭৩1] সুমি] 15 
€)1 %৮150002)5 01)00 ৮61৬6175011 17145510100) 12107 10651608170 ৮11100 

এতক্ষণ আমরা এই ছুট প্রশ্ন সন্থগে ইউরোপার দার্শনিকদিণের 
মত দেখিলাম ; এইবার আম্মা” মন, মৃত্যুর ফলাফল সন্বধ্ধে হিন্দশান্র 
ও দর্শন কি বলিতেছেন তাহা দেখিবার চেষ্টা করিব। এখানে 
আমরা কেবল যান যুক্তিতর্কের ক্ষীণ ভাষা শুনিরাই পরিতৃপ্ত নহি-_ 
প্রত্যক্ষদর্শীর গুরুগন্তীর নিধঘধোষ আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। 

প্রথমেই পঞ্চদণা কি বেন দ্রেখুন। স্তানাতাব ভত সুগম 
নহে বলিয়া মূল শ্লোকগুলির অগ্লুবাদ মাত্র নিয়ে দিতেছি। 
জীণ সাধারণতঃ তিন অবস্থায় থাকে-_ জাগ্রৎ? অর্ধজাগ্রৎ ও অর্দনুধুপ্র 
( অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থ। ৯ এবং সুপ্ত- এই তিন অবস্থায় ইমুক্দয়গ্রাহা বিষর- 
সকলের জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেছেন-_- 

“শব্ধম্পর্শীদি জ্ঞের় বিষয়সকল বিচিউতাব*ত% জাগ্রংকালে পুথকু পৃথক। 


৪১৮ উদ্বোধন। [২*শ বর্ধ-*৭ম সংখা! । 





সেই সকল বিষয় হইতে বিভন্ত অর্বাৎ বুদ্ধি হ্বার। িবিক্ত এ বিষয়দকলের যে সম্বিৎ 
( (:075010158555 ) একরূপতা প্রযুত্ত অভিন্ন। 

“শ্গগ্রকালেও সেইরূপ, পার্থকা এহ যে স্বপ্রকালে বেদ্য বিষয়সকল অস্থির অর্থাৎ 
অব্যবস্থিত, জাগংকালে স্থির অর্থাৎ স্থবাবস্থিত | 

“স্বপ্রকালে ৪ জগরৎলালে ছুয়ের মধ্যে বিষয়ঘটিত এইরূপ প্রভেদ কিন্তু উভয় 
শ্ট(লের সাঙ্গীন্গরূপ! মে সন্বিৎ তাহ। এক, ম্ভিন্ন (কেননা! সিং ষর্দি একই না 


হইত তাহ। হইলে নিদ্রান্তঙ্গের সময় নিদাবনথার কোন গগ্বৃত্রান্থ কাহারও ম্মরণে 
আবিভ ত 5৯১ না)। $ 
“হপ্তে।খিত বাক্ির শ্মতিতে হ্নুপ্রিকালীন আঙ্জান অগ্ধকার-বোধ আবিভুত হয় 


অর্থাৎ নিদ্রকালে ম।মি কিছ়ই জানিতেছিনাম না, এইরপ স্বরণ হয়! এখন দেখুন 
যে জঞঠপূরর্ষ বিদয় ভিন নম! তপুৰণ বিশ কখনও নিব বিষ হইতে পারে না। 
শাহ এব সুযুপ্তিকালে 'আমি কিছু জানিতেছি ন।' | 
' এইরূপ অজ্ঞান-নদ্ধকার সপ্ত ঝ/ক্তির ঢ্াানে বর্মন ছিল, ইহ। অন্বীকার করা 
যায় ন|। এই অজ্ঞান মন্ধকার-বোধ অজ্ঞন শন্ধকাররূপ বিষম হইতে পৃথন: | 
“এইরূগে দেখ। যাইতেছে যে, একই সপ্থিৎ যেমন এক দিনের জাগ্রৎ স্বগ্র এবং সযৃপ্ত 
এ তিন অবস্থার সাক্ষী তেমনি তাহ। দিনাস্তরেরও সাক্ষী 1, 
তাহার পর পঞ্চদশী বলিতেছেন-__ 
“মাসাব যুগকল্েম গতাগমোঘনে কথ! 
নোদেতি নাস্তমেত্যেক। সব্বিদেধ। স্বয়ম্্রভা ॥” 
মাস, বৎসর, যুগ্ন কল্প বহুধা গতায়াত করিনেছে_-তাহার মধ্যে 
কেবল স্বয়ংপ্রতা সন্থিৎ উদয়ও হয় না, অস্তও যায় না। তার পরেই 
বলিতেছেন 
"ইয়ং আত্ম।”_-”এই সন্বিৎই আত্মা” । * 
পঞ্চদরশী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে; আত্মা ব। 5611 শবম্পর্শাদি- 
ভূত বিষয়সমূহ হইতে সম্পূর্ণপূপে পৃথক বস্্। 
অতএব আমরা যদি সাংখ্যের বা বেদান্তের বা ভাগবতগুরাণের 
কিশীতার এই সম্বন্ধে মত আলোচন। করি তাহ। হইলেও দেখিতে 
পাইব, তাহারা, সমস্বরে প্রকাশ করিতেছেন-_-আাত্ম! দেহেক্ড্িয়াদি 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। আত্মা পুরুষ ও মন প্রকৃতির পিকারঞ্জনিত 
সং পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেঞ্রনাথ ঠাকুরের অনুবদ ।॥ 





শ্রাবণ, ১৩২৫। ] পথের সম্বল । ৪১৯১ 





ইক্দরিয়াদির অন্ততম একাদশ টুন্রিয়-_-উ সকল শাস্ত্রের মধ্যে এ বিষয়ে 
কোন মতভেদ নাই । সাংখ্যের ছই একটী গ্লোক্ের অনুবাদ এখানে 
ফিলাম। 

“মুল প্রকৃতি বিকৃতি নঙেন ; মহত্বস্ প্রস্ততি সাতটা বন্থ প্রকৃতি ৰটে ; যোলটী বন্ধ 
গাটা বিকৃতি এবং পুরুষ অর্থাং আত্স। প্রকৃতিও নংগুন বিক্তিও নহেন। 

“প্রকৃতি হতে মহত্ত্ব, মহত্বন্ব হইতে গহঙ্কার; 'অহঙ্কার হউতে ঘেোড়ণ তত্ব, সেত 
সোৌড়শ তস্বের জপকৃষ্ট পঞ্চতস্ব হইতে ( স্তনে ) পঞ্চভুতের উদপত্তি। 

*অতঙ্কর হইতে একাদশ ইশ্রিয় ও পঞ্চন্মাত্র এই ছ্িবিধ কাধাউ উৎপন্ন হয়। 

“এই একাধশ উন্লিয় সান্বিক তাহ। সান্তবিক অহঙ্কার হইতে, এবং পঞ্চ তন্মাত্র 
'তাঁমস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়, এই স্য়বিধ বপ্পরই রাজস অহচ্কার 'আম্টীতর 
করণ | 

“জ্ঞানেল্দিয় পচটী, কম্সেন্সিয় পাচটাগ। 

“অন জ্ঞানেজ্দ্িয এবং কম্পেভিয় উভয়দরাপ ; সান্বিক অহঙ্গ।র হইতে উৎপন্ন বলিক। 
নও একটা ইন্দ্রিয় ।” 

পূর্বেই বলিয়াছি সাংখ্যদর্শনের সহিত অগ্ঠ দর্শনের বা শাস্ত্রের 
এই বিষয়ে কোন মততেদ নাই । সকল শাস্ত্রের শিক্ষার স্থুল মন এই 
যে--পুরুষ আত্মা, প্ররুতি তাহার শক্তি এবং উভয়ই অনাদি -_ অবশ্য 
সাংখো ও বেদান্তে এই স্থানে মন্মাস্তিক প্রভেদ আছে। সাংখ্য 
প্রকৃতি ও পুরুষ স্থাপন করিয়া এই দ্বৈতভাবের উদ্ধে উঠেন নাই; 
বেদান্ত &ঁ দ্বৈতভাব পৃচাইয়া এক চরম একত্রে উপস্থিত হইয়াছেন-_ 
*“একমেবাদ্িতীয়ম্”। বেদাস্তের তে পুরুষ ও প্রকৃতি একই পর্ন 
মাতার বিভিন্ন তাব মাত্র ( 0105151) 85155015 1 কিন্ত্র আমর] যে 
আত্ম ও মনের পার্থকা বুবিতেছিলাম, তৎ সম্বন্ধে উহাতে আসে 
যায় না। পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির ক্ষোভ হইয়া মহনুন্ব; 
মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার তত্বের উদ্ভব হয়। এই অহঙ্কারতত্ব ভ্রিবিধ-_ 
সাত্বিক; রাজসিক, তামসিক। সাত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও 
ইন্দছ্রিয়ের অধিষ্ঠান্রী দেবতাগণ, রাজসিক অহঙ্কার হইতে বাহা 
জ্ঞানেন্ত্রিয়। পঞ্চ কর্খেন্দ্ির় ও তামসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ মহাভূত 
উৎপন্ন হয়। সংস্কৃত শাস্ত্রে ইন্ছরিয়ের নাম 'করণ' এবং সেই জন্তা 


৪২৩ উদ্বোধন। [২*শ বধ_৭ম সংখ্য। 








মনের নাম “অন্তঃকরণ'-_-এই সকল তত্ব হইতে সমস্ত জগতের স্ৃষ্টি। 
কিন্তু এই সমস্তই জড় ; চৈতন্যময় আত্মার অধিষ্ঠানবশতঃই তাহার। 
চেঙনের ন্যান্ন প্রতিভাত হয় । (পৌরাণিক কথা )। 

এই যে শাগ্থমতে দেহ ও মন হইতে পৃথক আম্মা পাইলাম-__-এই 
আত্মার স্বরূপ কি? হনিই ব্র্ঘ। ইহাকে এাতিতে নিগ্৭ও বলিয়।ছেন 
সগ্ডণও বলিয়াছেন । কোন মতে 'তনি নিরুপাধিক, নিগুণ, বাক্য- 
মনের অগোচর: অজ্ঞেয়, অমেয়” আচন্তয । কোন যতে তিনি সণ, 
অশেষ কল্যাণ গুণের আকর ;ঃ তিনি বাকা মন ও বুদ্ধির অগোচর 
নহেন । তিনি অঙ্ছেয় বা অচিশ্ত্য নহেন (গীতায় ঈশ্বরবাদ )। 
অদ্বেতবাদীব্র ও বশিঞ্চ দ্বেতবাদীর এই মতদ্ৈতরূপ গহনবনে ক্ষ 
আমাদের যাইবার আবপ্তক নাই। ধাঁহ1 হউ+, সেই আত্মাই কি 
“আমি”? জ্ঞানার মতে তাহাই বটে। কিন্তু ভক্ত বলেন, ন]। 
'আমি' তাগার অংশবিশেষ, তিনি চিদ্ঘন। আমি চিদংশ, তিনি 
অশ্রি আমি "্দুলিঙ্গ । মহাপ্র্ত শ্রীচৈতন্স বলিয়াছেন__“ঈশ্বত্সের তব্ব__ 
যেন জলিত জ্বলন। গ্ীবের স্বরূপ -যেছে স্লিঙ্গের কণ॥” 
সমাধযোগে চরম একত্বের উপলগ্গি না হওয়া পর্ষ)স্ত সাধারণ মানবের 
অহংধুদ্ধি থাকিবেই এবং ততদিন পধ্যন্ত তাহার পক্ষেও দ্বেতবাদীর 
পঙ্গাই প্রশস্ত । শুধু তাঠাই নহে, উহা৷ ভিন্ন তাহার গত্যপ্তর নাই। 
তাই তিনি বলেনঃ তিনি সাগর আমি বুদ্বুদ? তিনি স্্য্যঃ: আমি 
ক্য্যকিরণ। কি জানি কান লীল৷ করিবার অভিপ্রায়ে সেই একমাত্র 
অদ্িতীয় পরম পুরুষ পরম্াত্মা। “ব€” হইবার ইচ্ছাকরতঃ উপাধি 
গ্রহণ করিয়া জীবরূপে দেখা দেন__মমৈবাংশে। জীবলোকে জীবভূতঃ 
সনাতনঃ” । আমি সেই ভ্রব_-আমার আত্মা সেই জীবাম্সা “আমি 
সেই সব্বব্যাপী পরমানন্দানলয় অনাদি অনন্ত সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার 
অংশবিশেষ । পরমা বিভু। তিনি নিজ মহিমায় মহিমান্বিত ; 
আমি দব্বল, শোকমোহে মুহমান জীব, তথাপি ভীহারই যহিম। 
আমাকেও মহিমান্বিত করিয়াছে ।॥' এখন এইঈ যে “আমি” ব। 
দ্ীবাজ্মা_শুতার সহিত ইহার সন্বন্ধ কি? মৃতীা7তেই কি ইহার 


শ্বাযণ, ১৩১৫ । ] পাথর সম্ল। ২২১ 





বিনাশ? এ সম্বন্ধে ই'রা্ী, দর্শনের উত্তর পাইক্াছি, হিন্দুশাক্্ 
কি বলেন দেখুন _ ৃ 
"অবিনাশি & তন্বিদ্ধি যেন সর্ববমিদং তনতম্‌। 
ধিনাশ্মবায়সান্ত ন কশ্চিৎ কর্ক যহতি 1১৭ 
“গগুবন্ত মে দেহানিত।শ্যি। ভা? শরারিণঃ 
আনা[শনোহ প্রমেয়স্য তশ্মাদ্‌ বুদ্ধাসা ভারত ॥ ১৮ 
“য এনং 'বছি ভস্ত[গ: বশ্চৈন, মন্যুনত ঈহম্‌। 
উল্টে তো ন বিজানাতো নামং ১ ন হল্যুতে 1৯৯ 
“ন জায়তে মিয়তে বা কদ।চিত 
নয়ং ভত্ব| শবিত। ব। ন ক্রয় । 
হাজে। নিতাং শাখতো হয় পুরনো 
ন হন্যতে হন্থান।ন গরারে ॥ ৩ 
"নেন ছিন্দন্তি শাধ্ানি নৈনং দহ5 পাবক:। 
ন চেনং কেন্য়ন্ত্যাাপো ন "শাষয়তি সারতত॥২৩ 
“্গচ্ছেছে|হয়মদাশ্োহয়মক্ূছ্যো!ত শোমা এব চ | 
নিত:ঃ সববসত স্থাণরচলো। কয় সনাতন ॥ ২৪ 
ভগবান বলিতেছেন যে আত্মা অশ্নাশী, অব্যর, নিত্য, অপ্রযেয়, 
বাজরহিত, শাশ্বত; পরাণ, অচ্ছেছ্া, অবাহা, অক্রেদ্য। অশোস্ত, 
স'বপ্যাপী, স্াণু অনাদি ; এ শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি বিনষ্ট হন না। 
তবে নৃত্যু কি? 
"দেভিনোতস্মিশ মথ। দেতে কোমারং যোখনং জর! 
ভপ। দেভাম্তরপ্রাপ্রিবারস্থর ন মুতি | ১৩ 
“বানাংসি জীর্ণীনি মথ| বিভা 
নবনি গুস্ক(তি নরোহপরানি। 
তথ। শরীরাণি বিহায় জী্ণা- 
জ্যন্যানি সংয(তি নবানি দেহ ॥ ২২ 
“দেহাভিমানী জীবের যেমন এই দেহে কৌমধরঃ। যৌবন ও* 
বার্ধক্য, দেহান্তর প্রাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যুও সেহর্ধপ অঁবস্ঠাম্তর মাত্র 
অতএব জ্ঞানী তাহাতে মোহিত হন না।” 
“যেন মনুষ্য জীণ বন্ত্র পারত্যাগ কারিয়া অপর নৃহন বস্ত্র গ্রহণ 


৬২২ উদ্বোধন । [ ২*শ বধ__৭ম সংখা।। 





করে, সেইরূপ আম্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়। অন্য নৃতন দেহ 
ধারণ করে।” 
“দেহে পঞ্চত্বনাপনে দেহী কম্মনুগে।১বএ। 
দেহাস্তরমন্মপ্রাপা প্রক্তন” তাজতে বপুত ॥ ভাত ১০১ ৩৭ 
ত্রজ" তিন্‌ পদেকেন যথে-বকেন গচ্ছতি | 
যথ।তণজগ্ কেব' দেসী কশ্মগতিং গত2 ॥ শী ৪" 
এই দেহ নাশ হইূল-_কল্মান্ুবর্তী দেহী, দেসাস্তর প্রাপ্ত হুইয়। 
প্রাক্তন শরীর ত্যাগ করে । , যেমন পুরুষ গমনকালে এক পদ ভূমিতে 
স্থাপন করিয়া, অপর পদে ভূমি পন্রিত্যাগ করে-_যেরূপ জলৌকা' 
তৃণাস্তর অবলম্বন করিয়। পুব্বাশ্রিত তুণ পরিত্যাগ করে; সেই+প 
কর্মপথে বর্তমান জাবও দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । 
মৃত্যু তাহা হইলে দ্রেহান্তর প্রাপ্তি, জীর্ণবস্ত পরিত্যাগপূর্বক 
নূতন বস্ গ্রহণ ভিন্ন কিছুই নহে । জলৌক! যেমন এক তৃণ পরিত্যাগ 
করিয়া তণাস্তর গ্রহণ করে, আমি তেমনই আমার জীর্ণদেহ পরিত্যাগ 
করিয়। নূতন দেহ গ্রহণ করি। তবেই দেখিতেছি, মহামন! 
সেক্ষপীয়র যে সন্দেহ উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহা কেবল কবির 
কল্পনা মাত্র নহে, তাহার মুলে নিগুঢ় রহস্য বিদ্যমান রহিয়াছে__ 
চিন্তার বিশেষ কারণ রহিয়াছে । এক্ষণে বুঝিলাম যে, আমার 
মৃত্যুর সঙ্গেই আমার জীবনের পর্রিসমান্তি নহে' জীবনযাত্রার 
শেষ হইল না, গন্তব্য স্থান আছে। কোথায় সে স্থান_ ইহাই 
তৃতীয় প্রশ্ন । 
( আগমীবারে সমাপ্য ) 


উদ্ধব ও ব্রজগোপী । 


( শ্রীবিহারীলাল সরকার, বিঃ এল ) 

বস্ুদেবের ল্রাতা দেবতাগ। দেবভাগের পুত্র শ্রীউদ্ধব। বৃহস্পতির 
শিষ্য এবং বৃঞ্চিগণের মন্ত্রিপ্রবর ' উদ্ধব অতি তীক্ষ বুদ্ধশালী 
ছিলেন। ভগবান্‌ শ্রীকৃঞ্চ ব্রঞ্জ হইতে মধুর্রা যাত্রার সময় গোপী- 
গণকে আশ্বাস দিয়া আসিরাছিলেন, আমি শীঘ্ব ব্রজে ফিরিব। 
তগবান্‌ জানিতেন, ব্রজপুরীস্থ গোপীর! তাহার অদর্শনে বিরহোৌৎকণ্ঠ্য- 
বিহ্বল হইয়! বহিয়াছেন। সেজন্য ভগবান অনন্যমনা। অতিপ্রিয় 
উদ্ধবকে একদিন নিক্জনে বলিগেন, “হে সৌম্য! একবাব ব্রজে 
যাও এবং পিতামাতার নিকট প্রীতি লইয়। যাও, আর বিয়োগ- 
বিধরা গোপীগণকে আমার সন্দেশ দ্বারা শান্ত করিয়া আসিও। 
আহা! তাহার। আমার অপর্শনে মৃতকল্প হইয়া আছে ।” উদ্ধব নিজ 
প্রভুর সন্দেশ বহন করিয়া গোকুলাভিমুখে যার] করিলেন, দ্বিবা- 
কর অস্তোন্মধ হইবার সময় নন্দালয়ে পৌছুছিলেন। সন্ধ্যার গোধূলি- 
ধূসরিত আবরণে তাহার রথ কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িল ন।। শ্রীকৃষ্ণের 
প্রিয় অন্গুচর আসিয়াছেন শুনিয়া নন্দ আনন্দে বাসুদেব জ্ঞানে 
তাহার সৎকার করিলেন। পরে কৃষ্ণরামেত কুশল জিদ্ঞাস৷ করিয়া 
মথুরায় শ্্রনকুষ্চের লীলাকথামুত আলোচনা করিতে লাগিলেন । 
উদ্ধব নন্দবশোদার গ্রভগবানে পরম অনুরাগ দেখিয়। প্রীত হুই- 
লেন। নন্দযশোদার তীব্র অন্ুরাগাতিশযাহেতু শ্রীকৃষ্ণ মাস্থষ- 
বুদ্ধি লক্ষা করিয়া উদ্ধব বুঝাইলেন যে, রাম ও রুষ্ণ মানুষ নহেন, 
দেবতাও নহেন, কিন্তু জগৎ্কারণ অন্তর্যামী। তাদের আশ্চর্য্য 
মহিমা, তার। সামান্য নন। 

যম্দিন জনঃ প্রাণবিয়োগকালে ক্ষণং সমাবিশ্ত মনো বিশ্ুদ্ধং | 

নিহ ত্য কর্মাশয়মাশড যাতি পরাং গতিং ব্রঙ্মময়োইর্কবর্ণঃ ॥ 

এই রাম ব। কৃষ্েে যদি প্রাণ বিয়োগকালে ক্ষণমাত্রও কেহ 


৪২৪ উদ্বোধন । | ২.শ বর্ষ--"ম সংখা 





বিশুদ্ধ মন নিবি করিতে পারে সে ততক্ষপাৎ কর্মবাসন। ছেদন 
করিয়। “ব্রঙ্গময়” আনন্দন্বরূপ ও “অর্কবর্ণ” প্রকাশস্বরূপ হইয়া পরপদ 
প্রাপ্ত হয়। তোমাদের তাহাতে পরম অন্রাগ, অতএব তোমর। 
নিশ্চয়ই কৃতকৃতার্থ হইয়াছ । নন্দযশোদার তীব্র দর্শনলালসা বুঝিয়া 
বলিলেন £-- 
ম! খিগ্ঘতং মহা হাগো দ্রক্ষযথঃ কৃষ্ণমণ্তিকে | 
অন্ুজদি সভৃতানামান্তে ক্রোতিরিবৈধসি ॥ 
হে মহাভাগ 1 খেদ করিওনা। রুফ্ণ কাছেই এহিষ্াছেন, তাহাকে 
দেখ। অগ্র যেন্ধপ কাষ্ঠে, সেইরূপ তিনি সুতগণের অন্থজ দয়ে 
বহিয়াছেন। সতা বটে. কান্ঠ মন্থন না করিলে আগ্র দেখা পায় না 
সেইরূপ ভক্তি বিনা কুষ্জ দেখা যার না। কিন্ত তোমাদের তো পুর্ণ 
ভক্তি, তোমাদের সাক্ষাতকার অবগ্যই হইতেছে। 
নন্দবশোদার ভগবানে মাম্মীয়বুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, 
ন হ্যস্যাতিপ্রিযঃ কশ্চিন্নাপ্রিয় বাস্তি অমানিনঃ। 
নোত্তমঃ নাধমো বাপি সমানস্তাসমোংপি বা। 
ন মাতা ন পিত| তশ্ত ন ভাষ্য ন সুতায় । 
নাত্বীয়ো ন পরশ্চাপ ন দেহে জন্ম এবচ। 
ন চাশ্য কন্ম বা লোকে সদসন্মিশ্র যোনিব। 
ক্রীড়ার্থঃ সোহপি স।ধূনাং পরিত্রাণায় কল্পতে । 
তিনি দেহাভিযান শুন্ত ও সমদ্রষ্টী। কেহ তার প্রিয় নহে, 
কেহ অপ্রিয় নহে; সেইরূপ কেহ উত্তম নহে, কেহ অধম নহে, 
কেহ অসমও নহে। 
ঠাহার কেহ মাত] নাই, কেহ পিভ। নাই; তাহার ভাধ্যা নাই, 
পুত্র নাই, আত্মীয় নাই, পর নাই: তাহার দেহ নাই, জন্ম নাই, 
কন্ম নাই; তবে লীলাহেতু ও” সাধুগণের পরিক্রাণজন্য কখন 
কখন দেবা শরীনে, কখন কথন মংস্যাদি শরীরে, কখন কখন 
নৃসিংহাদি শরীরে স্বেচ্ছায় আবিভূত হন। 
তাদের পুভ্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়! বলিলেন-_ 


শ্রাবণ, ১৩২৫| ] উদ্ধব ও ব্রজগোপী। ৪২৫ 





যুবয়োবেব নৈবায়মাত্মজে। ভগবান্‌ হরিঃ। 
সর্বোধামাত্মজো। হাত্ম! পিতামাতা! চ ঈশ্বর: ॥ 
ভগবান হরি কেবল তোমাদের পুত্র নহেন, কিন্তু নকলের পুত্র । 
তিনি সকলের আত্মা, পিতা, মাতা 'ও স্বামী । 
তার পর উদ্ধব বুঝাইলেন, এই বিশ্ব রুষণময়। দৃষ্টং শ্রুতং 
ভূততবদ্তবিস্বাৎ স্তা্সশ্চরিষ্য হদল্সকং বা। বিশাচাতাদ্বস্থতরাং ন 
বাচ্যং স এব সব্ব" পন্রমাত্মসৃতঃ : 
যাহ] কিছু দেখ' শুন, ন্সশীভ, বরমাণ। ভবিষাৎ। স্থাবর, আঙ্গম, 
মহৎ 'ল্পক--সবই সেই অছ্যত সে অচ্তত ছ।ড। আর কিছু বাচা 
না । কারণ পরমার্থভক্ু তিনিই সব। এইবপ কথাবাত্তায় উদ্ধব 
ও নন্দ সে নিশা যাপন করিলেন" ব্রাত্রিশেষে গোশীকগ্ে রুষ্জগান 
শুনিতে লাগিলেন। “নিরশ্রতে যেন দিশামমঙ্গলম্”__এ প্রভাতী কষঃ- 
ঘাঁতি সব্বদিকের অমঙ্গল নাশ করে। দিনমণি টর্দিত হইলে গোপীর। 
নন্দঘারে হেষময় রথ দেখিল। গোপীর রখদর্শন করিয়া বলাবলি 
করিতে লাগিল, একে আসিল! আবার কি অক্র,র আসল! 
এইবার জামাদের মাংস দ্বার! পিও নির্মাণ কিয়। ওর্ধাদধেহিক কার্য 
সমাধা করিবেন! তারপর হার দেখিলেন, অক্র,র নহে, কিন্তু এক 
আজানুলক্িত বান, কমললোচন, পীতান্বরর, পুক্ষরমালি স্থন্দর পুরুষ । 
াহার। দেখিলেন, হার বেশ কঞ্ছের ্যায়। ইনি কে! কোথা হইতে 
'আসিলেন ? তারপর "শুনিলেন, তিনি রুষ্ণান্তচর | গোগীর। শাহাকে 
দেখিয়! উচ্চরবে কাদিতে লাগিলেন । 
গায়ন্তাঃ প্রিয়কর্্মাণি রুদন্তাশ্চ গতহিয়: | 
তম্ত সংস্মত্য সংস্মতা যানি টকশোরবালায়োঃ | 
গোপীরা লজ্জা বিসঙ্গন দিয় ভার কৈশোর ও বাল্যলীলা স্মরণ 
করিয়। সেই সব বর্ণন করিতে করিতে কাদিতে লাগিলেন। তীহার! 
অভিমান করিয়া বলিতেছেন যে, তাহার আ্ীরুষ্চিন্তা ত্যাগ করিবার 
চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু পারিয় উঠিতেছেন ন।। 
যদছ্ছচরিতলীলাকর্ণপীযুষ বিপ্রট সরুদ 
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দনবিধৃতদবন্ধর্ম। বিনষ্টাঃ : 

সপদিগৃহকুটুত্বং দীনমুত্স্থজ্য দীন] । 

বহব ইহ বিহঙ্গ| ভিক্ষুচর্ধ্যাং চরপ্তি ॥ 

ধার লীলা! পরমানন্দজনক ও কর্ণপীযুষ তাহার কণিক। একবার 

আস্বাদন করিলে 'বছজনের পতিপরীন্গেহ ত্যাগ হইয়া যায় এবং 
তাহারা অচেতনপ্রায় হয় এবং শীন্ঘ দুঃখিত গুহকুটুন্ব ত্যাগ করিয়। 
ভোগহীন পক্ষীর ন্যায় হহলোকে তিক্ষাচর্য্যা করিয়! মাত্র প্রাণধারণ 
করে। অতএব ক্ুঞ্চকথা যগ্যপি পরিত্যজ্য, কিন্ত আমরা তাহা ত্যাগ 
করিতেছি না,কি করিব ? 


উদ্ধব তাঁদের কৃষঃদর্শনলালস। দেখিয়া বলিলেন-_ 
অহোে। যুয়ম্‌ পুর্ার্থা তবতোো) লোকপুজিভাঃ। 
বাস্ুদেবে ভগবতি যাসাং ইত্য্পিতং মনঃ ॥ 
দানরততপোহোমজপন্বাধ্যায়সংযৈঃ | 
শ্রেয়োভিবিবিবৈন্চান্সেঃ রুষে। ভক্তিঠি সাধাতে ॥ 
ভগনত্যুতমঃঞ্রোকে তবস্তাভিরন্ততুম]। 
ভপ্জিঃ প্রবন্তি! দি মুণীনামপিদুল তা ॥ 
দিষ্ট) পুরান্‌ পতীন্‌ দেহান্‌ স্বজনান্‌ তবনানি চ। 
হিত্ব! বৃণীত যদৃযুয়ং রষশখাং পুরুষং পরং ॥ 
অহ, তোমরা কৃতার্থ হইয়াছে; তোমরা লোকপৃজিত, কারণ 
তগবান বাস্থদেবে তোমর! ঈদ্বশ মন সমর্পণ করিয়াছ। 
দান, ব্রত, তপ, হোম, জপ, স্বাধ্যায়ঃ সংযম এবং অন্য বিবিধ 
শ্রেয়সাধন দ্বার! শ্রীক্কষ্ণতক্তি সি্ধ হয়। 
আর (তোমাদের ভাগ্যক্রমে উত্তমঃশ্রোক ভগবানে মুনিগণেরও 
ছুলত1 ভক্তি প্রবর্ভিত হইয়াছে । ভাগ্যক্রমে তোমরা পুত্র, পতি; 
দেহ, স্বজন, ভবন ত্যাগ করিয়। কৃষ্ণাখ্য পরমপুরুষকে বরণ করিয়াছ। 
উদ্ধব ভাবিতেন, ভগবান নিরর্থক গোপীদের প্রশংসা করেন । 
ভগবান উদ্ধবের মানস বুঝিয়। তাহাকে ব্রজে পাঠান। উদ্ধব গোপী- 
দের ভক্তি দেখিয়া বলিলেন, 
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সর্বাত্মতাবেইঞ্ষিকতে। ভবতীনাযধোক্ষজে। 

বিরহেণ মহাভাগা মহান্‌ মেহকুগহঃ কৃতঃ ॥ 
হে মহাভাগ্যবভীগণ । তোমব। ভগবান শ্রীরুষেঃ একান্ত ভক্তিযোগে 
প্রাপ্ত হইয়াছ। ভগবদৃবিরহ দ্বারা একান্ত ভক্তি লাত হয়, ইহা! 
তোমাদের নিকট শিখিয়া আমি রুভাণু হইলাম। উদ্ধব তারপর 


ভগবদ্বসন্দেশ বলিলেন,__ 
শ্ীতগবান্ষবাচ । 


ভবতীনাং বিয়োগে। মে নহি সব্বাস্মন। ব্চিৎ। 
যথা ভূতানি ভূতেধ খং বাঁধ গ্রিজলং মহা । 
তথাহং চ মনঃ প্রাণ বৃদ্ধীঞ্দির গুণাশ্ররঃ 
আত্মান্টেবাত্মনা ম্নানংস্মজেহন্মানুপালয়ে ॥ 
আত্মমায়ান্ভাবেন ভূতেন্দ্রিয় ওণাত্মন। ॥ 
আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো বাতিব্রিক্তোহ গুণাঙ্গয়ঃ ॥ 
স্ুযুপ্তস্বপ্রজা গ্রভিম্মনোবৃত্তিভিবীয়তে ॥ 
যেনেক্দিয়ার্থান্‌ ধ্যায়েত মৃষ। হ্বপ্রবদণিতঃ 
ত্লিরন্ধ্যাদিল্দ্িয়াণি বিনিদ্রঃ প্রত্যপদ্যত ॥ 
এতদক্তঃ সামান্নয়োঃ যোগ: সাংখ্যং মনীবিণাম্‌। 
তাগভ্তপে। দমঃ সত্যং সমুদ্রান্তা ইবাপশা? ॥ 
যন্বহং তবতীনাং বৈ দুরেবত্তে প্রিয়োদৃশাঘ্‌। 
মনসঃ সন্নিকধার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়। ॥ 
ঘথ। দুরপরে প্রেষ্ঠে মন আবিষ্ঠ বন্ততে। 
স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চিত্তং সন্নিকষ্ছেইক্ষি গোচরে ॥ 
ময্যাবেশ্ত মনঃ কৃষেঃ বিমুক্তাশেষনৃত্তি যত ॥ 
অন্থস্মরস্ত্যে। মাং নিত্যমচিরাম্মামুপৈষ্যথ ॥ 
এই ভগব্দ্‌সন্দেশের ছুইটী ব্যাখ্য/ আছে । কেহ কেহ বলেন, 
এই সন্দেশ জ্ঞানময়, কেহ কেহ বলেন প্রেমময় । * জ্ঞানময় ব্যাখ্যা 
এইরূপ-_ 
আমি সকলের উপাদান, পেজগ্ঠ তোমাদের সঙ্গে আম।র বিয়োগ 
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দেশতঃ কালতঃ হইতে পারে না। শ্বেবূপ চরাচর ভূতে আকাশ 
বায় অগ্রি জল মহী এই মহান্ত আশ্রপ্নরূপে স্থিত, সেইরূপ আমি মন 
প্রাণ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের কারণ এই সকলের আশ্রয়রূপে অবাস্থত 
হইয়! রহিয়াছি। আম্মমায়! কাধ্য ভূতইন্দ্রিয় গুণরূপে আত্মাতে আত্ম- 
দ্বার আত্মাকে জগদৃন্ধপে স্থঙ্ন করি, পালন করি ও লন করি। আত্মা 
জ্ঞানম্বরূপ, শুদ্ধ, ত্রিগুণকা ধর্য হইতে ব্যতিপ্রিক্ত, গুণে অনিত নহেন। 
যদদিচ আস্ম। সুযুপ্তি স্বপ্ন জাগরণাদি মায়াবুত্ডি দ্বারা বিখ তৈজস ও 
প্রাজ্ঞরূপে প্রতীত হন, কিন্তু উপাধিবিয়োগে বিশ্ব তৈজসও প্রাজ্ঞরূপে 
প্রতী৩ হন না, কিন্তু তুরীয়রূণে প্রভীত হন । স্বপ্রোখিত জাগ্রত ব্যক্তি 
স্বপ্ন মিথ্যা বালিয়। জানে । সেহবপ ন্বপ্রবন্থ শব্দাদদ যে মন বারা চি কর 
এবং চিন্ত| কাঁরয়। দেহেন্দ্রিয়াদি প্রাপ্ত হও, সেই মনকে নিয়মন কর । 

প্রেমময় ব্যখ্যা এহরূপ-- 

আমার সঙ্গে "তামাদের বিয়োগ সব্ধরূপে নহে, এক কেবল 
'ধহের বিয়োগ । তোমাদের মন বুদ্ি আমাতে আছে, আমার মন 
বুদ্ধি তোমাতে আছে। তোমও। সব্বদা “প্রমেন্ন সহিত আমাকে 
স্তা করিতেছঃ, আমিও তোমাদের মন প্রাণ বুদ্ধি ইন্ক্রিয় শন্দাদি 
আশয় কারয়! আছি, যেরূপ করিয়া ভূতগণ আকাশ, বায়, অগ্নি, জল। 
মহা আশ্রয় করিয়া আছে। তোমাণ্ের মনে, আমার মনপ্রভাবে দেহ- 
ইন্দ্রিয-পোন্দয্য ও বুদ্ধির সহিত আমার রূপ আবিভাব করি, 
অগ্তদ্ধীন হই ও সংভোগলীলার্থ মুহু,৪ত3ের জন্য পালন করি! আমি 
তোমাদিগকে 'বস্থত হই নাই, এন্ঠ কাহারও সঙ্গ কন্ি নাই। 
তোমাদের বিয়োগে আমি খিশ্ল। তোমাদের সৌন্দর্য সুযুপ্তকালে 
সাযান্তভাবে, ন্বপ্ধে বিশেবভাবে? জাগ্রতে নানামাধুর্ধ্যময়রূপে সাক্ষাৎ 
অন্ুতব করি । মৃচ্ছার অবসানে তোমর! প্রবুদ্ধ হুইয়। সত্য আমার 
ঈর্শনস্পর্শন যে যন দ্বার! স্বপ্নবৎৎ মিথ্যা বলিয়। চিন্তা কর, সেই মনকে 
তিরস্কার কর। যেহেতু বিনিদ্র হইলে ইন্ড্রিয়াদি দ্বার! প্রত্যক্ষ পাইয়! 
থাক---অগ্রাগান্ধ তোমাদের সাহশ আমার সত্য সংযোগ মিথ 
ঘলিয়া মনে কর? সেঙ্ন্য এই সন্দেশ প্রেরণ। 
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যেরূপ মন নিরোধ হইজ্লে সংসার তরণ হয়, “সইরূপ আমার 
বিরহ তরণ তোমাদের মননিরোধ হইলে হইবে । 
মনীবিগণের সাধনকলাপের এই মন নিরোধই অবধি অর্থাৎ 
পর্য্যাবসান। শষ্টাঙ্গ যোগ, বিবেক, সন্ন্যাস, সংশ্ম, ইন্্রিয়দমন, 
সত্য, ইহাদের ফল মননিরোধ অর্থাৎ মাীভেদ *হইলেও ফল এক-_ 
যেরূপ বহু নদীর এক সমদ্রে পর্মাবসান। যর্দিচ আমি তোমাদের 
প্রিয় কিন্তু চক্ষুর দূরে রহিয়াছি,*তোমর। আমাকে অন্ুধ্যান করিবে 
বলিয়া । সেই ধ্যান দ্বারা মনে” সন্নিকর্ষ হইবে। যেরপ স্তর 
পুরুষের দরচব্ন প্রি়জনে মন আবিষ্ট হইয়।গাকে _সেব্ূপ নিকটে চক্ষুর 
সম্মুখে থাকিলে হন্ন ন। অতএব আমাঙে সম্পূর্ণ অশেষ বৃত্তিশৃন্ 
মন স্থির করিয়া আমাকে অনুক্ষণ স্মরণ কিন! অচিরে আমাকে 
পাইবে । 
গোপীর। বলিল-- 
কিমন্মাতিব নে'কোতিপ্হ্ঠাতিব্। মহাত্মন2 | 
শ্রীপতেরাপ্তকামস্ত ক্রিয়েতার্পঃ কতাত্মনঃ ॥ 
পরং সৌখ্যং হি নৈরাগ্ং স্বেরিণ্যপ্যাহ পিঙ্গল। । 
তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে তথাপ্যাশ1 ছুরত্যয়। ॥ 
ক উৎসহেত সংতাক্তু মুদমঃগ্লোকসংবিদং। 
অনিচ্ছতোহপি যস্ত এঙ্গান চ্যবতে কচিৎ ॥ 
সবি স্ফেলবনোদ্দেশ। গাবে! বেণুরবা হমে । 
সঙ্কমশসহায়েন রুষ্জেনাচবিতাঃ প্রতে। ॥ 
পুনঃ পুনঃ স্মারযন্তি নন্দগোপন্থুতং বত । 
শ্ীনিকেতৈস্তৎপদকৈপিস্মর্তুং নৈব শক্লু,মঃ ॥ 
গত্যা ললিতয়োদারহ।সলীলাবলোকনৈহ । 
মাধব গিরা হৃতধিয়ঃ কথং তদ্দি্মরামহে ॥ 
হে রুষঃ হে রমানাণ ব্রজনাথার্তিনাশন | 
মগ্রমুদ্ধর গোবিন্দ গোকুলঃ বৃজিনাণবে ॥ 
মহাস্স। শ্রীপতি আপ্রকাম পুরুষ । খনবাপিনী আম।দিগে আর কি 
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প্রয়োজন ? অথব। অন্ত কামিনীতেই ব। তার কি প্রয়োজন? 
স্বৈধিণী পিঙ্গলা বলিয়।ছিল, নৈরাশ্ই পরম স্থুখ । আমরা তাহ! 
জানি। “থাপি শ্র।রুষে আমাদের ছরত্যয়া আশা । উত্তমঃশ্লোকের 
একান্ত বাণ্তা কোন প্রাণী ক্যাগ করিতে পারে? তীর ইচ্ছা ন৷ 
থাঁকিলেও তার ভরস্থল হইতে মলল্ত্রী বিচলিত হন না। হে প্রতভো ৷ 
রামকুষ্*-সেবিত সেই, সরি শৈল, বনোদেশ গাভী, বেণুরব, শ্রীর 
নিকেতনস্বরূপ আর ত্ঠার পদাঙ্ষ" তাঁকে মুন্তমুহু আমাদের স্মরণ 
করাইয়। দিতেছ্বে। অতএব অউ।কে ধিস্বত হইতে পারিতেছি না । তাবু 
ললিত গতি' উদারহাস, লীলাবলোকন, ও মধুর বচনে আমাদের 
হৃদয় হরণ করিয়াছে । কিরূপে বিস্মত হইব? হে নাথ, হে রমানাথ, 
হে ব্রজনাথ, হে আর্তিনাশন, এই গোকুল দুঃখসমুদ্রে মগ্রঃ ইহাকে 
উদ্ধার কর। 
গোপীর! প্রিয় সন্দেশ পাইয়া বিরহজ্বর ত্যাগ করিল উদ্ধবকে 
আম্মা ও অধোক্ষজ জানিয়। পুজ। কার্পল। উদ্ধবও কয়েক মাস 
গোপীদের সহিত বাস করিলেন । উদ্ধবের সঙ্গে কুষ্ণবাত্তায় সে কয় 
মাপ ক্ষণপ্রায় বোধ হইয়াছিল । 
গোপীদের ব্যাকুলত। দেখিয়। উদ্ধব বলিনাছেন-_ 
এতাহ পরং তন্ুভূতে' ভুবি গোপবধেবা গোবিন্দ এবম নিথিলাজ্সনি 
রূডভাবা: । 
বাঞ্চন্তি যস্তবতিয়ে। মুনয়ো; বয়ঞ্চ কিং ব্রঙ্গজন্মভিরনস্তকথারসম্ত ॥ 
গ্গেম! স্সিরো বনচরী ব্যভিচারহুষ্টাঃ কষে কচৈষ পরমাজ্মনি পাড় 
ভাব | 
মনাশ্খণো সু ভজতে!। বিছ্রষাহপি সাক্ষাৎ অয়স্তনোত্য- 
গদরাজ ইবোপযুক্তঃ ॥ 
নায়ং শ্রিয়োহঙগউ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোবিতাং নলিনগদ্ধ কুটাং 
কুতোহন্যাঃ । 
রাসোৎসবে:স্য ভুজদগ্ুগুহ/ও৩ব গলকাশিধাং য উদগাঘ,জ- 
সুন্দরীণাং ॥ 
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আসাম্‌ অহে! চরণরেণু ছ্ুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্সল- 


তৌবধীনাম্‌। 

যা ছুন্তযজং স্বক্ষনম্যর্যযপথগ হিত্বা ভেম্ুমু কুন্দপদ্বীং হ্রতিনি- 
বিমুগ্যাম্‌ ॥ 

যা বৈ শ্িয়াচ্চিতমজাদিভিরাপ্লকামৈর্ষোগ্নেখধরৈরপি যদাত্মনি 
টি | রাসগোষ্ঠ্যাম। 

কষস্য তদ্‌ ভগবত? প্রপন্দার বিন্দং ন্যন্তং স্তনৈধ বিভ্ছঃ পরিরত্য 
? তাপম্‌ ॥ 

বন্দে নন্দব্জস্ত্রীণাং পাদরেণুমতীক্ষশঃ যসাঃ হরিকথোগ্দীতং 
রর পুনাতি ভূবনত্রয়ং ।। 


এই গোপীর। দেহধারাল মধ্যে ধন্য, কারণ নিখিলাম্মা গোবিন্দে 
ফাহাদের প্রেম হইয়াছে । এই অনুরাগ সংসারতীর মুনিরাও বাঞ্চ। 
করেন । আর ভক্ত আমণাও ইচ্ছ। করি। ভক্তিই মন্ুম়াজন্মের 
উদ্দেশ্ত । ভগবানের কথাতে যাদ্দের অন্থরাণ হয়ঃ তাদের চতুমুখ 
জন্মেও কোন আতিশয্য হম়ু না। বগ্জশক্তি বুদ অপেক্ষা করে ন]। 
এই বন্চরী ব্যশ্িচ।রছুঈ। গে।পা কোথায়? আর পরমাক্স। শ্রাকষে, 
নিশ্চল 'ন্হ কোথার ? গুধধিপ্রেষ্ঠ অমুত উপপ্রক্ত হইলে যে তার প্রভাব 
জানে না, তাঁকেও শ্রেয়োফল দান করে। সেইরূপ এই গোপীবা 
জানে নাযে কার সঙ্গ করিয়াছে, কিন্তু তাদের ফল ফলিয়াছে। 
রাসক্রীড়াতে ব্রজবশ্লভীদের ভুজদত্ত দ্বারা আলিঙ্গনরূপ প্রসাদ যেক্ধপ 
আবিভূত হইয়াছিল সেরূপ প্রসাদ নলিনগন্ধকাস্তি ন্বগীঙ্গনার। 
পায় নাই। এমনকি বক্ষস্িত একান্তরতি লঙ্দদীর ভাগো এ প্রসাদ 
লাভ হয় নাই। যে শ্রীপদ লক্ষ্মী পুজা করেন ও আন্তকাম পুরুষগণ, 
চতুমুখ, ও সিদ্ধ যোগেশ্বরগণ মনে মনে যে পদ চিন্তা করেন সেই 
চরণারবিন্দ বাসক্রীড়ান্তে স্তনে স্যশ্ত করিয়৷ ইহারা শালিঙ্গন দ্বার! 
কামসস্তাপ ত্যাগ করিয়াছিল । অর্থাৎ ভগবদালিঙ্গনৈ "তাদের কাম 
নিঃশেষে নাশ হইয়াছিল। উদ্ধব গোপীদের প্রণাষ করিলেন। 
অহো! এই গোপীদের চরণরেণুসেবী বৃন্দাবনস্থ গুল্ললতৌবধির 
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মধ্যেও আমি যেন একটা কিছু হই। এই গোপীরা ছুস্তযজ পতিপুক্র ও 
ধর্ম ত্যাগ করিয়! অতিছুল্লভ মুকুন্দপদবী আশ্রয় করিয়াছে । [ উদ্ধব 
গোপী হইবার প্রার্থনা করেন নাই । কিন্তু গোপীর্দের পদ্দরজসেবী 
গুল্মলতৌধধি হইপার প্রার্থন। করিয়াছিলেন ] যাদের হরিকথাচরিত 
ক্রিলোক পবিত্র করিতেছে সেই নন্দব্র্ক্গীগণের পাদবেণ আমি 
বারবার বন্দনা করি । 
গোপগণও পার্থনা কব্রিলেন_- 
মনসো বৃত্তয়ো। নঃ সুযুঃ রুষ্পাদান্দজা শয়াঃ। 
বাচোহাভধারিনীন য়াও কায়জ্তৎ প্রভবণাদিন ॥ 
কম্মতিজাম্যমাণানাহ যত্র কাপীশ্বরেচ্ছয়। ॥ 
মঙ্গলাচরিতৈদনৈ রতি ন€ কষ জশ্বরে ॥ 
আমাদের ষনোরভি কষ্ণপাদান্বজাশ্র হউক! 
আমাদের বাক তার লামাতিধায়িনী হউক ! 
আমাদের কায ভার নমস্কার করুক । 
মঙ্গলাচরিত ও দ্রান দ্বারা, বা পুণ্য পাপ কম্ম দ্বারা, ঈশ্বরেচ্ছায়, 
যে কান জন্ম হউক ঈশ্বর শ্রীকষে মেন আমাদের অনুরাগ হয়। 


ভারতীয় শিক্ষা । 
হ্ীবুদ্ধ ও তাহার ধর্ম্ম। 
( স্বামী বাস্থদেবানন্দ ) 
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সমগ্র হিন্দুধর্ম-মহাপমুদ্-মনুনোতব নিব্বাশামুত কলপহস্ত ধন্বস্তরি 
শ্রীবুদ্ধদেবের রহস্যময় জন্মগ্রহণ বন্তান্ত আমর! সক্চলেই জানি__যাহ। 
প্রায় সকল অবতারেই ঘটিগ্াগ্থে। একটী নক্ষত্র হইতে অপূর্ব 
জ্যোতি বদর-প্রশ্থ নারী মায়ার, অঙ্গে গ্রাবেশ করে এবং তাহাতেই 
তিনি রত্্ গর্ভ ধারণ করেন। তাহারই ফল জগতে এই অতুল মণি 
প্ীবুদ্ধ । রাজপুত্র সন্ন্যাসী হইয়া! যাইবে এই ভয়ে পিতা শুদ্বোধন প্বর্ণ 
পিঞগুপে পোষ পাখীরন্ায় তাহাকে প্রমোদ কাননে রাজধানী কপিগ!- 
বস্ততে ব্লাখিয়। দিলেন ।-_-কিন্তু* ব্যাধি, জরা, মৃত্যু ও সন্ন্যাসী পরে 
নর্তকীর বীভৎস মি দেখিয়া তার চটক ভাঙ্গিল--শব দেখিয়৷ সিদ্ধার্থ 
শিহরিয়। জীবের দুঃখে কার্দিয়া উঠিলেন। এবং হুতকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, 

ইহাই কি সকলের পরিণাম ? 

হা? এভু । 

কেন আমার বিন্বাধরা রমনীদের-_তাহাদের কোমল অঙ্গও কি 
জরায় লেোল হইবে ? ৃ 

তাহাদেরও !। সিদ্ধার্থ পুনরায় চিন্ত। করিয়া বলিলেন)__ 

আমার দেহেরও কি এঁ পরিণাম । 

হ। প্রভুঃ আপনারও ! যাহাদের জন্ম আছে তাহাদের মৃত্যু 
আনবার্ধ্য। রাজপুজ্র শুনিয়। নিস্তব্ধ হইয়া! রহিলেন। কিন্তু সে 
নিম্তদ্ধতার অন্তরে সমগ্র সাগর-ব্যাপী প্রবল তরঙ্গের একঙ সমানেশ 
হইল । চন্নকে কহিলেন--রথ ফিরাও, বুঝিয়াছি, সন্যাসই জীবের 
একমাত্র আশ্রয় । 

এদিকে জীবের মুক্তি চিন্তা করিয়৷ অন্তরীক্ষে দেবতারা 
আনন্দধ্বনি করিলেন। লীলাময়ের জগত্রঙ্গমঞ্জের একটা 
পট পরিবর্তন হইল। নবজাত-শিশু-ক্রোড়ে নিদ্রিতা গোপা ও অতুল 

৭ 
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মহিমাগিত রাঞ্পদ সমগ্তই তুচ্ছ করিম জগদৃগুক্রু জীবের মুজির 
উপায় আবিষ্কারে জগ্ঠ বাহির হইলেন। নানাদেশ বিদেশ ঘুরিলেন, 
নান! তন্ত্র মন্ত্র বেদ বেদান্ত দেখিলেন কোথাও শাস্তি পাইলেন না। 
অবরুদ্ধ সিংহের স্ায় মুক্তির পথের সন্ধান ন। পাইয়া উন্মাদের ন্যায় 
ঘুরিয়। বেড়াইতে লাগিলেন |. পরে নান সঙ্কল্প বিকল্পের মধ্যে তাহার 
এক দৃঢ় সন্কর্প আসিল। “ইহ[সনে মে শুধ্যতু শরীরম তগস্থিম।ংসং 
প্রলয়ঞ্চ যাতু। অপ্র।প্য বোধিং বহু চর -ছুল্লভাম্‌ নৈবাসনাৎ কাদ়ঃ 
সমূচ্চলিস্যতে ॥” যুগ, যুগ প্রবাহী সংস্কার তরঙ্গিণীকে যেন তিনি 
মুহুর্তের মধো ভীম বিরুমে তাহার নিজ জন্স্থানে পুনরায় ফিরাইয়। 
লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। হইলও তাহাই । সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ 
লাভ করিলেন -_মারের চাতুরী খাটিল না। সকল জড় জীব প্রাণী 
আনন্দে জম্বপবনি করিল, সেইদিন হইতে তাহারা জন্ম, মৃত্যু, 
জরা, ব্যাধি ও বিরহ এই পঞ্চ মহাছুঃখের কবল হইতে রক্ষা 
পাইল । 

দান করিবে, সত্য কথ। বলিবে, হিংসা! করিবে না, সৎ কর্মের ফল 
সুখ, অসৎ কর্মের ফল ছুঃখ, সমস্ত বাসন। ত্যাগ না করিতে পারিলে 
মুক্তি লাভ হয় না__এ সকল কথাত ভারতবর্ষে নূতন নহে--তবে 
শ্রীবুদ্ধ ভারতে এবং জগতে কি নূতন দান করিলেন ?- তাহার প্রথম 
ও সর্বশ্রেষ্ঠ দান নিরীকতা। যেমুহুর্তে যাহ] সত্য বলিয়! বুঝিতেছ 
দেবদত্ত ও চিঞ্চার ন্যায় ধূর্তের শত চাতুরীসত্বেও তৎক্ষণাৎ তাহা! 
উচ্চৈস্বরে সকলের নিকট বল ও দ্ঢ়তার সহিত উহা সম্পাদন কর। 
সংসার যদ্দি মিথ্যা বুঝ এই মুহুর্থেই ত্যাগ কর। বেদ, হা! মানিব, 
যদি আমার রিবেক-টবরাগ্য প্রস্থুত অপরোক্ষান্থভৃতির সহিত মিলে ।- 
দেখিতে পাই, জগতে যদি এমন কোনও লোক জন্মগ্রহণ করিয়া 
থাকেন, ধিনি কখনও জ্ঞানতঃ ভাবের ঘরে চুরি করেন নাই, তাহ 
হইলে তিনি আমাদের বুদ্ধ। তাহার দ্বিতীয় দান সঙ্ব। আশ্রম 
ভারতবর্ষে অনেক কাল ধরিয়াই ছিল কিন্ত এ ধন্মসজ্ঘ অতি অদ্ভুত। 
বখন জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন তখন এই সঙ্ঘ-সন্তানেরা, পুথিবীর 
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একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শ্রীবুদ্ধের আলোক-বাণী বহন 
করিয়াছিলেন। তাহার তৃতীয় দান, চিত্ত-শুদ্ধির জন্য সেবা-ইহার! 
যাগযজ্জ করিতেন না, ওধধ-পথা, বিদ্তা ও ধন্মদানের দ্বারা জীবের 
কল্যাণ সাধন করিতেন । এই সকল কম্মকে চিত্তশুদ্ধির একমাত্র 
উপাদানরূপে তাহারা স্থির করিয়াছিলেন ॥ চিত্তশুঃদ্ধর জঙ্ঠ স্োমরস' 
সহধর্মিণী, পশুবধ প্রভৃতি কিছুরুই প্রয়োজন বোধ করিতেন ন1। 
শ্রীবুদ্ধের পঞ্চম দান উপনিবদ্‌ৎ। যে শাস্ত্র এউদ্দিন অরণ্যের মধ্যে 
ছুই চারি জন মান্র তোগ করিতেন ও লুঙ্ধীহত রাখিয়াছিলেন, তাহাই 
তিনি নিজ অধ্যবসায় বলে উদ্ধার করিয়! জগৎ সমক্ষ্যে ছড়াইয়া 
দিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম জগৎকে দেখাইয়াছেন যে সতোর উপর, 
ধর্মের উপর এবং শাস্ত্রের উপর* সকলেরই সমান অধিকার । থাহ। 
সত্য স্বরূপ তাহার নিকট “জাতি কুলের তরম্‌* নাই। শাহর ধষ্ঠ দান 
স্রীলোকের মুক্তি__তাহাদ্দিগকে সন্্যাসের অধিকারী তিনিই জগতে 
প্রথম করেন এনং উহা হইতে স্ত্ীসঙ্গের উৎপত্তি হয় এবং যাহার 
পরম পবিত্র ফল-_সজ্বমিতা ৷ 

উপনিষদ কথাটা শুনিয্াা অন্মদেশীয় কোনও কোনও শ্রেণীর 
শীশ্রবিৎ পগ্ডিতের! হয় ত বলিয়া! বসিবেন, এ কিরূপ হইল! সৌগত 
ধন্্ ত নিরীশ্বরবাদ পাষও ধর্মা। শক্ষরাচার্ধ্য ব্রহ্গস্ধত্রে ইহার মত 
খণ্ডন কারয়া গিয়াছেন। শ্রীনারায়ণ ত অন্থুরদিগকে ভুলাইবার 
জচ্য এই নাস্তিক-বাদ প্রচার করিয়াছেন। একথা ত স্পষ্ট করিয়। 
ভাগবতে অছে |, আবার অপরদিকে পাশ্চাত্য পঙিত মহাশয়ের 
বলিয়া! থাকেন, “উৎপত্তির দিক হইতে তথাকথিত ঈশ্বর প্রদত্ত 
শবত্ব শ্বামিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সামাজিক উচ্চ জন্ম ও উচ্চ পদের 
অভিভবকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানবের যে সাধারণ ব্যজিত্ব বুদ্ধি 
মাথ, তুলিয়। দাড়ায় সেই সকল অতি মহৎ ও সর্ধথ! সম্পূর্ণ প্রাতি- 
ক্রিয়াগুলির মধ্যে এই বৌদ্ধধন্থ্ তন্ঠতম। "ইহ! এমন একজন 
লোকের ধর্ম, যিনি শৃষ্টপুর্বব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারস্তে বাঙ্গণ পুরোহিত- 
দগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোধণ। করিতে ও স্বীয় সবল ও নীতিগ 
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শিক্ষা প্রভাবে ভারতীয় জন সঙ্ঘকে তাহাদ্দের অতীত হইতে সম্পূর্ণ- 
রূপে বিচ্ছিব্ন করিয়৷ দাড় করাইয়! দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ।”* 

“বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মমতের ভারতীয় দর্শন, সিন্ধু ও গঙ্গাতীরোদভ্ূত 
আধ্যেতিহাস হইতে,সহত্র বংসর অন্ুগীলিত ভাবগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন। 
সমগ্র সনাতন ধন্ম ও তৎসহ' তদানীন্তন সমাজভিত্তির নুলোচ্ছেদ 
করিয়া একমাত্র তাহারই কথার উপর ইহা গড়িরা উঠিল; যিনি 
ঘোষণা করিলেন যে নিজ শৃক্তিবলেই তিনি সত্য আবিষ্কারে সমর্থ 
হইয়াছেন এবং 'তাহা সকলেরই অধিগম্য। এই মতবাদ যেরূপে 
উত্তরোত্তর বিশালভাবে বহুলোকের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম 
হইয়াছিল, ইতিহাসে সে ঘটন। অতুলনীয় ।*। | 

"“পৌরোহিত্যোন্মোথিত বর্ণবিভাগ্রবিধ্স্ত জাতির পারন্রাতা, 
সাহসী সংস্কারক এবং নুতন চিন্তার প্রবর্তক হইয়। যিনি অপরের বহু- 
কালের আকাঙ্ষাপূর্ণ অভাবটীকে পুরুবকার সহায়ে পুর্ণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইবেন এবং ধর্মমত সন্বন্ধে স্বাধীন চিন্তার দাবী ঘোষণ। করিয়! 
বাজককুলের ছুঃসহ অসাধারণ প্রতিপ্ত ও সকল জাতিগত উচ্চাধি- 
কারের প্রতিবিধান করিতে সক্ষম হইবেন এতাদৃশ একজন লোকের 
প্রয়োজন ঘটিয়াছিল |” £ 

কিন্তু বাস্তবিক কি তাহাই? বোদ্ধধর্খ্শ যে আমাদের ঘরের কথা । 
এই ত্রিপিটকীয় ধশ্ম যে বহু পুব্ব হইতে বেদেই নিহিত ছিল তাহ। 
বৈদ্বিক ও বৌদ্ধধন্ম & নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। উপযুক্ত স্থান 
বোধে তাহার পুনরাবৃত্তি কর! যুক্তিসঙ্গত বোধ করিতেছি । যাহ! 
হউক বিবয়টা বিশেষভাবে অনুধাবন করিবার জন্য “পিয়দশী” অশোকের 
দ্বাদশ গির্ণার অনুশাসন উদ্ধত করিব+__ 

“দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজ! সকল সম্প্রদায়ের কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ 
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সকলকেই দান ও বিবিধ সন্মান সহকারে সম্বর্ধনা করিয়া থাকেন। 
সেইরূপ দান ব1 পুজ1 বাতীত অন্য দান বাপুজাকে দেবপ্রিয় উৎকষ্ট 
মনে করেন না-ষাহাতে সকল সম্প্রদায়ের সার ন্বদ্ধি হয়। সকল 
ধর্মসন্প্রদায়েরই সার বৃদ্ধি বিভিন্ন প্রকারের। কিন্তু তাহার মূলে 
বাক্য সংযম-__কিরূপ? সংশ্মীর সম্মীন ওপ্পরধন্মীর নিন্দা সামান্য বিষয়ে 
যেন আদে না হয় এবং বিষয় বুশেবে যেন অতি অন্পই হয়। 
কোনও কোনও কারণে পরপ্রর্থ দিগেরও পুজান করা কর্তব্য। ইহা 
স্বারা সধর্মাদিগের সমুক্রতি হয় ও পরখর্সীদিগের উপকার হয়; 
এরূপ না করিলে স্বধন্মীৰিগের ক্ষতি ঠয় ও ' পরধন্মীদিগের 
অপকাৰব্র হয়। বর্দি কেহ সম্প্রদায়ের প্রতি অন্ুরক্তিবশতঃ বা 
স্বধন্নাদিগের গৌরববদ্দনার্থ সধন্মাদিগের পুজা ও পরধর্থীদিগের 
নিন্দা! করে, সে বিশেবরূপে স্বসন্প্রদায়ের হানি করে। স্থতরাং সম- 
বায়ই ভাল।-_-কিন্গপ? সকলে পরম্পরের ধর্ম শ্রবণ করুক এবং 
উত্তরোত্তর শ্রবণ করিতে ই করুক। দেবপ্রর এইরপ ইচ্ছা 
করেন ।-_ কিরূপ? সর্বধন্মাবলম্বীরাই বহু অধ্যয়ন সম্পন্ন এবং 
কল্যাণকর নীতিযুক্ত হউক । যাহার যে যে ধন্মে অন্ুরক্ত তাহা- 
দ্িগকে বলা উচিত যে দেবগ্রিয়ের সব্বধন্্মাণলম্বীদিগের সার বৃদ্ধি- 
যেরপ আদরণীয়,_-দান বা পুজা সেরূপ নহে । এই নিশিত্ত নানাবিধ 
মহামাব্র্য পচভুমিকের। ও অন্ান্ত অনেক রাঞ্জকম্মচারিগণ ব্যাপুত 
আছেন। উহার ফল তত্তদূ সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ও ধন্মের বিকাশ |” 
আবার দেখা যায় হিন্বুর যেমন গাতা, বৌদ্ধদের তেমনি প্ধন্সপদ” 
এই ধর্মপদের আদর্শতাগের নাম “'ব্রাহ্গণ বগ্গো”। তাহ] ছাড়াও 
সম্মা অশোকের অন্টান্ত অনুশাদনে দেখিতে পাওয়৷ যায় পব্রাহ্গণ 
এবং এমণদিগের প্রতিসদ্ধা বহার”, “ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদ্িগের দর্শন ও 
প্বান” “ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদ্দিগকে দান প্রভৃতি কারণ্যকে সাধুকার্ধ্য বলে”। 
ইহা] হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় ষে তত্কালীন, বৌধধর্ম, ইদ্দানীং 
যেমন হিন্দুধর্মের মধ্যে নান] সম্প্রদদায়পন্দেও তাহারা সকলেই হিন্দু 
বলক্গ। পরিচয় দেয় এবং পরস্পব্ধের মধ্যে বিধাহাদি কাধ্যও প্রচলিত 


৩৬৮ উদ্বোধন । [ ২*শ বর্ব_৭ম সংখ্াা। 





আছে, সেইরূপ হিন্দুধর্থের একটী প্রবল সম্প্রদায় মাত্র ছিল। 
বৌদ্ধ গ্রন্থে বিশাখাদির উপাখ্যান পাঠ করিয়া বেশ বুঝা! যায় বৌদ্ধ- 
যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধে অবাধে বিবাহ হইত ; বৈদিক ক্রিয়াকা্ 
বৌদ্ধ গৃহস্থের! মানিয়। চলিতেন ; তাহাদেরও গৃহদেবতা থাকিত, 
তাহাকে ভোগ রাগাদি দেওয়'হইত ; জাতি বিতাগ মানিয়া সকলে 
চলিতেন; স্ত্রীজাতির হানত্ব-জ্ঞান বৌদ্বধর্মেও প্রবল মাত্রায় ছিল। 
ম্যাক্সমূলর সত্যই বলিগাছেন, বৌদ্ধধর্মের অস্কুরোঁৎপত্তির স্থান উপ- 
নিবদের মধ্যেই আছে । উপনিষদ প্রোক্ত ধন্দমীতিমতগুলিকে চরম 
বিকাশের পথে পৌনছ্ছাইয়া দল যাহা দাড়ায় বৌদ্ধধর্ম যে শুধু 
তাহারই সমর্থক তাহ। নহে, পরুস্ত ইহা সেই জ্ঞানোপলব্ধি 'সহায়ে 
একটী নূন্ূন সামাজিক শরঙ্খলারও বিস্তাস করিয়াছে । মতবাদ 
হিসাবে বেদান্তের যাহা সর্বোচ্চ লক্ষ্য সেই আত্মোপলব্ধিই বৌদ্ধের 
সম্যক সন্বোধি ছাড়া আর কিছু নহে । আচার অনুষ্ঠানের দিক 
হইতে সন্ন্যাসী যাহা ভিক্ষুও তাহাই, তবে সে ব্রাঙ্গণ বি্ভাধিগণের 
নীরস আত্ম সংযমন, ব্রাহ্মণ গৃহস্থকুলের নানা কর্তব্য তার ও ব্রাহ্মণ 
প্রব্রজজিতগণের নানাবধপ কক্্তাপূর্ণ সাধনার ভার হইতে উন্মুক্ত । 
নন্ন্যাসীর উচ্চ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা বৌদ্ধধণ্মে সঙ্ঘ অথবা ভ্রাতৃ- 
মগুলীর সাধারণ সম্পন্ি--সেই মগুলীব দ্বারা তরুণ কিন্ব! বৃদ্ধ; ব্রাহ্মণ 
কিনব শৃড্র, ধনী কিন্বা দরিদ্র, জ্ঞানী অথবা মূর্খ সকলেরই নিকট 
উন্মুক্ত। বস্ততঃ বৈদিক ভারত ও ব্রিপিটকীয় তারত সম্পর্ক-শৃন্ত 
নহে--উভয়েয় মধ্যে একটা এ্রতিহাসিক ক্রমপররম্পর1 বর্তমান এবং 
আপাত দৃষ্টিতে তীব্র বিরোধ সমন্বিত যে সকল চূড়ান্ত রকমের 
পার্থক্য আমর দেখিতে পাই তাহাদের মীমাংসা উপনিষদের মধ্যে 
অনুসন্ধান করিতে হইবে । 

দর্শন ও ধর্ম মূলতঃ একই ভিভ্ডির উপর স্থাপিত। দর্শনের কার্য 
শ্বপর্মকে বিচাধের দ্বাপ্স]৷ স্থাপিত করা । সময় সময় এই দর্শনশান্ত্ 
বিদেশের এবং অপর ধর্মের চিস্তার দ্বারা প্রভাবিত হইয়৷ অন্যরূপ 
ধারণ করে। কিন্তু প্রাচীন বাদ্বধশ্ম ও দর্শমে অপব কোনও বিজাতীয় 


শ্রাবণ, ১৪২৫1] ভারতীয় শিক্ষা । ৪৩১৯ 





চিন্তার ছাপ পঠ়ে নাই। কাক্লেকাজেই যদি আমর! প্রাচীন বৌদ্ধ- 
ধর্মের মূল তত্বগুলির সহিত প্রাচীনতর বৈদিক ধর্মের তুলনা করি 
তাহ হইলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে দিক ধর্মের মহান্‌ তন্ব- 
গঙ্গোত্রী হইতে বৌদ্ধধর্মন্প আর একটী নব ধারার উৎপত্তি হইয়াছে 
মাত্র। সে ধারা স্বদেশের সরসত। সম্পদন করিয়া, নিজ সক্কীর্ণ 
জাতীয় গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সসুমগ্র জগতের অনুর্বর ভূমি সিক্ত 
করিয়াছে । পঞ্চ ছুঃখ, কর্্মবাদ,,শৃন্ঠবাদ প্রভৃতি উচ্ছল মণি টবদ্দিক 
ধর্মের খনিতে বহুদিন হইতেই লুক্কায়িত ছিল। শ্রবুদ্ধ পুনরায় 
তাহাদের আবিষ্কার করিলেন এবং সর্বলোক সমক্ষে নৃতন ভাবায় 
নৃতন তাবে সেই তত্বের পুনঃপ্রচার করিলেন-_যে দেবতা অরণ্যে 
গুটিকয়েক লোকের উপাস্য ছিলেন তাহাকে নগরের মধ্যে সকলের 
হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এ কাধ্য ভারতে নুতন নহে। 
ভারতের তগবান্‌ বহুবার এই দেশকে এই ভাবে পুনঃ পুনঃ রক্ষা 
করিয়া আ.সয়াছেন। 

অনেকেই প্রশ্ন করে যদি বৈদিক ধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের 
এতই সম্বন্ধ তবে উহা এখন এত বিজাতায় ও এত বিসদৃশ হইয়! 
পড়িল কেন? ইহার মূল কারণ প্রচারকের অভাব। বৌদ্ধযুগের পর 
তক্ষশীলা, নলন্দা ও বিক্রমশীলার নায় আর জাতীম্ম বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্টিও হয় নাই তথ। বিক্রমপুরনিবাসী দীপদ্ষর শ্রীপ্জান তিক্ষুর ন্যায় 
দৃঢব্রত সন্ন্যাসীও জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি সপ্ততীবর্ষ বয়ঃক্রমকালে 
হিমালয় লঙ্ঘন করিয়! নব সভ্যতার উদ্বোধন করিবেন । শ্রীভগবানের 
ইচ্ছাতেই রাজগৃহ নিবাসী ভারতীয় ধশ্মপ্রচারের জন্য আর শাঙ্গনবাসুও 


জন্মগ্রহণ করিলেন ন1। শ্তরীবুদ্ধ ভারতবর্ধায় আধ্যাত্মিক সমুদ্রে একটী 
বিশাল নব তরঙ্গ; শ্রীশঙ্কর আর একটি । প্রথমটি হইতে বহু ক্ষ 


ক্ষুদ্র বীচি মাল! নিঃসৃত হইয়া! ভারতের চতুঃসীমা৷ অতিক্রম করিয়। 
জগতে আধ্যাত্মিকতার বন্তা লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু অপরটির সময় 
তাহ] হয় নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষুষগুলী জগতের প্রতি অন্ধকারময় স্থানে 
শ্রীবুদ্ধদেবের জ্ঞানালোক লইয়৷ গিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতে যখন 


8৪০ উদ্বোধন। [ ২*শ বর্ষ--৭ম সংখা! 





পুনরায় নব তরঙ্গের উখান হইল তখন পে তরঙ্গ আর স্বদেশের 
গণ্তী ছাড়া ইয়া অপন্র পারে পৌহুছিল না। শ্রীঙ্করের প্রচারের পর 
ভারতবাপী বুঝিল 'তাহার1 খজুপথ ত্যাগ করিয়া বক্র পথ অবলম্বন 
করিয়াছে_-উহ! বুঝিয়া তাহার! পুনরায় সতা পথ অবলম্বন করিল। 
কিন্ত ভারতীয় ধর্ম ।লব্বী.অপন্র দেখসমূহে কি হইল? সে মলোক 
হায় পৌহুহাইল না-জ্ঞান।লেক্বৃহনকরী প্রচারকের অভাবে 
বিদেশে ভারতীয় এর্ঘস্ঘ নুতন আকার, ধারণ করিতে লাগিল, উপর্ত 
তত্তৎদেশীর় মনীষীরা নব নব যুক্তি ও ত্র আবি্ধার 
করিয়া তাতাকে মাতৃভূমি হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়। 
ফেলিলেন । ৮ 

অন্ধকারে আলোক অধিকতর উচ্ছল দেখায়, তাই বিদেশের বুদ্ধ 
এত উজ্জল । কিন্তু ভারতবাসী তীহাকে অসংখ্য মহাপুরুষের মধ্যে 
আর একখানি আসন পাতিয়। দিয়াছিল তাহার 'অসংখ্য অত্যুচ্জল, 
নক্ষরেমালার মধ্যে যেন আর একটী নক্ষত্র কুটিয়া উঠিয়াছিল। 
তারতবাসী তাহাকে পুজ। করে--অবতার বলিয়৷ মানে কিন্তু তাহার 
পথ যে একমার পথ তাহা তাহার স্বীকার করে না। তাহার! 
বলে, শ্রীতগবান্‌ মানবের অবস্তা বুঝিয়া মানবদেহ ধারণ করিয়া 
একই সত্য নানা ভাবে প্রচার করিতেছেন। ভারতের ভগবান 
মানবের তৎকালীন অবস্থা বৃঝিয়! শ্রীবুদ্ধ হইয়া আসিয়! ভারত এবং 
ভারতের সনাতন ধর্মকেই গরীয়ান করিয়াছিলেন । 

এখন একবার বৈদিক ও ত্রিপিটকের মূল তত্বগুলির লইয়া 
আলোচন। করা যাক্‌ সাংখ্যকাব্রিকায় দেখিতে পাই - 

দুঃখ ত্রয়াতিঘাতাজ্জিজ্জাসা তদ্বঘাত্মকে হেতো। 

ৃষ্টে সাপার্থা চৈন্নৈকাস্তাত্যন্তংভাবাৎ ॥ 

এই যে ছুঃখত্রয় ব৷ ত্রিতাপ* ইহাই বৌদ্ধধর্মের বেদনা, লংজ্ঞ!, 
সংস্কার, বিজ্ঞান ও' রূপ এই পঞ্চস্বদ্ধ ুঃখরূপ বৈরাগ্যের কারণ 
বর্ণিত হইয়াছে । 

আতির “যতোবাচে। নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” বাক্যই 
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«“অনক্ষরস্ত ধর্মমত শ্তিঃ কা দেশনা চ ক1।” এই শ্রাবুদ্ধ বাক্য রূপে 
প্রকাশিত হুইয়াছে। 

ন তত্র সুর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকম। 

নেম! বিছ্যাতো ভাস্তি কুতোইয়ম গ্রিঃ ॥ 

নাসদাীনে! সদাসীতুদানীং নাপীদ্রঙ্গ! নো৷ ব্যোম! পরোমহ। 

কিমাবরীবঃ কৃহকম্ত শম ব্রংভু৪ধকমাসীদগহনং গভীপং ॥ 

ন মৃত্যুরাসীদদমৃতং ন তথ্থিনি রাত্র্যা অহু আসীইখ্গ্রকেত: | 

“ততৎকালে যাহা নাই তাহাও ছিল না" যাহা আছে তাহাও ছিল 
না। পুথিবীও ছিল না, অতি দুববিস্তার আকাশও ছিল না। 
আবরণ' করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহারও স্থান ছিল? 
দুর্গম ও গন্ভতীর জল কি তখন ছিল"? তখনও মুত্যুও ছিল না, অমরত্বও 
ছিল ন।, রাত্রি ও দিনের প্রতেদ ছিল না ।» 

প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্রের মধ্যেই সেই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, 
যাহ। শ্রীবুদ্ধদেব নিজের ভাষার তাহার পুনঃপ্রকাশ করিয়াছেন। 
যথা-- 

“গন্তার মিতি নুভূতে শল্ঠতায় এতদধিবচনম্‌ ।” 

“শ্ন্ঠতায়া এতদ্দধিবচনং যদপ্রমেয় মিতি ।” 

“যে চ স্বৃভূতে শৃন্যা অক্ষয়া অপিতে।” 

“শ্ন্যমাধ্যাত্মিকং পণ্য পন্ত শ্ং বহির্গতম্‌। 

ন বিদ্ভধতে সোইপি কশ্চিদ্‌ যে! ভাবয়তি শৃন্তাম্‌ ॥” 

বোদ্ধ ধর্মে *শূন্তম্” পগম্ডীরম্” প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা যে সতা 
প্রকাশিত হইয়াছে, হিন্দুধর্ণটে তাহাই “পূর্ণম্‌” “সৎ” প্রভৃতি শব্দের 
দ্বার! প্রকাশিত ছিল। 

জাতক গ্রন্থের পুনজন্মবাদও ক্রতিতেই বীজান্কারে, কখনও বা 
স্পষ্ট ভাবেই আলোচিত হইয়াছে । কঠোপনিষদ্দে নচিকেতা তৃতীয়- 
বরে বলিতেছেন £-_ এ 

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎস। মন্ুস্বেহস্তীত্যেকে নাবমস্তীতিচৈকে। 


এতদ্‌ বিদ্যামন্থুশি স্টত্বয়াইহং বরাণামেষ বরস্ত তীয়ঃ। 
৮ 


৪৪২ উদ্বোধন। [২*শ বর্ধ--৭ম সংখ্যা। 
যা 
“মৃত মন্তব্য সন্বন্ধে এই যে এক সন্দেহ আছে, কেহ বলেন আছে, 


কেহ বলেন নাই” আমি তোমার উপদেশে এই বিষয় জানিতে চাহি; 
আমার বরের মধ্যে এইটী তৃতীয় বর ।” 

ঈশোপনষদে আছে-__ 

অহ্র্ধযানাম তে'লোক].অন্ধেন তমসারতাঃ । 

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছস্তি থে কে' চাত্মহনে। জনাঃ ॥ 

“আলোকবিহী্ন্ঘ অদ্ঞানক্ূপ অদ্ধকাঁরারত লোকসমূৃহ আছে। 
যাহার] শাত্মঘাতী, অর্থাৎ যাহার! অবি্ধাবশতঃ আত্মাকে অস্বীকার 
করে, তাহার। এই দেহান্তে সেই সধুদ্ধার লোকে গমন করে ।” 

ছাঁন্দোগো?- রঃ 

ত ইহব্যাঘ্র বা সিংহো। বা বৃকো। ঝা বরাহো বা কীটে। বা পহঙ্গে। 
বা! দংশে। বা মশকো বা যদযভ্ভবন্তি তদ1 ভবস্তি ॥ 

তাহার! ইহলোকে ব্যাপ্ত কিংব! সিংহ, বৃক কিংবা বরাহ, অথবা 
কীট বা পতঙ্গ, ডাঁস বা! মশক, যাহা যাহা গাকে, পরেও তাহাই হয়। 

আচার্য্য ইহার ভাম্যে বলিয়াছেন,_- 

যন্মাচ্চ এবমাআনঃ সদ্ধপতামজ্ঞানৈব সৎ সম্পঞ্ন্তেঃ অতঃ তে ইহ 
লোকে সতৎকর্্মননিমিত্তাং যাং যাং জাতিং প্রতিপন্ন আস্ুুঃ_ব্যাদ্ব।- 
দ্ীনাং__ব্যাঘোহহং সিংহোইহমিতোবম্‌ তে তৎ করক্ান বাসনাক্ষিতাঃ 
সন্তঃ সৎ প্রবিষ্ট অপি তগ্ভাবেনৈব পুনরাভবস্তি__পুনঃ সত আগত্য 
ব্যাপ্রেো বা সিংহে। ব। বৃকে। ব! বরাহে। বা কীটো৷ বা পতঙ্গো৷ বা দংশো 
বা মশকে। বা যদ যৎ পূর্বমিহ লোকে ভবন্তি সন্বভূবুরিত্যর্থ তেব 
পুনরাগত্য ভবস্তি। বুগসহঅকোট্যন্তরিতাপি সংসারিণে। জস্তোর্যা 
পুরা ভাবিত। বাসনা, সা ন নশ্যতীতার্থঃ। যথা প্রজ্ঞং হি সম্ভবা 
ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ ॥ 

“যেহেতু তাহার পরমান্মার প্রক্কত ম্বরূপ না জানিয়াই সৎ সম্পন্ন 
হইয়! থাকে, অতএব, তাহারা ইহলোকে অর্থাৎ সুযুণ্তির পূর্ব্বে ষে যে 
কর্ান্ুসারে ব্যাত্রাদি যে যে জাতি-আমি ব্যা্,। আমি সিংহ 
ইত্যাদি প্রকার প্রাপ্ত ছিল তাহারা সেই সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম-সংক্কার 


টি ১০২৫1] ভারতীয় শিক্ষা ৪৪৬ 


সহকারে সংস্বরূপ ব্রন্ে প্রবেশ করিয়৷ সেই ভাবেই পুনর্বার ফিরিয়া 
আইসে ; সৎ হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্বন্ব কন্মান্থুসারে পুর্বে এখানে 
ব্যার, অথব! সিংহ, কিংবা বৃষ, অথবা কীট, "পতঙ্গ, কিন্ব! বরাহু, 
ডাশ কিন্বা মশক যাহা যাহ! ছিল, ফিরিয়া আসিয়াও ঠিক তাহাই 
হয়; কারণ “প্রজ্ঞা ব। জ্ঞান সংস্কার “অনুসারে জন্ম হয়", এই অপর 
ঞতি হইতে জানা যায় যে সংসুটুরী জীবের পুর্ব সঞ্চিত ঘে বাসন 
( সংস্কার " তাহা সহস্র ঝো্টা যুগ ব্যবধানেও ইষ্ট হয় ন1।” 

পরে আর একটী প্রশ্ণ জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে । শ্রীবুদ্ধ যদি 
হিন্দু সন্ন্যাসীর মতই জীবন কাটাইয়া গিয়া থাকেন তাহা হইলে 
মাঝে মাঝে তিনি বেদের উপব্র তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন কেন? 
আমর! বলি ভারতবর্ধায় পর্শবীক্দিগের ধারাই এইরূপ। ইহা কিছু 
নুতন কথা নহে । স্টাহারা! যে মুহূর্তে যাহা সত্য বলয়া ধারণ! 
করিয়াছেন তৎক্ষণাৎ তাহা মুক্ত কে সকলের সমক্ষে' ঘোষণ! 
করিয়াছেন। বেদের ক্রিয়াকাগুকে বহুবার এতদেশীয় আস্তিক ব! 
নাস্তিক দার্শনিকের। আক্রমণ করিয়াছেন । 

খচো। অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ন্মিন্দেবা অধিবিশ্বে নিবেছুঃ 

স্তন্ন বেদকিমুচা করিষ্যতি  ইত্তদ্বিদুস্ত ইমা! সমাসতে ॥ ৩৯ ১ম। 

১৬৪ সু) খক। 

“সকল দেবগণ পরম “ব্যামসদ্ূশ খকের অক্ষরে উপবেশন 
করিয়াছেন। একথাযে নাজানে খক্দ্বারা সেকি করিবে? একথ। 
যাহার জানে, তাহারা স্থখে অবস্থান করে ।” 

পুনশ্চ মুগ্ডকোপনিষদদে আছে -__ 

তন্মৈ লহোবাচ। দ্বে বিদ্ধে বেদিতব্যে ইতি হণ্য বদ ব্রহ্মবিদে। 
বদস্তি পরাচৈবপরা চ। তত্রাপরা খগেদে! বহ্ছব্বেদঃ সামবেদেো- 
ইথব্ববেদঃ শিক্ষাকরো। ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি ॥ 
অথ পরা যয়। তদক্ষরম ধিগম্যতে । এ 
শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন,__ 

যামিষাং পুম্পিতাং বাচং প্রবদস্তা বিপশ্চিত£ | 


8৪৪ উদ্বোধন। [২*শ বর্ধ-_-*ম সংখা । 








বেদবাদরুতাঃ পার্থ নান্তদস্তীতি বাদিনঃ ॥ |] 

ত্ৈগুন্ত দিষয়! বেদ! নিস্ত্রৈগুণ্যো তবাজ্জন। 

নিদ্বন্যো নিত্য সব্স্থো নিষেশগক্ষেম আম্মবান্‌ ॥ 

চাব্বাক দর্শনে আছে -__ 
অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদান্রিদং ভগ্ম গুগনম্‌ । 
বুদ্ধি পৌরুষহীনানাং জীবকা ধাতৃনিম্মিতা ॥ 
মহানির্বাণ তন্ত্রেও /,খ। যায়-_ 

নিলীধ্যয়ঃ ঞোত জাতীন়্। বিষহীনোরগা ইব । 

সত্যাদৌ সঞলা আসন্‌ কলো তে মুতকাইব ॥ 

যাহ। হউক সংক্ষেপে এই সকল বিষয় আলোচন। করিয়া, ইহাই 
অন্থমতি হয় যে বৌছ ধন্ম হিন্দজাতির নিজস্ব যিশু খুষ্ঠকে 
তাহার স্বদেশবাসীর! বুবিতে পারে নাই পরন্ত তাহার তিন্নদেশীয় 
শিষ়্েরাহ তীহার ধন্মের যথার্থ অন্থুশীলন করবিগাছিলেন ; কিন্তু 
শ্রীবুদ্ধের শুদ্ধ-বেদান্ত ধন্ম লইয়৷ সেরূপ হয় নাই। ইহার ফল পৃথক 
হইয়াছিল। তাহার ধশ্ম তীহার স্বদেশবাসীর। ঠিক ঠিক ভাবে গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ধর্মভিত্তিহীন 1ভন্রদেশীয় ভার »- 
শিল্কেরা সংযোগস্থাপনকারী প্রচারকের অভাবে এবং ধন্মকে তাহার 
মূল থাতে প্রবাহিত করিবার শক্তিসম্পন্ন খবিগণের অভাব প্রভাতি 
নান। কারণ বশতঃ যথাযৎ অন্থশীলন না করিতে পারিয়া ভারতীয় 
ধন্ম হঠতে একটি পুথক ও বিসদৃশ ধন্মে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। 
চীন জাপান প্রভৃতি শৌদ্ধপন্ম প্রধান দেশসমূহের বর্তমান যুগে 
নবাদর্শে জাতীয় জীবন গঠন করিবার চেষ্টা উহাই প্রমাণ করিয়া 
দিতেছে । শ্রীশক্কর নামমাত্রাবলন্বী নাস্তিক ব্যাভিচার-হু্ট বোদ্ধ- 
ধন্মকে 'শারত বহিস্কত করিয়াছিলেন। ধীর ও শান্তচিত্তে অধ্যয়ন 
করিলে দেখিতে পাওয়] যায় যে শ্রাশঙ্কর ও শ্রাবুদ্ধদেবের মধ্যে সমাজ 
সংস্কার সন্বঙ্ধে, মত 'বরোধ থাটকিলেও বুদ্ধদেবের যাহ। প্রকৃত ধর্ম 
তাহাই শ্রীশঙ্কর নিজ ভাসতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মাধ্যমিক, বৈতাধিক্ত, 
প্রভৃতি নাক দশন যাহা গ্রাশক্করাচ।ধ্য খণ্ডন করিয়াছেন তাহা! 






বণ, ১৩২৫। ] সিষ্টার নিবেদিতা বালিকাবিগ্যালয় । ৪৪৫ 


শ্রীবুদ্ধের মত নয় উহ! তাহার অল্পধী শিষ্তেদের মস্তিষ্ক প্রস্থত। এবং 
সেই জন্য অন্মদেশীয় কোনও €কোনও পরমভাগবত শঙ্কর দর্শনের মধ্যে 
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত দেখিয়| শিহরিয়! উঠিয়াছেন। , 

এখন কিন্তু বাদ-বিসন্বাদের রজনী গতপ্রায়।। সমন্বয়ের মহা 
সুর্য উদ্দিত হইতেছে 'যতমত ততপথঃরূপ তীব্র, জানালোকে সকল 
ধন্মের মধ্যে এক রাসায়নিক | ঠান্মিলন উপস্থিত। হে পাঠক! 
আসুন আমরা সকলে শিযুদি প্রভৃতি ইগাতারাদিগের আচরণে 
তক্জিনশ্র হৃদয়ে প্রণ৩ হই | 


(কুযশঃ ) 


পিফ্টার নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয়। 


আবেদন। 


ধাহাঁর। ভারতের প্ররুত উন্নতিকামা তাহারাই স্বীশিক্ষীর প্রয়ো- 
জনীয়তা কিরূপ তাহ] মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছেন । সেই জন্য 
আমর তাহাদের নিকট সিগ্কার নিবেদিত বালিক। বিদ্যালয়ের 
বাটা নিম্বীণরূপ অনুষ্ঠানটার স্ুসিদ্ধির নিমিত্ত সাহা প্রার্থন। 
করিতেছি । সম্ধদয় দেশবাসীর নিকট পুনঃ পুনঃ সাহাব্য 
প্রার্থনা করিয়া এ পর্যযস্ত যথাবৎ উত্তপ্ন না পাহলেও আমরা আশ! 
করি তাহার এই বিগ্ভালয়বাটীর গ্রন্থ উপযুক্তরূপ সাহায্য করিয়া 
প্রকারান্তরে দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধনে গ্ররাজ্মুখু হহবেন না।। 

বিবেকানন্দ পুরস্থীশিক্ষালয় ও নিবেদিতা বাঁলকাবিগ্ভালয়ের 
বাটী নিন্মাণার্থ আমর নিয়লিখিত দান স্বকার করিতেছি । 


৪8৪৬ উদ্বোধন [২*শ বর্ধ-_৭ম সংখ্যা. 
প্রাপ্তিমস্বীকার 
্রঙ্গচাতরী গনেন্দ্রনাথ ৪৭২ .. রা রমাপতি মিত্র কীথি চি 
জ'নক বন্ধু ১৯২ » গিরিশ চন্দ ঘোষ ৫. 
গ।র জগ্টাস্‌ আশ্তোষ চৌধুরী ৫*. , ঈশ্বর চন দিলদ| 
মিনা ঠা. বোম্বাই ২য় কিন ২*২ ,শিবপ্রসাদ জান! ্ ৪২ 
আীষতী প্রসন্ময়ী দেবী ও ূ ".. আঃ নাগ দাউ ্ ৩২ 
“লবটেনেন্ট মে'রীল্মমোহন পাঠকের অনেক বন্ধু মাঃ শ্বামী পুর্ণীনন্দ ১0৯ 
মাতার স্মার্ ৩য় দফে চি 2৫২ . /: পাপাল মুখোপাধায় . এ 
ঞনবন্ধীপ চলর প্রীমাণিধ বণ ৮৫" বসম্থকমার দু ১1, 
শ্ীবি. সি, হিত্র ' ্ ১*২ »জীধর মানা রী ১৯ 
শীনগেশ্ চন্দ চৌধরী শিল' ১২  শ্ীনাথ সাউ . ১২ 
«জনেক বন্ধু মাঃ হ্রেন্দ্রনাথ সানদণ * নবকুমার বব। ী ১৭ 
নথি ৫২৬. »চিন্মোহন ম।উতী , ১২ 
, ীঙ্গালীচরণ গিরি ১৬ * ঝুঁমুদবঙ্গী প1৩ ১. 
» পিশন।থ দীস নর ১২৬. ,মুণীল্দ নাথ মণ্ডল , ২. 
» ঘতীন্জ নাথ বহু টু ১২ রায়, এম. সিঃ মরকর বাহাদুর এগ সন্পর 
« উপেন্দ্র নাখ মন্দার ক: 388 ৩০৬ 
. গদাধর মঈতী ৫ ১ রায়, নিমিল নথ রায় ঝাহ।ছর, কীণি 
. গ্িতেন্্রল।ল বন্দোপাধ্যায় কলিক।তা শ্রীযুক্ত নিলমাধৰ দেব ঢু 
২য় কিস্তি ১০৭২. » দেবেন্দ্র নাথ হাজরণ পা ৩৭ 
জটৈক বন্ধু , ১২. » শ্ররেন নাথ ভে'নিক রি 
ীনুক্ত মন্মথ নাথ কুম।র ছয়পুর হাঁচি কেনারাম মলি রঃ ২. 
বগুড। ২২ .,বিনলবুল বু রী ১৭. 
মিস বি, ই* বোধ।ম, নিউডিলা ১৪৮ পুরা আদায় সা ভূপেন্সকুষ বন্দোপাধ্যায় 
মোহাস্ত যমুনা দাস কাথি ১৫৬ ৯. 
মিঃ এন, সরকার, কলিকাত। ১০৭২ » পীমচন্দ্র দাঁস ১৬ 
শ্রীযুক্ত বরেন্ নাথ ঘোষ » য় কিছ্তি ১০২ , উমেশ চন্দ্র মিধা। ১২. 
জনৈক বন্ধু টা ১২ " সুরেন্দ্রনাথ প্রধান রর ১. 
- অতুলকুষ্ক দে ।« ॥ ১২. « কৃষ্ণচন্দ্র বেরা রর ১. 
জীমনী সুহ।সিনী গুহ রা ণীঘাট ৯২. .. শ্ুধীর চনত নান। ১. 
জীয়ুন্দ “ণীলা মাহন চট্রে।পাধায় সবজচা , নরেন্দ্র চন্দ চক্রবর্তি সিলেট ৩ 
নিলেট ৫২. »গৌরীকান্ত বিশ্বাসী পুণ। হ 


স্‌ ১৩২৫1] বস্ত্রসঙ্কট ৪৪৭ 


* নন্দলাল বস্থা কলিকাত। ১২৭ পি, এন,নটেশ আরার  জলগী।ও ১৬. 
পেখেটারী ডিবেটিং কাব, হিন্বুহোষ্টেল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র না ঘোষ রাচি ১. 


কালিকাত! ১০, মিঃডিমেলো , মেগ্যালে ৫৬. 
ডাঃ ছুর্গাপ্রসাদ ঘোষ কলিকাতা ৪. সারৰিনদ চন্দ্র মিত্র ২. 
জ্ীযুক্ত নছ পতি চট্টোপাধ্যায় শিলিগুড়ি ২৫. স্বীয় কাননবাল! মিত্রের স্মরণার্থ ১০. 
* মেশ চন্দ্র দত্ত সাকচি -.. প্রমথল'ল বোস * ১. 
* পি, এন, দপম। আমেদনগর ৬৩. '্পন্ডঃ অধোর নাথ ঘোষ কাটিহার ১৬. 
» এ, অর কমার গুরু, বেঙ্গালোর ৪. শ্ররাধানাথ সু পেগু € 

» জিতেশ মোহন চোধুরী এ চি ২. আযুক্জ'হরিচঞ্ণ দে” পাঞ্জাব ৫ 

“দশ” ১**.  » নরেন্দ্র ভূষণ দত্ত ' চাঁটগ। ৫. 
"কনকা গুলী” ৪. মা: নলিনীমোহন গে।খামী বালী ১৮১* 

জনৈক নহিল। « ৮ম পণ্চশের সিপাহিগণ বেম্বাই ০. 


ত্রীযুক্ত উপেন্দ নাথ সেন গুপ্ু বারশল 5. মষ্টিচন্দ্রদর্ত, স্যাওওয়ে, বম্ম। ২ 
জীনতী নিরুপম। দেবী কলিকাতা ৭ শ্যুক্ত এন সরকার, ভান্তাড়া গলা ২. 


“রামচশ্" ৫. শ্রীমতী ইন্ফুবাল। দেবা কলিকাতা &. 
শ্রনলিনী নাথ মল্লিক কলিকাতা ৬. শ্রীমহী শিবরাণী দাসী ৫০. 
উনৈক বন্ধু মাঃ শ্|মধোর নাথ চট্টে।পাধায় কে, এন আরার ৰণিও ১৩1/৬ 

নলহ।টি ১০ শ্রামতা সরে।গবসিনা “সনপ্তপ্র। শ্তন্দিপ ৯. 
শ্যুক্ত গাধকামোহন রাধ ভবানাপুর ৫৮ মহা ১. 
“বন্ধু” নি. 


বন্ত্রস্কট 


বন্ধ মহাধ্য হওয়ায় বঙ্গদেশের সব্ধত্র থে কিরূপ কণ্ঠ হইঙেছে, 
সকলেই বিশেষ অবগত আছেন। যাহার! স্বভাবতঃই কষ্টে স্বষ্টে 
জীবনযাত্রা নিব্ধাহ করেন, সেই দব্রিদ্র এবং মধ্যবিত্ত প্রেণীর 
ভিতর আবার এই কষ্ট প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে । রামকষ্ঃ 
মিশন লোকের এই অসহায় অবস্থায় কিরূপে “সবাকার্ষ্যে 
অগ্রসর হইবেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময় হুকুঘচাদ বিঞুরাজ 
নামক জনৈক সন্ধদয় মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আসিয়া মিশনের 
হন্তে উক্ত কার্ষযের জন্য ১৭* জোড়া বস্ত্র দেওয়ায় মিশন উক্তি কার্ষ্যে 





১৪০ উদ্বোধন । [২*শ বর্ধ_৭ম সংখ?। 


অগ্রসর শইতে স্থিরসক্বল্প হইয়াছেন । স্কিশন কার্য্যপ্রণালী এই স্থির 
করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে উহার ঘে শাখাসমূহ আছে, 
তাহাতে ভাগাভাগি" করিয়া এ বস্ত্র প্রোরত হইবে; তাহার? দরিদ্র 
এবং যথার্থ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসন্ধান করিয় বস্ত্র বিতরণ করিবেন । 
মিশনের সাক্ষাৎ অঙ্গভুক্ত শাখাসমূহ ব্যতীত বঙ্গদেশে এমন অনেক 
ক্ষুদ্র ক্ষদ্র সমিতি আছে যাহাদিগের-স্হিত মিশন অল্প বিস্তর পরিচিত । 
এন সকল সমিতির শাহায্য গ্রহণ করির্ভেও আমরা সঙ্কল্প করিয়াছি । 
উপস্থিত 'সামরা এইরূপভাবে ,৭টী বিভিন্ন কাধ্যক্ষেতর স্থর কারয়াছি। 
[কন্ত একবার কার্য আরশ হইলে এ ১৭" জোড়া কাপড় সমুদ্জে 
শিশিরপাতের যায় হইবে ! এই কারণে আমরা সম্ধদয় ধনী 'মহো- 
দয়গণের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আরও এই স্থান হইতে নিয়- 
মিতভাবে এতশুলি স্থানে বন্ধ পাঠাইতে গলে তাহার প্রেরণব্যয়; 
অনেক। তাহার জন্য অর্থের প্রয়োজন । সুতরাং আমর! নৃতন ও 
পুরাতন বস্ত্র এবং অর্থ_এই উভন্নই সন্গদয় ব্যক্তিগণের নিকট 
প্রার্থন! করিতেছি । আমর।' এক্ষণে উক্ত ১৭টী কেন্দ্রের অধ্যক্ষগণের 
সহিত পত্র ব্যবহার +রিতেছি-_উহ1দের মধ্যে ধাহার1 বাহার এই 
বস্্ বিতরণের তার গ্রহণে স্বীরুত হইবেন, পরে তাহাদের ঠিকান৷ 
প্রস্থতি প্রকাশ করিব_ যাহাতে যাহার যেখানে স্থবিধা সেইখানেই 
অর্থ বা বস্ত্র পাঠাইতে পারেন । বর্তমানে কেবল নিম্মলিখিত হুইটী 
ঠিকানায় সাহায্য গৃহীত হইবে । 

(১) উদ্বোধনকার্যযালয়ঃ ১ নং মুখার্জি লেন, বাগবাজার পো, 

কলিকাতা । 
(২) প্রেসিডেন্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলড় পো:ঃ হাওড়া । 


সারদানন্দ 
সেব্রটাত্রী, শ্ররামকষ্জ মিশন । 








ভান, ২০শ বর্ধ । 


এইানমাধি | "% | 

বিগত ১৪ই শ্রাবণ, সন ১৩২৫-_যঙ্গলবার বেল। ৪ট। ১৪মিনিটের 
সষয় শ্রীশ্রীরামকষ্ণ-শিষ্য, আবামরুঞ মঠের অন্যতম পরিচালক, 
সন্রাাসকুলতিলক মশ্তাপ্র।ণ মভাত্যাগী আদর্শ-পুরুষপ্রবর স্বামী 
প্রেমানন্দ মহ।পমাধিতে মহাপ্রহা!ন কপ্রিয়াছেন । ধশম্মপ্রাণ ধর্মমৈকাদর্শ 
আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের সঞ্জীবনীশক্কির মুর্ঠিমান 
বিগ্রহ-স্বপ্$প এতাদশ মহাপুরুষগণের কাহারও তিরোধানের সংবাদ 
শ্রবণ কর। অতি ছুঃখের-_- আরও হুঃখের সেই সংবাদ লিপিবদ্ধ 
করা । সিটি 

কিন্তু এই শোক-বাস:র অশ্রধারা ভক্তির জিধাব্রায় পারণত 
হইয়! আমাদের চিত নির্মল হউক, এখন ইহাই একমাত্র আমাদের 
প্রার্থনা, একমাত্র সান্বন! । ৃঁ 

ধাহারা এই মহাপুরুষের সঙ্গ-লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
এবং প্রত্যক্ষভাবে তাহার স্নেহ ভালবাসা এবং মঙ্গলাশীষ লাভ 
করিয়াছেন, তাহাদের অভাব কেবল তীহারাই বুঝিতে পারিবেন । 

তাহাদের এই অভাব, তাহাদের এই চিতের শন্ততা 
স্বতির তীব্রতায় পুর্ণ হইতে পুর্ণতর হউক, এবং তাহাদের 
জীবন পূর্ণন্বক্ূপের দিকে অগ্রসর হউক--ইহাই একমাত্র প্রার্থন! । 
অভাবের ভিতর দিয়। তাহাব্রা! তাহার অধকতর প্র্রির হইয়া 
উঠনঃ এবং তাহাদের ভিতর তিনি উজ্জলতর * হইয়া বিরাজ 
করুন, আমরা] তীহাদের দেখিয়াই যেন তাহাকে দেখিতে 
পাই, এই স্বতিবাসরে ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থন। | 


৪৫৩ উদ্বোধন। [২*শ হর্ঘ--৮ম সংখ্য। // 


ক্ষুৎখাযপীডিত বাসন। কলগ্সিত আমাদের নিকট সত্য, সাধুত্ব, 
পবিত্রতা সাধনার বপ্ধ। কিন্তু এই যহাপুরুষে সত্য, সাধুত্ব এবং 
পবিত্রন্ঠ৷ ঘুর্িষান হইযী বিরাজ করিত। ঠাকুর একসময়ে ইহাকে 
নির্দেশ করিম়্াই বলিরাছিলেন, “এন (স্বামী প্রেমানন্দের ) দেহ মনে 
কোনরূপ অপবিত্র ভব পর্যাম্ত' ভদয় হইতে পারে ন11” বীহার! 
ইহার সঙ্গ লাভ করিয়াছেন, তীহারাঁ১দেখিয়াছেন-_সত্যই, পবিত্রতা 
ইহার একটি গুণ ন্থেছনি নিজেই পৰঝিত্রতা । 

সে স্নেহ এবং ভালবাস! ধাহারা লাত করিয়াছেন, তাহারাই 
পবিত্র নির্মল অতুলন মাতৃনেছের স্বাদ অনুভব করিয়াছেন । তিনি যেন 
বামকুষ্চ মঠের জননীস্বরূপ ছিলেন । একদিনও যিনি তাহার কোন- 
রূপ সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাহার এই কথাই মনে জাগিয়াছে। 
তিনি সন্নাসী, তিনি ত্যাগী, ভিনি জ্ঞানী, সর্ধোপরি তিনি যেন 
মায়ের মত। এতাদ্বশ মহাপুরুষেতর শিক্ষাদান কঠোরতার ভিতনু 
দিম নয়-_নিয়মের শ্রঙ্থলের ভিতর দিপু নয়ঃ উহা যেন মাতার 
বিগলিতন্নেহ স্তন্যধারার আন্দদনের ভিতর দিয়া । ভগবদৃক্সেহ মানুষ- 
বুদ্ধিতে ধারণা কর ছুরহ। মনে হয়, সে শ্লেহ যেন বিচারের 
শাসনের দ্বারা নিয়মিত। শাস্ত্রে তিনি পিতার পিতা, মাতার 
মাতা বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছেন, কিন্তু খেদের বিষয় উহ! 
আমাদের নিকট কতকট! কথার কথ।। প্রত্যক্ষ কতকটা না 
দেখিলে উহ1 বুদ্ধিগম্যই হয় না। ভগবদ্‌প্রাণ,ণ ভগবল্লক্ষণ 
মহাপুরুষগণে ভগবানের এই স্সেহভাব দেখিলে উহার কতকটা 
উপলব্ধি হয়। এবং এই আস্বাদন-স্পৃহাই প্রবল হইতে প্রবলতর 
হইয়। ভগবস্ভাবোদ্দীপক হয়। এতাদৃশ মহাপুরুবসঙ্গ মান্ষের 
চিত্তে ভগবত পিপাসা উদ্রিক্ত করিয়া দেয়, এই জন্যই ইহার! 
আমাদের এত আত্মীয়, আমাদের এত কল্যাণকারী । 

বৎসর কাল অতীত হইল, স্বামী প্রেমানন্দ পূর্ববঙ্গে গমন 
করিয়াছিলেন। তাহার শুভ আগমনে দেশবাসীর মধ্যে সত্য 
সত)ই একট! স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল। তিনি পূর্ববঙ্গ যেখানে 
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যেখানেই গিয়াছেন, তাহার ভালবাসায়, তাহার সাধুত্বে ত্রস্থ 
অধিবাসিগণ, কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই, মুগ্ধ হইয়া তাহাকে 
আপন-জন জ্ঞানে তাক্বার প্রহি আক হহয়াছে। নিরক্ষর 
মুসলমান হিন্রু সন্র্যাপীর 'ভালবাসাস় মুগ্ধ হইয়াছে, ইহ? একটা 
দেখিবার বিষয় বটে। তাই বলিতে "ইচ্ছা হয়ঃ স্বামী প্রেমানন 
সতা সতাই প্রেমানন্দ ছিল্েশ “তস্য প্রীতি তত প্রিয় কার্য. 
সাধনঞ্চ'_-এই কামনাহীন সন্ন্যাসী , জীণনের *একমাএে উপাসনা 
এবং একমাত্র কামন৷ ছিল । 

এই মহাপুরুষের অপুব্ব এবং অলৌকিক জীবন এারামকুষণ, 
জীবনের সঙ্গে এচ্ছেগ্ভাবে জড়িত । যিনি শ্রীরামকষ্চ-জীবন 
আলোচনাব্র সৌভাগ্য লাভ 'করিরাছেন, স্বামী প্রেমানন্দ তাহার 
নিকট অতি পরিচিত। এবং এই পরিচর কতট।, সে কথ। মুখে 
বলিবার নর, কেন নাসে পরিচয় অন্তরের পণিচয়। আর যিনি 
সে পরিচয় লাভ করিতে চান, শ্ররামকৃষ্চ জীবন কথাই তাহা পক্ষে 
প্রশস্ত পথ। নট 

এই শোক-বাসরে আমরা এই মহাপুরুষের মহাসমাধির সম্মুখে 
দাড়াইয়। যে কথা সর্ধপ্রথমে সহজে স্ব্ঃই মনে উদয় হইতেছে, সে 
কথ পুনরায় আবৃত্তি করিতেছি-_ 

হে মহাপ্রাণ, ভূমি আমাদের, তুমি দেশের, তুমি জগতের ! 
তুমি কল্যাণ, তুমি প্রেম, তুমি আনন্দ! তুমি ছিলে-আছ-- 
থাকিবে! 


পথের সম্বল। 


( পূর্ববপ্রচ্চাশিতের পর ) 


( ্রীহরিপ্রসাদ বন্এম এ। বি এল) 
৩। আমার গঠপিঃ স্থান কোথায়, ৯. 
হিন্শাপ্ধ এপসন্বন্ধে একবাকো বলিয়াছেন ঘে পরমপিতার 
পদারবিন্দই আমাদের একমা গঞপ্তব্যস্থান। 
“কম্দলং বৃদ্ধিসুক্ত। ডি ফলং তান মনীবিণঃ । 
গন্মাবন্ধ।বিনিম্যু কা; পদং গঙ্ছান্তান।ময়মূ ॥” 
৩৮; পধং তত পরিনার্শিএবাং 
যন্মিন গতা ন নিবহন্তি ভূয়ঃ। 
তমেব চদাং পুরুব: প্রপ:দ 
সঙ. প্রবৃত্তি: প্র”ত। পুধাণী ॥ 
জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত“ হইয়। অনাময় অর্থাৎ সব্বোপদ্রবশন্ত পদ 
প্রাপ্ত হন। 
পরে সেই পদ অন্বেষণ করিতে হইবে; যাহ৷ প্রাপ্ত হইলে আর 
পুনরাবর্তন করিতে হয় না. যাহা হইতে এই পুরাণী প্রবৃত্তি বিন্ঠত 
হইয়াছে সেই মছ্যপুরুষেরই শরণ লইলাম। 
আমি যেখান হইতে আসিয়াছি' আমাকে সেইথানেই পৌছিতে 
হইবে, তাহাই আমার £০9৪11। অংশকে অংশীতে পৌছিতে হইবে, 
খগকে অথণ্ডে পৌছিতে হইবে, অপূর্ণকে পৃর্ণে পৌছিতে হইবে, 
জীবাত্মাকে পরমাত্ম(র সহিত মিলিত হইতে হইবে ; প্রকৃতির সহিত 
পুরুষের রাসলীলা করিতে হইবে--তবেই জীবনের সার্থকতা হইবে। 
এই যে জন্মজন্মাস্তর নটের বেশ ধরিয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত 
করিয়া কত কি অতিনয় করিলাম, কখনও রাঁজচক্রবর্তী সাজিয়া, কখনও 
বা পথে: ডিথারী হইয়া, কখনও ব1। নরাকারী দেব হইয়।। কখনও বা 
মাসবদহশাবী শ" হহয়। বিরণ করলাম, হহর শেষ ম্ষঙ্গ অভিনয় 
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হইবে তখনই ধখন আমার পরম কারুণিক পিতা আমার পরীক্ষায় 
সন্তুষ্ট হইয়। তাহার পদপ্রাস্তে আমাকে স্থান দিবেন। তথন আর 
আমার ভয় থকিবে ন'-_ | 
মামুপেত্য পুনজ্জন্ম ছুঃখালয়মশ(খতম্‌। 
নাপ্ন.বস্তি মহাত্মান; সংপিদ্ধিং পর্ম।ং গতা? ॥ 
মহাত্মাগণ আমাকে পাইয়।স্ল হুঃখের আলয়ন্বধ্প অনিত্য জন্ম 
পান না। যেহেতু তাহার! পিপ্ধি' অর্থাৎ মোক্ষ প্র হইয়াছেন । 
এ শুনুন ভগবানের অভগ্প বাণী-- 


মাং হি পার্থ বাপ।শ্রিতা) যেখাপ স্থয; প।পযোপয়: | 
গিয়ে। বৈগ্যাস্তথ! শুর্াস্তেহপি যাস্তি পগং গতিম ॥ 
কং পুনব্র গাণ।' পুণ] ডক্ত। রাও য়স্তথা। 
জনিভামহখং লে।কমিমং প্রাপায ভজদ্ব নাষু ॥ 
মন্মন। ভব মগ্ডক্রে। নদ্য।জী মাং নমঞ্টুর' | 
ম।মেবষাসি যুক্কৈ বমাস্মানং মংপরায়ণ? 


হে পার্থ, যাহার। পাপবংশসস্তু » অথবা সত্ীলোক, বৈপ্ত কিন্ত 
শ্দ্র, তাহার। আমাকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চয়ই পরমগতি প্রাপ্ত হন। 
স্থকৃতিশালী ব্রাঙ্গণ ও তক্ত বরাছজধিগণ যে পরম গতি লাভ 
করিবেন, ইহাতে আর কথা কি? তুমি মচ্চিন্ত মত্ক্ত এবং 
আমার উপাসক হও, আমাকেই নমস্কাপ্ কর, মংপরায়ণ হুইয়। 
এইরূপে মনকে আমাতে সমাহিত করিলেই আমাকেই প্রাপ্ত 
হইবে। 

“মামেবৈষ্যসি” আমাকেই প্রাপ্ত হইবে-_ইহাই চরম পুরুতার্থ। 
ক্ষুদ্র শিশু পিতার অস্ক প্রাপ্ত হইলে, আর তাহার ভাবনা কিসের ? 

এই চরম অবস্থা সন্বদ্ধেও মতভেদ নাই তাহা নহে। জ্ঞানমার্গীরা 
চান মুক্তি বা মোক্ষ । জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উপাসক গণের মতে যুক্তি পাঁচ 
প্রকারের হইতে পারে-_-সালোক্য -একলোকে বাস; সাষ্টি-_ তুল্য 
এন্খরা প্রাপ্ত হওয়া; সাষীপ্য- নিকটে থাকা; সাঞ্গপ্য সমান রূপ 
পাওয়া . সাধুগ্জ্য না আভির হৃইয়। সুক্ত হওয়া । 


৪৫৪ উদ্বোধন [₹*শ বধ--৮ম সংখা।। 





সাধকপগ্রেষ্ঠ রাম প্রসাদ গাহিরাঁছেন*- 
বল দেখি ভাইকি হয় মলে। এই বাদানুবাদ করে সকলে ॥ 
কেও বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বরে যাবি, 
[কহ বলে সালোৰা পাবিঃ কেহ বলে সাধুজা মেলে। 
বেদের আভা, তুই ঘটাকাঁশ, ঘঠের নাণকে মরণ বলে ॥ 
ওরে শুশ্চেতে পাপ পুণ্য গণা, ম্তূব করে সব ধোয়!লে। 


এক ৪ কারছে গঞ্জে মি? টিন 
সে মে সর্জদ হলে আপন আপনি যে নর স্কানে বাবে ০৮লে। 


প্রসাদ বাল ন। ছিলে ভাই, তাত ২বি রে নিদান কাঁলে। 
খন জংলর বিশ্ব জলে উদয় ডল হয়ে সে মিশা জলে ॥ 


কেবল ভক্তিমাগীর। মুক্তি খু মোক্ষ চাহেন না। এহ মোক্ষ 
শব্দকে “কৈতবপ্রধান” বলিয়া চরিতামুতকার বর্ণন। ককব্রিক়াছেন-_ 
তা মধ মোন্ষ বাহন কৈতব প্রধান 
নত | হতাতে ঞুজভুক্তি কয় অন্তর্ধান। 
এবং ভাগবতের গ্লেঠুক-উদ্ধার করিয়াছেন-__ 
ধম প্রোদবিহ কৈতবোহত্র পরো শিম ঘসরাণাং সতাং- ইতাদি 
ভাগবতে নিশ্মৎসর অর্থাৎ হিংসাদিরহিত সাধুদিগের পরম 
ধন্ম নিরূপণ করা হইয়াছে । পরম ধশ্ম কেন? না “প্রোজ্িত 
কৈতবঃ”* অর্থাৎ ভাগবতধন্থ কেবল ঈশ্বর আরাধন-লক্ষণ ধনু 
মোক্ষা তি সন্ধিশরন্য ৷ 
অন্তর তাগবত হইতে তুলিরাছেন__ 


সালোক) লাষি সামীপা নর পক হমপু।১। 
দীয়মনং শ গশ্রন্তি বিন। মৎসেবন, জন: ॥ 


অর্থাৎ পঞ্চাবধ মুক্তি আমার তক্তারদ্দগকে দিতে ঢাহিলেও তাহার। 
আমার সেবা ব্যতীত কিছুই লইতে চাহেন না। এই আদর্শের 
বিভিন্নতা লইয়া আমাদের মস্তিষ্ক চালনার প্রয়োজন নাই । আমরা 
আদার খাপারী-_ আমাদের জাহাছের থখববে কাজ কি? বাদ নিজের 
আন্তরিক চেষ্টায় ও নিরবচ্ছিন্ন অধাবসাষে আদশের নিকট বাহবার 
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ধোগ্য হই তখন বীহার উপর ্ব্রন্ধা্ডের ভার তিনিই এ আদর্শের 
গোল চুকাইয়া! দিবেন ও যেক্্রপে আশ্রয় দিলে আমার জন্মাজন্মান্তরীণ 
চেষ্টার সফলতা হইবে তাহরই ব্যবগ্। করিয়। দিবেন । শ্রীকষঃ- 
প্রেমে উন্মাদিনী ব্রজগোপীগণ তন্ময়তা প্রাপ্ত হইরা “আমিই কৃষঃ” 
এইকরূপ বে।ধ করিয়াছিলেন। পথ শি হোত গতি এক। 
ফলতঃ, আমরা দেখিলাম যে প্রলোতকই ব্রহ্ম1ণ* মামার গঞ্তব্য 
স্কান, কিন্ত কথা এই যে মৃত্যুর পরেই কি আমরা সে, ব্রঙ্গপদ প্রাপ্ত 
হইব? আমি পুণ্যাক্মাই হই অথবা প্াপীই ভ্ই, চিররজীবন সৎপথে 
চলি:1 ভগবদাদিস্ট কম্ম করিয়। আসি অথব। কুপথে চলিয়া জগতের 
পীড়াদায়ক কন্দ্ম করির৷ আসি আনার কন্মাকর্ম নিশ্বিশেষে কি আমি 
আমার যুতার অব্যবহিত পরেই সেই ব্রচ্গগদের অধিকারী হইব! 
যদি তাহ] হয় তাহা হইলে ত সংসারনিয়মের বিশৃঙ্খল! হইত! পড়ে-_ 
নৈতিক রাজা লোপ পান্ন-_-কিন্তু তাহা নহে। এই সম্বন্ধে একজন 
চিন্তাণীল লেখক লিখিকাছেন _-“মৃত্যুর পুর্বদিন এ ব্যক্তি যেরূপটি 
ছিল-_যৃত্যুরর পরবর্ভ দিনেও সে ঠিক সেইপ্সটিই থাকে । একটুও 
৪স বৃদ্ধি হয় না। জীবিতকফালে বদ এ ব্যক্তি ধন্মপরায়ণ, 
মান ব: অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন থাকেন তবে ঘৃতুর পরেও উহার 
& সকল গুণরাশি বিদ্যমান থাকিবে । অপরঞ্ যদ্দি উনি, পার্থিব 
জীবনে নীচ ও সঙ্কীর্ণহৃদয়, কুচিন্ত ও ইন্দ্রিরসেবাসংক্রান্ত বাসনায় 
বিব্রত থাকেন তবে মৃত্যুর তোরণ অতিক্রম করিয়া গেলেও এ সকল 
অসদৃগুণ তাহাকে পরিত্যাগ করে না। প্ররুত কথা এই যে, মৃত্যু 
হওয়ায় প্রত মানুষটির কোনরূপ পরিবর্তনই ঘটে ন।। পরিচ্ছদারৃত 
ব্যক্তির বহিরাবরুণটি উন্মেচনের ন্যায় £ল দেহ পরিত্যাগে দেহীর 
প্রকৃতিগত কোন পরিবন্তনই হয় না।” তবে কখন কি প্রকারে 
সেখানে যাওয়া যায়? জনজন্াস্তরের মধ্য দিয়া তখার পৌছিতে 
হয়। নিজ কর্মকলে কখনও উচ্চলোকে কখনও বা. নিম্নলোকে 
বসতি করিতে হয়, কখনও বা! সুখ কখনও ব1 ছুঃখ ভোগ করিতে 
হয়। 


৪৫৬ উদ্বোধন। 1২*শ বর্ষ -৮ম সংখ্যা । 





জবি মাং সোনপা? পুত পপ! 
যক্ৈরিষ্ট] ন্বর্গতিং প্রার্থযন্তে 
তে পৃণামাসাদ্য ুরল্পলোক- 
নঙ্টস্তি দিষান্‌ দিবি দেবকোগান্‌ ॥ 
হে তং ভুক্ত, স্কর্পালে। কং বিশালং 
্মীণে পুণো মর্তলোকং বিশাও। 
এব 'জহীধন্মনতপ্রপন্নট * 
ঠগত" কামকামা লভন্তে 0” 
জীবগণ পুণ্যকায়রূপ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়। স্বর্গে উত্তম দেবভোগ 
সকল তোগ করেন। পরে পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনরায় মঞ্ঠ্যলোকে প্রনেশ 
করেন এবং বেদত্রয় বিহিত ধর্ম অবলম্বন কনিয়৷ কামনাপরতন্তর হওয়ায় 
সংসারে যাতায়াত করিয়। খাকেন। আমাদের কর্মফলেই আমা- 
দ্রিগকে বারম্বার সংসারে যাতায়াত করিতে হয়। মায়াধীন আমর! 
মায়ার বশে কত না কাঁমন! করিয়া থাকি_-এবং কামনার ফলে 
আমরা বদ্ধ হইয়! এই দশা, প্রাপ্ত হই। জন্মগন্মান্তরের চেষ্টা দ্বার! 
নিষ্কাম কম্মফলে সৌভাগ্যবশতঃ যখন মআামাদের কর্মের ও ভোগের 
শেষ হয় তখনই আমর সেই ব্রঙ্গণদ ব। বিষুণপদ প্রাপ্ত হই-_ 
প্র 31৮ 1ঃমানস্ত যোগী সংশ্ুদ্ধাকিলিষ: | 
অনেবতম্মসংসিদ্ধনে।ন।ঙি পরাং গতিম্‌ ॥ 
প্রযত্র সহকারে উত্তরোত্তর যোগী যোগে অধিক যত্রশীল হইয়া! ও 
তদ্দারা নিষ্পাপ হুইয়! অনেক জন্মে সম্যক জ্ঞানী হুইয়। পরম গতি 
প্রাপ্ত হন। 
বহন: জন্মশামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপছ্যতে | 
বাহুদেব: সবমিতি স মহাত্। স্থছুল ভ$ ॥ 


বৃহ জন্মের পর বাসুদেবই সব এই ধারণ হয়। তবেই ত আমার 
গন্তব্য স্থান বহুদূর !' 

৪। সেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার জন্ত সম্বল সংগ্রহ চলে কিনা-_ 
যদ চলে তাহ] কি? 
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সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিকত গেলে এ প্রশ্নের ত অতি সহঙ্গ 

উত্তর পড়িয়া রহিয়াছে । কিছুই ত লইয়া যাওয়া! চলে না। আমি 
ধনকুবের আমার অশ্বর্ষ্ের সীমা নাই; সুধাঁধবলিত অট্টালিকা, 
হুগ্ধফেননিভশষ্যা অসংখ্য দাসদাসী, দেবছুল্পভ আহারীয় ও পানীয়, 
প্রিয়তম অশেবগুণের আধারভূতা পন্থী, আদর্শ-স্থানীয় সন্তানগণ 
আমার হৃদয়ে অতুল আনন্দের প্রবাহ ছুটাইতেছে আমার কোন হুঃখ 
নাই, ভগবানের অনুগ্রহে অমি এই সংসাদে থাকিয়াই স্বর্গস্থখ 
ভোগ করিতেছি কিন্তু বিধির বিধানে সংসারের নশ্বরতা প্রযুক্ত 
একদিন আমার সুখস্বপ্ন তাঙ্গিল, আমি মুতুর ক্রোড়ে শায়িত হইলাম । 
অমর অবস্থা কিহইল? এই যে অতুল রশ্বরধ্য ইহার অণুমাত্র কি 
আমি সঙ্গে লইতে পারিলাম !' মামার আম্ীয়স্বজন কি সহজ 
০1 করিয়া ও আমার স্থুখ বিধানের জন্য আমার সঙ্গে এক কপর্দকও 
দিতে পারিলেন? সকলের ষে অবস্থ। আমারও সেই অবস্থা হইল। 
ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে স্যান আশয়দাত। “মশানভূমিন মৃত্তিকাই আমার 
শয্যা হইল ও স্নেহের পুত্র-প্রদত্ত আনশিখা আমার ক্ষুৎপিপাসা 
নিবারণ করিল । আমার সমক্ব্ক্ষিত দেহ অগ্নি সংযোগে ভক্গীভূত 
হইল-_সব ফুরাইল কিছুই আমার সঙ্গে গেল না। কিন্তু বাস্তবিকই 
কি তাহ।ই? সাধারণ দৃষ্টি ছাড়া আমাদের শাস্ত্ৃষ্টি আছে। শান্তর 
বলেন-__তাহা নহে, আমাদের স্কুলদেহ তক্মীভূহ হইল বটে কিন্তু 
আমাদের হক্মদ্দেহে আমাদের আম্মার অন্ুগমন করিয়া থাকে । 

মমৈবাংশে| জ.বলোকে জীবভূতঃ সনাতন: । 

মনহযষ্ঠানীজ্জিয়।ণি প্রকৃতিস্থ।ানি কর্সন্ি ॥ 

শরীরং মদব।প্রেভি নচ্চাপাংরামশীশ্বরহ | 

গুহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশক়াং ॥ 

শোত্রংচক্ষুঃ ম্পশনধ' রসনং াণমেৰ চ। 

অধিষ্ঠায় মনশ্চাহয়ং বিশবয়ানুপদেবতে ॥ 

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি তুগ্রানং ব! গুণাম্বতম্‌। 

বিষুঢ়া নান্ুপশ্স্তি পঞ্চস্থি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ 

আমারই অংশ এই সনাতন অর্থাৎ মার়াবশতঃ সদাসংসারিরূপে 
২ 


৪৫৮ উদ্বোধন। [ ২*শ বর্ষ-৮ম সংখ্যা । 





প্রসদ্ধ জীব প্রভৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চেব্দ্রিরকে জীবলে।কে 
সংসারে উপভোগার্থ আকর্ষণ করে । 

দেহী কর্্মবশে ৫য শরীর প্রাপ্ত হন এবং যে শরীর পরিত্যাগ 
করেন, প্রাপ্ত শরীর পুর্ব-পরিত্যক্ত শরীর হইতে এই সকল 
ইন্দিয়াদিকে লইরা, যান; ধৈমন বায়ু আশয় অর্থাৎ কুনুমাদি 
হইতে গন্ধবিশিষ্ট £ম্্াংশ সকল প্রচ্মব্র করির। গমন করে সেইরূপ । 

এই দেহা কণ+ গু, হন, রূসন।, নাসিকা এই সকল বাহ্যেন্ছিয়ে 
এবং অন্তঃকরণে আঁধষ্ঠান করিয়া বিধর সকল উপভোগ করেন । 

দেহাস্তর-গমনকারী অথবা সেই দেহেই অবস্থিত অথবা বিষয়- 
ভোগকারী অথব! উশ্রিয়াদি গুণবিশিষ্ট দেহীকে বিমুড় ব্যক্তিগণ 
দেখিতে পায় না; কিন্তু আন্মজ্ঞানীর! দেখিতে পান । 

জীবাত্সা নিজ কম্মান্ুসারে কম্মদশ ভোগ জন্গ দেহান্থর গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হয় ও সেই দেহ গ্রহণকালে পূর্বদেহের মন ও 
প্ররুিকে সঙ্গে লইয়া যায় ও পুন্বজন্মের প্রকৃতি ও সংগ্ষান্রান্থরূপ 
কার্ধ্য করিয়া থাকে । মৃতুরে পরও তাহা হইলে আমরা আমাদেন 
সঙ্গে কিছু লইয়া যাই, আমর] একেবারে নিঃসন্বল অবস্থায় আমাদের 
গন্তব্য স্থানে যাঞ্াা করি না। এখন ধাহান যেমন সম্বল তাহার তেমনই 
ভোগ । ভাল জিনিষ সংগ্রহ করিয়৷ লইয়। যাইতে পার-_স্থখভোগ 
করিবে, মন্দ জিনিষ সংগ্রহ করিয়। লইয়া যাও--ছঃখভোগ করিবে । 
সেইজন্য এমন জিনিষ সংগ্রহ করিয়া। লইস্ব] যাইবার চেষ্টা করিতে হইবে 
যাহার ফলে এই পুনঃ পুনঃ যাতায়াত নিবারণ হয় যাহার ফলে হঃখের 
আত্যন্তিক নাশ হয়। কি উপায়ে এই কল্যাণকর পদার্থ সংগ্রহ হইতে 
পারে? গীতা বলিতেছে ন-_ 

যং ৰং বাপি ম্মরন্‌ ভাবং তাজতান্তে কলেবরমূ । 
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ঠাবভাবিত: | 

যেষেভাব-ম্মরণৎ করিতে করিতে লোকে “দহুত্যাগ করে? হে 
কৌন্তেয়, সর্বদ1 সেই তাবে চিত্ত নিবিষ্ট থাকায় তাহার! সেই সেই 
ভাবই পায়! 


০০০০ পথের সঙ্গল। ৪৫৭ 


মৃত্যুকালে ধিনি যেরূপ চি করিতে করিতে দেহতাঙগ করবেন 
তিনি সেই চিন্তান্থরূপ দেহ পাইবেন ; সক্পশরীর, সেই ভবে অনু 
প্রাণিত হইয়া সেই ভাবোপযোণ দেহ অবলম্বন করিবেন শুন। 
যায় ভরতরাজ! নগশিশুর চিন্তাপরায়ণ হইয়। দেহতাগ করায় মগহ 
প্রাপ্ত হইম্বাছিলেন' মন্ুধা নৃতাকালে ঘি বিবয়সন্বন্ধে ধ্যানপর 
হইয়1 শরীর হইতে বহিগত হর 'দেহাস্তরে সে বিষম, ভোগের সুবিধা 
পাইতে পারে কিন্তু মুক্ত তাহা হইতে বহুদুঃ্র পড়িয়।৷ থাকিবে, কারণ 
বন্ধন মোচনের নামই তমুভ্ি! যদি মরণ-সময়ে সে'বাসনার বন্ধন 
লইয়াই চলিল হবে আপ্র তাহার পাঁধন খুণিবে কি করিঠ। হিন্দু এট 
জন্য “মহাপ্রস্থানের যহামণ্ত” উত্তাবন করি] গাখিয়াছেন : হিন্দুশান্ত্রের 
হিন্দ-আচার-ব্যবহারেন বিশিষ্টত! এই যে নিত্য নৈমিত্তিক প্রতোক 
অন্থুষ্ঠঠনই তাহার ধন্ম-প্রবণভতাকে সরস করিয়া দেয়, ধম্ম-প্রাণকে 
সজীব করিয়া থাকে । ধন্য আমর! থে হিন্দু হইয়। জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি । তাই “মহা প্রস্থানের মহামন্ত্র _“অস্তে গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম” । 
অস্তকালে পথিককে পতিতপাবনী কলুষনাশিনী গঙ্গামাতাকে স্মরণ 
করিতে হইবে; যদি তাহার ধারণার কুলায় তাহ। হইলে ধাহার 
পাদপন্ম হইতে সেই কল্ধনাশিনী গঙ্গাদেবীর উপ্তব হইয়াছে ও ষাহ। 
হইতে ভিনি কলুষনাশকাদী শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন সেহ ভব্ভয়হারী 
নারায়ণ হরির চিন্তা করতে হইবে, তীহার চিস্থাশক্তি, ধারণ।শকি 
ঘর্দি আরও অগ্রসর হইতে পাপে, যদ তিনি সাকার ছাডিয়। 
নিরাকারে পৌছিতে পারেন তবে তাহাকে অন্তিযকালে একবার 
বিষয়বাসন] ছাড়িয়। দিয়া সংসারের জন অজজ অঞ্বর্ষণ না করিয়া 
সেই আদি পুরুষ পরব্রশ্ষে চিন্তা করিতে হইবে; যদি প্ররুওহ মে 
চিন্তা করিতে পারেন তবে সেই ভাবে অন্রপ্রাণিও হইয়। তাহার 
সন্দেহ সেই চিন্তা ও দারণার অনুকূল অবস্থা প্রত হইবে, তাহার 
কলুষ নাশ হইবে, ভবতম় দুর হইবে, তিনি ব্রঙ্গপদ বা 
বিধ্পদ্দ প্রাপ্ত হইবেন। যিনি বে পদবীর বা অধিকাধের 
লেক হন্টন না কেন সকলে অশ্াষ্ঠপিদ্ধির ভিপার কাঁরবে 


৪৬৩ উদ্বোধন | | ২*শ বধ--৮ম সংখ)1। 


একমাত্র _“অস্তে গঙ্গা নারায়ণব্রন্ধ” | * তাই অন্তিম শধ্যাশায়ী 
পুরুষ যদি ইন্দ্রিয়ের ছুর্ববলত] প্রযুক্ত নিজমুখে নাম উচ্চারণ করিতে 
না পারেন তবে তাহার আত্মীয়স্বজন তাহার কর্ণকুহরে নামমন্ত্ 
শুনাইয়া বেন তাহার বিষয়-জ্বাল দূণ করিবার পথ করিয়া দেন-__ 
তাহার পথের সম্বল করিয়া দেয়_তিনি এই সম্বল লইক্পা মহা- 
যাত্রায় বহির্পত হন। এখন মনে করিতে পারেন যে, উপায় বড় সহজ 
দেখ! যাইতেছে * /মন্ুষাজন্ম গ্রণ বিয়া শিশুকাল হইতে মরণের 
পৃব্ব পর্য্যন্ত যে কাজহ করি না কেন একবার মরণের পূর্বে হরিচিন্তা 
কাপলেই ত খালাস_-তবে আর তয় কি? ভাবনা কিসের? 
সত্য বটে মরণের পুর্বে জীব যদি একবার হ্রিচিন্ত। 
করিতে পারে, সেই পরব্রদ্ধের ধারণা করিতে পারে তবে দেবদূতগণ 
তাহাকে কুছ লইয়া! যায় _তাহার তববন্ধন নৃচিয়! যায়, তাহার 
গতাগতি শেষ হয়-কিন্তু জীব প্রকৃতই কি তাহা পারে? না, তাহা 
পারে না। পুব্বেই বলিয়াছি --যন জড়ধর্মী_-অত্যাসের দাস। আমি 
নিত্য যাহা করিতেছি-মন তাহাই করিতে চাহিবে। চির জীবন 
আগ্রহসহকারে “কামিনীকাঞ্চনের” সেবা করিয়া মৃত্যুর অব্যবহিত- 
পুর্বেই সেই চিরাত্যগ্ত; চিরসঙ্গী, চিরপ্রিয় “কামিনীকাঞ্চনের” আসক্তি 
ভুলিয়! নুতন প্রেমাম্পদের সন্ধান ও তাহার প্রেমে ভাবিত হওয়। 
অসম্ভব ; তাই সময় থাকিতে অভ্যাস করিতে হইবে । 


তাই ভগবান্‌ বলিয়!ছেন-- 
“তশ্মাৎ সবেবধু কালেষু মামনু 'এ্রযুধ] 9। 
ময্যপিতমনোবুদ্ধিম্মামেবৈষাুনংশয়: ॥ 
“অভ্য।সষে।গযুক্তেন চেতস। নান্যগ।মিন।। 
পরমং পুরুষং দিবাং যাঁতি পার্থানুচিন্তয়ন্‌ ৪" 
অতএব. সর্বদা! আমার স্মরণ কর (এবং বুদ্ধ কর) আমাতে 
মন এবং বুদ্ধি অর্পণ করিলে তুমি নিঃসন্দেহে আমাকেই পাইবে 


॥ শ্রীম।ন হুগলী লাবর প্রবন্ধ শিবা? 


ভাত্র, ১৩২৫] পথের সম্বল । ৪৬১ 








হে পার্থ অত্যাসযোগ , দ্বারা একাগ্র এবং অনন্গামী চিত্ত 
হবার দিব্যপুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে তীহাকেই প্রাপ্ত হওয়! 
যায়। 

সকল সমরে তগবানের নাম স্মরণ করিতে হইবে, তাহাতেই মন 
ও বুদ্ধি অর্পণ করিতে হইবে; অনন্গামী চিত্ত, দ্বারা পরমপুরুষের 
চিপ্ত অভ্যাস করিতে হইবে, তবে মৃত্যুকালে পুর্ব-অভ্যাসবশ ৩: 
জিহ্বাগ্রে আপনা হইতে হরিনাম শ্দুরিত হইবে .. মন পরব্রন্ষের চিপ্তা 
করিতে, শবণেন্দ্রিয় তাহার নাম শুনিতে, গুণগ্রাম শুনিতে বাস্ত হইবে 
এবং উতক্রমণোন্মখ সুক্মদেহ এই সংগ্চার সঙ্গে লইয়।'যাইবে ও জন্মা- 
স্তরে ভগবৎচিস্তার অন্ুকুল দেহ প্রাপ্ত হইয়। তগবচ্চিন্তায় পপমানন্দ 
লাভ করিবে ও শেষে বিষুপদাখ্য পরমধাম প্রাপ্ত হইবে। 

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়াছে -_আর একটি কথা বলিয়াই উহার উপসংহার 
করিব । 

এই পরব্রহ্গের চিন্তা ছুই উপায়ে হইতে পারে । শান্ত প্রধানতঃ 
ছুই মার্শ নির্দিষ্ট হইয়াছে__জ্ঞানমার্গ ও তক্ভিমার্গ । জ্ঞানযাগের 
পথিকেরা “নেতি নেঠি” বিচার পর্িয়া অসত্য ও অবস্থ প্রিহার- 
পুব্বক নিত্য সত্য সর্বজ্ঞকে প্রাপ্ত হন। ভতক্তিমার্গের পথিকেরা ভগ- 
বানের নাম করিয়া, সেবা করিয়া পেই 'অনাদিরাদিরগ্েগোবিন্দঃ সব্ব- 
কারণকারণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ পরমেশ্বর কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন । জ্জান- 
মার্গ বড় কঠিন কলিযুগে স্বপ্লাঘু মানবের জ্ঞানমার্গে গন্তব্য স্থানে 
যাওয়। বড়ই দুরূহ ; তাই করুণার অন্ত সাগর প্রেমাবতার শ্রীমন্সহা- 
প্রভু আচগালে ভক্তি বিতরণ করিয়া তক্তিরস প্রচার করিক্বাছেন। 
বর্তমান সময়ের মহাপুরুধ শ্রীশ্রীরামকষ্ পরমহংসদেব বলিয়াছেন-- 

“তরঙ্গ সত্য, জগব্ড মিথ্যা - এই বোধ ঠিক হলে মনের লয় হয়, সমাধি 
হয়। কিন্তু কলিতে জীব অন্গ প্রাণ--“ত্রহ্ম সতা জগৎ মিথ্যা? কেমন 
ক'রেবোধ হবে? সেবোধ দেহ বুদ্ধি না গেলে হয়না। আমি 
দেহ নই, আমি মন নই, আমি চতুব্রিংশতি তত্ব নইঃ আমি সুখছঃখের 
অতীত, আমার আবাণ রোগ, শোক? জবা, খুতা দক ?-এপব বোধ 


৪৬২ উদ্োধন | | ০*শ বর্গ - ৮ম সংখ্য|। 


কলিতে হওয়া কঠিন । যতই বিচার ক্র, কোনখান থেকে দেহ- 
বৃদ্ধি এসে দেখা দেয়। 'ছশ্বথ গাছ এই কেটে দাও, মনে করিলে মুল 
শুদ্ধ উঠে গেল, কিন্তু তার পরু দিন সকালে দেখ--গাছের একটী 
ফেকড়ী দেখ! দিয়েছে! দেহাতিমান ঘায় না। তাই ভতক্তিযোগ 
কলির পক্ষে সহজ |” | 

অন্ঠত্র তিনি বলিয়াছেন-- ১, 

“আমি মার কগু্থে একমাও। ভক্তি চেয়েছিলাম । মার পাদপদ্সে 
ফুল দিয়ে হাত যোড় ক'রে পলোছল!ম_ মা এই লও তোমার অজ্ঞান, 
এই লও তোমার জ্ঞান, আমায় শুদ্ধা-হুক্তি দাঁও। এই লও তোমার 
শুচি, এই লও তোমার অশুচি আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও 
তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণা. আমায় শুদ্ধা-তক্তি দাও । এই 
লও তোমার ভাল' এই লও তোমার মন্দ, আমার শুদ্ধা ভি দাও, 
এই লও তোমার ধন্ম। এই লও তোমার অধন্ম, আমায় শুদ্ধা ততক্তি 
দাও | 

এই শুদ্ধা-তক্তির লক্ষণ শ্রহা প্রভু শ্রারূপশিক্ষায় বলিয়াছেন -“অন্ঠ 
বাঞ্। অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্্ম । আন্ুকুলা সর্বেন্দ্রিয়ে রুষ্গান্ুশীলন ॥” 

এই শুদ্ধা-ভক্তির গুণে বৃন্দাবনে গোপীরা কুষ্খধন লাভ করিয়া- 
ছিলেন। তৃক্তহৃদয়বিহারী তক্তমনোবাণ-পুর্ণকারী ভগবান্‌ শ্রীরুষঃ 
গোপীদিগেরভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে কি ন। দেখিবার জন্য 
কাত্যায়নীব্রততকালে রমণী-হৃদয়-সর্বস্ব লঙ্জ! পর্যন্ত ত্যাগরূপ পরীক্ষার 
ব্যবস্থ! করিয়াছিলেন | ভেদভ্গনর হিতা গোপীগণ সেই কঠিন পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ) হইয়াছিলেন। ৬গবানকে ভক্তের অদেয় কিছুই নাইহ__ 
শুদ্ধসব্বময়ী গোপীপণ তাহাদের সর্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন । মায়া- 
ময় জগতে যে আবরণ জীবাত্মাকে পরমাত্বা হইতে পৃথক করিয়। 
রাখে গোপীদের শুদ্ধা-ভক্তির বলে সেই আবরণ উন্মোচন হইয়া- 
ছিল; তাহারা ২ম্পূর্ণরূপে কষ্ণপরাঃণ হইব আত্মসমর্পণ করিয়।- 
ছিলেন ও ভাহারঠ পরুষার স্বরূপ “দারদা তফুঈমলিকা” নজনীতে 
ভগবান তাহাদিগকে অনুত্রহ লারিখাছ।লন--. সাক্ষাৎ মন্মদমন্মগ' 


ভাত ১৩৭৫। ] পথের সম্বল | ৪৬৪ 





'যোথেশ্বরেশ্বর' "মআমারাম” ' পরমপুকষ শরীক শুন্কাতক্তিময়ী 
গে(পীর্দিগের সহিত রাপলীগার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; পরমায্মার 
সহিত ছ্রীবাশ্ম(র মিলন হঃয়াছিল-"গৎ্ ধন্ত হইয়াছিল । 

এখন, এই তক্তিৰ সাধন ক? কি উপায়ে আমরা ভক্তি লাভ 
করিতে পারি? একমাত্র হরিনামই ভক্তির সাধন ।* ভগবান্‌ নিজেই 
বলিয়াছেন * যজ্জানাং জপযজ্ঞোহস্মি 1? নামজপ ক্রিলেই হৃদয়ে ভক্তির 
্বত্ঠি হইবে। নামকূপ মহামন্ত্রে গ্ক্ণব্রঙ্গ তগবানের' সমস্ত শক্তি নিহিত 
রহিয়াছে । জীবের উদ্ধার জন্য প্রেমের পাগল শ্রীশ্রীঠৈতত্তদেব এই 
নামামূত বিতরণ করিয়া শিয়াছেন। এই নামের অপূর্ব মহিমা) তুমি 
অন্ধ হও; খপ্ন হও, একবাব বিশ্বাস কারিয়। নামন্্প যঙ্গি গ্রহণ কপ । এ 
একমাত্র যষ্টির সাহায্যে তমি তোমার গণ্তব। স্থানে পৌছিবে। এই 
নাষেত্র এমনই আশ্্ধ্য গুণ যে ইহাবই প্রভাবে নামে অরুচিরূপ 
বিকার পধ্যন্ত দূর হইয়। যার । তাই বলি বন্ধুগণৎ একবার সময় 
থা'কতে, প্রাণ ভরয়। হরিনামামূত পান করিতে থাকুন। বহুপুণ্য- 
ফলে -_শারতবধষে হিন্কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আপনাদের 
কল্যাণার্থে মহাজনগণ তবপারের ওরণীস্বরূপ এই নাম রাখিয়। 
গিরাছেন- একবার সেই তরণীর আশ্রর গ্রহণ করুন-_সেই শ্রবণমঙ্গল 
নামের গুণে কনুষ দূরে বাইবে, তাপিত প্রাণ শীতল হইবে, হৃদয়ে 
অপুব্ৰ সুখ মন্দাকিনীর প্রবাহ বহিতে থাকিবে, প্রেমাম্পদের দিকে 
অগ্রসর হইতে থাকিবেন। * অতএব প্রাণ ভরিষ্ণ। একবার বলুন-_ 
হরিবোল! উহাই একমাত্র পথের সম্বল । 


« “মধুরমধূরমে তন্মজলং মঙ্গ লানাং 
সকলনিগমবলী সংফল: চিৎখবরাপম্‌। 
সকুদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়। হেলয়। বা 
ভৃগুবর | নরমাত্রং তারয়েৎ কুষ্চনাম ॥” 


শফি বা সামান্য অধ্যারোপ। 


(ন্থাম অমুতানন্ধ ) 

এই বিষের বিচিত্র রচনা, অপূর্ব শঙ্খলা, তদুপরি এক অজ্ঞাত- 
শক্তির অদ্ূত বিকাশ -_-এই পরিদৃগ্রবান জগতের কোখাও তুম।রাৰ্‌ ত 
অসংখ্য পর্বতম।ল1, কোথাও উত্তাল তরঙ্গ সমাণুক্ত বিশাল সমুদ্র, 
কোথাও রক্ষহীন, তণহীন, গলহীন শত শত রুোশব্যাপী শুষ্ক মরু- 
ভূমি, কোথ।ও বা নান। ফল কুল ভারে অবনত নিবিড় বিটপীশ্রেণী 
সমাচ্ছ্র বহু শস্তে পরিপূর্ণ সজল গ্রামাদেশ__-তন্মধ্য আবাব কীটাণু- 
কীট হইতে আরপ্ত করিয়া মন্রয়া পর্যযগ্ত সহজ সহজ প্রকার জীবের 
বসবাস অবলোকনে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মনে, এই স্থ্টি কেমন 
পিয়া হইল, কে ইহার কজন করল, ইতাদি প্রশ্নের উদয় হইয়! 
থাকে এনং এ সকল প্রঙ্থের উত্তর দানের চেষ্ট/ করিতে যাইয়া! বিতিন্ন- 
ভাবের তাবুকগণ বিতিন্ন প্রকার মত বাক্ত করিয়াছেন; এস্থলে 
তাহাদের মতামতের আলোচন। না করি? কেবলমাত্র ভারতের অরণ্য 
নিবাসী ভিক্ষোপজীবী, মুগযুগান্তরব্যাপী কঠোর তপন্যাঙ্গৰ জ্ঞানরত্রের 
অধিকারী মন্তরত্রষ্ট খবিগণের সন্বন্ধে যেরূপ মত তাহাই পাঠকের 
সল্গথে ধনিয়। আমি ক্ষান্ত হইব। 

শ্রুতি বলিতেছেন ঃ--“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে যেন 
জাতানি জীবস্তি”--যাহ। হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, ষাহার 
দ্বার এই উৎপন্ন ভূত সকল জীবিত থাকেও। 

“সদেব সৌযোদমগ্রমাসীৎ” হে সৌম্য ইহার অগ্রে সৎ ছিলেন-_. 
“এতন্বাজ্জায়তে প্রাণঃ, ইহা। হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়। 

গীতাতে ভগবান্‌ বলিয়াছেন ঃ--“অহং সর্বস্ত প্রভবেো মত্তঃ সর্বং 
প্রবর্ততে” 

--আমিই সকলের সৃষ্টিকর্তা, আম] হইতেই সমস্ত প্রবর্তিত হয়। 


ভাত, ১৩২৫। | স্্টি ব সামান্তা অধ্যারোপ । ৪৬৫ 





“বী্ধং মাং পর্বভূতানাত্ব বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্” হে পার্থ! 
আমাকে সকল ভূতের সনাতন বীজ বলিয়া! জানিবে। 
এই সকল শ্রুতি ও স্থতি বাক্য হইতে দেখ! যাইতেছে যে পরমে- 
শ্বরই এই সৃষ্টির কর্তা । এবং পূর্বে একমাত্র ঈশ্বর-টৈতন্সই যে এই 
জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ তাহ! “ঈশ্বধ ও জগৎ” প্রবন্ধে 
দেখান হইয়াছে । |] 
পরমেশ্বর কিরূপভাবে ুষ্টি করলেন ? 
পরমেশ্বর স্ষ্টি-কল্পের আদিতে প্র।ণী সকলের বৈচিত্র্য ও অনাদি 
কর্মসংস্কাররূপ বীজ এবং অনির্বচনীয়! মায়ার বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে 
নাঁমরূপানম্মক সমস্ত জগৎ বুদ্ধিতে প্রাতভাত করিয়া! "ইদং করিষ্াামি” 
_“এই প্রকার করিব”-- এইরূপ সঞ্ল্প করিলেন । শতিতে আছে £__ 
“তাৈক্ষত বহুস্ঠাং প্রজায়ের” _তিনি ইচ্ছা! করিয়াছিলেন আমি বত 
হইব, উৎপন্ন ভইব | 
স্বামিজী গাহি্রাছেন £--“তথ। হতে বহে কারণ-ধারা, 
পরিয়। বাসনা বেশ উর্জাল।। 
গরজী গরজী উঠে তার বাবি-_ 
অহমহমিতি সর্বক্ষণ ॥ 
পরমেশ্বরের এরূপ ইচ্ছ। হওয়| মাত্রই সন্ত, রজ ও তম এই ব্রিগুণা- 
ত্মিক। মায়। হইতে আকাশ, বায়, তেজ, জল ও পৃথিবী এই অপঞ্চীকুত 
তম প্রধান ব্রিগুণাত্মক সুস্্ম পঞ্চভূত উৎপন্ন হইল। এই পঞ্চভৃত 
পরস্পর মিশ্রিত নহে বলিয়া ইহাদিগকে “অপক্ষীক্কৃত” বল! হইয়াছে; 
এই অপঞ্চীকৃত সুপ “ভূত+কেই 'তন্মাত্রা” বলে। এই পঞ্চভৃতের কারণ 
যখন ব্রিগুণাক্মসিক। মায়া তপন তাহার কার্ধ্য আকাশাদি জ্চন্সাত্র! যে 
ভ্রিগুণাম্মক ইহাতে কোনও সংশয় নাই, যেহেতু কারণের গুণ কর্ষ্যে 
থাকেই থাকে । কিন্তু এই আকাশাদি ব্রিগুণাআ্বক হইলেও উহ। তম 
প্রধান, কারণ সন্বগুণের কার্যয প্রকাশাদি ধর্ম আকাশাদিতে দেখা যায় 
না৷ বরং তমগুণের ধর্ম জড়হাদিই দেখা যায়। 
অপণ্ণীক্কৃত পঞ্চভূতের মধ্যে প্রথমে আকাশ স্থষ্টি হইল, এই আকা- 


৪৬৬ উদ্বেধন। [ ২*শ বর্ধ--৮ম সংখা! । 





শের গুণ শব্দ। বায়ুর সৃষ্টি তৎপরে হইল, এই বায়ুর গুণ শব ওস্পর্শ। 
স্পূর্ণটি বায়ুর নিজের গুণ এবং শব্দ উহার কারণ যে আকাশ তাহার 
গুধ ক্রমে বাঁমুতে আসিয়াছে । 

তৎপরে তেজের স্থ্টি হইল, এই তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। 
রূপ তেজের নিজ গুণ এবং শব্দ ও নি উহার কারণের গুণ ক্রমে 
তেজে আসিয়াছে 

তাহার পর জলের কষ্টি হইল। “এই জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ 
ও রস। বস জলের নিজ গু” এবং শব্ধ, স্পর্শ, ও রূপ উহার কারণের 
গুণ ক্রমে জলে আসিয়াছে । 

সর্বশেষে পুণিবীর সৃষ্টি হইয়াছে । এই পৃথিবীর গুণ শব্দ স্পর্শ 
রূপ, রস, গন্ধ । গন্ধ পৃথিবীর নিজ গুণ এবং শব্দ. স্পর্শ, রূপ ও রস 
উহ্বার কারণের গুধ ক্রমে পুধিবীতে আসিয়াছে এই অপঞ্ষীরুত স্ক্ 
ভূত হইতে সুক্ষ শরীর বা লিঙ্গ শরীর উৎপন্ন হয়। পঞ্চপ্রণ যন, 
বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয় লইয়! ছুগ্ষ শরীর হইয়াছে । দশ ইন্দ্রিয়ের মধ্ো 
পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁউটি কর্্মেন্তিয় | 

কর্ণ, ত্বক্‌, চক্ষু, রসন! ও নাসিক। এই পাঁচটি জ্ঞানেন্ড্রিয় । আকা- 
শের সান্বিকাংশ হইতে কর্ণ, বায়ুর সাত্বিকাংশ হইতে ত্বক্‌, তেজের 
সাত্বিকাংশ হইনে চক্ষু, জলের সান্বিকাংশ হইতে রসন৷ এবং পুথিবীর 
সান্বিকাংশ হইতে নাসিক ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি। 
প্রকাশাত্মক বলিয়৷ ইহার। আকাশাদির সান্বিকাংশের কার্য, কারণ 
প্রকাশাদ্ি সত্বগুণের ধর্ম (এই সকল ইন্দ্রিয়ের আবার অধিষ্ঠাত দেবতা 
আছে )। 

বাক্স পি, পাদ, পায় ও উপস্থ এই পাঁচটিকে কর্মেন্দ্ির় বলে। 
জ্ঞানেশ্রিয় যেমন আকাশাছির সত্বাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সেইরূপ 
অর্মেন্সিয়সমূহ আকাশাদ্দির পুথক্‌ পৃথক রজাংশ হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে অর্থাৎ আকাশের রজাংশ হইতে বাক্‌, বায়ুর রজাংশ হইতে 
পাণি, তেজের রজাংশ হইতে পাদ, জলের রজাংশ হইতে পায়ু ও 
পৃথিবীর রজাংশ হইতে উপস্থ ইন্দ্রিয় উৎপর হইয়াছে। 


তাক, ১৩২৫। ] স্ষ্টি বা সামান্য অধ্যারোপ। ৪৬৭ 





( পঞ্চ কর্মেক্িয়েরও অধিষ্পধতু দেবত। আছে ) কর্মেন্জিয় ক্রিয়াত্মক 
বলিয়। রজাংশের কার্য । কম্মেক্দ্রিয়গুলি যেমন পঞ্চ তন্সাত্রার যথ!. 
ক্রমে পুথক্‌ পৃথক্‌ রজাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে পঞ্চ প্রাণ কিন্তু পঞ্চ 
তন্মহার মিলিত রজাংশ হইতে উত্পন হইয়াছে । 

পঞ্চ প্রাণ বায়ুর নাম-__প্রাণ, অপান, র্যান, শান ও সমান। 
ইহারাও ক্রিয়াতআ্মক বলিয়! রজাংশু হইতৈ উৎপন্ন বল৷ হইল। 

এই পঞ্চ প্রাণের কার্য্য 9 স্থান বলা হইতেছে_” 


প্রাণবায়ু উর্ধগমনশীল নাসিকাগ্র স্থানবত্তী 
অপান অধোগমনশীল পায়ুস্থান বস্তা 
ব্যান সর্বতোগমনশীল সমগ্রদেহবত্তা 
উদান উত্ক্রমণশীল' কস্থানবতী 
সমান পরিপাকসম্পাদদনশীল নাতিস্থানবস্তী 

বা সমীকরণশীল 


সমান বাষু সাহায্যে ভুক্ত অন্ন, পাঁত গণ দুইটি বিভিন্ন হইলেও 
এক বস্ত রক্তে পরিণত হয়, এইরূপ করাকেই সমীকরণ ধলে। প্রাণা্জি 
বায়ুরূপে এক হইলেও ক্রিয়াভেদে বিভিন্ন । 

পঞ্চ জ্ঞানেন্ড্িয় যেমন পঞ্চ তন্মাপ্রার পৃথক পুথক্‌ সত্বাংশ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু অস্তঃকরণ সেরূপ নহেঃ উহ] এ পঞ্চ তৃন্মাত্রার 
মিলিত সন্বাংশ হুইতে উৎপন্ন হুইয়াছে_- ইহার! প্রকাশাত্মক বলিয়। 
সস্বাংশ। 

অন্তঃকরণ বলিতে কেবল মন ও বুদ্ধির কথা খল হইয়াছে 
কিন্তু চিত্ত ও অহঙ্কারের কথা উল্লেখ কর। হয় নাই। উহার 
কারণ এই যে এ ছুইটি মন ও বুদ্ধির অন্তর্গত বলির আর পুথক্‌ উল্লেখ 
করা হইল না। যন, বুদ্ধিঃ চিত্ত ও অহঙ্কার এই চাররিটিকে অস্তঃক রখ 
বলে। ইহার! অন্তবিষয়ের প্রকাশ করে বলিয়া ইহাদ্বিগকে অস্ত- 
রিল্দিয় বা অস্তঃকরণ বল। হয়। এবং জ্ঞানেন্দিয়গলি বহিবিষয়ের 
প্রকাশ করে বা তোগ সম্পাদন করে বলিয়! বহিরিন্দ্রি বা বহিঃকরণ 
বলে। 


৪৬৮ উদ্বোধন । [ ২*শ বর্ধ--৮ম সংখ্য।| 
1০ রাহাত 
অন্তঃকরণ যদিও এক কিন্ত বৃত্তিভেহদ ইহার চারিটি ভাগ করা 


হুইয়াছে- যেমন একই পুরুষকে পাচক ও পাঠক উভয়ই বল! হয় । 
এক্ষণে অন্তঃকরণের বৃত্তিভেদ অনুসারে তাহার চাব্িটি তাগ দেখান 
হইতেছে ৪ 

“আমি বর্গ” এহরূপ নিশ্চয়াক্মিক1 অন্তঃকরণ বৃত্তিকে বুদ্ধি বলে। 

“আম চিদ্রপ কি দেহ” এইরূপ মংশয়া আক অস্তঃকরণ বৃত্তিকে 
মন বলে । ৃ ূ ৮. 

স্মরণাত্মিকা, ও অন্ুসন্ধানাত্সিক। অন্তঃকরণ বৃত্তিকে চিত্ত বলে। 

অভিযানাত্সিক। অস্তঃকরণ ধতিকে অহঙ্কার ধপে। 

এইপঁপে অপঞ্চীকত পঞ্চ স্ষ্স ভূত হইতে ভোগ সাধনের ৬পযোগা 
সগ্ম শরীর উৎপন্ন হয়। আচার্ধ্য বলিয়াছেন £--“'পঞ্চ প্রাণ মনে! 
বুদ্ধি দখেন্দ্রিয় সমশিতং। অপঞ্চাকত ভূতোথং শুঙ্ষ্াঙ্গং তোগসাধনং ॥” 

এই গঙ্গা শরীরের তিনটি কোষ আছে, যথা, বিজ্ঞানময় কোষ; 
যনোময় কেব ও প্রাণময় কোষ । 

সন্বাংশের কার্যা বুদ্ধি পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয়ের সহিত যিলিত হইলে 
প্রকাশের আধিকা হয় বলিমা! উহাকে বিজ্ঞানযয় বলা হইল ও 
আত্মার আচ্ছাদক বলিয়। কোষ বল! হইল । চৈতন্য বস্ততঃ অকর্তী, 
অভোক্তা নিত্যানশ্দময়, অপরিচ্ছিন্ন ও নিক্রিয় হইলেও বিজ্ঞানময় 
কোধ দ্বার। অধ্যারোপিত হইয়া আমি কর্তা, ভোক্তা, সুখী, হুঃখী, 
পরিচ্ছন্ন এবং ক্রিয়ামান এই সকল অভিমানবশতঃ ইহলোক পরলোক- 
গামী ব্যবহারিক জীবত্ব লাত করে। 

সবাংশ হইতে উৎপন্ন ও রজগুণ হইতে উৎপন্ন কর্মেন্িয়ের সহিত 
মিলিত হইয়। মনময় কোব হইয়াছে । বুদ্ধি অপেক্ষ! জাড্যাধিক্য- 
বশতঃ ইহাকে যনময় কোব বলা হইল । পুনরায় ইহ! সত্ব ও বরজ 
মিলিত বলিম্বা! সম্গল্প বিকল্লাত্মক ব৷ ইচ্ছাশীল। 

পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চ কর্মেক্দ্িয় মিলিত হইয়া প্রাণময় কোবৰ হইয়াছে। 
ইহার। উভয়েই রজ প্রধান সুতরাং ক্রিয়াশীল । 

এই বিজ্ঞান্ময়,। মনোময় ও প্রাণময় কোষ তিনটির মধ্যে 


ভাঞ্র, ১৩২৫। ] সুষ্ট্রি ব সামান্ত অধ্যারোপ। ৪৬৯ 





বিজ্ঞানময় কোষের শক্তি "জ্ঞান, যমনোময় কোষের শক্তি ইচ্ছ! 
ও প্রাণময় কোষের শক্তি ক্রিয়া বর্তমান থাকে । তিনটি 
কোষের শক্তিভেদে ও যোগাত। হিসাবে বিজ্ঞানময় কোষকে 
কর্তা বল! হইল-_কারণ কর্তারই কাধ্য সন্বঙ্গে জ্ঞান থাকে। 
প্রথমে জ্ঞান ও তৎ্পরে কাধ্যের ইচ্ছা হুইয়া থাকে এবং 
ইচ্ছাই কার্য; করায় এই ইচ্ছাশক্তি মনোময় কোষের সুতরাং 
উহ? করণরূপ। কিন্তু কেবল জ্ঞান ও ইচ্ছ দ্বাস। কার্য হয় না, কাধ্য 
করিবার শক্তির আবগ্ঠক এই ক্রয়াশক্তি প্রাণময় কোষের 
সুতরাং ডহ] ক্রিয়ারূপ কাধ্য | 

এই বিজ্ঞানময়) মনোময় ও প্রাণময় ঝেোধত্রয় মিলিত সেহ 
সমষ্টিকে হুমম শরীর বল! হয়। 

যেমন বন বৃক্ষের সমষ্টি, জলাশয় জলের সমষ্টি, এরূপ এক বুদ্ধিতে 
সমস্ত কুক্ম-শরীর-পমষ্টি সম্ভব এবং যেমন বৃক্ষ বনের বি ও জল 
জলাশয়ের ব্যষ্টি সেই প্রকার বহু বুদ্ধিতে সমষ্টি-সুত্ম-শরীর ব্যঙটি হয়। 
এই সমষ্টি সঙ্গ শরীর রূপ উপাধি দ্বাঙ্া উপহিত চৈতন্তকে স্চাত্রাত্মা, 
হিরণ্যগভ বা! মহাপ্রাণ বলে। যেমন একখানি পটের হছত্র সেই পটে? 
সব্বজ্ত ব্যাপ্ত থাকে এরূপ হরণ্যগভ সর্ধত্র পরিব্যাপ্ত বলিয়। তাহাকে 
গ্ুক্রাত্মা বল। হুইল অথাৎ হিরণ্যগর্ভ সকল প্রাণিগণের লিঙ্গশরীবে 
অন্ম্যত আছেন বলিয়া গঞাআ্া। এবং তিনি হুক শরীর 
বিজ্ঞানময়ার্দ কোধ্শ্র দ্বারা অবিচ্ছিন্ন বলিয়। তিনি জ্ঞান, ইচ্ছ। 
ও ক্রিয়া শক্তিবিশিষ্ট "৬ অপঞ্চীকৃত পঞ্চভৃতের আভমানা। 
হিরণ্যগর্ভের শরীর বিজ্ঞানময়াদদি কোষঞয় এবং উহ। সুলপ্রপধ 
অপেক্ষ। শুক্ম বিয়া তাহার শরীর হপ্ম স্বপ্রের সভায় বাসনামন্ধ বলিয়। 
্প্নস্থান, কারণ স্বপ্রটি জাগ্রুৎ অবস্থায় অন্থভূত বিরাট্রপ স্কুল প্রপঞ্চের 
বাসনা ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে এবং যেহেছু স্বপ্লাবস্থাটি সুক্ষ 
এবং স্থুল প্রপঞ্জের লয় স্থান অতএব হিবণ্যগও স্কুল প্রপঞ্চের লয় 
হ্থান। 

বগি সুঙ্ম শরীর উপাহত চৈতন্ঠকে তেজ বলে এবং তেজোময় 
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অন্তঃকরণ উহার উপাধি বলিয়৷ তৈজস বন্ধী হইল। এই তৈজসেরও 
স্বপ্রস্থান বা স্কুল প্রপঞ্চ লয় স্থান সুল অপেক্ষা হুঙ্গা বলির সুক্ষ 
শরীর : পৃর্ধে দেখান হইয়াছে যে ঈশ্বরও প্রা্জ অজ্ঞানবৃত্তি দ্বারা 
স্থযুপ্তি অবস্থায় কেবল মাত্র আনন্দ অনুভব করেন সেইরূপ হিরণ্যগর্ভ 
তৈজস স্বপ্রাবস্থায় বাস্নামর় শব্দাদি বিষন্ন অন্থতব করেন শ্রুতিতেও 
আছে £_প্রবিবিজ্ঞভুক্‌ তৈজস' তৈজস ক্ষ বস্তর উপভোগকর্তী । 

স্বরূপতঃ সমষ্টি বর্ন ও ব্যঙ্গি বৃক্ষ যেমূন' এক, সমষ্টি জলাশয় ও ব্যঙ্টি 
জল যমন এক বস্ত সেইরূপ সমষ্টি সুক্ম শরার ও ব্যষ্টি হক্ম শরীরও এক 
এবং ব্যষ্টি বৃক্ষাবচ্ছি্ন আকাশ ও সমষ্টি বনাবচ্ছিন্ন আকাশ বেমন এক, 
সমষ্টি জলাশয় প্রতিবিশ্বিত আকাশ ও ব্যষ্টি জল প্রতিবিত্বিত আকাশ 
যেমন এক এরূপ সমষ্টি ?ক্্ম শরীর অবচ্ছিন্ন চৈতন্য হিরণ্যগভ ও ব্যষ্টি 
কুক্শরীর অবচ্ছিন্ন চৈতন্য তৈজস এক । 

ক্ষ শরীরের ষে প্রকারে উদ্প হত্্ন তাহার কথা বলা হইল । 
এক্ষণে স্থুল প্রপঞ্চ ও স্কুল শরীর কি প্রকারে সৃষ্টি হইল তাহা বল৷ 
হইতেছে । পুব্বোক্ত অপন্ধীকৃঠ পঞ্চ সুঙ্ম ভূত পঞ্চাক্কৃত হইলে পঞ্চ 
শঙ্খ ভূত উৎপন্ন হয় । পঞ্চীকরণের নিয়ম এইরূপ আকাশ, বায়ু 
তেজ, জল ও পৃথিবী এই অপঞ্ধীকৃত পঞ্চ কুম্ধ ভূতের প্রত্যেককে 
প্রথমে দুইটি সমান অংশে ভাগ করিয়া পরে আকাশাদ্দি এক একটির 
অদ্ধভাগ অপর কয়টি ভূতের প্রত্যেকটির অষ্টমাংশ যোগ করিয়া এক 
একটি স্কুলভূত উৎপপ্ন হুইয়াছে। যে ত্তৃতে যে ভূতটি অদ্ধ পরিমাণ 
আছে উহাই সেই স্থুল ভূত হইয়াছে । এ পঞ্ীকরণ প্রথাটি আরও 
পরিষ্কাররূপ দেখান হইতেছে £__ 

পঞ্চীকৃত ব! স্থুল আকাশ -" ২আ+১ব1+3ম +.তে+:পু 


রী এ বায়২বা+ $আ+$১তে+$ছ+$ পৃ 
এ এ তেজ-২ইতে+৮আ14 বা +ম+২ পৃ 
ঞঁ এ ' জলজ +7আ+74বা +:তে+5 পৃ 
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এই পঞ্চীকরণটি শ্রুতি [বরুদ্ধ বাঁলয্] .কহু যেন মনে না করেন। 
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কারণ শ্রতিতে আছে -তাসাং ত্রিিতং জিবুতমেকৈকং করবাণি” 
তাহাদের এক একটিকে ত্রিরৃৎ বা তিন বিশিষ্ট করিব। এখানে এই 
ভ্রিংকরণ কথাটির ত্বারা পঞ্ষীকরণ বুঝিতে হইবে । ছান্দোগ্য 
উপনিষদে অগ্নি, জল, পৃথিবী এই তিনটি ভূতের কথ আছে বলিয়! 
এইরূপ নহে ষে এঁ তিনটি মাত্র ভূত কিন্তু তৈত্তিরীয় উপনিষদে অগ্নি 
জল ও পৃথিবী ছাড়। বায়ু ও সাকাশের উল্লেখও আছে। ছান্দোগ্যে 
তিনটি মাত্র ভুতের উল্লেখবশতঃ ত্রবৎকরুণ বল! হইয়াছে সুতরাং সেই 
ব্রিবখকরণ অর্থে পঞ্দীকরণ বুঝিতে হইবে' তাহা হইলে শ্রুতির সহিত 
আর বিরোধ থাকিবে না। স্কল আকাশাদিতে বায়ু জল ইত্যা্দিরও 
অংশ যখন আছে তখন উহাকে আকাশ বলিব কেন? আকাশের 
অংশ বেশী আছে বলিয়া উহার 'নাম আকাশ হইল অন্যান্য ভূতগুলিরও 
এঁ হেতু অনুসারে নাম হইয়াছে। 

এইরূপে পঞ্চম ভূতের পঞ্চীকরণ হইলে আকাশাদি স্থুলরূপ 
ধারণ করে, শ্ব স্ব কার্ধ্য উৎপ।দন করিবার শক্তি হয় এবং অব্যক্তরূপে 
আকাশস্তিত শব্গুণ ব্যক্ত হইয়! পড়ে ; এরূপ স্থুলবায়ুতে শব্দ, স্পর্শ, 
নপ, রস ও গন্ধ ব্যক্ত হয় অর্থাৎ এই সকল গুণ এ সকল ভূতের শ্লত্ব 
প্রাশ্ত হওয়াম্ আমর] অন্ুতব করিতে সমর্থ হই। 

পঞ্চীরুত ভূত হইতে উপযুণ্যপরি সাতটি উর্দলোক ,সমুত্পন্ন হয় 
যগাঃ--- 

ভূলেক, ভূবলেশক' স্বলোৌক: মহলোক, জনলোক, তপোলোক 
ও সত্যলোক ৷ 

অধোর্দিকেও যথাক্রমে নিয়ে নিম়েস্থিত সাতটি অধোলোক উৎপর 
হয়। যথা 

অতল, বিতল, স্ুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল । 

এই পঞ্চীক্কত স্থুলভূত হইতেই ব্রচ্ধাণ্ড ও চারপ্রকার স্থলশরীর ও 
তাহাদের “ভাগের উপযুক্ত অক্পপানাদি উৎপন্ন হইয়াছে 

স্থুলশবীর চারপ্রকার, কি কি তাহাই বল। হইতেছে যথাঃ__ 
জরায়জ, অগ্ুজ, ম্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। মনুষ্য পশু প্রভৃতির শরীর 


৪৭১ উদ্বোধন । [২*শ বর্ষ--৮ম সংখা।। 


জরায় হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাকে প্জরাঘুজ বলে। পক্ষী পন্নগ 
ইত্যাদির শরীর অণ্ড হইতে উত্পন্ন হয় বলিয়! অগুজ বলে। উকুণ 
মশক ইত্যাদির শরীর স্বেদ বা ঘর্ম হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাদের 
ম্বেদজ বলে এবং ব্বক্ষার্দির শরার ভূমি তেদ করিয়৷ উঠে বলিয়। 
উহার্দিগকে উদ্ভিজ্জ ধলে। 

জরায়জ, অওজ-ও স্বেদর্জ এই তিনপ্রকাঁর স্ুলশরীর সম্ভবপর-- 
কিন্তু বৃক্ষত জড়ের স্ায়, উহাকে এক প্রকার শরীর বলা হইল কেন? 
উহাতে শারীর ধন্মের ত কোনও লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি ন।? 

মন্সসংহিতার আছে “শরীরজৈঃ কর্মদোষৈধাতি স্বাবরতাং 
নরঃ* অর্থাৎ পাপফপ ঠোগের নিমিত্ত বৃক্ষাদি দেহ উৎপন্ন হয়। 
অতএব বক্ষাদিরও শরীর আছে বিশ্বাস করিতে হইবে ; কারণ 
শরীরের অভাবে ভোগ সম্ভবপর নহে । ইহাত শান্ছের কথ! বল। হইল, 
কিন্ত আঞঙ্কাল আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ টবজ্ঞানিক শ্রীযুত জগদ্দীশচন্্র 
বনু মহাশয়ও আধুনির বিজ্ঞানের সাহাযো বৃক্ষার্দির সহিত অন্যান্য 
জীবশরীরের ধন্মাদির অতি নিকট সাৃশ্ত দেখাইয়াছেন এবং 
জীবদেহে যেরূপ কোনও আঘাত লাগিলে স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজন। হয় 
বক্ষ শরীরেও তদ্রপ হয়, ইহ তিন প্রমাণ দ্বার! প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
অতএব বক্ষও যে একপ্রকার শরীর ইহাতে আর সন্দেহের কিছু নাই। 

স্থলশরীর চারি প্রকার হইলেও “শরীর” এইরূপ এক বুদ্ধিতে বনের 
হ্যায় শরীরের সমষ্টিত্ব হইয়া! থাকে এবং প্রত্যেক শরীর বিষয়ে পৃথক 
পৃথক বুদ্ধিতে বৃক্ষের ন্যায় শরীরের ব্যষ্টিত্ব হয়। এক্ষণে ভুরাদি 
চতুর্দশ ভুবনের অন্তর্গত চারপ্রকার স্থল শরীরের সমষ্টি উপহিত 
চৈতন্ধকে তৈশ্বানর এবং বিরাট বলা হয়। তিনি সকল প্রাণির 
দেহেই 'অহম্‌* এইরূপ অভিমান করেন বলিয়। তাহাকে বৈশ্বানর বলা 
হয় এবং নানাপ্রকারে প্রকাশমান হয়েন বলিয়া বিরাট বল! তয়! 
স্থুল শরীর অন্নের বিকার বলিয়া ও আত্মার আচ্ছাদক বলিয়া অন্লময় 
কোষ, স্থুল বিষয় ছার সুখ হুঃখার্দি অনুভব করে বলিয়া স্কুল এবং 
ইঞ্জিয় ঘ্বারা ইন্জ্রিয়ের বিষয় সকল উপলব্ধি করে বলিয়া বা বাহ 
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জগতের সহি ব্যবহার করিতে পারে বাণম্না জাগ্রতস্তান বল। হইল 
কারণ জাগ্রৎ অবস্থাই কেবস এ প্রকার সম্ভব । 

ব্যষ্টি-শরীর-উপহিত-চৈতন্তকে বিশ্ব বলে। "তিনি সক্ম শরীবের 
অভিমান পরিত্যাগ না কবিয়া স্থুল শরীরে প্রবেশ করিয়া সেই 
প্রত্যেক স্কুল শরীরেই “অহম্” এই প্রকার আমান করেন বলিয়া 
তাহাকে বিশ্ব বল! হইয়াছে । ইহাও ইহার স্কুল শরীর। অন্নের 
বিকার এ স্থুলদেহ এবং আত্মার ্াচ্ছার্দক এই» হেতু অগ্নময় কোষ 
এবং ইন্জিয়ের বিষয় উপলব্ধি করে বলিয়া জাগ্রৎ্-স্তান । 

পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিয় ও পণ কর্মেক্দির় এই দশটির সাহাযো বাহ বিষয় 
অন্ুভধ হয় বলিয়। ঈহার' বহিরিন্দ্ির বা বহিঃকরণ এবং বৃত্তিভেদে 
মন, নুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কার এই চান্রিটির সাহাযো অন্তধিষয় অনুভব হয় 
বলিয়া ইহাদ্িগকে অন্ঃকপণ বলে হহা! পুণ্বে বলা হইয়াছে। 
এই দশটি বহিঃকরণ ও চার্রটি অগ্তুঃকরণ সহিত সর্ধশ্ুদ্ধ মোট 
চতুদ্দশ-ইন্দ্রিয় আছে । এট চতুদ্দশ ইন্দ্রিয় আঁধষ্ঠঠতৃূদেবতা দ্বার! 
নিয়োজিত হইয়। চতুদ্দশ প্রকার স্ুলবিষগ্ন, অন্থুতব করে। এক্ষণে 
পৃথক্‌ পৃথক ভাবে চতুদ্দশটি মধিষ্ঠাতুদেবত। এবং সেই সেই ইন্দ্রিয় ও 
তাহাদের অন্ুতবসমূহ একটি তালিক। দ্বার দেখান হইতেছে £-- 


অধিষ্ঠাতৃদে বগণ! ইন্দ্রিয়সকল উহাদের অন্থতব 
পঞ্চজ্ঞানেক্ড্রিয়__ দিক্‌ কণ শব্দ 
বাঘু ন্বক স্পর্শ 
ক্্য্য চক্ষু রূপ 
বরুণ জিহব। রস 
অশ্বিনীকুমার ঘ্বাণ গন্ধ 
পঞ্চকশ্মেন্দ্রিয়-_-অগ্নি বাক বাক্য 
ইন পাণি গ্রহণ 
উপেন্দ পা গামন 
যম পায়ু ত্যাগ 
প্রজাপতি উপস্থ আনন্দ 


৪৭৪ উদ্বোধন । ২৬শ বর্ধ--্”ম সংখা! । 





চার অন্তঃকরণ---চন্্র নন সংশয় 
্রঙ্গা বুদ্ধি নিশ্চয় 
শঙ্কর অহঙ্কার অভিমান 
বিষণ চিত্ত অনুসন্ধান বা স্মরণ 


বৈশ্বানর ও বিশ্ব জাগ্রৎ অবস্থা স্তুপ বিষয় অন্থুতবৰ করেন । ইহ! 
ঞ্রুতিতে আছে যথাঃ-_-“জাগরিত স্থানে! বহিঃপ্রজ্ঞ” | 

যেষন সমষ্টি বন ও ব্যষ্টি বক্ষ বাস্তরিক এক যেমন সমষ্টি জলাশয় 
ও ব্যষ্টি জল এক সেইরূপ সমষ্টি স্কুল শরীর ও ব্যঙ্টি স্থুলশরীর বস্বতঃ 
এক এবং যেমন বনাবচ্ছিন্ন আকাশ ও রক্ষাবস্ছিন্ন আকাশ এক যেমন 
জলাশর প্রতিবিন্বিত আকাশ 'ও জল প্রতিপিন্বিত আকাশ বাণ্তবিক 
একই বস্থ সেইরূ” সমষ্টি স্কুল শরীর-উপহিত-টচত্তন্য বৈশ্বানর ও বারি 
স্বল-শরীব্র-উপহিত-টচৈতন্ত বিশ্ব এক । 

সল, স্ক্া ও কারণ এই ভিন প্রকার শরীরের কথা বল। হইঘাছে 
এবং স্থুল, কক্স ও কারণের সমঙ্টি ও ব্যষ্টিতেদ্ধে, বৈশ্বানর বিশ্ব, 
হিরণ্যগর্ভ ও তৈতজস এনং ঈশ্বর ও প্রাজ্ছের চৈতন্টের কথাও বল। 
হইয়াছে এবং ইহাও দেখান হইয়াছে যে বৈশ্বানর ও বিশ্ব, হিরণ্যগন্ড 
ও তৈজস এবং ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ চৈতন এক | এক্ষণে স্থল, হক ও 
কারণ ইত্যাদি নান? প্রপঞ্চ উপহিত সমষ্টি ও উপহিত ব্যটিভেদে 
বৈশ্বানর, বিশ্ব, হিরণ্যগভঃ তৈজস,' ঈশ্বর, প্রাজ্ঞছ ইত্যাদি নান! 
চৈতন্যও যে এক তাহাই দেখান হইতেছে । যেমন খদ্দির, পলাসাদি 
উপহিত বিভিন্ন বনকে সমষ্টিভাবে এক মহাবন বল হয়, যেমন বাপী 
কপ তড়াগাদি বিতিন্ন জলাশয়কে এক করিয়া! এক ম্হাজলাশয় বলা 
হয় সেইরূপ স্থুল স্ক্ম ও কারণ এট তিন বিভিন্র প্রপঞ্চকে এক 
করিয়া মহাপ্রপঞ্চ বলা হয়, খদ্দি্ ও পলাস ইত্যাদি বিভিন্ন 
বন ও মহাবন যেষন এক, বাপী কুপ তড়াগাদি বিভিন্ন জলাশয় ও 
মহাঁজলাশয় যেমন এক সেইরূপ স্থুল সুক্ম ও কারণ প্রপঞ্চ ও মহা 
প্রপঞ্চ এক এবং খদ্দির ও পলাস বনাবচ্ছিন্ন আকাশ ও মহাবনা- 
বচ্ছি্ন আকাশ যেমন এক, বাপী. কূপ তড়াগাদি প্রতিবিষ্বিত আকাশ 
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ও মহাজলাশয় প্রতিবিন্বিত *আকাশ যেমন এক সেইরূপ স্থুল হঙ্গ 
ও কারণ শরীর উপহিত চৈতন্য বৈশ্বানর, হিরণ্যগভ, ঈশ্বর, বিশ্ব, 
তৈজন, প্রাজ্ঞ এবং এ মহাপ্রপঞ্চ উপহিত চৈতন্ঠ এক। 

কিন্তু ঞ্তিতে মহাবাক্য আছে যে “সর্ধবং খান্বদং ব্রহ্ম” অর্থাৎ 
এ সমগ্তঠ ব্রহ্গ' সুতরাং মহা প্রপঞ্চ উপক্িত চৈন্তন্ত ও বতিন্ন প্রপঞ্চ 
উপহিত চৈতগ এক হইলে৪ মহাপ্রপঞ্ক বখন চৈতন্ত নহে তখন 
ওহা 'সর্বং খবিদং ত্হ্ধণ এই এড বাক্যের 'বিরোধা হইয়া পড়িণ্ছে। 
অতএব এরতি বিরুদ্ধ বাকা (করূপে গ্রহণ করিব? 

“সব্বং খন্বিদং ব্রহ্ধ”ণ এই মহাবাক্যের বাচা ও লক্ষ্য বিচার 
করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে উহাতে &ঁ ঞরতি বাকের বিরোধ 
হয় নাই। যেমন অগ্র ও লোঁহপিগু। এক «রিয়া যদিও উভয়টি 
এক বপ্ধ নহে অর্থাৎ অন্যোগ্ঠ অধ্য।স বা তাদাত্। অধ্য।স করিয়া 
আমরা বলি “অগ্নিময় লোহপিও”, তেমনি মহাপ্রপঞ্চ ও ব্রহ্ম এক 
করিয়া! অর্থাৎ তাদাম্ম অধ'াস দ্বারা আমরা বাল “পর্বং খল্লিদং ব্র্গ |” 
ইহাহ এই মহাবাকোর খাচ্য। এবং যেমন লৌহপিগ হইতে 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন অগ্রি হইলেও সেই অগ্রি*ঠ এ লৌহপিগ জলিতেছে' 
এই বাক্যের দ্বর। লক্ষিত হইয়। থাকেন সেইরূপ “সব্ব' খন্বিদং ব্রহ্ম”? 
এই মহাবাক্যেরও লক্ষ্য হইতেছে অননচ্ছিন্ন তুরীয় ব্রহ্ম । , 

ঈশ্বর হইতে আবস্ত করিয়। বিশ্ব পর্য্যন্ত সমস্তই এক অদ্বৈত 
অপরিচ্ছিন্ন ব্রদ্ধে অধ্যারোপমাত্র । বস্কৃতঃ এই সমণ্তে অধ্যারোপেনু 
অধিষ্ঠান একমাত্র ব্রহ্ধ-তিনিউ সতবস্থ । এই বিশ্বপ্রপঞ্জের নিমিত্ত 
ও উপাদান কারণ একমা্ ঈশ্বর, ইহাও পুব্বে বলা হইয়াছে এবং 
ঈশ্বরচৈতন্য ও ব্রহ্ম যখন এক তখন সমস্তই ব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর 
কিছুই নহে। এইরূপে সামান্ত অধ্যারোগপের কথা বলা হইল। 


শীর্ণ ও উদ্ধব। 


( শাবিহার্খলাল সরকার ) 


€ ৯০) 
উদ্ধাবকে সন্নাসের, অনুমতি ৷ 


বদুকুল ব্র্মশাপ প্রাপ্ত হইলে শাপবিমোচনের জন্য যদ্জগণ প্রভাস, 
তীর্থ-বাঞা সঙ্গল্প করেন । ভগবানের প্রভাস যাত্রাপন উদ্যোগ দেখিয়া 
উদ্ধব বুঝিলেনঃ ভগবান্‌ এইবার অন্তদ্ধান হইবেন। " 
উদ্ধব ভগবানকে একান্তে পাইয়া বলিলেন, বিপ্রশাপের প্রতি. 
বিধান করিতে সমর্থ হইয়া ৪ যখন আপনি প্রতিবিধান করিলেন না, 
তখন আমার বোধ হইতেছে আপনি যছুকুল সংহার করিয়া! এইবার 
অস্তর্ধান হইবেন । 
নাহং তবাজ্বি'কমলং ক্ষণাদ্ধমপি কেশব। 
ত্যক্ত,ং সমুৎ্সহে নাথ স্বধামনয়মামপি ॥ 
হে কেশব! আমি তোমার পাদপদ্। ক্ষণাদ্ধও ছাড়িয়া থাকিতে 
পারিব না।, আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়। যাইতে হইবে । আমি 
তোমার তক্তঃ আমি কিছুতেই তোমাকে ছাড়িয়া! থাকিতে পারিব 
না। ভাবও না, মায়ার ভয়ে আমি এ কথা বলিতেছি-_- 
উচ্ছিষ্টভোজিনঃ দাসান্তব মায়াং জয়েমহি-__আমি তোমার উচ্ছিষ্ট- 
ভোজী দাস আমি মায়াকে নিশ্চয় জয় করিয়াছি। 
তগবান্‌ বলিলেন,_হ1 আমি এইবার অন্তর্ধান হইব। আমি 
চলিয়! যাইব! মাত্র কলির অধিকার হইবে। 
বস্তু সর্ববং পরিন্যজা শ্রেহছং স্বজনবন্ধুষু । 
মধ্যাবেপ্ত মনঃ সম্যক সমদৃপ্িচরস্ত গাম্‌ ॥ 
তুমি স্বজন ধন্ধুতে ন্সেহ ত্যাগ করিয়া আমাতে সম্পূণরূপে যন 
আবি কারয়া এমদুষ্টি হইব পাঁথবীছে বিচরণ কর! 


গাঞ্, ১৩২৫ 17 অীকৃষ ও উদ্ধব। ৪৭৭ 


উদ্ধব বুঝিলেন ভগবান "সন্ন্যাস লইতে অন্রমতি করিতেছেন। 

উদ্ধব বলিলেন,__ 
ত্যাগোহয়ং ছুক্ধরে ভূমন্‌ কামানাং বিষরাত্মতিঃ। 

বিষয়-চিত্ত লোকের কাম ত্যাগ নমর! বড়ই দুষ্ষর । তবে তুমি 
“.যাগেশ” অর্থাৎ অচিস্ত্য শন্তর আধার তুমি যদ্দি শক্তি দাও তবেই 
সন্্যাস লইতে পারগ হইব ।' ততৎপরে টদ্ধব ভগবানকে গুরুপদে 
অভিষিক্ত করিলেন । এবং বলিলেন “অনুশাধি ভূত্যম্‌”*-_-এই ভূত্যকে 
শিক্ষা দিন। ' 

/ ২) 
মবধতের ২৪টি গুর | 

ভগব।ন্‌ বলিলেন ঠ। জ্ঞান” গুরু এক বটে এবং গুরুকরণ আবশ্যক 
কিন্ত ইহা জান। উচিত প্রধান গুরু নিজ বুদ্ধি বা মন। আত্মনো 
গুরুরাক্মৈব” আত্মা আত্মার গুরু-__অগাৎ নিজেই নিজের গুরু হইতে 
হয়। তাহার প্র ভগবান এই প্রসঙ্গে অবধূৃত শ্রীশ্রীদভাবেয়ের 
ইতিহাস বলিলেন । দতাত্রেয়ের :&টী গুরু ছিল। উপদেশ মত সব 
গুরু তিনি অবলম্বন করেন নাই কিন্তু নিজ বুদ্ধিমত গুরু অবলম্বন 
করিয়াছিলেন । ৃ 

২৪টী গুরু-(১) পৃথিবী (') বায়ু (৩) আকাশ ৫) জল (৫) 
অগ্নি ডে) চন্দ্র (৭) রবি (৮) কপোত (৯) অজগর (১০) অর্ণব (১১) 
পতঙ্গ (১২) যধুকর (১৩) করা [১৪ মধুহা! (১৫) হরিণ (১৬) মীন 
(১৭) পিঙ্গলা (১৮) কুরর ; চিল) (১৯ বালক (২০) কুমারী (২১) 
শরনির্মাতা (২২) সর্প ২৩) উর্ণনাত (২৪) স্ুপেশরুৎ (কুমুরে পোকা) । 

(১) পৃথিবী গুরু । পৃথিবীর নিক ক্ষমা শিখিবে। কেন 
আক্রমণ করিণেও ক্ষমা হইতে বিচলিত হইবে না। 

(২) বায়, গুরু । বার, যেরূপ গন্ধ দ্বারা লিপু হয় না সেইরূপ 
মুন দেহের শাল মন্দে লিপ্ত হহখেনা। 

(৩) আকাশ গুরু । আকাশ মেদাদি পদার্থর সাহনত সংস্পষ্ঠ 
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হইলেও কিছুতেহ যেরূপ লিপ্ত হয় না, ঘ্ুনিও আকাশের স্ায় অসঙ্গ 
হইহবে। 

(৪) জল পুরু । জল যেক্ধপ মধুর) স্বচ্ছ ও পণিত্রকারী মুনি 
সেইরূপ সকলের তীর্থ স্বরূপ হইবে । 

(৫) অগ্নি গুরু ।' অগ্নি ঘেন্ধপ জলদ।হক ঘুর্ন সেইবপ শ্রেয়াতিলামণা 
মান্থুযের মন-দ্।হক হইবে । 

(»। চন্দ্র গুরু! চন্দ্রের কলার হাস নদ্ধি হয় কিন্তু বন্গতঃ 
চন্ডের হাস বৃদ্ধি হয় না, সেইরূপ দেহের জন্বা ও নাশ হয়ঃ শাআার 
জন্মও নাশ হয় না। 

(৭) বব গুরু । ক্যা যেরূপ জল আকধণ করিয়। পুনরায় 
পৃথিবীক্েই দান করেন, মুনিও সেষ্রাপ হইবে: 

(৮) কপোত 'গুরু । কপোত শাবক বাধ কতৃক গত হইলে 
কপোত কপোতী নেহাতিশয। হেতু শ্বয়ং জালে গিয়৷ পড়ে এবং ব্যাধ 
কর্তৃক ধৃত হয় ' সেই জন্য. 

নাতি স্নেহঃ প্রসঙ্ষো ব! কণ্তবাঃ প্কাপি £কনচিৎ । 

কোথায় কাহাকেও অতিশ্গেহ বা ডপল!লনাদি করিবে না। 

(৯) অর্ণব শুরু । মুনি অর্ণবের ভ্টায় প্রসন্ন, গম্ভীর, ছুবিগ্রাহ। ও 
ছুরত্যয় হইবে । | 

(১০) অজগর গুরু । অজগর যেরূপ আহারের চেষ্টা করে না 
মুনি সেইরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়। পড়িয়া থকিবে । 

(১১) পতঙ্গ গুরু । পতঙ্গ যেরূপ অগ্নিতে মুগ্ধ হুইয়। পুড়িয়া মরে 
সেইরূপ মানব যোধিৎ ও হিরণ্যাভরণে মুগ্ধ হইলে নষ্ট হইবে। 

(১২) মধুকর গুরু ॥ মধুকবু যেরূপ নানা ফুল হইতে মধু গ্রহণ 
করে, সেইরূপ মুনি মাধুকরী নশ্তি অবলম্বন করিবে । মক্ষিকার! সঞ্চয় 
করিলে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ সঞ্চয় মুনির নাশের হেতু । 

(১১) করী গুরু । ববীকে করিণী দেখাইয়া গর্ভে ফেলা হয়। 
'সইকরূপ সুল্তী স্পর্শে মুতা হইবে* হহবে। এমন কি দারুমরী 
যুবতীকে পদের দ্বারাও স্পর্শ করবে লা। 
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(১৪) মধুহা গুরু । মধুনু। যেন্ধপ সাঞ্চত মধু হরণ করে, যতি 
সেইরূণ কল্যাণেচ্ছু হইগা গৃহঙ্থের ছুংখোপাজ্জিত অন্ন গ্রহণ 
করিবে । | 

(১৫ হরিণ গুরু । গ্রাম্য নৃত্যবাদিত্রগীত সেবা করিবে না। 
করিলে হরিণের ন্যায় বন্ধ হইবে-_ব্যাঁধ বাশী বাজাইয়া হরিণ 
ধরে। 

(১৬) মীন গুরু । বরসঙ্জয়"ন। করিলে জিতেন্দ্রির় হওয়া যায় 
ন।। আমিবধুক্ত বড়িশ দ্বারা মত্স্য ধৃত হয়। রস জয় না করিলে মুত্যু 
ঘটে । 

তং সন্বং জিতে বসে । 

বসনেক্দিয় জয় করিলে সব ইন্দ্রিয় জয় করা হয়। 

(১৭) পিঙ্গল। ওরু। এক দিন পিঙ্গলা বে নাগরের আশায় 
বেশভূষ। করিয়া! ঘরের দ্বারে দাড়াইল। পথে মানুষ দেখিলেই 
ভাবে যে অর্থপ্রদ নাগর আগিতেছে, কিন্তু সে বাবে কেহ আসিল 
না। সে একবার ঘরে ঢোকে একবার বাহিরে আসে। এইরূপ 
দুরাশায় অর্ধরারি কাটিয়া গেল । ভাহার পর বিরক্ত হইয়া শব্যায় 
শুইয়া পড়িল ও নিদ্রা যাইল। 

আশা হি পরম হুঃখং নৈরাগ্ং পরমং সুখম্‌। 

আশাই পরম ছঃখ, নৈরাগ্ঠই পরম সুথ। 

(১৮) কুরর গুরু । কুরর । চিল) একটু মাংস মুখে করিলে 
অপর পক্ষীরা তাহাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে-সে মাংস 
ফেলিয়া! দিলে “বে নিশ্চন্ত্র হয়। পরিগ্রহ দুঃখের কারণ । 

(১৯) বালক গুন! বালক যেরপ চিন্তামুক্ত সেইব্প সর্বজ্ঞ 
মুনি চিন্তামুক্ত হইবে । 

(৯৯) কুমারী গুরু। এক কুমারীর হাতে কয়েকগ!ছি কষ্কণ 
ছিল। কুমারা ধান্য কুটিতে ছিল। হাতে কম্কণ থাক হেতু শব্দ 
হইতেছিল। তাহাতে বাহিরের লোকে বুঝিতে পারিতেছিল যে কুমারী 
ধান্য কুটিতেছে। কুমারী দুগাছি রাখিয়। অবশিঞ্ চুড়ি খুলিল। 
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তাহাতেও শব্দ হইতে লাগিল । পরে এঁকগাছি রাখিয়া সব খুলিত্বা 
ফেলিল। আর শব্দ হইল না। 

বাসে বহুন।ং কলহে। ভবেদ্ার্তা দ্বয়োরপি এক এব বপেভম্বাৎ 
কুমার্্যা ইল কক্ধণঃ | 

বহুগ্গন একত্র বস করিলে কলহ হয়, ছুইজন একত্র থাকিলেও 
কথাবার্তী হয়। অতএব মনি 44 মণ করিবে, যেরূপ কুমারীর 
কক্কণ। রর ঁ 

(২১) শরনির্্মাতা। শরনিন্মতা যখন এক মনে শর সরল করে 
খন সম্মুখ দিয়! ভেরীবোষ মহত রাজ যাঈলেও টের পায় না। 

(২২) সর্প গুরু। সর্প যেরূপ পরের গৃহে বাস করেঃ মুনি সেই- 
বূপ পরনিশ্মিত গৃহে বাস করিবে । « 

(২৩) উর্ণনাতি গুরু । উর্ণনাতি € মাকড়স। ) যেরপে নিজের 
মুখ হইতে জাল নিন্মাণ করে ও সেই জালে বিহার করে, আবার জাল 
গ্রাস করে, পরমেশ্বরও সেইরূপ নিজ হইতে জগৎ স্কজন করেন, পালন 
করেন, সংহার করেন। * 

(২৪) কুমুরে পোকা গুরু । আরসোলা যেরূপ ভদবে কুমুরে 
পোকার আকার প্রাপ্ত হয় সেইরূপ স্ষেহ, দ্বেষ ও ভয় হেতু যাহার চিস্ধ! 
করা যায়, তাহারই আকার প্রাপ্ত হইতে হয়। 

অবধূন্ররে এই চব্বিশটি গুরু ছাড়া আর একটি গুরু ছিলেন__নিজ 
দেহ। এই গুরুটি বড় বিচিত্র চকিত্র। এই গুরুকে ভাল রকম 
সেবা করলে ইনি অধঃপাতিত করেন কিন্ত ইহাকে মাত্র প্রাণ 
ধারণের উপযোগী তোগ দিলে ইনি জ্ঞান বৈরাগ্য দেন। 

(৩) 
গুরুকরণ | 

তাহার পর ভগবান্‌ বুঝাইলেন, 

মদভিজ্ঞং গুরু শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্‌ । 

আত্মতত্ব লাভের জন্য গুরুকরণ প্রয়োজন কিন্তু গুরু যেন ব্রঙ্গজ্ঞ ও 
সমতাগুণ প্রাপ্ত হন। গুরুকে মত্ন্বরূপ জ্ঞানে উপাসন৷ করিবে । 
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৬৪) 
আত্মার স্বরূপ । 


বিলক্ষণঃ স্কুল সুশ্া্দেহাদাস্মেক্ষিত। স্বঘৃকৃ। 
যথাগ্রিারুণে দাহ্থাদ্দাহকৌহন্যঃ প্রকঃশকঃ ॥ 
স্কুল কষ্ দহ হইতে আত্মা বিলক্ষণ। আম্ম। ড্রষ্টা-_ন্বপ্রকাশ। 
যেরূপ দারু দাহা ও অগ্নি দ্রাহক সেইরূপ গুহ প্রকাশ্ঠ, আত্ম! 
প্রকাশক । দেহ জড়, আত্ম। চেতন | 
কেহ কেহ বলেন, আত্মা কম্ম করেন ও স্তখ দুঃখ ভোগ করেন। 
তগবাঞ্জনর মতে আনম কম্ম তোগ করেন না, সুখছঃথখও ভোগ 
করেন ন]। 
গুণাঃ সজগ্ছি কম্মাণি গুণোহন্ুুক্থজতে গুণান্‌। 
জীবন্ত €ণসংযুক্তে। ভূ৪-ক্তে কর্ম লাগসৌধ ॥ 
ইন্দ্রিয় কর্ম করে। সত্রজ তম গুণ ইক্জিয়গণকে প্রবৃজ করে। 
জীব ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইলে কর্মফল ভোগ. করে। ইন্জ্িার্দিতে 
অভিমান হইলে জীবের ইন্দ্রিয়সংবোগ বলা যায়। ভগবানের 
মতে আত্ম কর্তী নহেন বা ভোক্ত। নহেন কিন্তু আত্ম দ্রষ্ট। সাক্ষী । 
(৫) 
আগ্মার বন্ধ নাই-_মোক্ষ নাই । 
উদ্ধব প্রশ্ন করিলেন, আত্মা একন্বতাব, বদ্ধ ও মুক্ত হুইলেন 
কিরূপে £ 
ভগবান্‌ বলিলেন__ 
বদ্ধমুক্ত ইতি ব্যাখা। গুণতে৷ মে ন বস্ততঃ। 
গুণস্ত মায়। মূলত্বান্ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্‌ ॥ 
[ ঠাকুর বলিতেন, মনেই বদ্ধ-_-মনেই মুক্ত ] . 
“বন্ধ”? ও “মুক্ত” ( মনের ) উপাধিহেড় বলা যায়, বস্বতঃ নহে। 
( মনের ) উপাধি মায়িক, অতএব আত্মার মোক্ষও নাই বন্ধও নাই। 


ইহাই আমার সিদ্ধান্ত । 
€ 
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(৬) £ 


' বদ্ধ ও মুক্তের লক্ষণ । 


তৎপরে ভগবান্‌ বন্ধ ও মুক্তের লক্ষণ বলিলেন-__ 

যে নিজেকে সুখহঃখের ভোক্া1 মনে করে, সে বন্ধ। যে নিজেকে 
কেবল দ্রষ্টা দেখে সে মুক্ত । এক্ত দেহস্থ হইয়াও জানেন, তিনি 
দেহস্থ নন। বদ েহস্থ নাহইয়াই ক্কাবে, সে দেহস্থ। মুক্ত শরীরে 
থাকিয়াও ভাবেন তিনি কর্তা নন__বদ্ধ জানে আমি কর্তী।। 


ভারতীয় শিক্ষা! 
হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন । 
(শ্বামী বাস্ুদেবানন্দ ) 
13010011517 00150 1951151001 1১5-1100771140101) 05 0115 5 
[711805 1, 13010 0115 51510101500 05 16501)50, 1১9 0105 0511) 
০1 /৯৫৮2112 210106 ! 


সপ” 159152511281702. 


পূর্ব প্রবন্ধে ও “বৈদিক ও বোদ্ধ-ধম্ম নামক প্রবদ্ধান্তরে দেখা ইয়াছি 
থে বৌদ্ধ ধন্ম বৈদিক ধর্ম্মেরই একটি শাখামাত্র এবং বুদ্ধদেব হিন্দু 
সন্্।াসা ব্যতীত অন্ত কিছুই ছিলেন ন1। তবে বিষয়টি যেব্প গুঢ 
তাহাতে উহ! আর একটু বিশেবতাবে আলোচন! কর! প্রয়োজন । 
বোধিসত্বাবদান কল্পলত! নামক বোদ্ধগ্রস্থান্তরগত জীম্বৃতবাহনাবদানাদি 
পাঠে বেশ বুঝ! যায় যে ভগবান্‌ বুদ্ধের 'প্রবন্তিত “ধর্ম” সনাতন আখ্য 
ধন্মমেরই একটি সুগ্রশত্ত নির্বাণ-লাভোপযোগী ধর্মমার্গ মাত্র । ভগবান্‌ 
ুদ্ধই পূর্ব্ব জন্মে জীমৃতবাহন রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি 
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যে পৌরাণিক দেবদেবীর উপাসনার বিরোধী ছিলেন না তাহ এ 
গল্পপাঠে বিশেষভাবে অবগত হওয়া যায়। মলয়বতীর গৌবীপুজা 
এবং শঙ্কর কৃপায় স্বধাসেকের ভ্বারা জীমূতবাহনের পুনজ্জীবন লাভ, 
তাহার পরম সাত্বিকতাব দর্শনে তুষ্ট হইয়। স্বহন্তে দেবরাজ ইন্দ্রকতৃক 
তাহার অভিষেক এবং প্রচুর ধনরত দানে প্রভৃতি কথা প্রস্তাবিত 
বিষয়েরই সাক্ষ্য প্রধান করে।, 

রস্থান্তরে 'বিশাখা+ চরিত্র পাঠ করিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে 
বৌদ্ধ বলিতে ইদানীং আমাদের হৃদয়ে যে এক বিজাতীয় ভাবের 
উদয় হয় তখন তাহার কিছুমাত্র ছিল না, উপরন্ত কি ব্রাঙ্গণ, কি 
বৌদ্ধ সকলেই তথাগতের বাকো শ্রদ্ধাস্ম্পনন ছিলেন ! হিন্দু ও বৌদছ্ে 
বিবাহাদ্দি কার্য চলিত এবং "সকলে পুরাতন প্রথারই অন্ুস্রণ 
করিতেন। আমরা দেখিতে পাই বিশাখার পিতা বৌদ্বমাতাবলম্বী 
ছিলেন বটে বিস্ত তাহা বলিয়া যে তিনি কোনও নুতন আচার-পদ্ধতি 
মানিয়! চলিতেন তাহা নহে উপরন্ত তিনি নিজ কন্তাকে হিন্দুর ঘরেই 
সম্প্রধান করিয়াছিলেন। 

শ্রাবুদ্ধ নির্ধাণকেই পরম-পুরুষার্থ জ্ঞান করিতেন এণং জ্ঞান- 
লাভের পূর্বে সকলকে চিত্তশুদ্ধির জন্য দান, প্রজ্ঞা, ক্ষম।, শীল, বীর্য 
ও সমাধি প্রস্ততি পারমিতা বিষয়ে উপদেশ করিতেন ॥ তাহার 
দর্শন যে শুধু সাংখ্য দর্শনের “ত্রিতাপ' এবং 'প্রমাণাভাব বলিয়া ঈশ্বর- 
বস্ত সিদ্ধ হয় না” প্রভৃতি মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এমন নহে, উহার 
অন্তস্থলে পূর্বব মীমাংসা, বৈশেধিক এবং গ্ঠায়-ঘর্শনের গুপ্ত নিরীশ্বর- 
বাদ যে ক্রীড়া করে তাহা ম্পষ্ট অনুমিত হয়। আমরা ঈশ্বর ব.লতে 
যাহ৷ বুঝি তাহা! এ দর্শনত্রয়ের যধ্যে কোথায় আছে ৪ কেবলমাত্র 
শব যদ্দি ব্রদ্ম হয় বামন্ত্রহ যদি দেবতা হয় তাহ। হইলে ইদানীং 
আমর ভগবান বলিতে যাহা বুঝি "খাহার স্তান মীমাংসা-দর্শনে 
কোথায়? হন্তী চড়িয়৷ ইন্দ্রদ্দেবতা ঘটের উপর অধিষ্গিত হইলে 
ঘট ভাঙ্গিয়া যাইবার কথা ইত্যাদি যাহাদের প্রমাণ তাহাদের 
তুলনায় বৌদ্ধের৷ ৩ যথেষ্ট আন্তিক | টীকাকারের! যছি আগ্মা বলিতে 
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জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এই ছুই অর্থ ট্ানিয়! বাহির না করিতেন 
তাহ। হইলে জড়াত্মার কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হইত না। কিম্বা বৈশেষিক 
ব৷গ্ঠায় দর্শনের মধ্য দিয়া জীব জগৎ বুঝিতে; অন্ততঃ কনাদ ও 
গৌতমের কোনও বিপর্যয় উপস্থিত হইত না! বৈশেষিক এবং 
ন্যায় দর্শনের পদার্থগুলি যদ্দি মানিয়! লওয়া যায় তাহ] হইলে জীব 
জগৎ বুঝিতে ঈশ্বর নিষ্পয়োষ্ন। বৈশেষিক, নায়, সাংখা, পাতগ্জল 
প্রভৃতি দর্শন বৌদ্ধ দর্শনের মধ্য দিয়া বেদাণ্ত দর্শনের চুড়ান্ত 
মীমাংসায় উপনীত হয়। কিন্ত যদি কেহ বলেন যে ব্রহ্গস্ত্রে বৌদ্ধ 
যুগের পুন্বে সঙ্কলিত হইয়াছে কাবণ উহা! বেদব্যাস প্রণীত এবং 
গাতাতেও উহার উল্লেখ আছে--তাহা হইলে আমাদিগকে 'ইহাই 
সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে এ দর্শন-সুত্র' কখনই সকলের পরিচিত ছিল 
না, উপনিষদের ন্যায় উহা অরণ্যেই লুক্কাইত ছিল। আচার্য্য 
শঙ্করই উহার প্রথম "চাষা করেন এবং শ্রীবুদ্ধকে বুঝিতে না প।রিয়। 
তাহার শিষ্যেরা ষে অবৈদিক মতসমূহের স্ষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা 
খণ্ডন করিয়া! ভগবান্‌ দত্তাপ্রেয় এবং শ্রীবুদ্ধের “শুন্তম” এবং “গম্ভীর” 
কেই “পুণম্‌” বা “সৎ” ব'লয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । লোকসমাজে 
বেদান্তস্ত্র, স্তায় ও সাংখ্যের সায় প্রচলিত ছিল না। ভারতীয় 
দার্শনধারা ন্তায় ও সাংখোর মধ্য দিয়া বৌদ্ধ দর্শনে পর্যযবেসিত 
হইয়াছিল। ব্রহ্মস্ত্র বৌদ্ধদর্শনের পুৃব্বে সঙ্কলিত হইলেও ভারতীয় 
ধারাবাহিক দর্শনের সহিত ইহার প্রথম মিলন শারীরক ভাষ্যের 
সময় অর্থাৎ স্ঠায় ও সাংখ্য দর্শন যেমন বৌদ্ধধন্মে পর্যযবেসিত হয়, 
সেইঞ্প আবার বৌদ্ধ দর্শনও শক্করের অদ্বৈতবার্দে পরিসমাপ্ত 
হইয়! পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

কিন্তু কাহারও কাহারও মতে বেদাস্ত দর্শনের কোন কোন 
হজে ( বেদান্তশ্তে ২ অ; ২ পা, ২৮, ২৯ ও ৩০ হু ইত্যাদি) বৌদ্ধ ধর্মের 
নিদর্শন পাওয়া যায় 1 তাব্যকারেরা ও চীকাকারেরাও ভাহা উল্লেখ 
করিয়াছেন । ন্যায়দর্শনেরও কোন কোন স্থলে (নায় কত্র__৪অ। 
১৪ সু ইত্যাদি) শন্যবাদ দেখা যায়। বোস্ব-ধন্! খৃই পুষ্ট ষষ্ঠ ব। পঞ্চম 


ভার, ১৩২৫।] ভারতীয় শিক্ষা | ৪৮৫ 





শতাব্দীতে প্রবন্তিত হয়। »নাগাজ্জন প্রবন্থিত মাধ্যমিক নামক 
বৌদ্ধ-সম্প্রদায়েই শ্ন্/বাদটি পরিস্ফুট দেখা যায়। নাগাজ্জ্ন, 
মহাযান বৌদ্ধদ্বিগের মতে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর চারিশত বংসর পরে 
এবং হীনযান বৌদ্ধদ্িগের যতে এ ঘটনার পাঁচ শত বৎসর পরে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। পালি খ্রন্থান্ুসারে শাকায়ুনি খুষ্টাবের ৫৪৩ বৎসর 
পুর্বেব দেহ রক্ষা করেন। সেই অন্থ্যায়ী নাগার্জুন গ্রীষ্টাব্সের ১৪৪ 
অথবা কেবল ৪৩ পুঃ পুর্ধে জন্মগ্রহণ করেন। * কিন্ত ম্যাক্সমূলারের 
মতে বুদ্ধদেব খষ্টান্দের ৪৭৭ বৎসর পুব্বে দেহ রক্ষা করেন। 
তাহা হইলে নাগাঙ্জুন ও তাহার প্রবর্ভিত শন্যবাদ এবং ন্যায় ও 
বেদাস্তচত্রের উল্লিখিত স্থল-সমুদয়কে খুঃ দ্বিতীয় শনাব্দীতে প্রচলিত 
মত বলিয়! স্বীকার করিতে হয়।* অশ্বঘোষ হইতে মহাযান সম্প্রদায় 
আরম্ভ হয়। এই সময়ে “অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের ন্যায় বৌদ্ধদিগেরও 
মতান্তর ঘটিয়1 ক্রমে ক্রমে চারিটি দর্শন উৎপন্ন হইয়াছে ; মাধ্যমিক 
যোগাচার, সৌত্রাস্তিক ও বৈভাধষিক। মাধামিক মতে ( নাগাজ্জুন 
কতক প্রচারিত ) কোন পদ্দার্থই বাস্তনিক ,বিছ্যমান নাই ; সকলই 
শন্যময়। 'যাগাচার €( অসঙ্গ কর্উক প্রচারিত ) মতও ইহার অন্ররূপ ; 
এই মতস্থ ব্যক্তিরা অভ্যন্তরস্ত বিজ্ঞান ব্যতিরেকে অপরাপর সমুদয় 
পদ[র্থেরই অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। ইহাদের মতে কেবল বিজ্ঞানই 
আছে ; জল, বায়, পৃথিব্যাদি বাহ বস্ত কিছুই নাই । 'হঁহার। & 
বিজ্ঞানকে ছুই ভাগে বিভক্ত করেন; প্ররুতি বিজ্ঞান ও আলয় 
বিজ্ঞান। জাগ্রৎ ও ন্বপ্রাবস্থায় যে জ্ঞান জন্মায় তাহাকে প্রকৃতি 
বিজ্ঞান বলে ও ন্ুযুণ্ত দশায় যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম আলয় 
বিজ্ঞান। অপর ছুই সম্প্রদ্দায়ীর। বাহ পদার্থ ও অভ্যন্থরস্থ পদার্থ 
উভয়েরই অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন। বাহা পদার্থ ছু ভাগে বিভক্ত ; 
ভূত ও ভৌতিক । ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু এই চারিটির নাম ভূত 
এবং চক্ষু শ্রোজাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ মদী, পর্বতাদি বিষয় 
লমুদয়ের নাম ভোতিক। সম্বদ্য়ই সেই পরমাণু সমষ্টি। এই 
জগৎ ও জগতের সমুদয় পদার্থই পরমাণুপুঙ বই আর কিছুই নর়। 


৪৮৬ উদ্বোধন । [২*শ বধ--৮ম সংখা! । 





শেষোজ্ ছুই সম্প্রদায়ের মতে পরম্পর [িছু বিশেষ আছে। এক 
সম্প্রদ্ায়ীরা বলেন, বাহাবস্ত সমুদয় কেবল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, তাহাদের 
নাষে বৈভাবিক। অপর সম্প্রদায়ীরা বলেন বাহ বস্ত সত্য বটে, কিন্তু 
অনুমান সিদ্ধ ; একেবারেই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় না। চিত-মধ্যে বাহা 
বন্থ সমুদয়ের প্রতির্ণি উৎপন্ন 'হয়, এবং সেই প্রতির্প-জ্ঞান দ্বারাই 
তাহাদের জ্ঞান জন্মবে। এই সম্গদায়ের নাম সৌপ্রান্তিক। উভয় 
মতেই যে সময়ে বক্র প্রত্যক্ষ হয়*, সেই সময়েই তাহার অস্তিত্ 
থাকে । প্রত্যক্ষ না হইলেই 'বিছুল্লতার হায় ধবংস হইয়। যায় । এই 
নিমিস্ত হিন্দু পগিতেরা তাহাদিগকে পূর্ণ-বৈনাশিক অথবা সব্ব- 
টৈনাশিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ইহার] 'হন্তু ৫বদান্তিকের 
ন্যায় আকাশকে একটি ভূত বলিয়। স্বীকার করেন না, এবং চিত্ত 
ও জাবাজআ্স। পরস্পর তিন্ন বলিয়া অঙ্গাকার করেন না।”* শ্রীশঙ্কর 
এই সকল মত খণ্ডন করিয়াছেন। 

যাহা হউক বেদান্ত ও ন্যায়-ুঞজের কিয়দংশ আধুনিক বলিয়। স্বীকার 
করিলেও আমাদের অভিলধষিত নিগমনের কোন প্রকার অন্তরায় 
উপস্থিত হয় না। এইবার বিষয়টি আরও স্পষ্ট করির। আলোচন। 
করিব। জগতের কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে কনাদ তাহার নিজ দর্শন সুত্রে 
পরম পদার্থ পরমেশ্বরের নাম মাত্র করেন নাই । আস্তিক মাত্রেরই 
স্বীকৃত যে পরমেশ্বরের নাম, তাহ] স্পষ্ট করিয়া! কোথায় ও ব।ক্ত করেন 
নাই। বৈশেবিকের ভাষ্য ও টীকাকারের। দ্রব্য-পদ্দার্থের অন্তর্গত 
'আম্মা' শব্দের দুই প্রকার অর্থ করেন; “জীবাত্মা ও “পরমাত্মা? | 
একটি উদাহরণ দেখান যাইতেছে--শঙ্করমিএ বৈশেধিক দর্শনের 
তৃতীয় শুক্রান্তর্গত “তৎ শর্জের কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন দেখুন, _ 

তর্দিত্যন্পক্রান্তমপি প্রপিদ্ধি সিদ্ধতয়েশ্বরং পরামূশতি ॥ 

*'তৎ্। শব্দের অর্থ “ঈশ্বর” ইহা। প্রসিদ্ধিই আছে, অতএব পূর্বে 
সুচনা না থাকিলেও,' এলে উহা ঈশ্বর-বাচক বলিয়া বিবেচিত 
হইতেছে ।” 
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ভাদ, ১৩২৫। ] ভারতীয় শিক্ষা । ৪৮৭ 





কিন্তু পূর্ব সুত্রে যখন ধর্পের প্রসঙ্গ আছে, তখন এঁ “তৎ” শবের 
অর্থ ধর্মই বলিতে হইবে । এখন উভয় স্রত্র উদ্ধত করিয়। তুলন। 
করিয়া দেখিলেই পাঠক স্মত্রকারের কি অভিপ্রায় তাহ! অবগত হইতে 
পারিবেন। 

যতোহভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্্মঃ ॥ র্‌ 

ৃ ১অ, ১ আ,২ল॥ 

“যাহা হইতে অভ্যুদয় ও 'নিঃশ্রেয়স. অর্থাৎ স্বর্গ ও অপবর্ণ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, তাহার নাম ধর্ম ।” 

তথ্বচনাদায়ায়ল্ত প্রামাণাম্‌” | ১অ, ১ আ, ৩ ॥ 

“বেদে তদ্ছচন অর্থাৎ ধর্ম বিষয়ক বচন আছে বলিয্বা, বেদ 
প্রামাণিক |” | 

কিন্ত জগতের কারণ নির্ধারণ করা দর্শন-শান্ত্রের যখন একটি 
প্রধান প্রয়োজন, তখন যদ্দি ঈশ্বরকে বিশ্ব-কারণ বলিয়া তিনি স্থির 
জানিতেন? তাহ! হইলে সে বিষয়ের বিশেষ ভাবে বিবৃতি তিনি না 
করিয়া থাকিতে পারিতেন না । কিন্বা সমালোচকের ভাষায় বলিতে 
গেলে বলিতে হয় “ষাহার যাহাতে দ্র বিশ্বাস ও অবিচলিত ভক্তি 
থাকে, সুযোগ ও প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, তিনি তাহ। কীর্তন ন! 
করিয়া থাকিতে পারেন না। কেবল ঈশ্বরের নাম ত.অল্প কথ; 
তাহারা “গোপবধূটীছুকূল চৌবায়” ও অন্য অন্য বিশেষণে বিশেষিত 
কুষণ। বিষু, যী, পঞ্চানন প্রভৃতি কত কত দেবতার পদ-যুগলে 
প্রণিপাত করিয়। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ সম্পাদন করিতে পারিতেন ।” 

আবার দেখিতে পাওয়। যার ম্তার-দর্শনে দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় 
পদার্থের মধ্যে ঈশ্বর পদার্থটির উল্লেখ নাই। ঠিক বৈশেধিকের 
নায় ন্যায়ের টীকা এবং ভাযাকারেরা উহার অন্তর্গত আত্মা শব্দটি 
জীবাস্মা ও পরমাত্মা উভয়ার্থ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন | কিন্তু 
আমর] জিজ্ঞাসা করি বিশ্ব কারণ নিরূপণ করিতে যাইয়া একটি 
প্রধান প্রয়োজন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমেয় পদার্থের বিশেষ, ভাবে উল্লেখ 
ন! দেখিলে লোকের মনে কিরপ সন্দেহে আসিয়া অধিকার করে। 


৪৮৮ উদ্বোধন । [ ১০শ বধ--৮ম সংখ্যা!। 





কেবল একটি শত্রে ঈশ্বরকে কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াই তৎক্ষণাৎ 
পরস্ত্রেই আবার মন্ব্যকৃত কন্মকে কারণ বলিয়! নির্দেশ করা 
হইয়াছে । এখন এ উভয় ক্ত্র পাশাপাশি সন্নিবেশিত করিলেই 
বিষয়টি পাঠকের বেশ হৃদয়ঙ্গম ,হইবে। প্রথম শ্যত্রটি পূর্ববপক্ষ এবং 
পর স্তরটি সিদ্ধান্প। : পৃর্বপক্ষ,__ 

ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকম্মীকল্যদর্শনাৎ, 

| ৃঁ « . হ্যায় স্তর । অ+ ১৯ ৮ ॥ 

*“'ঈখর কারণ ; কেন না৷ মনুষ্যরূত কর্শ সর্বদ1 সফল হয় না।” 

(সদ্ধাস্তপক্ষ।__ 

ন; পুরুষ কশ্শীভাবে ফলানিম্পত্তেঃ | 


ন্যায় | ৪অ, ২* স্॥ 
“না, তাহা! নয়। মন্তুষাকৃত কন্ম বাতিরেকে ফলোতপন্তি হয় না ।” 
গোতম অন্য স্ক্রে লিখিয়াছেন,__ 
পূর্বকৃত ফলান্বন্ধাতদুৎপর্তিঃ | ৩১৩২ | 
“পুর্ব জন্মকৃত কর্মঞলে জীবের শরীরোতৎ্পত্তি হয়।” বিশ্বনাথ 
ভন্টাচার্য্য মহাশয় উপরোক্ত দুই স্ত্রের টীকায় ঈশ্বর ও পুরুষ উভয়কেই 
জগত কারণ বলিয়। ঠিক করিয়াছেন। কিন্তু এ ঈশ্বরের কতটুকু 
মূল্য ?--যিনি পরমাণু প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের অষ্টা নন, জীবের 
পূর্বব সঞ্চিত কর্মের সাহায্য ছাড়া আর কিছুই করিতে পারেন না? 
ফলতঃ উভয় সুত্রের কেবল সরল ব্যাখ্যা! শ্রবণ করিলে, গৌতমকে 
নিরীশ্বর বলিয়াই বোধ হয়। শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্ত বাগীশ 
যহাশয় তাহার ন্যায় দর্শনের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,-_“গৌতমের 
গ্রন্থে ঈশ্বর প্রতিপাদদক কোন ন্ত্র নাই । ঈশ্বর উপান্ত কি বিজ্ছেয়, 
তাহা! গৌতমের দর্শনে বিচারিত হয় নাই। এতদীয় দর্শনের প্রথমেই 
প্রতিজ্ঞানত্র, তন্মধ্যে প্রমেয় প্রত্ৃতি যষোলটি পদার্থের উল্লেখ আছে; 
পরন্ত ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। প্রমেয় বিভাগে যে আত্মার উল্লেখ 
আছে, লক্ষণ ও পরীক্ষান্ুত্র দৃষ্টে স্পই্ইই প্রতীত হর, সে কথা 
জীবাজ্মপর। গৌতমের মতে জীবাত্মবিষয়ক তত্বজ্ঞানই মোঙ্গপ্রদ। 


ভাত্র, ১৩২৫1] ভারতীয় শিক্ষ। । ৪৮৯ 


ঈশ্বরতবগ্ান (মাক্ষপ্রদ্দ কি লা, তাহা! গৌতমের গ্রন্থদ্বারা জান! 
যায় না। তবে চতুর্থ অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে ঈশ্বরের উল্লেখ দেখা যায় 
বটে, পরন্ত সে উল্লেখ উল্লেখ মাত্র। সে উল্লেখ কেবল পরমত 
থণ্ডনের জন্য; স্বমত বিধানের জন্য নহে।” 

কপিল, গৌতম এবং কনাদের দর্শনাদ্দি পাঠ করিয়া এবং অপর- 
দিকে বেদ সকলেরই পরমশির্ধার্য্য বস্থ দেখিয়!, অপর ধর্্মাবলম্বীর। 
মনে করে ষে এই সকল দার্শনিশ্ষের। বেদ-বগ্ধ আবরণে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ 
ছাড়। আর কিছুই নহে। কিন্তু সআামার্দের মনে হয় বেদই বল, দর্শনই 
বল, পুরাণতঙ্ধই বল, সকলই ভারতীয় মনীষী ।দগের গভীর চিস্তা- 
সমুদের মুক্তাস্বরপ। তবে সে অনন্ত সচ্চিপদান্দ সাগর 
হইতে সকল ধর্-রাজ্যের ডুবুরীইঈ যে সকল রত্রের সন্ধান পাইয়া 
উত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন_এমত নহে। যিনি যটুকু 
পাইয়াছেন তিনি ততটুকু জগং সমক্ষে ছড়াইয়| দ্রিয়াছেন। এখন 
দেখ! যায়, £বদিন্ধ? অনৈদিক, নাস্তিক, আস্তিক সকল শাস্েই 
কতকগুলি বিষয় সকপেই মানিয়ছেন যখ1--কর্ম-ফলে জন্মগ্রহণ ও 
নানাবিধ ধোনি শ্রমণ হয়; জন্মগ্রহণ করিলেই ছুঃখ ভোগ করিতে 
হয় ; জীব নিঙ্গ নিজ পর্মান্ুসারে নানাপ্রকার নরক ও স্বুখসম্পদ 
প্রভৃতি দণ্ড পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া পাকে; জন্মগ্রহণ, নিবৃত্তি 
অর্থাৎ মুক্তি লাভতই চঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায়; এবং 
মুক্তি বা পরমপুরুবার্থ জ্ঞানোদয় হইলে প্রাপ্ত হওয়। যাঁয়। শ্ররীবুদ্ধ 
ঈশ্বর মানিতেন না ইহ] মানিয়া লইলেও তিনি উল্লিখিত বিষয়গুপি 
যে মানিতেন ইহা একেবারে সুনিশ্চিত। জ্ঞানাচার্যয কপিল এবং 
তদনুচরের) যদি ঈশ্বর ন। মানিয়াও হিন্দু বলিয়। পরিচিত এবং দেবতা - 
জ্ঞানে পুজিত হইতে :পারেন তখন শ্রীবুদ্ধের ও তাহার ধর্শের, সর্বব- 
স্ঝাশ্রয় বেদান্ত-ধর্ম্মে এবং তিন্দু সমাজে স্থান নির্দেশ কেন না হইবে? 

পূর্ববমীমাংসা পাঠ করিয়া প্রীঙ্জেিমিনি কিন্প ঈশ্বর এবং কিন্নপ 
দেবতা মানিতেন তাহ। সাধারণ বুদ্ধিতে ঠিক ঠিক বোধগম্য হয় না। 
বিশেষতঃ প্রাচীন ভাব্য ও টীকাকারেরা, আমরা ঈশ্বর বলিতে যাহা 
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বুঝি তাহা যেন এক প্রকার অন্বীকারট্র করির! গিরাছেন। পঞ্চম 
স্ত্রের ভাষ্যে পেদ পৌরুষেয় অর্থাৎ ঈশ্বর প্রণীত কি না, 
তাহ1 বিচার করিবাঁর জন্ত শবরস্বামী বৃন্তিকারের অভিপ্রায় বিশেষ 
তাবে প্রকাশ করিবার জন্য বলিতেছেন,__ 

“অপৌরুবেয়ঃ এষঃ সন্বদ্ধঃ, ইতি পুরুনস্ত সন্বন্ধাতাবাৎ | 

কথং সন্বন্ধোনান্তি। প্রত্যক্ষন্ত প্রমাণত্যাভাবাৎ তৎপূর্ব্বকত্বাচ্চে- 
'হরেষাম্‌। র 

“এই শন্দার্থের সগন্ধ অপৌরুষেষ় অর্থাৎ কোন পুরুষ কর্তৃক কৃত 
নয়। কেন না এরূপ সন্বন্ধকারী পুরুম বিদ্বামান নাই । যদি বল সম্বন্ধ- 
কারী পুরুষ বিছ্ধমান নাই কেন? শভাহার উন্ধর এইযে সে 
বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই । * প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলে, 
অন্যান্ত প্রমাণেরও সম্ভাবনা থাকে না।” সর্বশেষে এই দর্শনের 
মতে যাবতীয় দ্রেপতা মন্ত্রস্বূপ, শরীর বিশিষ্ট নয়। কেন ন! 
যদি ইন্দ্রদদেব যজমানের আহ্বানে ঘটে অধিষ্ঠিত হইতেন, তাহ। 
হউলে এ্ীরাবতের ভারে ঘট তাঙ্গিয় চর্ণ হইয়া যাইত। 

এই সকল হইতে স্পষ্টই বোধগমা হয় যে বৌদ্ধ ধর্শ ও দর্শন 
একদিনে হঠাৎ উৎপন্ন হয় নাই । ইহ! হিন্দুর বহুকাল ধ্যানপরাষণ হার 
ফপ স্বরূপ। কত মীমা*স1, কত সা'খা, “কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃষ্চা, 
ভূত; যোনি, পুরুষ বা ইহাদের সংযোগ” প্রভৃতি বিশ্ব কারণ, কত খাবি 
কত যুগ-যুগ ব্যাপী ধ্যানের দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন তাহার হয়ত! 
করা যায় ন। পরে সকল ভারতীয় চিন্তার সার্থকতা করিতে £“ভগবান্‌ 
উপনিধদ্‌-ধনি প্রাপ্ত সুবর্ণ নির্মিত শন্যবাদের মুকুট পরিয়া আসিলেন 
এবং নাগার্জুন, অসঙ্গ প্রভৃতি সে মুকুটে নানা রত্র খচিত করিয়৷ 
দিলেন, কিন্তু শ্রীশক্ষর ঠাহাতে অদ্বৈত কোহিনুর সংযুক্ত করিয়া 
সে মুকুটের সমধিক শোভা বর্ধন করিলেন । 

এখন শ্রীবুদ্ধ ও গ্শহ্করের মতে প্রতেদ কি? শ্রীবুদ্ধ কেবলমাত্র 
নিগুণ ব্রহ্ম ও নির্বাণ মানিতেন, কিন্তু শ্রীশক্কর নিগুণ ব্রক্ধ ও [নব্বাণ 
ত মানিতেনই তাহ। ছাড়া সগুণ ব্রন্ধ ও লীলাও মানিতেন এবং উভয় 
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মার্গ ই যুক্তি লাভের উপায় ক্ইহাও স্বীকার করিতেন। নিব্বিকল্প 
সমাধিতে যখন জীব, জগৎ ঈশ্বর কিছুই থাকে ন!, তখন সণ বর্গ 
বা ঈশ্বরের প্রয়োজন কি ?-_ইহাই বৌদ্ধ দর্শনিকেরা বলিরা থাকেন। 
বুদ্ধদেব যে ঈশ্বর মানিতেন ন৷ এবূপ নহে । কারণ, তাহাকে যা 
কেহ জিজ্ঞাসা করিত, “মহাশয়! ঈশ্বর কছেন 1” তিনি বলিতেন, 
“আমি কি বলিয়াছি আছেন %% পুনশ্চ যদি জিজ্ঞাস! করিত “মহা।- 
শয় তবে কি ঈশ্বর নাই ” তা বালতেন, “মাম কি বলিয়াছি 
নাই”। ঈশ্বর-প্র্ন প্রসঙ্গে আবার হয় ত বলিতেন “বৃক্ষ হইতে পাতা 
লইয় আইস।” যদ্দি কেহ একটি পাতা লইয়। আপিত তখন তিনি 
বলিতেন যে এক্ষে কি মাএ একটি পাতা আছে? সেইরূপ অনন্ধ 
জ্ঞান-সমুদ্রের সকল খবর আমি' কি প্রচার করিয়াঠি? বুদ্ধদেব 
ঈশ্বর মানিতেন বটে কিন্তু শু জ্ঞানপথাবলম্বী ছিলেন বলিয়া তাহার 
প্রয়োজন বোধ করিতেন না । 
আর একটি প্রশ্ন এই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে । যদি 
শ্রীবুদ্ধ হিন্দু সমাজের অন্তর্গত সন্নাসীহ ছিলেন এবং হিন্দ ও বৌদ্ধের 
মধো বিবাহাদি কাধ্য তথা বৈদিক ক্রিয়াকাগ্ার্দ সকলই প্রচলিত 
ছিল এবং তিনি প্ররুত ব্রাঙ্ণণকেই শ্রেষ্ঠাসস দিতেন তবে তিনি 
স্ত্রী ও শুদ্রকে সন্াসের অপিকারী করিলেন কেন? ইহাটর উত্তরে 
আমরা বলি-_কারণ তিনি উপনিবদের শেষ খ্ববি-ব্যাকরণের তীক্ষু 
খড়েগ “শদ্রকে” ছেদ করিয়া তাহার মোক্ষ পথ অবরুদ্ধ করিতে 
পারেন নাই। ব্রাগণ শব্দে বেদাগ্ডের খবির। কি বুবিতেন তাহা 
একবার বজকচিকোপনিষদের আলোচনা হবার বুঝিবার চেষ্ছা 
করা যাউক। 
খধি বলিতেছেন, 

ও বজ্তস্থচীং প্রবক্ষ্যাম-_ বজ্তস্থচী উপনিষদ বন্দিবু। 

বর্ণানাং ব্রাঙ্গণ এব প্রধান ইতি-__বর্ণের মধো ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। 

বেদবচনানুকূপং__কারণ ইহা বেদবচনান্থুরূপ । 

কফে। বা ব্রাঙ্ছণো নাম--ব্রঃক্গণ এই নাম কাহার? 


৪৯২ ডদ্বোধন। | ১৭ বর্ধ--৮ম সংখ্য।। 





জীবে! ব্রাঙ্ছণ ইতি-_জীবই কি ব্রাঙ্গণ ? 
ন__না। 
অত্তীতানাগতানেকদেহানাঃ জীবন্যৈকরূপত্বাৎ__ 
অতীত এবং অনাগত চাগালাদি বছবধ দেহ জী ধারণ 
করিয়াছে এবং কণ্সিবে, ক্রিন্ত সকল দেহতেই জাব একহ প্রকার 
থাকে। 1 
কম্মবশাদননেকদেহ শন্ঘপ২, 
কারণ পুর্বজন্ম-কন্মফল হেড তাহাকে নান! দেহ ধারণ কারতে হয় 
তাহ দেহো। ব্রাহ্মণ ইতি__তাহ! হইলে দেহই ব্রাহ্মণ ? 
ন-__না। | 
পাঞ্চভৌতিকত্বেন দেহট্টৈ করাপ ত্বাৎ__ 
কারণ সকল দেহই একই প্রকারের পঞ্চভুত নিশ্মিত। 
ভাএ। মরণ ধর্মাধম্মাদি সাম্যদর্শনাৎ_ 
এবং আনাম ধন্মাদম্মাপ গুণ শিকার সকল দেহতেহ সমান। 
ব্রাহ্মণ শ্বেতবণ্‌ঃ ক্ষত্রির রক্জবর্ণে। বৈশ্ঠঃ পীতবণঃ 
| শৃদ্রঃ রুষণবর্ণঃ তি-_ 
শান্প যে বলিতেছেন ব্রাঙ্গণ শ্বেতবণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য 
পীওবর্প এবং শদ্র কষ্জচবণ 
নিয়মাতাবাং-_কিন্তু বাস্তবিক এ নিরমেরু ব্যতিক্রম দেখ! যায় । 
[পত্রা্দ শরীরদহনে পুত্রাদীনাং ব্রহ্মহত্যাদি (দো মসন্তভবাৎ। 
দেহই যদ্দ ব্রাঙ্গণ হয় তাহা হইলে পিতার নৃত্যুর পর পুত্র যদি 
সে দেহের সৎকার করে তাহা হইপে তাহার ব্রদ্গহত্যার পাপ 
হইবার কথা। 
তাহ জাতি ব্রাঞ্ষণ ইতি--তাহ। হইলে কি জাতি ব্রাহ্মণ ? 
ন-- না। ঃ 
জাত্যন্তরর্জস্তঘনেকজাতসম্ভবা মহর্ষয়ো। বহবঃ সন্তি __ 
নানা জাতি এবং জন্ত হইতে বহু খবি জন্ম গ্রহণ কারয়াছেন। 
খস্যপৃঙ্গে। মুগ), কোশিনঃ কুশাৎ, লাকা | দশুলাৎ, বাঙ্সীকে। 


গা, ১২২৫1] ভারঙায় শিক্ষ! ৷ ৪৯৩ 





বজ্সীকাৎ্, ব্যাসঃ কৈবত্তকগ্কুকারাম, শশপৃষ্ঠাৎ গৌতম, বশিষ্ঠ উব্ব- 
ঠাম্‌। অগস্তাঃ কলসে জাত হতি শ্রুতত্বাৎ-_ 

যেমন খস্যশঙ্গ মৃগী হইতে, কৌশিক কুশ হইতে, জান্ুক শৃগাল 
হহতে, বল্ীক হইতে বান্মীকি, কৈবওুকন্া হইতে ব্যাস, খরগোশ 
পৃষ্ঠ হইতে গোতম+ উপ্বশী হইতে খাশৃষ্ট এবং কলস হইতে অগন্ত 
জাত হইয়াছেন । | 

তহি জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইঞ্চি__তাহ। হইলে শক শাস্ত্রীয় গানই 

ব্রাহ্মণের লক্ষণ ? 

ন--ন]। 
ক্ষদিয়াদয়োহপি পরমার্ধদশিনোহাতজ্ঞ। বহুবঃ সন্তি। 


কারণ ক্ষপ্রিয়দের মধোও অজ্নক পরুমার্থদশা, অভিজ্ঞ এবং পাগুত 
আছেন। 


তহি কম্ম ্রাঙ্গণ ইতি-_-তবে কি বর্তমান কশ্মের দ্বারাই 
ব্রাঙ্গণ হুর ? 
ন--ন।। 
সব্বেধাং প্রাণনাং প্রারবধসপ্িতাগামি কম্মপাধন্মাদর্শনাৎ _ 
কারণ সকল প্রাখতেহ শাহার প্রারন্ধ, সপ্ত ও আগামী কন্ম 
প্রকাশিত হইরা থাকে । 
তহি ধান্িকো ব্রাহ্মণ ইতি__তাহ! হইপে কি ধর্শহ ব্রাঙ্গণ ? 
ন-_না। 
ক্ষত্রয়াদয়ে। হিরণ্যদ।তান্রো বহবঃ সাস্ত - 
কারণ হিরণ্যদাত! ধারন্মক বহু ক্ষপ্রিয আছেন । 
তহি কো বা ব্রাঙ্মণে| নাম-_ 
তাহ! হইলে ব্রাঙ্দণ বলতে কি বুঝ যায়? 
ঘঃ কশ্চিদাত্মানমদ্ধি তীয়ং জাতি গণ ক্রিয়াহীনং বড়স্দ্ি বড়, 
ভাবেত্যাদি সবদোষরহিতং সত্যঙ্ঞানানন্দানস্তীশ্বরূপঃ স্বয়ং নিব্বিকল্প- 
মশেনকল্লাধাব্নমশেবভৃতান্তনামিত্েন বর্তমানযস্তববহ”্চাকাশ বদন হ্যত- 
মখগু|নন্দ্বভ।বপ্রমেন্বষনুভটৈকবেগ্চমণরে|ক্ষতর। ভাসমানং করু- 


৪৯৪ উদ্বোধন [২*শ বধ--৮ম সংখ্য।। 





তলামলকবৎ সাক্ষাদপরোক্ষীরুত্য রুতার্থতয়া কামরাগাদিদোষরহিতঃ 
শমদমাদিসম্পগোভাবমা ৎসধ্যতৃষ্াশামোহা দিরহিতো। দম্তাহংকরাদি ভি- 
রসংস্পৃষ্টচেতা বণ্তত এবমুক্তলক্ষণে! যঃ স এব ব্রা্ষণ__ 

যিনি আম্মাকে অদ্বিতীয়, জাতি গুণ ক্রিয়াহীন, জন্মাদি বড়,ন্মি, 
কামাদি বড় ভাব প্রত দোষ রহিত এবং সত্য, জ্ঞান, আনন্দস্বরূপে- 
ত্যাদি বলিয়া হস্তস্কিত আমলক ফলের, স্তায় প্রতাক্ষ দর্শন করিয়া 
কামরাগাণ্দ দোষ বাঞ্ত, শমদমাদি' সম্পত্তি ঘটক্‌ সম্পন্ন প্রস্ৃতি 
লক্ষণযুক্ত, তিনিই ব্রাঙ্গণ | ' 

ইতি শ্রুতি স্মতি পুরাণেতিহাপানামভি প্রায়ঃ-_- ইহাই আরতি 
স্বৃতি পুরাণ, ইতিহাসের অভিপ্রায়। | 
এখন একবার শ্রীবুদ্ধ ব্রাঙ্গণ সন্বন্ধে' কি বলেন দেখা যাউক,_ 

“হে ছুবুদ্ধে! তোমার জ্টাচুটে, এবং ম্বগচন্মে ফল কি? তোমার 
অশ্যান্তর রাগাদি ক্লেশরূপ হনন দ্বারা পরিপূর্ণ, তুমি বাহাশরীর 
পরিমাক্জিত করিতেছ ।” 

“যিনি ধুলি ধৃস্রিত জীর্ণ বস্ত্র ধারণ করেন, যিনি কশ এবং ধমনী 
সপ্ত গাত্র এবং যিনি একাকী বনে (নিক্ষনে ) বিচরণ করেন এবং 
ধ্যান সমাধি রত তাহাকে আমি ব্রাঙ্গণ বলি।” 

“ব্রাহ্মণ জাতিতে উৎপন্ন হইলে কিন্বা ব্রাঙ্গণ ওরসজাত হইলে 
আমি তাহাকে ব্রাঙ্ধণ বলি না, কারণ, সে যদি নাগাদ মলে মলিন 
হয় তাহ। হইগে কেবল তোবাদী হইবে [ অর্থাৎ হে মহাশয়, আমি 
ব্রাহ্মণ এইরূপ কথনশীল হইবে )+ কিন্ত (যিনি) আসক্তিরহিত এবং 
নিম্পাপী তাহাকেই আমি ব্রাঙ্ষণ বলি।” 

যখন যুগ প্রবর্তকের! আসেন তন তাহারা অবস্থা বুঝয়া 
ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অবস্থাচক্রে পড়িয়া আচার্য্য শঙ্কর এবং 
রামানুজ বেদাধিকার লইয়া "শদ্র” শব্দের বোধ হয় অযথা অর্থ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু যে দেশের শাস্ত্র বলেন সত্যই 
ব্রাহ্মণের লক্ষণ, কারণ--.নৈতদ্রাঙ্গণো বিবক্ত,মর্হতি- ব্রাহ্মণ 
ন1 হইলে লতা কথা দৃঢ়তার সাহত ধাঁলতে সমর্থ হয় না, অতি 


ভাপ্র, ১৩২৫] ভারতীয় শিক্ষ। | ৪৯? 


নীচ-যোনি হইলেও যে দেশের আচার্য্য বলেন--সমিধং সোম্যাহ্‌- 
রোপ বা নেষ্যে ন সত্যাদগ|--হে সৌম্য, তুমি সমিধ. আহরণ কর, 
আমি তোমাকে উপনীত করিব, কারণ, তুমি'সত্য হইতে স্বলিত 
হও নাই, যে দেশের নারী মন্ত্র-দ্রষ্টা বাক, জনক সভায় বিচারপরা্ণণ। 
গাগী, শঙ্ষ র-ম গুন তর্কমুদ্ধে মধ্যস্থা উভগ্রভারতী,* যে দেশের অবতার 
রাম, কৃ, গৌরাঙ্গ, যে দেশের মহাপুরুষ কবির, কৃহিদ্রাসঃ হরিদাস -_ 
সে দেশের পণ্িতমণ্ডলী যদি, শুন্য অমবাদ গইয়া চিরকাল ব্যস্ত 
থাকেন, আমরা সাহারদগকে করঞজোড়ে 'নাল--নিদ্রোখিত বেদান্ত- 
কেশরীর গঞ্জন শ্রণণ কর-_পাশ্চাত। গড়-বিজ্ঞনের সর্বধবংসী 
করাণ করবালের তাম-আস্ষাপন হইতে-_-“নহি নহি রক্ষশ্িডুক এ 
করণে ।” * 


(ক্রমশঃ ) 


গায়ত্রীর তাৎপর্ষা 


. শীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ) 5 
ও তৎ সবিতুবরেণ্যং ভর্গে। দেবস্য ধামতি 
ধিয়ে। যে। নং প্রচোদয়ত ও ॥ 
“আমর। সবিতার সেই বরণীয় তেজ ধান করি ধিনি আমাদের 
বুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন ।” 
এখানে সাবতা শব্দের নর্থ ঈথর; কার: ঈশ্বর জগৎ প্রসব খা 
স্ষ্টি করিয়াছেন । 
সৃষ্টযর্থং ভগবান্‌ বিঝুঃ সবিতা স ভু কর্তিত: 
সব্বলোকপ্রসবনাৎ সবিত। স তু কীণ্ভ্যতে ॥ 
সবিতা শব্দের অপর অর্থও আছে । €স অর্থক্ধর্য। কারণ এই 


৪৯৬ উদ্বোধন । »*শ বর্- ৮ম সংখা । 





জগৎ সৃষ্টির অব্যবহিত কারণ সুর্যা ( আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেরও 
এই মত)। কিন্তু গায়ত্রীহে ন্যবহ্ৃত স'বত! শবের অর্থে কুর্যাকে 
না বৃঝিয়া আদি কারণ__ধিনি হূর্যেরও কারণ -- সেই, পরক্রহ্মকে 
বুঝিতে হইবে। কারণ গায়ত্রীতে আছে-__ 
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ 
অর্থাৎ যিনি আমাদের বুদ্ধি পরিচালনা! করেন। এ কথ! 
স্ষ্যদের সম্বন্ধে বলা বায় ন! | কর্ধাদের আমাদের এদি পরিচালন 
করেন না, ভগবান করেন'। এই বুদ্ধিপরিচালক অর্থে শ্ুতিতে 
“অন্তর্যযামী” শব্দ ব্যবঙ্গত হইয়াছে । “অগ্তম্যামী” অথাৎ ধিনি 
'অন্তরে' থাকিয়া আমাদিগকে “যমন' বা শাসন করেন ' এই 
অগ্তর্যযামী পুরুষ যে কর্য্যদদেন হইতে ভিন্ন তাহা এঞুতিতে স্পষ্টভাবে 
উল্লেশ করা হইয়াছে । 
যআদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিতাদক্তরো 
যম আদিম্যে। ন লেদ 
খস্য আদিভাঃ শরীরং 
যআদিতাম্‌ অন্তরে! যময়তি 
এষ ত মাখা অঙ্র্যামী অমুতঃ।-__বৃহ্দারণ্যক | 
“যিনি শু্য্যের মধ্যে অবস্থান করিলেও স্ধ্য হইতে ভিন্ন, ধাহাকে 
স্ধা জানেন না, ক্ষ) বাহার শরীর, যিনি কর্যের মধ্যবর্তী হইয়া 
স্র্য্যকে স্বায়ত্ত করেন,_ইনিই তোমার আত্ম! ; ইনি অন্তধ্যামী ও 
অমৃত ।; 
পাছে কেহ মনে করেন ষে, এখানে আদিত্য শবে দ্বার! 
হর্য্যের গোলককে নির্দেশ করা হইয়াছে এবং এই গোলকের 
অধিষ্ঠাতা কূর্যাদেবকে অন্তর্যযামী পুরুষ বল! হইয়াছে, এই জন্য 
ব্রন্ষকুরের ভাষ্য শক্করাচার্ধয বলিয়াছেন--- 
বেদিতুরাদদিত্যাঘিঙ্গানাত্মনোইন্তোইন্তর্যামীতি 
স্পষ্টুং নিদ্দিষ্ততে । (১১1২১ স্ত্রের তাষ্য ) 
অর্থাৎ আদিতাুশবের অর্থ হুর্্যের গোলক নহে, কারণ 
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আদ্দিত্যকে জঞানবান বলিয়। ঝল। হইয়াছে (যয আদিত্যো ন ৫বদ), 
অতএব আদিত্য শন্দের অর্থে জ্ঞানবান কর্যদেবকে বুঝিতে হইবে 
এবং অন্তর্যযাষী পুরুষ যে স্য্যদেব হইতে ভিগ্র শ্রুতিতে তাহাই 
বল। হইয়াছে । সুতরাং দেখ যাইতেছে যে, গায়ত্রীমন্ত্রে ঈশ্বরকে 
ধ্যান করিতে বল! হইয়াছে । যেভাবে ধ্যান কাঁরতে বল! হইগ্াছে 
তাহার একট বিশেষহ্ আছে । এবং আমার মনে হয় এই জন্য 
গায়ত্রীমন্ত্রের এতদূর প্রতিষ্ঠা । " | 

আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে শে, ঈশ্বর. আমাদের বুদ্ধি 
পরিচালন! করতেছেন । যে শক্তি আমাদের বুদ্ধিবৃর্তি পরিচালন 
করিতেছে, ত ভাহ। কত মহৎ আমাদিগকে তাহ। টপলন্দধি করিবার 
চেষ্ট। করিতে হইবে । যে শক্ত নখিল জ্গৎ্ পরিচালনা করিতেছে, 
ধে শক্তিত্র কোনও সীম! নাই, যে শক্তির পক্ষে কিছু অনম্তব ব| হর 
নহে, সেই সর্বলে।কগামী, অপ্রতিহত, অপরিসীম শক্তি আমাদের 
বৃদ্ধির পরিচালক | আমাদের প্রতিব্যক্তির মধ্যে কত অগীম রুতিত্বের 
সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে । যে বুদ্ধির পরিচালক স্বয়ং ভগবান্‌ 
তাহার নিকট কিছুই অনন্ভব নহে। কবি তাহার ধীশক্তি প্রভাবে 
পুগিবীর সকল মানবের মন আলোড়িত করিতে পারে। অসীমের 
রহস্য উদধাটন করিয়া সে সকলকে বিম্সিত করিয়। দিতে পারে। 
কালিদাস ও শেন্মপিয়র ষে প্রতিভাবলে মানব মন বিষুগ্ধ করিয়াছেন 
সে প্রতিভ পরিচালন। করিয়াছিলেন তগবান্। যে বুদ্ধি (প্রভাবে 
উপনিষদের এধিগণ তুষারম্ডিত শৈলশিখরের -শ্ঠায় মহীয়ান্‌ সত্য- 
সকল উপলব্ধি করিয়।ছিলেন সে বুদ্ধিরও পরিচালক ভগবান্‌। ব্যাস, 
বাল্সীকি, কালিদাস-_শেক্সপিয়র, নিউটন, গেটে ইহাদের বুদ্ধি যিনি 
পরিচালন। করিয়াছিলেন, আমাদের বুদ্দিরও পরিচালক তিনি । 

কেন আমাদের বুদ্ধিরৃর্ভি সম্যক প্রকাশ লাভ করে নাঃ কেন 
আমরা মনে করি, আমর! ক্ষুদ্র, আমাদের শক্তি সীমাবদ্ধ, আমরা 
ইহা। করিতে পারিব না, ইহা! বুঝিতে পারিব ন।?-_-ইহার কারণ 
এই যে ভগবানের সহিত আমাদের যে যোগ তাহাতে অনেক 
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প্রতিবন্ধক আসিম়! পড়িয়াছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি 
এই প্রতিবন্ধক। সংসারের ক্ষুদ্র বন্তগুণপে আমাদের চাঞ্চলা জন্মায়। 
কাহারও প্রতি আসক্তি হয়ঃ কাহারও প্রতি বিরক্তি বা ভয় হয়। 
এই সকল ভাব আমাদের পদ্দিবৃত্তির উপনুক্ত বিকাশে বাধা জন্মায় । 
কোনও বিষয়ে বুদ্ধি *পরিচান্না করিবার সময় এই সকল শতবিচ্চিন্র 
চিন্ত। আমাদের বুদ্ধির প্রবাহ বিক্ষিপ্ত করিরা ফেলে । এ সকল বাধা 
সরাইয়া ফেলিতে হইবে। আমাদেশ্ন অন্তনিহিত মহত্ব উপলব্ধি 
করিয়।, সংসারের ক্ষুদ্র বিধয়গুলি উপেক্ষ! করিতে হইবে । প্রতিবন্ধক 
সরাইয়া ফেলিরা আমাদের বদ্ধিরত্তির প্রেরক যে ভগবৎ শক্তি তাহান 
সহিত বুদ্ধিনৃত্তির যোগ অক্ষঞ রাখিতে হইবে ! | 

তাই গায়ত্রীমন্ধ উদ্বোধনের মন্্। ' আমাদের চিত্ত সকল যলিনত।, 
সকল ক্ষুদ্রত। সকল দৌব্বল্য পরিতাগ করিয়া, যিনি আমাদের 
শদ্ধির প্রেরক সেই নিখিলশক্তির আধার অন্তর্ধ্যাধী ভগবানের 
প্রতি উন্ধ হউক। তাহার শক্তির প্রভাবে আমাদের বুদ্দিবৃস্তি 
সকল বাধ। অতিক্রম করিবে । হাহার ক্গানলোকে আমাদের চিত্ত 
সমুদ্ভ।সিত হইবে । তীহার স্বরূপ উপলদ্ধি করিয়া আমর! পগ্ঠ হইব। 


ব্রাহ্মণ ও সমাজ | * 


(শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ) 

কোন্‌ সুদূর অতীত হইতে তীর্থধাত্রায় বাহির হইয়াছি, পথে 
কতই বিঙ্গম্ব হইয়াছে, নানা লক্ষ্যন্রংশকর প্রলোভনের কবলে 
পড়য়া জন্মজন্মান্তরের বিড়ন্বনার পর এবার ব্রাহ্মণ-জন্ম লাভে ধন্ত 
হইয়াছি। তাই আঁজ এই মহান্‌ ব্রাঙ্গণসংঘের নিকট ভপস্থিত 
হইয়া মনের কথ। বলিবার অধিকার পাইয়াছ। এ কেবল 


চে 


-__ * গলি ছেলাস্থ, ্ঠামবাজার ব্রাক্ষণ সভায় পঠিত । 
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করুণাময়ের করুণাতেই সম্ভবগর হইয়াছে--নিজের কোন যোগ্যতায় 
নহে । অতএব বাহার সদাজাগ্রত চক্ষুগোচরে, ধযাহার অন্রান্ত 
বিচারফলে ক্ষুদ্র মানবের অধিকার হয় বা যায়, প্রথমে তাহার 
শ্রীচরণপ্রান্তে চিরসপ্চিত দৈগ্ঠের বোঝা! লই্না প্রণত হইয়া কপা 
ভিক্ষা করি। পরে এই মহতী সভার 'গুরুজনকল্প বয়োবৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ 
মহোদয়গণকে ষথাজ্ঞান অভিবাদন করি । বন্ধস্থানীয় সমবয়স্কগণকে 
প্রীতিনমন্কার করি। কনিষ্ঠগণঢক আমার "শুভেচ্ছা জ্ঞাপন *রি 
এবং শ্রোতা ও দর্শকরূপে আগ শদ্রাতৃগণক্ষে আশাব্বাদ করি । 

প্রথমেই বি, আমি ব্রাঞ্গণ বলিতে ব্রক্মপরায়ণ অতএব ত্যাগশল 
ও সত্যমিষ্ঠকেই বুঝি । ধন্ম ও সঙাই ধীাহাদে? জীবন ্টাহাদিগের 
নিকট সতা কথা অবশ্যই বক্তব্;--নতুবা সতর তথা ব্রাঙ্মণত্থের 
অবমাননা করা হয়। অতএব আজ সমবেত ব্রাঙ্ণমগ্ুলীর নিকট, 
যাহারা চাতুব্বর্যের গুরু বলিয়া বিধিনিন্দিষ্ট। তাহাদিগেরই নিকট 
সনাতন ধর্মের উচ্চ আদর্শের প্রসঙ্গ তুলিব। সমাজে ব্রাহ্মণের 
প্রতিষ্ঠা, ক্ষত্রিয় বেগ্ত শদ্রের উপর উচ্ছৃঙ্খল কভৃতে ওমা যঙ্ঞচতরের 
দ্বাবীতে স্থাপিত নহে- স্থাপিত আত্মগৌরবে, ধন্ম প্রাণতায় ও শ্রীভগবৎ- 
প্রলাদদে। অতএব এ সমিতিতে তুচ্ছ আচারমূলক বিষয় পরিহার 
করিয়! ব্রাহ্মণের প্রকৃত স্বরূপ ও বর্তমান সমাজের দিকে দারিত্ব 
নিদ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব শ্রীভগবান আমায় শক্ত দিন। 

যদি কেহ বলেন, "পর্তমানকালে অতীত যুগের উচ্চ আদর্শের 
অভাবে খাটি সত্য কথ অপ্রয় হইয়া উঠিবে ও শ্দ্রসমাজ্জে 
ব্রাঙ্গণের মধ্যাদার পাঘব হইবে । তাহার উত্তরে বলি “তাই, ব্যাধি 
গোপন করিয়া আসাতেই রোগটী ছুশ্চিকিৎ হইয়1 উঠিয়াছে, আর 
ক্ষতির উপর বৃথা! আত্মাভিখানের প্রলেপ দিয়! সমাজদেহে শোষের 
সংখ্যা বাড়াইও না।, আমাদের আসল ধাত ( মর্থাৎ সত্যনিষ্ঠা ও 
নিবৃত্তিপরায়ণত। ) ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তাই কি 
ধঙ্মে, কি কম্মে আমাদের সকল প্রচেষ্টাই রোগীর প্রলাপের ন্ঠায় 
হহতেছে। ভ্রাতগণ, ধাত খুরিয়া আদসিলেই সব উপসগ দূর হইবে; 
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ব্রাহ্মণ ও শুদ্র-সমাজ পুনরায় সুস্থ হইস্কা বিপুল উৎসাহে ও মহা 
আনন্দে জীবনপথে চলিবে । উভয় সমাজই জগৎপিতার প্রেমা বন্ধ 
সন্তানরপে স্ব স্ব কতব্য পালন করিবে। 

প্রত্যেক মানবজীবনের চুইটা দিক আছে--/১) ভিতরের দিক 
ব। স্বরূপের দিক? (২) বাহিরের দিক অর্থাৎ সমাজের দিক 

সমাজের দ্বিক। সমাজের দিরু আবার ছুই রকম 7 
(১) নিজের স্বার্থ বা সংসার, (২) পরের স্বার্থ বা সমাজ। 
মানুষ অজ্ঞান হইতে জ্ঞানের পথে যতই যাইতে খাঁকে ততই 
নিজের সংসার হইতে সমাজের এবং সমাজ হইভে স্বরূপের 
দিকে অগ্রসর হয়। স্বভাব অর্থাৎ ব্রহ্মতাব হইতে বিচ্যুত' হইয়া 
কেবল স্বভাবে অর্থাৎ চিদানন্দমময় অবস্থাতে ফিরিতেই মানুষ 
জন্মের পর জন্মগ্রহণ করে । 

তিন চারি বৎসরের শিশু কোন খাবার জিনিষ পাইলে কাহাকেও 
ভাগ দিতে চায় না, নিজের লালস। বড়ই প্রবল; আম্মতুপ্ডহই তাহা 
মূলমন্ত্র। পরে (সেই শিশুই বয়ঃপ্রাপ্ত হুইয়া সংসারের তাপে দঞ্চ 
হইয়াওত নিজের তোগেচ্ছা সংযত করিয়া ভাইহগিনী স্ত্রীপুত্ 
প্রভৃতিকে শ্রখী করিবার চেষ্টা করে । তথন নিজের সংসারকে সুখী 
করিয়াই তাহার আত্মতৃপ্তি। এখানে শিশু প্রথমে “আমি আমা?” 
করিয়। পরে নিজেকে প্রসারিত কাপয়। আত্মতৃপ্তির প্রথম ক্রমবিকাশ 
লত করে। তদ্প মানব যখন অন্তান্ জীবযোনি পরিভ্রমণ 
করিয়! প্রথম প্রথম মানব জন্ম পার, তখন সে নিজের সংসার, 
টাক1 কড়ি, জমি জমা, খামার মরাই প্রভৃতি তোগবাসনার তীর 
জ্বালাম্ন ছটফট করে, পরের দিকে ভাকাইবার প্রয়োজন বোধ 
করে না। পশুর গায় অজ্ঞান লইয়া জন্মায় ও মরে। প্রতেদ মাত্র 
মনুষ্যের আকৃতি । ছয়টা রিপুর খেলনা ইহারাই । এইরূপে আপন- 
সর্বস্ব হইয়। জনাজন্মাপ্তর দুরিতে গৃরিতে যখন প্রচ্ছন্ন স্বরূপ-টৈতন্যের 
ঈষদ্বিকাশ হয় তথন মানব পূর্বসংস্কারবশতঃ স্বার্ধের মোহ সম্পূর্ণ 
ন। কাটাইলেও পরের |দকে চাহ! ফলে, পরের জন্থা ভাবির 
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ফেলে, এবং তাহাতে সুখ পায়। মাজ্জিত-বুদ্ধি সহায়ে তখন 
সে বুঝে যে পাঁচজনকে লইয়াই তাহার জীবন, পাঁচজনের 
সুখহুঃখে, সম্পদবিপদে তাহারও অংশ "আছে। সমাজের 
নিকট হইতে সে নানাভাবে সেবা বা উপকার পাইতেছে, 
তখন তাহারও অপরকে সেবা করবার প্রবৃত্তি জাগে। নিজের 
সুখের বা স্বার্থের বাসনা কমিয়া ধায়, কেবল পরার্থসাধনে আস্ম- 
নিয়োগেই তাহার তৃপ্তি হয়। ইহাই আত্মতৃপ্তির*'দ্বতীয় ক্রমবিকাশ । 
পরের সেবা করিতে করিতে বিবেকের প্রেরণায় তাহার স্বরূপ- 
চিন্তা ঘনীভূত হয়, চৈতন্যের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্তপ্রায় হয়, তখন তাহার 
প্রত বৈরাগ্যের সর হয়। ইতর-রসবিতষ্জ। তাহাকে আম্মানশ 
লাত করায় । উহাই আত্মতপ্তির তৃভীর বা শেব ক্রমবিকাশ । 

পুণাভূমি ভারতের ব্রাহ্গণ ক্রমবিকাশের পথে উক্ত দ্বিতীয় বা তৃতীয় 
শ্রেণীর লোক ছিলেন। সংসার ও সমাঞ্জ উভয়েই মায়ার লীলাভূমি । 
তাই মায় খা শাখতঃ অজ্ঞান অতিক্রম করাই ব্রাঙ্গণের লক্ষ্য ও 
ও সাধনা ছিল। বালো ব্রহ্মচধ্যাশমে, গুক্গৃহে বিদ্ভাবলে সংসীরের 
অনিত্যতা জানিয়৷ রাখিতেন। সংসার জ্ইতে ফাঁরবার চাবিকাঠি 
হাতে লইগা যৌবনে শুক্তর অনুমিঞমে সংসারে প্রবেশ করিতেন 
ও সংসারের কর্তধা সম্পাদন করিরাও মায়াপাশের কাঠিঞ্চ উপলনি। 
করিতেন। বানপ্রস্থে ও সন্ন্যাসে প্রথম আশ্রমের অজ্ঞিত বিগ্যার 
আলোকে ও ধ্যানধারণাসহায়ে স্বরূপের সাক্ষাৎকার পাইতেন। 
এবন্িধ স্বরূপ-দ্রষ্টা ব্রাহ্মণ খষি নামে অভিহিত হইতেন। তাহাদের 
সংযম, সত্যনিষ্ঠা। পরার্থপরতা, তপঃশীলতা ও স্বরূপাববোধ 
তাহাদিগকে চাতুব্বর্যের গুরু করিয়! রাখিয়াছিল। এবং সেই 
পৃত ব্রাঙ্মণপ্রভাব এমনি অটল আমন পাতিয়াছে যে আজও 
আধুনিক ব্রা্গণের ন্বেচ্ছাচার সে আসনকে সরাইতে পারে নাই। 
প্রাচীন ব্রহ্গবীর্যা আজও তাহাদিগের অষোগ্য' বংশধরগণকে 
হিন্দুসমাজে ওরুস্থানায় করিয়া রাখিয়াছে। 

মধ্যমবুণের ব্রাঙ্ষণ মহ/শয়গণ [নবান্ত ও শুপশ্ার ম।গ ছাড়িয়। 
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প্রবৃত্তি ও তোগের মাগ ধরিলেন-_জন্মগত্জ ব্রাহ্মণ হইলেও শুদ্রভাবাপন্ন 
হইলেন । নিজেদের হীনতা পাছে প্রকাশ পায় তজ্জন্ত স্ীলোক 
ও শদ্রের বেদে অনাধকার ঘোষণ! করিয়| শৃদ্রসমাজকে অজ্ঞানে 
আচ্চনন রািয়। নিজেদের প্রতিপন্ডির তিত্তি শিথিল করিলেন। তাহারই 
ফলে আমাদের এই দুদ] । কারণব্যতিরেকে কাধা হয় না। 
শুধু কালপ্রতাবকে দোষী করিয়া' নিগ্রের। নির্দোষ বলিলে চলিবে 
না। পুর্বে শদের পর স্বার্থান্ধ ভ্রাঙ্গণের অত্যাচার আঙ্গ ধনা 
শদ্রধজমানের নিকট নিরক্ষর ব্রাঙ্ধণ পুরোহিতের লাগ্নার কান্ুণ 
হইয়াছে । ৃ্‌ 

সংসারে ধাহার গতি আগের দিকে না থাকে তাহাকে পিছ।ইতে 
হইবেই । আমাদের বাক্তিগত জীবন হীন হইয়াছে তাই আমাদের 
সামাজিক জীবন নিবার্ধা ও নিশ্পন হইয়াছে । এক্ষণে আমাদিগকে 
প্রাচীন যুগের ব্রাঙ্ণদিগের ব্রঙগচর্ধ্যশীলতা। ও অস্তমুখানতা পুনরবলম্বন 
করিতে হইবে । তাহার সংসারের প্রতিপন্তির দিকে ভ্রুক্ষেপ না 
করিয়া স্বীয় কর্তবা করিয়া 'যাইতেন অথচ সমাজ তাহাদেরই পদতলে 
ছিল । এক্ষণে আমাদিগকে ণর্রোচিত ভোগাক'জ্ষা সংযঠ করিয়া, 
প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির বাসন দূর করিয়। ব্যস্টি ও সমষ্টিজীবন প্রাচীন 
আদর্শে গডিতে হইবে । নিজেদ্দগকে শুদ্ধ ও যোগা না করিয়া 
অপরকে শাস্ত্রের শ্লোক দ্বারা আক্রমণ করিলে এবং দুষ্টান্ত বিরহিত 
আদেশ দ্বিলে উপহাসপাঞ্জ হইতে হয়। আত্মশাসন না করিলে 
লাঞ্ছনা, ছুদিন আগেই হোক আর পে হোক্‌ অনিবার্য । 

এ অবস্থার পরিবর্তন আমাদদিগকেই করিতে হইবে। শুধু 
আচারবিচারের খুটিনাটি লইয়া নয়__প্ররুত অন্তঃসুদ্ধি, সংযম ও 
ও পরার্থপরতা লইয়। সমাজ নদীস্বরূপ. ধন্ম নদীর জল, 
আচার জলের টেউ। তরঙ্গের ন্যায় আচার পরবিবর্তিনণীল, 
একবার উঠিয়।' কালগর্ভে বিলীন হর । সেই বিলীন তরঙ্গের বৃথ। 
অনুসন্ধানে শক্তিক্ষয় না করিয়া নৃতন ভাবে প্রাচীন আদর্শে চলিলে 
নবীন ঢেউ ডঠিবেহ । দেউএবর জনক ততট। ব্যস্ততা না রাখিয়া জলের 
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বিশুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য রাখুন*_নদীকে কান না করিয়।৷ জোতম্ব তী 
বাখুন। সমাজের এবং জগতের উন্নতির আকাঙ্ষার দিকে লক্ষ্য 
না রাখিলে শুধু বি এ, এম এ; পাশ করিয়াও ফল নাই, আর 
ব্যাকরণ স্মতির কচ কচিতেও তৃপ্তি নাই। অধীত বিদ্যাকে ক্রিয়ামুখী 
করুন । সমাজের প্রকৃত উদ্দেপ্ট নির্ণয় করিয়। ব্রাহ্মণমগ্ডলীর সমবেত 
শক্তি ও চেষ্টা! প্রযুক্ত করুন - দেখিবেন, আবার সুদিন আসিবে, 
আবার অক্রোধ, অহিংসা, লো, সনা ও তপঃরূপে ত্রাহ্মণত্খ ফুটিয়া 
সজীন হইবে। ব্রাঙ্গণত্ব আসিলেই সমাজে শক্তিসামগ্রস্ত ঘটটিবে, 
শাস্তি, সৌখ্য, সমৃদ্ধি সব আমিবে । কুল ফুটিলেই লমর আসিবে; নতুবা! 
ভ্রমবের গলায় ধরিয়। কাদিলেও সে আসিবে ন1। 

কপ হাজা? মিষ্ট ও সরস হইলেও তাহাতে চিড়ে তিজে না। 
আর পভ কতন্গের সঞ্চিত পাপে যেহাদন পাধাণের চায় কঠোর 
'স দয় যে শুধু কথায় ভিদ্তিবে, অনুতপ্ত হইবে, তমঃ পরিহার- 
পুন্নক নিগ্গের এবং দেশের উন্নাতর জন্ক আম্মনিয়োগ কৰিবে তাহ। 
অনেকেই আশা করে না। আমি কিন্ত ব্রাহ্গণশক্তিতে পূর্ণ 
বিশ্বাস রাখত ভাই বলিতহেছি ঘে, আহত শতাধিক গ্রামের মধ্যে 
কোন কোন গ্রামে এ শক্তির উদয় হইবে এবং কোন কোন ব্রাঙ্গণ 
যুবক তাসপাশা, মাছধরা ও রঙ্গরস পরিত্যাগ করিয়! জ্ঞানচচ্চ 
দ্বারা আত্মোক্লতি ও সমাজোব্লতি করিতে প্রয়াসী হইবেন। 

কি কি উপায় অবলম্বন +রিলে এই লজ্জাজনক তামসিক 
অবস্থার পরিবর্তন কর! যাইতে পারে তাহ সম্পর্ণভাবে নির্দেশ করা 
মাদৃশ ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাধ্যাতীত। রোগ জটিল ও উপসর্গবহুল। এ স্থলে 
আমি উপসর্গসমূহের পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া রোগের কারণ নির্ণয় ও 
কারণ ধ্বংসের ব্যবস্থা স্ঙ্গত মনে কর। নতুবা গ্রামে গ্রামে যে 
সংখ্যাতীত উপসর্গ দেখা যাইতেছে তাহা কেবলমাত্র সামাজিক 
শাসন ঘ্বার। দূর করিতে হইলে বঙ্গীয় ব্রাহ্গণের জন্ত একটি সমাজ- 
দগুবিধি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হয়। ক্ষুদ্র মানববুদ্ধি-উদ্ভাবিত বিশেষ 
ব্যবস্থা সকল স্কানে সকল অবস্থায় খাটে ন। ব্রাহ্ণসমাজের উদ্দেশ্য 
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ও গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেশ-ক'ল ও অভাব অন্ুযায়ী ব্যবস্থা 
করা আবশ্তক । নতুন! এক সময়ের বা স্কানের পক্ষে যাহ প্রতীকার 
'তাহ| অন্যত্র রোগের কারণ হইর। উঠিবে। সেইঞজন্ত এখানকার 
অতাব বিবেচনা করিয়া নবন্ধীবন সাধনার অন্তরায়ের এ ব্যবস্থার 
কথা মোটামুটি ভাবে বলিবণ স্ুধীঙ্গন প্রয়োঙ্জনমত বিস্তৃত করিবেন । 

সমাজের এই ,নৃতন সাধনার পথে বাধাগুলি স্থুলতঃ দুই 
প্রকারের 2--€১) বাহিরের, অর্থ1ৎ "সামাজিক ২: ভিতরের ব। 
মানসিক! 

(১) সামাজিক-_- 

(ক) দ্লাদলি : _-বসিতে হইলে স্থানটা বাট দিম! লসিতে হয়, 
পুক্গা নরিভে হইলে সর্বাঞ্জে আসনশ্ুদ্ধি করিতে হয়। সমাজ 
জীবনের সংস্কার করিতে হইলে অগে গামশুদ্ধি করিতে হইবে। 
গ্রামে দলাদলি, পুরোহিত-যজমান কোন না কোন পক্ষের নির্যাতন, 
ধনমত্ত ব্যক্তির উচ্ছ,ঙ্খল প্রভূহ থাকিলে গ্রামে শান্তি থাকে না, 
কোনও সদালোটন। হইতেই পারে ন৷। পূর্বে মুনিখধিগণ শান্তি, 
নিকেতন তপোবনে সাধনাতৎ্পর থাকিতেন, হিং জন্তগণও 
নপোবনের বাধা জন্মাইত ন!। এখন আমাদের সেদ্রিন_সে ভাগা 
নাই; এপন আমাদিগকে নিজ নিজ গ্রামকেই তপোবনের গ্চায় 
শান্তিভবন করিয়। লইরা তবে জীবনআ্োত ফিরানরূপ সাধনায় 
অগ্রসর হইতে হইবে । গ্রামে গ্রামে দলাদলি, দলস্ত্রে 
দ্বেষবশতঃ মামলামোকদ্দমার ্থষ্টি, যজমান-পুরোহিতের বীভৎস 
অভিনয়, ধনীর দাস্তিকতা, দরিদ্রের লাঞ্চন। প্রভৃতি দর্শনে কাহান 
নাছুঃখ ও লজ্জা হয়? ঘরে আগুন লাগিলে স্টায়, দর্শন প্রভৃতি 
শান্লালোচন। বন্ধ রাখিয়া আগে আগুন নিবাইতে হয়। গ্রামা 
দলাদ'লরূপ অপ্নিনিব্বাণের বর্তমানের অব্যর্থ উপাষ-_ব্রাহ্মণসমাজের 
একতা! । প্রত্যেক গ্রামের দলাদলি বন্ধ হইলেই আমাদের নূতন 
সাধনায় আসনশুদ্ধি হইবে। 

(খ। দারিদ্র্য ও জীবিকাসক্কট £₹_ লেখাপড়া কিছু থাকিলে 


ভার ১৩২৫। বান্ধণ ও সমাজ। ৫০৫ 





জীবিকাসক্কট উত্তীর্ণ হইবার, কতকটা সম্ভাবন। থাকে, উপায়ের পথ 
নানাদিকে খোল! থাকে । কিন্তু লেখাপড়া ন1] থাকিলে, যাদ্গন- 
কাধ্য বা পাচনকাধ্য ব্যতীত অন্য উপায়ের পথ'প্রায় রুদ্ধ থাকে । 
সে ক্ষেত্রে কেবল শদ্রই (অধিকাংশ স্থলে) বেচার। পুরোহিতের 
ভাগ্য-বিধাত! হন ! অন্নের সংস্থান বন্ধ. হইবারু ভয়ে বা দারিদ্র্য 
জনিত লোতের বশে শুর্রের উৎকোচের আশায় পুরোহিত শদ্রের 
অনুগত থাকেন । গামের মোল, আ।ন। ব্রাহ্মণের পুর্ণ সহান্ুভৃতিলাভে 
যদ্দি এই পুরোহিত নিশ্চিন্ত থাকিতে পান, তাহা হইলে তাহাকে 
জাধিকার জগ্গ য্জমানের রুপা-ভিখারী হইষা গাকিতে হয় না। 
রাঙ্গণণ্ঠ ব্রাঙ্মণো গতিঃ। বিগ্াশিক্ষার বাবস্ত। খধাতীভ এ সমস্যান্র 
সমাধান হয় না। + 

(গ) সৎ্সঙ্গেণ অত" ও সদনুষ্ঠানের বিরলত। £--অলস বক্তির 
মাপ! শয়তানের তৈঠকখানা। গ্রাম এইরূপ লোকেই পুর্ণ । হীনবুদ্ধি। 
হীনচরিঞ ব্যক্তির ব সমাজে সংশ্ববে নিয়ত গাকিলে, তীক্ষুবুদ্ধিও 
মলিন হয়, চরিত্রবানও লট হন। কাদকন্মক্তে যতট। সংশ্রব 
না বাখিলে নর মাত্র ততটা পাখিয়া অবশিষ্ট সময় নিজে নিজেই 
সদ্বাবহার করিতে হয়। সপ্প্রঞ্চনির লোক, ভা তিনি শদই হোন্‌ 
আর ব্রা্ণই হোন্‌, ধন্ধু ও সঙ্গী হইলে উভয়েরই কল্যাণ। 
সদনুষ্ঠান বলিতে গাছপ্রতিষ্ঠা, ব্রাঙ্গণতোজন ইত্যাদি ছাড়া 
গ্রাম্য ব্রাঙ্গণের মস্তিষ্কে আর ধারণাই হয় না। নিজের স্বার্থ ন! 
বাখিয়া পরের কাজ দেণ1, সেবা করা-_-এ সব গ্রামে বড় বিরল। 

(২) মানসিক বা বাক্তিগত | 

(ক. মনের অকরুপা--শ্বনি তো অনেক, হত কই? হয় না, 
কেবল মনের উপর আধিপত্য নাই বলিয়া। এ আধিপত্য লাভ 
বহুদিনের অধ্যবসায় ও ধেগ্োর দ্বারা ঘটে। একদিনের, এক 
মুহূর্তের কল্পনাটা, বালনাটা চেষ্ট! নয় । মন স্বতইই বহির্মিখ ও চঞ্চল। 
এই বহিম্বুখ মনকে বশ করা, পরিশেষে নাশ করিয়। স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়া 
আধুনিক ব্রাঙ্গণজীবনের লক্ষা হওয়া উঠিত। * * মনের 
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গোলামই যদি রহিলাম, তবে ব্রান্ষণুত্বের বড়াই কেন? মনই 
ইীর্দয়সধুহের রাজা, উহাকে শাসনে আনিতে পারিলে; অন্যান্ত 
ইন্জিয় আগ্নত্তে আদিবে। বিবেক আশয় দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা 
ব্যক্তির জীবন প'বর হইতে গাকিলে, মন শুদ্ধ ও সবল হইতে 
গাকিলে সমাজ সলীব হইতে থাকিবে । বিদ্যা শিক্ষা ব্রহ্মচর্যযান্ুশীলন 
ও লন্ধসমাধি সছ্‌গুরু আশ্রয় 'বাতীত মনকে স্ববশে আনিয়া 
ব্রাহ্গণহ রক্ষা! আকাশকুস্ম মাজ । 

(খ) বুদ্ধির জড়তা-_ভগরস্তা ব্যতীত আধ্াম্িক ব। প্রকৃত বুদ্ধির 
নির্মলতা আনিতে আর কিছুই পারে ন1। 

বি এ, এম এ, পঞ্চতীর্ঘ, সপ্ততীর্ঘ, প্রভৃূদি কোন উপাধিরই 
শক্তি নাই যে বুদ্দিকে চিন্সঘী করে, *ঠিক ভাবে সত্যাতিমুখী করে। 
ভবে মগম্যজীবনের আধকাংশ ভাগই যখন শামাজিক, তথন সমাজে 
বঞ্াশিক্ষার ব্যবস্থা করা খুব আবগাক | শিক্ষাবিশ্থারের উপর 
বাক্ধণ ও অন্যান্য শেণীর সা*সারিক উন্নত নিভব করিতেছে। 
বিগ্চাশিক্ষায় চক্ষু ফুটে, নতুবা চোখ থাকতেও কাণা১ বিগ্ভাহীন 
মানব পশুর সমান । কয়োর বাছ যেমন কুয়োটিকেই বিশ্বত্রঙ্গাও 
মনে করে, ভাবে কয়ো ছাড় আর স্কান নাই, আর উচ্চতর জীব 
নাই । তো বিদ্যা না থাকিলে দেশের এবং বহিভ্গতের সঙ্গে সন্বন্ধ 
ন! থাকায়, মানুষ সক্কীর্ণবৃদ্ধি ও একঘেয়ে হয়, মূর্তিমান্‌ কুসংস্কার- 
সমষ্টি হয়। যে ব্রাঙ্গণ সর্ববর্ণশরোমণি, যাহার জিহব। বেদাদি 
শান্সালোচনায় রত ছিল, আজ তাহারই বংশধর অধিকাংশ গ্রামে 
এমনই ঘুর্খ যে সংযুক্ত বর্ণ লিখতে কালঘাম ছুটে। দেবভাষা 
সংস্কত ভাব তে। দূরের কথা মাতৃতাবা বাঙ্গালা বুঝাই সাধ্যাতীত। 
অতএব শিক্ষাপ্রচারের জন্য এ ব্যবস্থা বোধ হয় সঙ্গত হয় যে, গ্রামে 
গ্রামে অথবা স্থুণিধামত ২।৪ খান। গ্রাম একতে সকল বর্ণের শিশুদের 
জন্ঠ নিব প্রাথমিক পঠিশালা খোলা হোক, নিলেণভ, সত্যপ্রিয় কর্মঠ 
শিক্ষক নিযুক্ত হোক! পাঠশালাগুলি যেন দায় এড়ান না হয়। 
সমিতি হইতে স্থানে স্তানে চতুষ্পাতী খোলা হোক্‌। সমিতির কোন 
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ব্যধস্থাঘতে সেই সেই পাঠশালাকে ৭ চতুম্পাসীকে মাঁসক সাহায্য 
দেওয়া হোক । আর ব্রাঙ্গণ যুবকগণকে বলি, রূপে স্বিধামত 
পাঠাগার (]45151)) খুলিয়া সদৃগ্রন্থ, ধন্মশান্ত্র সাধুপুরুষ কন্মীদিগের 
জীবনী, বিভিগ্ন দেশের ইতিহাস ও ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ রাখা হোপ । 
নাটক নতেল বাদ দেওয়' হোক্‌। রঙ্গবস, তাপ্‌. পাশা, মাছধরা 
প্রভৃতি তামসিক কাধ্যে কালক্ষেপ আমি আখ্মহত্যার সদৃশ অপরাধ 
বলিয়। বিবেচনা করি । টি 

(গ) সৎ্সাহসের অভাব--খত্যকে আশম্ম কিঝে ও সতৎকাধ্যের 
পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিলে সাহস আসে, থা ভয় ন্ট হয়। 

উপসংহারে বলি, অনেক কথাই বললাম, ছুটে। কড়া সত্য 
কথাও বলিয়াছি, কেহ মনে আঘাত পাইলে আমাকে ক্ষমা 
করিবেন । তবে আমি যাহা বলিয়াছি, ঘরে ফিন্রিয়। একখার 
পাচজনে ধীরতাবে আলোচনা করিলে আমি কৃতার্থ হইঈন। প্রত্যেক 
গ্রামের দলার্দলি মিটাতে, গ্রামের অন্যান্য বিষয়ে উন্নতির জন্য ও 
নিজের মনের গতি ফিরাইতে আমি হাতঙ্োড় করিয়া কাতরতভাবে 
সকলকে বিশেষতঃ বাছগণ বুনক ধহাশযর়গণকে অনুরোধ করি। 
প্ররুত ব্রাঙ্গণ হইবার আগুরিক চেষ্টা করিলে, বাল্ধণের জদয়ে ভগবৎ- 
শক্তি খেলা করে, হঠাহার কম্মে লোকের কল্যাণ হয়। নতুবা 
কদাচাররত, মদগব্বিত ব্রাঙ্গণের আক্ষালনে সমাজের অমঙ্গল 
ব্যতীত মঙ্গল হইতে পারে না। ঘুবক মহাশম্নগণ, জ্ঞানচচ্চায় 
আয্মোন্নতিবিধানে ও লৌকিক কল্যাণসাধনে মনোনিবেশ করুন। 
তমোগুণ বক্ষন করির]। সনগুণের আশ্রয় লইবার চেষ্টা করুন। 
ঘদ্দি সংসারের বশে, কুশিক্ষান ফলে, কালধন্মের দোহাই দিয়! 
নৃতনতাবে প্রাচীন আদর্শে জীবনগঠন'প সাধনায় নিরম্ত থাকিয়। 
তৃপ্ত হন; তাহা হইলে *হরিবোল” দিনা এইরূপ সভাসমিতিকে 
অচিরে তীরস্থ করুন। আমর যে সমবেত "হইন্নাছি উহ যেন 
নাটাতিনঘ্নেরর যত না হয়। 

অতএব ব্রাঙ্গণমণ্ডলাকে যনাধোগা অভিবাদন বিদ্বায় গ্রহ? 


৫০৮ উদ্বোধন। | ২*শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 








করিবার পূর্বে আমি ম্যান্তত্িক কান্ঠটনা করি, ব্রাঙ্গগসযাজের 
কুম্তকণের গ্ায় এহ দীধনিদ্রা ত্বরায় ভাম্ত্ক। খুবকগণ, অক্রাপ্ত 
থাকিয়া এই নবজাগরণের চন করুন। 
আন্তরিক আশা। করি, এই সমিতি সব্ববিষয়ে স্বশ্েণীর মুখ উজ্জ্বল 
রাখুন ও আস্তরিকণ প্রার্থনা করি, গ্রগবান্‌ অযোথ কৃপাকটা ক্গে 
এহ বাঞ্ধক্যজীর্ণ মুমুমু ব্রাহ্মণ-সমাঁজকে .সঙ্গীবিত করিয়। নবোহসাহে 
স্বকণ্ভব্যপালন করিতে সমর্থ করুন। 





ক্ষিপ্ত সমালোচনা । 

০চ্ঘঞ-চ্ ভি --শ্াহেমচন্জ্র দত্ত বি এ, প্রণীত, প্রকাশক 
আসুশীলচন্দ্র দত্ত । মূল্য ।/” আনা, ডবণ ক্রাউন ৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 
পুস্তকথানি পুজ্যপাদ শ্বামী বিবেকানন্দের শ্রাচরণকমলে উতৎ্সগীকৃত 
হইয়াছে । ল্পণ-চরিত বাস্তবিকহ মহামুনি বান্মীকিণ অত বিশ্লেষণ । 
'শাবরাজ্যে এরূপ সব্বাঙ্গসম্পন্ন চাঁরঞ মহষি বাতীত কেহ এ পধ্যস্ত 
চিত্রিত করিতে সমর্থ হইরাছেন ক না জ্রানি না। আদশের প্রতি, 
ইষ্টের প্রতি কিরূপ দেহাভিমান্*গ্ঠ হালবাসা সাধক সব্বশেষে 
পুণতাগীতে পরিণও করে তাহাহ লগ্দণ চ বুত্রে মহাষ দেখাহরাছেন। 
পক্মণের বাল্য-চরিঞে আমরা উক্ত ভাবের অ্কুর দেখিতে পাই 
এবং সেই তাবের প্রতি শ্রদ্ধাই তাহাকে “বহুজন হিতায় বহুজন স্ুখায়' 
শেষে শ্বীয় ইঞ্টদেবত] শ্রীরামচত্রকেও-ধাহাকে তিনি একমৃহ্র্তের 
জন্যও চক্ষুর অন্তরাল করেন শাই. ত্যাগ করিতে সক্ষম করিয়াছিল । 
এই মুল সুত্রটীর সহিত পরিচিত করির়! দেওয়াই গ্রন্থের উদ্দেশ্য । 
সেইজন্য গ্রন্থকার লক্ষাণের শৈশবের, যৌবনের এবং বনবাসান্তর 
অযোধ্য।-জীবনের দুই চারিটা করিয়া ঘটনার উল্লেখ করিয়। 
স্বীয় উদ্দেশ্ট সফল কাঁরবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টায় তিনি যে 
সম্পুর্ণ সফল হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে লক্ষমণ- 
চরিত্র যেকুপ নুন্দর ত্যাঞোদীপক তাহাতে শধু আমাদের ফেন, ধিনিই 


নু 
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এই পুস্তক পাঠ করিবেন তাহারই মনে হুইবে গ্র্বকার যাদ চরিএ- 
বিশ্লেষণের দ্রিকে অঙ ঝোঁক ন। দিয়া লক্ষণ. চরিত্রের আরও দুই চারটি 
ঘটনার উল্লেখ করিয়। চরিঞ *ফুটনের দিকে নঞ্জর দিতেন তাহা 
হইলে গ্রন্থখানি আরও সুখ-পাঠ্য হইত । সর্বশেষে আমরা বলিতে 
চাই পুস্তকের ভাষা অত স্ুণলিত এবং সুসংক্চত হইলেও উহ। যর্দি 
কথঞ্চিৎ সমাস এবং সন্ধিহীণ হইয়া বালকবালিকাগণেরও উপঘুক্ত 
হহত তাহা হইলে পুস্তকপানি আরও মহৎ উদ সাধনে সমর্থ হহত। 
কান্ধীণ আজকাল আমর দেখিতে পাই, ঝালকবালিকাগণ কীন্ডিবাস। 
কাশিরাম দাস প্রুতির পরার, ধ্রিপদ্দী প্রভৃতি ছন্দে লিখিত রাম। 
লক্দাণঃ সীতা, মৃধিষ্ঠির, ভীগ্ম, স্ুভদ্রাদি চরিত্র পাঠ করিতে ভালবাসে ন। 
কিন্ত চত্রিত্রগুলি তাহাদিগকে বে মু্দ করে ন! এবূপ নহে । আমর 
কিন্ত চাই বালক বালিকগণ এ চার সকল পাঠ করিয়া, তাহাদের 
ছারা অনুপ্রাণিত হইয়া পরিণত বদ্পসে ঠাহাদের ন্যারহই আদর্শ পুরণ্য 
বা রষণীতে পরিণত হউক । এবও্জটপ ক্ষেঞে প্চি বদলাইয় গাওয়ার 
জগ আক্ষেপ না করিয়া ভাহাদেরহ কুচি, অগ্নযায়ী ভাষায় লিখিয়া 
চরিএগ্লি তাহাদের সন্ধে ধারতে হহবে । থাহা হডক পুস্তকখান 
পাঠ করিয়া যাঁদ হারও দয় লাণের গার একনিষ্ঠ ত্যাগা 
হইবার ইচ্ছা হইর়। থাকে তাহা হহলে গ্রসন্ককারের সকল এম সফল 
হইয়াছে বলিতে হহবে | 

উসপাস্নন্।-ভস্ত- অর্থাৎ হিন্দু উপাসক্গণের অনুষ্ঠের তথ্য 
নিণয়” । আ্ীকালিদাস ধন্দ্যোপাধাম্ন প্রণীত । বদ্ধমান, দাইহাট 
হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ; 
মূল্য ১. টাকা। 

আধুনিক বগদেশের প্রচলিত পুজা, অঙ্চা প্রভৃতি অন্ুষ্ঠ।ন 
পদ্ধতির আলোঢনা করাই গ্রন্থের উদ্দে্ | স্রোত সাধন 
প্রণালী বা উপাসন। পদ্ধতিই লঙ্গদেশের সকল একার অকুষ্ঠানাদিকেই 
অনুপ্রাণিত করিয়া রহিয়াছে এনং এমন 'ক, সমগ্র বঙ্ছদেশকে এককবপ 
তন্র-প্রপান দেশ বলা যাইতে পারে। কিন্তু নর নামটা কতকগুলি 
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অপপন্মী, কধাচারী সম্প্রদার়বিশেমের সহিভ সংশ্রিষ্ট থাকায় উহা 
অনেকের মনে বিজাতীয় ভাব আনয়ন করিয়া! পাপে । কিন্ত শাস্ত্র যে 
বাস্তবিক্ট এ সকল কদ্দাচারিগণের সমর্থনকারী নহে--এ সকল 
অসত্বক্তিগণ আপনাদিগের গসৎ উদে'এ সফল করিবার জন্যই যে 
তঞ্োপদেশ সমূহের “কুঅর্থ ,করিঘা আপনাদের কাঙ্জে লাগাইতেছে 
এবং তন্ত্রোপদিষ্ট সাধন সহায়েও যে বেদ এবং উপনিষদ লক্ষি৩ পর্- 
পদ পাওয়া বায় এই সকল বিষয় পৃস্তকখানিতে আলোচিত হইয়াছে। 
তন্জ যে কোন ব্যক্তি-বিঞেষের যস্তকোখিত নহে; উহা যে প্রা্গীন 
বেদবিহিত উপাসনাপদ্ধতিরই কুমবিকীশ এবং মূলতঃ বেদে ।(পদেশের 
সহিত তন্ত্রোপদেশের যে কোনও প্কাই না তাহা নাগাবিধ 
প্রমাণোপ্লেখের দ্বারা দেখান হহয়াছে। শ্রন্তকারের এই সকল 
অভিমতের সহিত আমরাও একমত । পুস্তখানির একটী বিশেষ 
বিশেষত্ব এই যে উহা অতি পরশ এবং আ্রবোধ্য ভাষায় লিখিত। 
আশ। করি পুস্তকখানি পাঠে ব€ সাধক আপনাদের সাধনগক্ের 
মুল উদেএ। জদয়ঙম করিয়া শী অভাষ্টের প্রতি সমধিব নিষ্ঠা 
সম্পন্ই হইবেন্‌ । 


শ্রীরামরুঞ্জ মিশন 


বঙে বস্ত-সহ্কট | 
আবেদন। 


বন্সের জগ্য তারতবাসীকে মুখাতঃ ইংলগ্ডের মুখ চাহিয়া থাকিতে 
হয়। কিন্তু বুমান পথিবীব্যাপী মহাসমরের জন্ঠ সওদাগরী জাহাজ- 
সমূহ যুদ্ধের কার্য্যেই ব্যাপূত হইয়া পড়ার আমদানীকারী জাহাজের 
অভাববশতঃ এদেশে বস্ত্র আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়। গিয়াছে । সেই 
জন্গই আজ্রকাল'বন্্ এইরূপ অগ্রিমূল্যে বির হইতেছে! যুদ্ধ এইরূপ 
আরও কিছুদিন চলিলে বস্ষের যুল। উদলোগর নৃদ্ধিই পাইবে । বঙ্গ 
মহাখ্য হওয়াকে শারুঠর মৃদো বঞ্ষদেশবাসীকেই সমধিক দুরবস্থা 


ত্র, ১৩১৫।] শ্রীরামকু্ণ মিশন। ৫১১ 





পতিত হইতে হইয্বাছে। কারণ বঙ্গের প্রান সমস্ত অধিবাপীই মিলে 
প্রস্তুত বস্ত্র পরিধেয়রূপে ব্যবহার কবিয়! থাকে। 

কিন্ত শতকরা ৯৫ জনেরও অধিক বঙ্গবাসী দরিদ্র এবং মধ্যবিভ। 
ইহারা চিরকালই নিজেদের অন্নের বাবস্থা অতি কষ্টেই সম্পাদন 
করিয়া থাকে । এই মহার্ধো দিন প্রায় সকল নিত্যব্যবহার্যয 
দ্রব্যের মূল্য দুই তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথচ তাহাদের আয় 
পূর্ববৎ স্বল্পহ থাকার তাহাদের অবস্থা অতিগিয় শোঠনীয় হইয়া 
পাঁড়য়াছে। অন্লের সংস্থান তাহারা এখন কোনরূপে করিতেছে, 
কিন্ত আচ্ছাদন ক্রয় করলার জন্য আব আয়ের কড়িতে কুলাইতেছে 
না। -অথচ বস্ত্র না হইলে লজ্জা নিবারণ হয় না, ও জন-সমাজে বাস 
করা চলে না। উক্ত কারণের হই বশ্যান বগ্ধাভাব দরি-দ এবং 
মধাবিত্ত শেণনীর ভিতরেই প্রনলাকার ধার” করিয়াছে । 

বন্লাভাববশতঃ লোকের এরূপ কণ্ঠ হইতেছে যে, এনেককেই 
েড়াকীথা, ছেড়া মশারি, চট ইত্যাদি পৰিয়। দিন কাটাইতে 
কইতেছে। ভুই এক শ্কলে এইরূপ ঘটনাও ঘটিয়াছে, পূর্বোক্ত 
হীন-অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ছুই চারি গন আতত্মহত্য। 
পর্য্যন্ত করিয়াছে__রাস্তা ঘাটে একাকী পাইলে বন্ধ কাড়িয়। 
লওয়া ভ আছেই । বছ শদ্রগৃহস্থ পরিবারের এইরূপ ছুরবস্থাও 
হইয়াছে যে, সমগ্র পরিবারের হয় ত একখানি কি দুইখানি 
গোটা কাপড় আছে টহ1 কেবল পুরুষেরাই কাধ্যস্তরে যাইবার সময় 
ব্যবহার করিয়! থাকে-__-একেবারে ছুই তিন জনকে বাহিরে যাইতে 
হইলে বস্ত্রে কুলায় না। স্বীলোকদিগের অবস্থা আরও শোচনীয় । 
তাহাদিগকে ২৪ঘণ্ট ছেঁড়া ন্যাকড়া ইত্যাদি পরিয়া, একরূপ পিবস্ত্ 
হইয়াই অন্তঃপুরের মধ্যেই থাকিতে হয়। হঠাৎ কোন পুরুষমান্তুষ 
অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়। বিবস্ধা অবস্থায় তাহাদের ন। “দখিয়। 
ফেলেন এই আশঙ্কায় তাহাদিগকে সবিদ। শঙ্ষিত' হইয়া থাকিতে হয়। 
এইরূপ সংবাদ আমর! প্রায়ই শুনিতে পাইতেছি এবং সংবাদপতরাদির 
স্তপ্ভে প্রকাশিত হইতেছে । সাধারণেরও বোধ হয় এই সকল 


৫১২ উদ্বোধন । ২৯১ বধ--৮স সংখ্যা। 


ংবাদ অবিদ্িত নাই। আমর! নিঙ্গেরা৪ এইট সকল সংবাদের সত্য 
নিদ্ধাবণের জন্য জেলায় জেলায় খবর লইয়াছিলাম । কিন্তু ছঃখের 
বিষয় প্রায় প্রত্যেক জেল! হইতেই প্রন্বোক্ত প্রকার সংবাদই 
আসিয়াছে । 

এইরূপ ক্ষেত্রে' সাধারণের সাহায্যের" উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর 
করিয়া আমর] সাধারণের হইয়াই দ্র্দশাপনন বঙ্গবাপীর সেবায় অগ্রসর 
হইব স্থির করিয়াছি । ভতাঁরভবাসী, অ!পহমানকাল দ্দাতি ও দেশ 
নিব্বিশেষে দুঃস্টের ও অশ্াবগ্রস্তের সেবা করিয়া আসিয়াছে । ইহাই 
ভারতবাসার সনাতন পন্ম। আগ কি শাভার! স্বা় দেশবাসীর 
দুঃখের দিনে সেই সনা হন পন্ম ভুলিয়। যাঙনেন % দেশবাসীর ভুঃখে কি 


তাহাদের দয় কাদিবে না ী 
হতিপুবেবভ বিপরাঞ্জ রা নামক মাড়োয়ারী ভদলোকের 
সঞদয়তায় মিশনের হপ্ডে ১৯৭৭ জোড়া নৃতন বস্থ আসায় আমন্র। তারা 


নিম্মলিখিত স্তানগুলি হতে দি কার্ধ আরস্ত করিয়। দিয়াছি। 
খপ] চাকা, নারায়ণগ্ ঢাক।), পপভারা। (5141), িউটয়া ন্িশাল), 
মহেশপুর (যশোহর", পারুর| ময়মশ়ি”), পাকুড়া, কোন্নালপাড়া 
(শাকুড়1), গড়বেতা 'মোঁদনাপুর॥, ঘ্বাবহাটঢা [জ্গলী) [এলচন,(কাছাড), 
এবং বেশড় (হাঁওচড1) 1 শুবিষ্যান্ে অন্ঠাঞ্চ ্ানেও সাহাধ্যকেশ্ু খুলিবার 
ইচ্ছ। আছে । এখন এই ব্রত উদ্নাপনের ভাব সাধারণের উপর । 
সর্বশেষে আমরা বলিতে চাই, অভাব যেরূপ সন্বব্যাপী ও ভীবণ 
হইয়। পড়িয়াছে তাহাতে সঙ্ধদয় ব্যক্তিগণ যদি আশু সাহায্য দানে 
অগসর না হন, তাহ। হইলে অবস্থা ক্রমশঃ আরও শোচনীয় হুইয়। 
পড়িবে । সেই জন্গ আমরা সকলের নিকট হইতেই নূতন ব! পুরাতন 
বক্স বা অর্থ ভিক্ষা! করিতেছি । যিনি যেরূপে সাহায্য করিতে সক্ষম 
তাহ] নিয্বলিখিত যে কোন ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত 
হইবে ও স্বীকৃত হইবে । সেক্রেটারী, আ্ীরামক্ুষ্ণচ মিশন, ১নং 
মুখান্জির লেন, বাগবাঙ্গার, কলিকাতা; এখব। প্রেসিডেন্ট 
শীরামকষ্জ মিশন, মঠ, পেলুড় পো, হাওড়া । 
* ৎ ( শ্বাঃ) সারদানন্দ, 
শাহ আসেক্রেটারী,- আরামকষ্জ মিশন । 
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আশ্বিন, ২০শ বর্ষ 


স্রীস্রীরামকঞ্চলীলা প্রসঙ্গ 


ঠাকুরের শ্যামশুকুরে অনস্যান । 
(৬) 
(স্বামী সারদ্ানন্দ ) 


গ্রামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের এক, দিবস এক অদ্ভুত দর্শন 
উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, তীহার স্ক্্ম শরীর 
স্থুলদেহের অত্যন্তর হইতে নির্গত হইয়! গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ 
করিতেছে এবং তাহান্র গলার সংযোগ স্থলে পুঙ্দেশে কতকগুলি 
ক্ষত হইয়াছে । বিস্মিত হইয়া তিনি এপ ক্ষত হইবার কারণ কি 
ভাবিতেছেন এমন সময়ে শ্রীশ্রীজগদন্যা তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন 
নানারূপ হুষ্ষম্্ করিয়। আসিয়া লোকে তাহাকে স্পর্শ পূর্বক পবিভ্র 
হইয়াছে, তাহার্দের পাপভার শ্ররূপে তাহাতে সংক্রমিত হওয়ায় 
তাহার শরীরে ক্ষতরোগ হইয়াছে । জীবের কল্যাণ লাধনে তিনি 
লক্ষ লক্ষ বার জন্ম পরিগ্রহ পূর্বক হুঃখভোগ করিতে কাতর নহেন, 
একথ। আমর। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে সময়ে সময়ে বলিতে শুনিয়া ছিলাম; 
স্থতরাং পৃর্ববোক্ত দর্শনে কিছুমাত্র বিচলিত 1] হইয়া আনন্দের 
সহিত তিনি যে, এখন এ বিষয় আমাদিগকে বলিবেন, ইহ বিচিত্র 
বোধ হইল না, এবং উহাতে তাহার অপার করুণার কথা স্মরণ 
ও আলোচনা করিয়া আমর! মুগ্ধ হইলাম । কিন্ত ঠাকুরের শরীর 


৫১৪ উদ্বোধন । [২*শ বর্ম --৯ম সংখা! । 





পূর্বের হ্যায় সুস্থ না হওয়া পর্যান্ত যহাতে কোন নূতন লোক 
আসিয়! তাহার চরণ ম্পর্শপুর্ধক প্রণাম না করে তদ্বিবয়ে ভক্তদিগের-_ 
বিশেষতঃ যুবক ভক্তদিগের মধ্যে উহাতে বিশেষ প্ররাসদ উপস্থিত 
হইল এবং ভক্তগণ্র মধ্যে কেহ কেহ আবার পুর্নজীবনের উচ্ছ,.হখল- 
তার কথা ন্মরণ পূর্বক এখন হইতে ঠাকুরের পবিত্র দেহ আর স্পর্শ 
করিবেন না এইরূপ, সংকল্প করিয়া বাীসলেন। আঁবার নরেন্দ্র প্রমুখ 
বিরল কোন কোন ব্যক্তি উক্ত দর্শনের কথা শুনিয়া! অন্যরুতকর্মের 
জন্য অন্যের স্বেচ্ছায় ফলভোগ করারূপ যে মতবাদ খৃষ্টান €ৈষ্ণব 
প্রভৃতি কোন কোন ধর্মের মূল তিতিম্বরূপ হইয়! বহিয়াছে,উহাতে 
তাহারই সত্যতার ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়া! এ বিষয়ের চিন্তা ও গবেষণায় 
নিযুক্ত হইলেন । 

ঠাকুরের নিকটে নূতন লোকের গমনাশমন নিবারণের চেষ্টা 
দেখিয়া! গিরিশ্চন্র বলিয়াছিলেন, “চেষ্টা করিতেছ কর, কিন্তু উহা। 
সম্ভবপর নহে__কারণ, উন (ঠাকুর) যে, এ জন্যই দেহধারণ 
করিয়াছেন ।” ফলে দেখা গেল, সম্পুর্ণ অপরিচিন্ূ লোক সকলকে 
নিষেধ করিতে পারিলেও ভক্তগণের পরিচিত নবাগত ব্যক্তি সকলকে 
নিবারণ কর! সম্ভবপর হইল ন।। স্ুুনরাং নিয়ম হইল, ভতক্তগণের 
মধ্যে কাহারও সহিত বিশেষ পরিচয় না থাকিলে নবাগত কাহাকেও 
ঠাকুরের নিকটে যাইতে দেওয়া! হইবে না! এবং প্ররূপ ব্যক্তি সকলকে 
পূর্ব হইতে বলিয়া দেওয়া হুইনে, যাহাতে ঠাকুরের চরণ স্পর্শ 
করিয়৷ প্রণাম না করেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত কাহার কাহার 
ব্যাকুলত। দেখিয়। মধ্যে মধ্যে উক্ত নিয়মেরও ব্যতিক্রম হইতে লাগিল । 

রর্ূপ নিয়ম লইয়া! একদিন এক রঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। 
গিরিশ চন্দ্র পরিচালিত নাট্যশালায় ধর্্মমূলক নাটক বিশেষের অস্ডিনয় 
দর্শন করিতে, ঠাকুর এক দ্বিবদ দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার কালে গমন 
করিয়াছিলেন এবং নাটকের প্রধান ভূমিকা যে অভিনেত্রী গ্রহণ 
করিয়াছিল তাহার অভিনয়দক্ষতার প্রশংসা করিয়াছিলেন । 
অতিনয়ান্তে এ দিন উক্ত অভিনেত্রী ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের পাদ বন্দনা 
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করিবার সৌভাগ্যেরও অধিজ্বারিণী হইয়াছিল। তদবধি সে তাহাকে 
সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়। মনে মনে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিত এবং 
আর এক দিবস ত্রাহার পুণ্য দর্শন লাভ করিবার সুযোগ খঁ,জিতে- 
ছিল। ঠাকুরের নিদারুণ পীড়ার কথা শুনিয়া সে এখন তাহাকে 
একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া! উঠিল এখং শ্রীযুত কালীপদ 
ঘোষের স্থিত পরিচিত থাকুঁয় বিশেষ অনুনয় বিনয় পূর্বক এ 
বিষয়ের জন্য তাহার শরণাপঙ্গ হইল। কালপিদ সকল বিষয়ে 
গিরিশ চন্দ্রের অনুগামী ছিলেন এবং ঠাকুরকে যুগাবতার বলিয়া 
ধারণা করার ছুক্ষতকারী অস্কৃতপ্ত হইয়া তাহার শ্রীচরণ স্পর্শ 
করিলে" তাহার রোগ বৃদ্ধি হইবে একথান আস্থাবান ছিলেন না। 
স্থতরাং ঠাকুরের নিকটে উক্ত অভিনেত্রীকে আনয়ন করিতে তাহাব 
মনে কোনও কপ, দ্বিধা বা ভদ্র আসিল না। গোপনে পরামর্শ স্থির 
করিয়া এক দিবস সন্ধার প্রাকালে তিনি তাহাকে পুরুষের স্চাঁয় 
হাট কোটে সজ্জিত করিয়। খ্যামপুকুরের বাসায় উপাস্থৃত হইলেন 
এবং নিজ বন্ধু বলিয়া আমাদিগের নিকট" পরিচনু প্রদান পূর্বক 
ঠাকুরের সমীপে লইয়া যাইয়া তাহার যথার্থ পরিচয় প্রন্থান করিলেন । 
ঠাকুরের ঘরে তখন আমরা কেহই ছিলাম না, ম্বুতরাং এরূপ 
করিবার পথে তাহাকে কোন বাধাই পাইতে হইল না।। আমাদিগের 
চক্ষে ধূলী দিবার জন্যই অভিনেত্রী এরূপ বেশে আসিয়াছে জানিয়া 
রঙ্গপ্রিয় ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন এবং তাহার সাহস ও দক্ষতার 
প্রশংস' পূর্বক তাহার ভক্তি শ্রদ্ধা দেখিয়। সন্তষ্ট হইলেন। অনন্তর 
ঈশ্বরে বিশ্বাসবতী ও তাহার শরণাপন্ন হুইয়্া থাকিবার জন্ত তাহাকে 
দুই চারিটি তন্ব কথা বলিয়৷ অল্পক্ষণ পরে বিদায় দিলেন। সেও 
অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে তাহার শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শ পুর্ববক 
কালীপঞ্ধর সহিত চলিয়। যাইল। ঠাকুরের নিকট হইতে আমর। 
পরে একথা জানিতে পারিলাম এবং আমরা প্রতারিত হওয়ায় 
তিনি হাম্ত পরিহাস ও আনন্দ করিতেছেন দেখিয়। কালীপদর উপরে 
বিশেষ ক্রোধ করিতে পারিলাম পা। 
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ঠাকুরের সঙ্গগুণে এবং তাহার সেক! করিবার ফলে তক্তগণের 
হৃদয়ে ভক্তিবিশ্বাস দ্িন দিন বদ্ধিত হইতে থাকিলেও এক বিষয়ে 
তাহাদিগের মনের গতি বিপদ স্কুল বিপরীত পথে যাইনার সম্ভাবনা 
এখন উপাস্থত হইয়াছিল । কঠোর ত্যাগ এবং কষ্টসাধ্য সংযমের 
আদর্শ অপেক্ষা সাময়িক 'ভাবের উচ্ছামই তাহাদিগের নিকটে 
এক্ষণে অধিকতর প্রিয় হইতেছিল। ত্যাগ ও সংযমকে ভিতিস্বরূপ 
অবলম্বন পুর্বক উদ্দিত না৷ হইলে' এ প্রকার ভাবোচ্ছাসসকল 
ধশ্মযূলক হইলেও যে, যানধকে কাম ক্রোধাদি রিপুর সহিত সংগ্রামে 
জয়ী হইবার সামর্থ্য দ্রিতে পারে না একথা তাহার! বুঝিতে পারিতেছিল 
না। এ্ররূপ হইবার অনেকগুলি কারণ একে একে উপস্থিত'হইয়া- 
ছিল। 'প্রথম সহঞ্জ বা সুখসাধ্য পথ ও বিষয়কে অবলম্বন করিতে 
যাওয়াই মানবের সাধারণ প্রকৃতি । ধন্মান্ুষ্টান করিতে যাইয়াও 
সে এরজন্য সংপার ও ঈশ্বর--তোগ ও ত্যাগ উভয় দিক রক্ষ। করিয়৷ 
চলিতে চাহে । ভাগ্যবান কোন কোন ব্যক্তিই তছুভয়কে আলোক 
ও অন্ধকারের ন্যায় বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া ধারণ করে এবং 
ঈশ্বরার্থে সর্বন্থ ত্যাগরণ আদর্শকে কাটিয়া ছাটিয়া অনেকটা 
কমাইয়! ন। আনিলে এ উভয়ের স'মগ্রস্ত হওয়া অসস্ভব, একথ। 
বুঝিয়। এরূপ ভ্রমে পতিত হয় না। এ্র্ধপে উভয় দিক্‌ রক্ষা করিয়া 
যাহার] চলিতে চাহে তাহার শীঘ্র্ঠ ত্যাগাদর্শেরদিকে এতট।| পর্য্যন্ত 
অগ্রসর হওয়াই কর্তব্য ভাবিয়া সীমা নিদ্দেশ পূর্বক চিরকালের 
নিমিত্ত সংসারে নোঙর ফেলিয়া বসে। ঠাকুর এজন্য কেহ তাহার 
নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তাহাকে নানারূপে পরীক্ষ1! করিয়। দেখিতেন 
সেএঁরূপে নোঙর ফেলিয়! নিশ্চিন্ত হইয়। বসিয়াছে কিনা এবং 
ধ্ররূপ করিয়াছে বুবিলে ঈশ্বরার্থে সর্বস্ব ত্যাগরূপ আদর্শের সে যতটা 
লইতে পারিবে ততটা মাত্র প্রথমে তাহার নিকটে প্রকাশ করিতেন । 
এজন্তই দ্বেখা যাইত অধিকারীভেদে তাহার উপদেশ বিভিন্ন 
প্রকারের হইতেছে, অথবা তাহার গৃহী ও যুবকভক্তদ্িগকে তিনি 
সাধন সম্বন্ধে ভিন্ন প্রকারের শিক্ষা দিতেছেন। এঁজন্ই আবাপ, সব্ব- 
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সাধারণকে উপদেশ দিবার কালে তিনি বলিতেন, “কলিতে কেবলমাত্র 
শ্রীহরির নামসন্কীর্ভন ও নারদীয়ভক্তি।, সাধারণের মধ্যে তখন ধশ্ম 
ও শান্তর চচ্চা এতটা নুণ্ড হইয়াছিল যে; “নারদীর ভক্তি” কথার অর্থও 
শতের মধ্যে একজন বুবঝিত কি ন! সন্দেহে। উহাতেও যে, 
ঈশ্বর প্রেমে সর্বস্বত্যাগেতর কথা উপদ্ি্ট হইয়ঠছে একথা লোকের 
হৃদয়ঙ্গম হইত না। সুতরাং ঠাকুরের 'অনভিজ্ঞ ভক্তগণ যে ছুর্বল 
প্রকৃতির বশবর্তী হইয়া সময়ে, সময়ে সংসার ও ধর্ম উভয় বজায় 
রাখিবার ভ্রমে পতিত হইবেন না এবং সুথস্/ধ্য ভাবুকতার বৃদ্ধিটাকেই 
ধর্মলাভের চূড়ান্ত বলিয়! ধরিয়া লইবেন না একথা খলা যায় না। 
আবার ঠাকুরের কঠোর সংযম ও তপস্তাদি আমর! তাহার নিকটে 
খাইবার পূর্বে অনুষ্ঠিত হওয়ায় স্টাহার অলৌকিক তাবুকতা কোন্‌ 
সুদ তিতির উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহা দেখিতে ন৷ পাওয়া 
ভক্ঞগণের এরূপ ভ্রমে পতিত হইবার অন্যতম কারণ বলিয়া বোধ 
হয়। কিন্তু এঁ বিষয়ের ঢড়াস্ত কারণ উপস্থিত হইল, যখন গিরিশ 
চন্দ্র ঠাকুরের আশ্রয় লাভ এবং তাহাকে যুগাবতার বলিয়। স্থির 
ধারণ! পূর্বক প্রাণের উল্লাসে সাধারণের সম্মুথে একথা হাকিয়া 
ডাকিয়া বলিয়া! বেড়াইতে *াগিলেন। ঠাকুরের সম্বন্ধে এরূপ ধারণ। 
ইতিপূর্বে অনেকের প্রাণে উপস্থিত হইলেও তাহার! সকলে তীহার 
নিষেধ খানিয়া বিষয় প্রাণের. মধ্যে লুকায়িত রাখিয়াঁছিল-__কারণ 
ঠাকুর চিরকাল একথা বলিয়। ,আমিতেছিলেন, তীহার দেহরক্ষার 
অনতিকাল পূর্বেই বহুলোকে তাহাকে ঈশ্বরাবতার বলির! জানতে 
প।রিবে । গিরিশ চন্দ্রের মনের গঠন অন্যরূপ ছিল, তিনি ছুক্ষম্ম বা সুকর্ধ 
যাহা কিছু করিতেন আজীবন কখনও লুকাইয়! করিতে পারেন 
নাই, স্ুভরাং এ বিষয়েও ঠাকুরের নিষেধ মানিয়া চলিতে পারলেন 
না। তাহার প্রথর বুদ্ধি, উচ্চাবচ ঘটনাবলীপুর্ণ বিচিত্র জীবন 
এবং প্রাণের অসীম উৎসাহ ও বিশ্বাসই ধ্েে, তাঁহাকে ঠাকুরের 
দিব্যশক্তির অনপ্ত প্রভাবের কথা বুঝাইয়৷ তাহার হস্তে সম্পূর্ণরূপে 
আত্মসমর্পণ করিতে সহায়তা করিয়াছে একথা ডুলিয়৷ যাইয়া! তিনি 
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স্বয়ং যাহা করিয়াছেন তাহাই করিবার জন্য সকলকে মুক্তক্ঠে আহ্বান 
করিতে লাগিলেন । ফলে আন্তরিকতার পরিবর্তে লোকে মুখে 
বকলম! দিয়াছি, আত্মসমর্পণ করিয়াছি ইত্যাদি বলিয়া! সাধন, ভজন, 
ত্যাগ ও তপন্তাদির প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা পূর্বক ধর্মলাত ব্যাপার- 
টাকে সুখসাধ্য করিয়। লইল। ঠাকুরের প্রতি গিরিশ চন্দ্রের অসীম 
ভালবাস৷ এ্ররূপে এ্রবিষয় প্রচারের পথে অন্তরায় হইতে পারিত, 
কিন্ত তাহার বুদ্ধি উঁদহাকে বুঝাইয়।, দিল, যুগধুগান্তের গ্লানি দুর 
পূর্বক অভিনব ধশ্মচক্র প্রবৃর্তনের গন্য ধাহার দেহধারণ এবং ব্রিতাপে 
তাপিত জীবকুলকে আশ্রয় দ্রিবার জন্যই যিনি জন্মজরাদি ছঃখ কষ্ট 
স্বেচ্ছায় বহন করিতেছেন, অতীষ্ট কার্য সম্পূর্ণ হইবার পুর্বে তাহার 
দেহাবসান কখন সম্ভবপর নহে। সুতরাং ঠাকুরের আশ্রয় লাত 
পূর্বক লোকে তাহার ন্যায় শাস্তি ও দিব্যোল্লাসের অধিকারী হইবে 
বলিয়৷ তিনি যে তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন তাহাতে দুবণীয় 
কিছুই নাই। 

গিরিশচন্দ্রের প্রথর বুদ্ধি ও ঘুক্তিতকের সম্মুথে রামচন্দ্র প্রমুখ 
অনেক প্রবীণ গৃহীতক্তের বুদ্ধি তখন ভাসিয়া গিয়াছিল। আমর! 
ইতিপূর্বে বলিয়াছি বামচন্দ্র বৈষ্ণববংণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
স্থতরাং দ্বিব্যশক্তির বিকাশ দেখিয়া তিনি যে ঠাকুরকে শ্রীরুষ্ণ ও 
শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করিবেন ইহা৷ বিচিএ নহে। কিন্তু গিরিশ 
চন্ট্রের প্রচারের পুর্ববে তিনি উহা অনেকট! রাখিয়া ঢাকির়া লোক 
সমক্ষে প্রকাশ করিতেন। এখন গিরিশ চন্দ্রের সহায়তা পাইয়! 
তাহার উৎসাহ এ বিষয়ে সম্যক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তিনি এখন 
ঠাকুরকে অবতার বলিয়া নিদ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, কিন্ত 
তাহার ভক্তগণ শ্ীগৌরাঙগ ও শ্রকষ্ণাবতারে কে কোন্‌ সাঙ্গোপাঙ্গদূপে 
আবিভ,ত হইয়াছিল, সময়ে সময়ে তদ্বিষরের জল্পনাও করিতে লাগি- 
লেন এবং বল বাহুল্য” ভাবুকতার সাময়িক উচ্ছাসে যাহাদিগের এখন 
শারীরিক বিকৃতি এবং কথন কথন বাহ সংঙ্গার লোপ হইতেছিল 
তাহার। তত্কত সিগ্কান্ডে উচ্চস্থান লাত কার্গিতে থাকিল। 
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ঠাকুরের বুগাবতারহে ঘিশ্বাস স্থাপন পুর্বক তক্তগণের অনেকে 
যখন প্রব্ূপে ভাবুকতার উচ্ছ্বাসে অঙ্গ ঢালিতেছিল তখন শ্রীযুক্ত 
বিজয়কঞ্ গ্নোস্বামীর ঢাক হইতে আগমন এবং ঠাকুরকে দর্শন করিতে 
আসিয়। সকলের সমক্ষে মুক্তকগে ঘোষণ! কর। যে, তিনি ঢাকার 
গৃহমধ্যে বসিয়। ধ্যান করিবার কালে ঠাকুর তথান্ন সশরীরে আবিভূতি 
হইয়াছিলেন ও ঠিনি (বিজয়) তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বহন্ডে স্পর্শ 
করিয়া দেখিয়াছিস্নে* _অগ্রিতে ইন্ধন সংযোগের ন্ঠায় ফপদ হইয়া- 
ছিল। এরূপে নানাপ্রকারে ভাবুকতার বুদ্ধিতে তক্গগণের মধ্যে পাঁচ 
সাত জনের তখন ভজন সঙ্গাতাদি শুনিবামাত্র বাহ সংজ্ঞার আংশিক 
লোপ ও শারারিক বিরুতি উপস্থিত হইতেছিল এবং অনেকেই সহজ 
বুদ্ধি ও জ্ঞান বিচারের প্রশস্ত পথ পরিত্যাগ পৃব্বক ঠাকুরের দৈবশক্তি 
প্রভাবে কখন কি অঘটন থণটিম়। বসিবে এইরূপ একট! ভাব লইয়া 
সর্ব! উদগ্রীব হইয়। থাকিতে অত্যন্ত হইতেছিল। 

এ্ণপে ভাবুকতার বৃদ্ধিই যখন ধর্মের চুড়ান্ত বলিয়া তক্তগণের 
মধ্যে পরিগণিত হইতেছিল তখন ত্যাগ, সংযম ওনিষ্ার্দির তুলনায় 
উহা যে অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু এবং উহার নিবাধ প্রশ্রয়ে ভবিষ্যতে 
বিষম বিপদের সম্ভাবনা আছে--একথ| ঠাকুর ধাহাকে ভতক্তগণের 
মধ্যে সব্বাপেক্ষা উচ্চাসন সর্বদ। প্রদান করিতেন সেই হুক্ষদর্শী নরেন্দ্র 
নাথের দৃষ্টি এড়াইতে পাবে নাই। তিনি এঁবিধয় তাহাদিগকে বুঝাইয়। 
উহার হস্ত হইতে তাহাদিগকে ল্রক্ষা করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়া- 
ছিলেন। প্রশ্ন হঠতে পারে, তক্তগণের এরপে বিপথে যাইবার 
সম্ভাবন৷ দোখয়াও ঠাকুর নিশ্চেষ্ট ছিলেন কেন? উত্তরে বলাযায় 
তিনি নিশ্চে ছিলেন না, কিন্তু যে ভাবুকতায় কোনরূপ ক্বত্রিমত। 
নাই, তাহাকে ঈখরলাভের অন্যতম পথ জানিয়৷ এসকল তক্তগণের 
মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি এ্পথের যথার্থ আধকারী হাহা লক্ষ্য 
করিয়া তাহাদিগকে শর পথে চালিত করিবার সময় ও সুযোগ 


০ স্পা পর আপ পপ হল স্পিড আপ 2 পপ জজ সপ শত শপ সু শেপার পি শা পপ | 5 আস শপ ৮ শত ০৯ শি শপ সপ পপি সপ শপ | লা পু পপ শি পর | জপ সপ 


»* গুরুতাধ ( উত্তরার্ধ ) ৫ অধায় দেখ। 


৫২০ উদ্বোধন । ২০শবধ ১ম সংখ্যা । 





অন্বেষণ করিতেছিলেন কারণ তাহাকে আমর। বারংবার বলিতে 
শুনিয়াছি, “ইচ্ছ। করলেই সহদ। কোন বিধক্ন সংসিদ্ধ হয় না, 
কালে হইক্বা থাকে, অথব! & বিষয়ের সিদ্ধি উপঘুক্ত কালের আগমন 
প্রতীক্ষা! করে। হইতেও পারে, ভজগণের এ ভ্রম দূর করিতে 
নরেন্দ্র নাথকে বদ্ধ 'পরিকর দেখির। ঠাকুর উহার ফলাফল লক্ষ্য 
করিতেছিলেন, অথব! নরেন্দ্রনথকে যপ্ৰনরূপ কণ্রর! এ বিষয় সংসিদ্ধ 
করাই তাহার অভীগ্সিত ছিল, | 

দ্রবন্ধ শরীর. এবং গ্রিপপ্রনিজ্ঞ মন বিশিইই ঠাকুরের যুবক 
ভক্তমগ্চলীই তাহার কথ! সহঙ্জে ধরিতে বুঝিতে পারিবে ভাবিয়া 
নরেন্্রনাথ নানা যুক্তিতরকক সহায়ে তাহাদিগকে সর্বদ। গলিতে 
লাগিলেন, থে ভাবোচ্ছাস মানবঙ্জীবনে স্থায়ী পরিবর্তন উপস্থিত না 
করে, যাহার প্রভাব মানবকে এইক্ষণে ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল 
করিয়। তুলিয়া পরক্ষণে কাম্কাঞ্চনের অনুসরণ হইতে নিবৃত্ত করিতে 
পাবে না, তাহার গতীব্রতা নাই, সুতরাং তাহার মূল্যও অতি অন্প। 
উহার প্রভাবে কাহ।রও শাবীরক বিকৃতি ঘগ| অশ্রু পুলকাদি' অথবা 
কিছুক্ষণের জন্ত 'বাহা সংজ্ঞার আংশিক লোপ হইলেও তাহার নিশ্চয় 
ধারণা, উহ! নান্নবিক দৌর্ধস্য প্রশ্থত। মানসিক শক্তিবলে উত্াকে 
দমূন করিতে না পারিলে পুষ্টকর খাগ্চ এবং চিকিৎসকের সহায়ত 
গ্রহণ কর! মানবের অবগ্ কর্তব্য । 

নরেন্ত্র বলিতেন, “এরূপ অঙ্গবিকার এবং বাহা সংজ্ঞা লোপের 
ভিতর অনেকট! কৃত্রিমতা আছে। সংযমের বাধ যত উচ্চ এবং 
দু হইবে মানসিক ভাব তত গভীর হইতে থাকিবে, এবং বিরল 
কোন কোন ব্যক্তির জীবনেই আধ্যাম্সিক ভাবরাশির প্রবলতায় 
উত্তাল তরঙ্গের আকার ধারণ করিয়া এরূপ সংযমের বাধকেও 
অতিক্রম পুব্বক অঙ্গবিকার এবং বাহসংজ্ঞার বিলোপ রূপে প্রকাশিত 
হয়। নিবেোোধ মানব একথা বুঝিতে না পারি বিপরীত ভাবিষ্া 
বসে। সে মনে করে এরূপ অঙ্গবিকৃতি ও সংজ্ঞাবিলুপ্ডির ফলেই 
বুঝি তাবের গভীরত! সম্পাদিত হয় এবং তজ্জন্য এ সকল যাহাতে 
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তাহার শীঘ শী উপস্থিত *হয় তদ্বিষয়ে ইচ্ছাপূর্বক চেষ্টা করিতে 
থাকে। এরপে স্বেচ্ছা! প্রণোদিত চেষ্টা ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হয় 
এবং তাহার শ্নায়ু সকল দিন দিন ছু'বল হুইয়। ঈষন্াত্র ভাবের 
উদ্দয়েও তাহাতে এ বিরূতি সকল উপস্থিত করে। ফলে উহার অবাধ 
প্রশ্রয়ে মানব চরমে চিব্রকুগ্র অথবু। বাঁতুল হইয় যায়। ধর্মসাধনে 
অগ্রসর হইয়া শতকরা আশীঙ্গন জুয়াচোর, এবং পনর জন আন্দাজ 
উন্মাদ হইয় যায়। অবশিষ্ট পঁ'চ জন মা;এ পুর্ণ সন্যের সাক্ষাৎকারে 
পন্য হইয়া থাকে । অতএপ সাবধান ।” 

নরেন্দ্র নাথের পুন্বোক্ত কপ সকল সম্পর্ণ সত্য বলিয়া আমর! প্রথম 
প্রথম বিশ্বাস করিতে পারি ভাম না। কিন্ত অনাহকাল পরে খটন। 
চে মখন জানিতে পারা গেল নিক্ষনে বসিম্না ভাবোদ্দীপক পদাধশাী 
গাহিতে গাঠিত্তে অন্রূপ অঙ্গবিকতি সকল আনয়নের জন্য জনৈক 
চে] করিয়। থাকে-হাবাবেশে বাহসঃঙ্ঞজান আংশিক বিলোপ হইলে 
অপর জনৈক যেনূপ মধুর মুতা করে সেইরূপ নৃত্য সে পুনে অভ্যাস 
করিয়াছিল--এব* পুর্দোক্ত বাক্তির নুত্য দে(খবাণ স্বপ্নকাল পরে অপর 
এক বাক্তিও তাবাবিঈ হইয়। তদশ্রূপ নুতা ক্িতে' আরস্ত করিল, 
তখন তাহার (নরেন্দ্র নাখের ) কথার সত্যতা আমাদ্দিগের অনেকট! 
জদয়জম হইল । ন্াবার, জনৈকের পুর্বাপেক্ষ ঘন ঘন্* ভাব।বেশ 
»ইতে দেখিয়। যেদিন (তিনি তাহাকে শিবলে বিশেষ করির। বুঝ ইণ 
ভাবসংযম অন্তাস ও অপেক্ষারুত পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করিতে 
অনুরোধ করিলেন এবং এক পক্ষকাল এপ কর্রবার ফলে সে 
যখন অনেকটা সুস্থ ও সংযত হইতে পারিল তখন নরেন্দ্র ন।গের 
কথায় অনেকে বিশ্বাস স্থাপন পুর্বক ভাহাদিগের ন্যায়" ভাবাবেশে 
অঙ্গবকৃতি ও বাহাসংচ্ছাবিলুপ্তি হয় নাই বলিয়। আপনাদিগকে 
অভাগ্যবান বলিয়। আর ধারণ! করিতে পারিল নু । 

যুক্তিতর্ক অবলম্বনে এবিষয় প্রচার করিয়াই নরেন্দ্র ক্ষান্ত হন 
নাই, কিন্তু কাহারও ভাবুকতায় কিছুমাত্র কৃত্রিম হার সন্ধান পাইলে 
এঁ বিবয় লইয়া সকলের সমক্ষে ব্যঙ্গ পরিহাসে তাহাকে সময়ে সময়ে 
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বিশেষ অপ্রতিভ করিতেন। আবার পুরুথের স্ত্রীজনোচি ত ভাবান্ুকরণ 
যথা বৈষঃণ সম্প্রদায়, প্রচলিত সখীভাবাদি সাধনাত্যাস কখন কখন 
কিরূপ হান্তাম্পদ আকার ধারণ করে তদ্বিষয়ে প্রসঙ্গ তুলিয়৷ তিন 
তক্রদিগের মধ্যে কখন কখন হান্তের রোল তুলিতেন এবং আমাদিগের 
মধ্যে যাহা দিগের এন্ধপ ভাবঠঞাবণতা ছিল তাহাদিগকে সবীশ্রেণীভুক্ত 
বলিয়া নির্দেশ করিয়ু! পপ্রিহাস ক'রতেন। ফল কথা, ধর্মসাধনে 
অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া পুরুষ নি 'পুরুমকার, তন্বানুসন্ধান প্রবৃত্তি, 
ওজন্বীতাদি বিসক্ন দিয়া সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধো মাপনাকে আবদ্ধ 
করিবে এবং স্ত্রীজনোচিত ভাবান্ুকরণ, বৈষ্চবপদাবলী ও রোদন 
মাত্র অবলম্বন করিবে ইহ।-- পুরুষসিংহ নরেন্দরনাথ একেবারেই সত 
করিতে পারিতেন না-তজ্জন্ত ঠাকুরের পুরুষ ভাবাশ্রয়ী জানমিশ্র। 
ভক্তি বিশিষ্ট ভক্তদ্রিগকে “শিবের ভূত অথবা দানাশ্রেণীভুক্ত? 
বলিয়া পরিহাস পূর্বক নিদ্দেশ করিতেন এবং তদ্বিপরীত সকলকে 
পূর্বোক্তরূপে “সখা শ্রেণীভুক্ত” বলতেন । 

রূপে যুক্তিতর্কে এবং ব্যঙ্গ পরিহাস সহায়ে ভাবুকত।র গণ্ভী ভগ্ন 
করিয়াই নরেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হন নাই: কাহারও কোনরূপ ভাব ভঙ্গ 
করিয়৷ তাহার স্থলে মবলম্বনম্বরূপে অন্য ভাব যতক্ষণ না প্রতি ত 
করিতে পার' যায় ততক্ষণ প্রচার কাধ্য স্ুসম্পন্ন ও কগ্দ হয় না 
একথা তিনি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেন এবং তজ্জন্ত প্রবিষয়ে এখন 
হইতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিঞেন। অবসরকালে বুবকভক্ত- 
সকলকে দলবদ্ধ করিয়া তিনি সংসারের অনিঠ্যত। বৈরাগ্য এবং 
ঈশ্বরভক্তিযূলক সঙ্গীত সকল তাহার্দিগের সহিত মিলিত হইয়া 
গাহিয়া তাহাদিগের প্রাণে তআাগ বৈরাগ্য এবং তত্তি ভাব অনুক্ষণ 
প্রদীপ্ত রাথিতেন। ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়া অনেকে 
তখন তাহার, মধুর সম্বরলহরী উৎক্ষিপ্ত “কয়া দেল্মান 
তামিল পেয়ার! আখের মাটিমে মিল যানা”_-অথবা “জীবন 
মধুময় তব নাম গানে, হয় হে অমুতসিন্ধু চিদ্ানন্দ ঘন হে, 
অথবা, 
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মনোবুদ্ধযহক্কার চিভ্াদি নাহং 
ন শ্রোত্রং ন জিহবা নচ ঘ্বাণ নেত্রং 
ন চ ব্যোম ভূমির্তেজোনবায়ু ৃ 
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌-_ 
প্রভৃতি সঙ্গীত ও স্তবাদ্দি শ্রবণে, বৈরাগ্যু ও ঈশ্বর (প্রযের 
উত্তেজনায় অশ্রু বিসজ্ভন করিতে 'করিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন! 
ঠাকুরের জীবনের গতীর ঈশ্বরাক্থরাগ প্রন্তত সাধন কথা সকল 
বিবৃত করিয়া কখন বা তিনি তাহাধিগুকে তাহার মহিম। জ্ঞাপনে 
মুগ্ধ ও স্তম্তিত করিতেন এবং “ঈশানুসরণ? গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধাত 
করিয়। বলিতেন, *প্রভুকে যে যথার্থ ভালবাসিণে তাহার জীবন 
সব্বতোভাবে আপ্রভুর জীবনের অনুযায়ী হইয়া! গঠিত হইয়া 
উঠিবে, নিশ্চয়--অ ঠএব ঠাকুরকে আমর। ঠিক ঠিক তালবাসি কি না 
তাহার প্রকুষ্ট প্রমাণ উহা হইতেই পাওয়া! যাইবে” আবার 'অদ্বৈত- 
জ্ঞান আচলে বেঁধে যাহ। ইচ্ছা তাহা কর'_ ঠাকুরের এ্ঁকথ। তাহা।- 
দ্রিগকে স্বরণ করাইয়া বুঝাইয়৷ দিতেন) তাহার সকল প্রকার 
ভাবুকতা এ জ্ঞানকে ভিত্তিশ্বর্পপে অবলম্বন করিয়! উখিত হইয়া 
থাকে-_অতএব এন্ঞান যাহাতে সব্বাগ্রে লাভ করিতে পারা যায় 
তজ্জন্য তাহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে । 
নূতন তন্বসকলের পরীক্ষাপৃব্বক গ্রহণে তিনি তাহাদিগকে অনেক 
সময়ে প্রোৎ্সাহিত কাঁরতেন। আমাদের "মরণ আছে, ধ্যান ঝ। 
চিতৈকাগ্রত। সহায়ে আপনার ও অপরের শারীরিক ব্যাধ দুর 
কর যাইতে পারে, একথা শুনিয়া তিনি একার্দন আমাদিগকে 
একত্র মিলিত করিয় ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি দূর করিবার মানসে 
ধার রুদ্ধ করিয়া গৃহমধ্যে এরূপ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত কারয়াছিলেন। 
প্ররূপ আবার অযুক্তিকর বিষয় সকল হইতে তক্তগণ যাহাতে দৃরে 
অবস্থান করে তদ্বিবরেও তিনি সব্বদা প্রর?স পা্ঠতেন। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপে নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ কর! যহতে পানে - 
মতিঝিলের দক্ষিণাংশ মথাধ কাশ।পুরের রাস্তার সহিহ সংযুক্ত 
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হইয়াছে তাহারই সম্মুখে রাস্তার অপর পার্খে মহিমাচরণ 
চক্রবন্গার বাটি ছিল। নানা সদৃগুণভূষিত হইলেও চক্রবত্তী- 
মহাশয় লোকমান্তের জন্য নিরন্তর লালায়িত ছিলেন। বোধ হয় 
1মখ্যার আশয় গুহন করিলে যার্দ লোকমান্য পাওয়া যাইত তাহা 
হইলে তাহা করিক্েও তিনি কুষ্ঠ » হউতেন না। কিসে লোকে 
তাহাকে ধনা, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধান্মিকঃ দানশীল ইত্যাদি যাবতীগ 
সদৃগ্ণশাল] বলিবে এই ভাবনা তীহার জীবনের প্রত্যেক কার্যা 
নিরমিত করিয়া সময়ে সময় তাহাকে লোকের নিকটে হাস্তাস্পদ 
করিয়।ও এলিত। চক্রবর্তী মহাশয় কোন সময়ে এক অটিবতনিক 
শিখালয় খুলিয়া তাহার নাম প্রাখিরাছিলেন 'প্রাচা-আব্য শিক্ষা, 
পরিষত্'ঃ তাহার এক মার পুত্রের নাঘ রাখিয়াছিলেন “মুগাঙ্ষমৌলী 
পৃততুণ্ড”, বাটিতে একটি হরিণ ছিল তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন 
“কপিধল”_-কারণ, তাহার গ্ায় পগিত ব্যক্তির ছোট খাট সরল 
নাম রাখা কি শোত। পার? আহার ইংরাজী, সংস্ত নান গ্রন্থ 
সংগ্রহ ছিল। আলাপ হইবার পরে একদিন নরেন্দ্র মাথের সহিত 
তাহার বাটিতে যায় আমর। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলা'ম, "চক্রবর্তী মহাশয় 
আপান এশু গ্র্ণ সব পড়িম্বাছেন ? উত্তরে তিনি সবিনয়ে উহ 
স্বাকাপ্র কর্পিয়াছিলেন। কিন্ত পরক্ষণেই নব্রেন্র উহার মধাস্থিত 
কতকগুলি গ্রন্থ বাহির কবরয়া উহাদিগের পাতা কাটা নাই দেখিয়া 
কাবণ জিজ্ঞাস করিলে বলিয়াছিলেন্‌, “কি জান ভায়। লোকে আমার 
পড় পুস্তকগুলি লইর়1 যাইয়! আর কিরাহয়। (দয় নাই, তাহার স্থলে 
এই পুস্তকগুলি পুনরায় কিনির! রাখিয়াছি, এখন আর কাহাকেও 
পুস্তক লইয়া যাইতে দ্ি না! নরেন্দ্র নাথ কিন্তু স্বপ্প দিনেই 
আবিষ্কীর করিরাছিলেন, চক্রবন্তী মহাশয়ের সংগৃহাত যাবতীর 
পুন্তকেরই পাতা কাট! নাই ' সুতরাং এসকল গ্রন্থ ষে তিনি কেবলমাত্র 
লোকমান লাভ ও ুহশোভা বর্দনের জন্য রাখিয়াছেন তদ্বিষয়ে 
নরেন্দ্রের একরূপ দুঢ় ধারণা হইয়াছিল । 

আমাদিগের সাহত আলাপ হইবার কালে ধশ্মসাধনার কথা- 
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প্রসঙ্গে চক্রবর্তী মহাশয় আপনাকে জ্ঞান মাগের সাধক বলিয়। 
পরিচয় দিয়াছিলেন । কলিকাতাবাসী ভক্ত সকলের ঠাকুরের নিণটে 
যাইবার বহু বৎসর পুব্ব হইতে মহিমাচরণ দাঁক্ষণেশ্বরে যাতায়াত 
করিতেন এবং কোন কোন পর্ধদিবসে পঞ্চবটীতলে ব্যান বিছা- 
ইয়া গেরুয়া বন্দ পরিধান, রুদ্রাক্ষ ধারণ.ও একতারা গ্রহণ পৃব্বক 
আড়ন্বর করিয়! সাধনায় বসিতেন। গৃহে ফিরিবার কালে ব্যাদা- 
জীন থানি ঠাকুরের ঘরের একু কোণে দেয়ালর গারে ুলাইয়। 
রাখির। যাইতেন। ঠাকুর তাহাকে “এক ঃাচড়েই' চিনিয়া লইয়।- 
ছিলেন। কারণ, এ ব্যাপ্রাজীনখানি কাহার একথা আমাদিগের 
একজন” এক দিবস প্রশ্ন করিলে বলিয়াছিলেন, “ওখানি মহিম চক্র- 
বর্তী রাখিয়া গিয়াছে, কেন জান"? লোকে উহ1 দেখিয়া জিজ্ঞাস। 
করিবে ওখানি কা এবং আঘি তাহার নাম কন্িলে ধারণা করিবে 
মহম চক্রবর্তী একট মস্ত সাধক । 

দীক্ষা সম্বন্ধে কথা উঠিণে মহিম বাবু কখন বলিতেন 'আমার 
গুরুদেব নাম আগমাচাধ্য ডমক্ুবল্পভ” ভাবার কখন বলিতেন, 
ঠাকুরের শ্ঠান্স তিনিও পরনহংস পরিরাজক শ্রীযুক্ত, তোতাপুরার 
নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন! পশ্চিমে তীর্থ পর্যটন কালে এক 
স্থানে তাহার দর্শন পাইয়াঞ্িলাম এবং দীক্ষিত হইরাছিলাম, ঠাকু- 
বরকে তিনি তক্তি অবলম্বন কক্রিয়া থাকিতে বলিয়াছেন এবং 
আমাকে জ্ঞান মাগ্গের সাধক হ্ইয়। সংসারে থাকিতে উপদ্দেশ 
করিয়াছেন? । বলা বাহুল্য এঁকথা কতদূর সত্য তাহ! তিনি স্বয়ং 
এবং সব্বান্তর্যামী পুরুষই জানিঠ্নে। 

সাধনার মধো দেখা যাইত মহিম বাবু যখন তখন এবং যেখানে 
সেখানে একতারার স্থরের সহিত গলা মিলাইয়া প্রণবোচ্চারণ, 
মধ্যে মধ্যে এক আধটি উত্তরগাতাদ পুস্তকের ধোক পাঠ ও হকার 
ধ্বনি কারতেন। তিনি বণতেন, উহাহই সনাতন জ্ঞানযােত 
সাধনা, উহা করিলে অন্ত কোদও সাধনা করিবার 
প্রয়োজন নাই। ভঙহ্াতেই কুলকুগুলিনী জাগরিত হুইয়। 
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উঠিবে ও ঈশ্বর দর্শন হইবে। মহিম বাবুর বাটিতে শ্রীশ্রীঅন্পুর্ণা 
মি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বোধ হয় প্রতি বৎসর ৬জগদ্ধাত্রী পুজাও 
হইত-- উহ্‌! হইতে অনুমিত হয় তিনি শাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। শেষজীবনে ইনি শাক্তসাধন প্রণালীই অবলম্বন 
করিয়াছিলেন বন্বিয়া বোধ 'হুয়। কারণ, তখন ইহাকে একখানি 
ছোট বগি গাড়িতে করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমন করিবার কালে 
মধ্যে মধ্যে চীত্কাধ করিয়। বলিতে শুনা যাইত “তারা তগমসি, 
তমসি তত্'। চক্রবত্তী মহাশয়ের অল্প স্ব জমীদারী ছিল, তাহার 
আয় হইতেই তাহার সংস।র নির্বাহ হইত । 

ঠাকুরের গ্ঠামপুকুরে অবস্থান করিবার কালে মহিম বাবু ছুই তিন 
বার তাহাকে “দখতে আসিরাছিদোেন। তখন ঠাকুরের সহিত কুশল 
প্রশ্বাদি করিবার পরে ভিনি সাধারণের নামজ্ত যে ঘর নিদিষ্ট ছিল 
তাহাতে আসিয়। বাঁসতেন এবং একত।রা সংযোগে মন্ত্রসাধনে এবং 
উহারই ভিতর মধ্যে মধ্যে অপরের সহিত ধম্মালাপে নিযুক্ত হই- 
তেন। তাহার গেরিঝ পরিহিত সুন্দর কান্ত, বিশাল বপু এবং 
বাক্য ছটায় মুগ্ধ হইয়! অনেকে তথন গ্তাহাকে আধ্যাত্মিক নানা 
প্রশ্ন করিতে থাকিত। ঠাকুরও কথন কখন তাহাকে বলিতেন, 
ভুমি পণ্ডিত, (উপস্থিত সকলকে দেখাইয়া | ইহাদিগকে কিছু উপ- 
দেশ দাওগে। কারণ কতকগুলি শিষ্য সংগ্রহ পুব্বক ধর্মোপদেষ্টা 
বলিয়া নিজ নাম জাহির করাটা, যে তাহার প্রাণের ইচ্ছা একথা 
তাহার জানিতে বাকি ছিল ন|। 

হশমপুকুরে আসিয়া মহিম বাব এক দিন গ্ররূপে নানা কথা 
কহিতেছেন এবং অন্য সকল প্রকার সাধনোপায়কে হীন করিয়। 
তাহার অবলম্বিত সাধনপথই শ্রেষ্ঠ এবং সহজ, ইহা! প্রতিপন্ন করিতে 
লাগিলেন। ঠাকুরের যুবক ভক্ত সকলে তাহার একথা সকল বিনা 
প্রতিবাদে শুদিতেছে দেখিয়া নরেন্দ্র নাথের আর সহা হইল না। 
তিনি 1বপরাত ৬ক উথাপিত করিয়। মহিম বাবুর কথ! অযুক্তিকর 
দেখাইতে লাগিলেন এবং বাঁললেনঃ আপনার হ্ঠাযর একতার। 
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বাজাইয়] মস্ত্রোচ্চ/রণ করিলেই*যে ঈশ্বর দর্শন উপস্থিত হইবে তাহার 
প্রমাণ কি? উত্তরে মহিম নাবু বলিলেন, নাদই ব্রদ্ধ এঁ স্বরসংযুক্ত 
মন্ত্রোচ্চারণের প্রভাবে ঈশ্বরকে দেখা দিতেই হইবে, অন্য আর কিছু 
করিবার আবশ্যক নাই'। নরেন্দ্র বলিলেন, "ঈশ্বর আপনার সহিত 
এরূপ লেখা পড়া! কররয়াছেন ন। কি? 'সথবা ঈশ্বর মদৌষধি-বশঃ 
সর্পের জায়-_স্থর চড়াইয়! ভগ হম করিলেই অবশ হইঘ। স্ুড় 
সুড় রিয়া সম্মখে নামিরা আ[সিবেন”। বলা বাহুলা, নরেন্দ্র নাগের 
তর্কের জন্য মহিম বাবুর প্রচার কার্ট! সেদিন বিশেশ জমিল না 
এব" তিনি এ দিবস নী শীদ শিদায গ্রহণ করিলেন । 

ভিন্ন সম্প্রদার ভুক্ত যথার্থ সাধক সকলে যাহাতে ঠাকুরের ভক্ত: 
দিগের নিকটে বিশেন সম্মান পায় তদ্‌্বিষয়েও নব্রেন্দ নাথের 
বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি বলিতেন, সাধারণে যেরূপে অপন 
সকলের নিন্দা এবং (কবল মাত্র নিছ সম্প্রদায়ের সাধক সকলকেই 
শ্রদ্ধা ভক্তি করে, এরূপ করিলে ঠাকুরের “যত মত তত পথ রূপ 
মতবাদের উপরে _শ্ততরাং ঠাকরের পরেই অশ্রছ। প্রকাশ করা 
হয়' গ্যামণ্রকুরে খাকিবার কালে ধ&ঈঁন্ূপ একটি ধটনার কথ! 
জামাদিগের স্মরণ হইছে 

প্রভৃদয়াল মিশ্র নামক জনৈক খঙ্টান ধর্মষাজজক ঠাকুরকে দর্শন 
করিবার জন্য এক দিন উপস্থিত হইলেন । গেরুয়। পরিহিত দেখিয়। 
আমর] তাহাকে প্রথমে খষ্টান বলয়া বুঝিতেই পানি নাই। পন্রে 
কথাপ্রসঙ্গে তিনি যখন তাহার স্বরূপ পরিচয় প্রদান করিলেন তখন 
তাহাকে প্রশ্ন করা হইল, তিনি খষ্টান হইয়া গৈন্িক বন্ধ ব্যবহার 
করেন কেন? তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, 'ব্রাহ্গণবংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়া, ভাগ্যক্রমে ঈশামসির উপর বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক 
তাহাকে নিঙ্গ ইষ্টদেবতা রূপে গ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই কি আমাকে 
আমার পিতৃপিতামত্বাগত চাল চলনাদি ছাড়িয়া দিতে হইবে ? আমি 
যোগশাস্ত্রে বিশ্বাস এবং ঈশাকে ই্টদেবতা রূপে অবলম্বন করিয়।! 
নিত্য যোগাভাস করিয়। থাকি । জাতিভেদে আমার বিশ্বাস ন। থাকি- 
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লেও যাহার তাহার হস্তে নোজনে ব্যাগাভাসের হানি হয়, এ 
কথায় আমি বিশ্বাস করি এবং নিত্য স্বপাকে হবিধ্যান খাইয়! থাকি । 
উহার ফলে খষ্টান হইলেও যোগাভ্যাসের ফল ফখ।, জ্যোঠিঃ দর্শনাদি 
আমার একে একে উপস্থিত, হইতেছে। ভারতের ঈশ্বর প্রেমিক 
যোগীব্র। সনাতন কাল হইত £গৰিক পাঁরধান করিয়! আসিম্বাছেন, 
স্্তরাং উহ্থাপেক্ষ। আমার নিকটে অক্ষ কোন প্রকার বসন কি পিম- 
তর হইতে পারে? ? প্রশ্নের পর এ%। করিয়। নরেন্দ্র নাথ '্াহার 
প্রাণের কথা নকল প্ররূপ একে একে বাহির করিয়া লইয়াছিলেন 
এবং ভাহাকে বিশিঈট সাধু ও যোগী বলিয়া জ্গানিয়া তাহাকে 
বিশেষ সম্মান পদর্শন পূর্নক আমাদিগকেও এঁনপ করিচ্ছে শিক্ষ। 
প্রদান কবিয়াছিলেন। আমাদিগের অপ্নকেও উহাতে তাহার 
পাদস্পর্শ পূর্বক প্রণাম ও সাহার সহিত একজে ঠাকুরের প্রসাদী 
মিষ্টানার্দি ভোজন করিয়াছিল। ঠাকুরকে ইনি সাক্ষাৎ ঈশ। বলিয়। 
শিজ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

এঁরূপে নরেন্দ্র নাথ 'যখন ঠাকুরের তক্তগণকে স্ুপথে পরিচালিন্ত 
কবিতে নিযুক্ত ছিলেন তখন ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি, দিন দিন 
বদ্ধি পাইতেছিল। ডাক্তার সরকার পুর্ন যে সকল ষধ প্রয়োগে 
স্বল্লাধিক ফল পাইয়াঁছলেন এ সকল ওধধে এখন আর কোন উপকার 
হইতেছে ন] দেখিয়। চিন্তিত হইয়! পড়িলেন এবং কলিকাতায় রুদ্ধ 
দ্বষিত বায়র জন্য ধরূপ হইতেছে স্থির করিয়া সহরের বাহিরে কোন 
বাগান বাটীতে ঠাকুরকে রাখিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিলেন । তগন 
অগ্রহায়ণের অর্দেক অতীত হইয়াছে । পৌষ মাসে ঠাকুর বাটি পরিবর্ধন 
করিতে চাহিবেন না জানিয়া৷ ভক্তগণ এখন উঠিয়। পড়িয়৷ এরূপ 
বাগানবাটির অনুসন্ধানে লাগিয়া! যাইলেন এবং অনতিকালের মধ্যেই 
কাশীপুরস্থ মতিঝিলের উন্তরাংশ যেখানে বরাহনগর বাজারে যাইবার 
বড় রাস্তার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে তাহারই সম্মথে বাস্তার অপর 
( পূর্ব) পার্খে অবস্থিত ৬রাণী কাত্যায়নীর জামাতা এগোপাল চন্দ্র 
ঘোষের উদ্ভানবাটি ৮*. টাক! মাসিক ভাড়ায় ঠাকুরের বাসের জন্য 


আঁখিন, ১৩২৫ |] ধর্ম জিনিষট। কি? ৫২৯ 





ভাড়া করিয়। ফেলিলেন। ঠাকুরের পরমতক্ত কলিকাতার পিমুলিয়। 
পল্লীনিবাসী সুরেন্্র নাথ মির মহাশয় উক্ত, বাটিভাড়ার সমস্ত 
ব্যম়নবহনে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন । 

বাটি স্থির হইলে শুভদিন দেখিয়। গ্যামপুকুর হইতে দ্রব্যাদি 
লইয়৷ যাইয়া উত্ত বাটিতে থাকিবার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। 
পরিশেষে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রা'স্তর একদিবস পুর্বে অপরাহ্ে 
ভক্তগণ গ্যামপ্ুকুরের বাসা চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ পূর্বক 
ঠাকুরকে কাশীপুরের উগ্ভাননাটিতে আনিরা"নিশ্চিগ্ত হইলেন । 


ধন্মী জিনিষট। কি ছি 
(স্বামী বিবেকানন্দ 1) 


রেল লাইনেন উপর দিয়া একখান প্রকাণ্ড নেলগাডী সশব্দে 
চলিতেছে--একট। ক্ষুদ্রকীট রেল লাইনের উপর দির চলিতেছিল-_ 
গ[ড়ী আসিতেছে জানিতে পারধিয়। সে আস্তে আনতে রেল লাইন 
হইতে সরিয়। গির! নি্গের প্রাণ বাচাইল। প্রক্ষুদ্র কাটটী যদিও 
এতই নগণ্য যে, রেলগাড়ীর চাপ ঘেকোন মুহ্ন্ত তাহার মৃত্যুর 
সন্ভাবনা-_তথাপি সে একটা জীবন্ত পদার্থ, আর রেলগ!ডীটা এত 
বৃহৎ, এত প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু উহা! একট] যন্ত্রযাত্র, একট! জড় 
এঞ্জিনমাত্র । আপনার বলিবেন, একটীর জীবন মাছে, আর একটী 
মৃত জড়মাত্র-_উহার ষতই শক্তি থাক্‌, উহার গতি ও বেগ যতই 
প্রবল হউক না কেন, উহ! মৃত জড় যন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
আর ই ক্ষুদ্ধ কীটটাযে রেলের উপর দিয়া চলিতেছিন এবং এক্স. 
নের স্পর্শমাত্রই যাহার নিশ্চিত মৃত্য হইত, সে শব প্রকাণ্ড বরেল- 


০ 
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গাড়ীটার তুনার শ্রেষ্ট ও মহিম।সম্পন্ন। ন্টিহা যে সেই অনন্ত স্বরূপে- 
বরই একটা ক্ষুদ্র অংশমাগ্রঃ দেই কারণেই অত শক্তিশালী এ্রিন 
হইতেও উহার শ্রেষ্ঠহ। কেন উহার এই শ্রেষ্ঠ হইল? জাবিহু 
প্রাণ সম্পন্ন বস্ক হইতে মৃত জড় পদার্থের পার্থক্য বুঝিতে পাত্রি 
কিসে? যন্বকর্তী যন্ত্রকে ফেন্রপে পরিচাপিত করিতে ইচ্ছ। করিয়া 
উহ। নিশ্দ্বাণ করিয়াছিল; উহা! সেইটুকু মাত্র কার্ধাই সম্পাদন করে, 
উহ্বার কার্য্যগুলি জাবন্ত প্রাণীন্ন ন্যার'নহে। তবেজীবিত ও মুতের 
তিতর কিরূপে প্রতৈদ করা যাইবে? জগাবিত প্রাণীব ভিতর স্বাধী- 
নতা! আছে, তাহার জ্ঞান আছে, আর মৃত জড় বপ্তর ভিতর স্বাধা- 
নত। নাই, কারণ, তাহার জ্ঞান নাই, উহ। কতকগুলি জড় নিয়মের 
গণ্ডীতে বদ্ধ। এইযে স্বাধীনতা, যাহা থাকাতে কেবল যন্ব হইতে 
আমাদের বিশেষত্ব__সেই স্বাধীনতা পুর্ণ তাবে লাভের জন্ঠই আমরা 
সকলে চেষ্টা করিতেছি । আমাদের যশ প্রকার চেই্ট।! আছে, তাহা- 
দের সকল শুলি4ই উদ্দেখ্ট-_কিসে আমরা অধিকতর স্বাধীন হইব ! 
কারণ, পূর্ণ স্বাধীনতা লাঁত হইলেই কেবল আমরা পৃর্ণত্ব পাইতে 
পাররি। আমরা'জানি বানা জানি, স্বাধীনতা লাত করিবার এই 
চেগ্রাই সব্বপ্রকার উপাসনাপ্রণালীর তিন্ভি। 

জগতে 'যত প্রকার উপাসনাপ্রণালী প্রচলিত আছে, সেই গুলিকে 
যদি আমর বিশ্লেষণ করিয়া দেখি তাহা হইলে আমরা দেখিব, 
অতি অসত্যজাতিসকল ভূতপ্রেতা্দিব্র উপাসনা করিয়। থাকে। পূর্ব 
পুরুষদ্িগের আত্মার উপাসনা, সর্পপূজা, জাতীয় দেববিশেষের উপাসনা 
_ এগুলি লোকে কেন করিয়া থাকে? কারণ লোকে যেবূপেই 
হউক এইটী বুঝিয়। থাকে যে, উক্ত দেবাদ্ি পুরুষগণ আমাদের 
অপেক্ষা অনেক বড়, অনেক শক্তিশালী এবং তাহারা! আমাদের 
স্বাধীনতায় বাধা দিতেছে । সেই জন্য উাহারা এই সকল পুরুষকে 
সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে, যাহাতে তাহার। তাহাকে কোনরূপ 
অনিষ্ট না করিতে পারে অর্থাৎ যাহাতে তাহার। অধিকতর স্বাধী- 
নতালাভ করিতে পারে। এঁ সকল শ্রেষ্ট পুরুষের পৃজ1 করিয়া, 
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তাহাদিগকে সন্ত করিয়৷ ১তাহাদের বরস্বরূপ নানাবিধ কামাবস্ত 
লাভেরও আকাজ্ষ। করে। যেগুপিকে মানুষের নিঙ্জ পুরুষকার 
সহায়ে উপাঞ্জন করা৷ উচিত, সেইগুলিকেই তাহার! দেবতার অন্- 
গ্রহবলে লাভ করিতে চাহে ! . 

যাহ! হউক, মোটের ' উপর এই সকল উপাপনাপ্রণালার অ।লো- 
চনায় ইহাই উপলব্ধি হয় যে, সমগ্র জগ্খ একট! কিছু অন্তুত ব্যাপ। 
বনের আশা করিতেছে । এই আশ্ব। আমাদিগকে একেবারে কখনই পরি- 
তাগ করে না, আর আমর! যতই চেষ্টা করি না কেন, আমর! সকলেই 
অছুত আজগুবির দিকেই ছুটির়া চ'লয়াছি। জীবনের অর্থ ও উহার 
ব্হশ্তেধ অবিরাম অন্কুসন্ধান ছাড়। আমাদের মন বলিতে আর কি 
বুঝায়? আমরা বলিতে পারি,."অশিক্ষিত লোকেই এই আজগুবির 
অনুসন্ধানে ব্যস্ত, কিন্তু তাহারাই বা কেন উহার অনুসন্ধান করিবে, 
এ প্রশের হাত ত আমরা সহজে এড়াইতে পারিব না। বাইবেলে 
দেখা যায় সমগ্র য়াহুদী জগত খীশ্তুগ্রীষ্টের নিকট নিদর্শন স্বরূপ একটা 
অলৌকিক ঘটন৷ দেখিবার আকাঙ্ষ! প্রকাশ করিত । কিন্তু শুধু 
রাহুদীর। কেন, সমগ্র জগত্ই যে হাঞজ্জার হাজার বর্ষ ,ধরিয়। এইকপ 
অলৌকিক ঘটনা দেখিবারই প্রত্যাশ। করিয়া আসিতেছে । আবার 
দেখুন. সমগ্র জগতে সকলেরই ভিতর একটা অসস্তোষের ভাব 
দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা একটা আদর্শ ধরিলাম, জীবনের 
একটা লক্ষ্য করিল।ম-_কিন্তু উহার দিকে অগ্রসর হইয়৷ অর্দধপথ 
পঁছছিতে না পঁভছিতে নুতন একটা আদর্শ ধরিয়া বসিলাম । নিদ্দিষ 
একটা লক্ষ্যের দিকে যাইবার জন। কঠোর চেষ্টা করিলাম, কিন্তু 
তার পর বুঝিলাম, উহাতে আমাদের কোন প্রর়োগন নাই। সময়ে 
সময়ে আমাদের এইরূপ অসন্তোষের ভাব আসতেছে, কিন্তু যদি 
এই অসন্তোবের শান্তি না হয়, তবে আমাদের এই সকল মানসিক 
চেষ্টা সমূহের পরিণাম কোথায়? এই সব্ধজনীন অসন্তোষের অর্থ 
কি? ইহার অর্থ এই, স্বাধানতা লাঠই মানবজ্জানের চরম লক্ষ্য__ 
যতাঁদন নাসে এই স্বাধীনত' শাভ করিতেছে, শুতদিন কিছুতে 


৫৩২ উদ্বোধন । | ২*শ বর্ঘ--»ম সংখা।। 


তাহার অসন্তোষ দূর হইবার নহে। ফ্ানব সর্বদাই স্বাধীনতার 
অনুসন্ধান করিতেছে, মানবের সমগ্র জীবনটাই এঈ স্বাধীনতা 
লাভের চেষ্টা মাত্র। কিন্তু জন্মগ্রহণ করিবামাত্র নিয়মের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহী হইয়। থাকে । জন্মিবা মাত্রই, যে শিশু ক্রন্দন করিয়া উঠে, 
উহার অর্থ আর ফিছুই নৃহে_-সে জন্মাইয়াই দেখে, সে নানা 
অনস্থাচক্রে ব্ধব--তাই সে যেন ক্রন্দন করিয়! উক্তাবস্থার প্রতিবাদ 
করিয়া তাহার অন্তনিহি'ত মুক্তির নমাকাজ্ষা অভিব্যক্ত করিয়া 
থাকে । মানবের এই স্বাধীনতা বা মুক্তির আকাক্ষা হইতে তাহার 
এই ধারণ। জন্মিয়া থাকে_এমন একজন পুরুষ অবশ্তঠই আছেন, 
যিনি সম্পূর্ণ মুক্তম্বতাব। মুতরাং দ্বেখা যাইতেছে, ঈশ্বরীধারণ। 
মীনবমনের স্বভাবসিদ্ধ। বেদাপ্ঠে মানবমনের ঈশরসন্বন্ধীয় সর্বোচ্চ 
ধারণাকে সঙ্চিদানন্দ নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে । উহা চিদ্ঘন ও স্বতা- 
বতঃই "আনন্দঘনম্বরূপ । আমরা অনেক ধিন ধরিয়। এ সচ্চিদানন্। 
স্বরূপ আমাদের অতান্তরীণ বাণীকে চাপিম্ব। রাখিবার চেষ্টী করিয়। 
আসিয়াছি, আমরা নিয়মের অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়া আমা- 
দের স্বাভাবিক" মনুম্যপ্রক্কৃতির ক্ষত্তিতে বাধা দিবার প্রয়াস পাই" 
তেছি, কিন্তু আমাদের অত্যগুরীণ মানবস্বতাবনসুলত সহজ সংগ্ষার 
প্রক্ততির নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে আমাদিগকে প্রবৃত্ত 
করিতেছে । আমর। ইহার অর্থ না বুঝিতে পারি? কিন্তু অজ্ঞাতসারে 
আমাদের মানবীয় তাবের সহিত আধ্যাত্মিক ভাবের নিয়ভ্তরের 
মনের সঙ্গে উচ্চতর মনেগ সংগ্রাম চলিয়াছে আর এই প্রতিদ্বন্দ্ীতার 
সংঘষে নিজের একটা পুথক্‌ অন্তিত্র বজায় বাখিয়া, যাহাকে 
আমরা আমাদের আমিত্ব বা ব্যক্তিত্ বাল, তাহাকে বজায় রাখি- 
বার একট। বিশেষ চেষ্ট1 দেখা যায় । 

এমন কিঃ নরকের অস্তিত্বও যে মানুষ কল্পনা 'করিয়াছে, 
তাহাতে এই অপ্ডত ব্যাপারটা দেখা যায় যে, আমরা জন্ম হইতেই 
প্রকতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকি--আমাদিগকে জন্মমা্রই মানারূপ 
(নিয়মে পাধিতে চেষ্টা করে আমরা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়। 





আশ্বিন, ১৩২৫1] ধম্ম জিনিষট। কি? ৫৬৩ 


বলিয়া উঠি_-“কোনরূপ নিয়য়ে আমর! চলিব নাঁ। যখনই আমরা 
জন্মাই, জীবন প্রবাহের প্রথম আবির্ভাবেই, জীবনের প্রথম ঘটনাই 
প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ। যতদিন আমর] প্রকৃতির*নিয়মাবলী মানিয়। 
চলি, ততদ্দিন আমর! যন্ত্রের মত-_-ততদিন জগত্প্রবাহ নিজ গতিতে 
চলিতে থাকে__উহার শৃঙ্খল আমর! ভগ্ন করিতে পারি ন]। 
নিয়ম মানুষের প্ররৃতিগত হইয়া 'যায়। কিন্তু যখনই আমাদের 
ভিতর প্রকৃতির এই বন্ধন ভাঙ্জিয়া মুক্ত হইবাধী চেষ্টা হয়, ৩থনই 
উচ্চস্তরে জীবনের প্রথম উন্মেষ হইয়াছে' কুঝিতে হইবে । মুক্তি 
স্বাধীনত।-_মত্মার অন্তস্তল হইতে সদ সব্বদ1 এই সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত 
হইতেছে । কিন্তু হায়, অনস্ত নিয়তচক্রে সে বদ্ধ- প্ররুতির শত- 
শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । * 

এই যে নাগপুঞ্জা__ভূতপ্রেতের উপাসনা এবং বিভিন্ন ধন্মমত ও 
সাধনা সহায়ে-_-অতিপ্রাককৃতিক শক্তিলাভের চে দেখা যায়ঃ এগুলির 
অর্থ কি? কোন নস্তে গ্রীবনীশক্তি রহিয়াছে, উহ!র ভিতর একটা 
যথার্থ সত্ত।/ আছে,-- একথা আমর] কেন ঝলি? অবগ্য এই সকল 
অনুসন্ধানের ভিতর, জাবন1শক্তিকে বুঝবার? যথার্থ সত্তাকে ব্যাখ্য। 
করিবার চেষ্টার ভিতরে নিশ্চিতই একটা অর্থ আছে। উহা কখন 
নিরর্থক, উহ কথন ব্বথ! হইতে পারে না। '&ঈগুলি মানবের মক্তি- 
.লাভের-_ পূর্ণ স্বাধীনতালাঙের প্রতিনিয়ত চেষ্টারই ফলমাত্র। আমরা 
যে বিদ্যাকে বিজ্ঞানশাস্ত্র নামে অভিহিত করি তাহ! এই সহত্র 
সহত্্র বর্ষ ধরিয়া স্বাধীনতালাভের চেষ্টা কারয়া আসিতেছে এবং 
সকল লোকেই সদাই এই স্বাধীনতার আকাঙ্ষা করিতেছে । 
কিন্তু প্ররৃতির তিতর ত ল্াধীনতা৷ বা যুক্তি নাই । উহার ভিতর 
নিয়ম-_কেবল নিয়ম, কিন্তু তথাপি যুক্তির এ চেষ্ট৷ চলিয়াছে। বিশাল 
হুর্য্যমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়। ক্ষুদ্র পরমাণুটী পর্য্যন্ত সমুদয় প্রকৃতি ই 
নিয়মাধীন-- এমন কি মানবের পর্ষ্য্ত স্বাধীনতা" নাই। কিন্তু আমর! 
একথা বিশ্বাস করিতে পাবি না। শামরা অনাদকাল হইতে 
প্রাকৃতিক নিয়মাবলির আলোচন। করিয়া আ[সতেছি, নিস্ত মানুষ 





৫৩৭ উদ্বোধন । [ ২*শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা। 





আমরাও যে নিয়মের অধীন--একথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি 
না, বিশ্বাস করিতে চাহি না-কার”ৎ আমাদের আত্মার অন্তস্তল 
হইতে প্রতিনিয়ত মু!& । মুক্তি! স্বাধীনত। ! স্বাধীনতা! এই অনন্ত 
সঙ্গীতপধবনি উদিত হষ্টতৈছে । মানুষ যখন নিত্যমুক্ত পুরুষস্বরূপ 
ঈশ্বরের ধারণ। লাত করিরাছেঃ তখন ষে অনন্তকালের জন্ত এই 
বন্ধনের মধ্যে থাকির। শান্ঠি পাইতে পারে না। মানুষকে উচ্চ হইতে 
উচ্চতর পথে অগ্রসর €ইতেই হইবে, আর এ চেষ্। যদি তাহার নিজের 
জন্য না হইত) তবে সে, ইহা এক অতি কষ্টকর ব্যাপার বলিয়! 
মনে করিত । মানব নিজের দিকে তাকাইয়া বলিয়। থাকে, 'আমি 
জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির জ্রীতদাসম্বরূপ, আমি বদ্ধ; তাহা হইলেও 
একজন এমন পুরুষ আছেন, যিনি প্রকৃতির নিয়মে বদ্ধ নহেন-_ 
যিনি নিত্যমুক্ত ও প্রকৃতির প্রভু 1 সুতরাং বন্ধনের ধারণা যেমন 
আমার মনের অচ্ছেদ্য অংশ স্বরূপ, ঈশ্বরধারণাও তদ্রপ আমাদের 
প্রকৃতিগত, আমাদের মনের অচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ। এই স্বাধীনতার 
তাব হইতে উততয়টীই আসিয়াছে । এমন কি, এই স্বাধীনতার 
তাব ন। থাকিলে উভভিদের ভিতর পধ্যন্ত জীবনীশক্তি থাকিতে পারে ন1। 
উদ্ভিদ অথবা কীটের ভিতর এ জীবনীশক্তি বিকশিত হইয়া ব্যস্টিগত 
তাবে প্রকাশিত হইবার চেগ্কা করিতেছে । অজ্ঞাতসারে এ মুক্তির 
চেষ্টা উহাদের ভিতর কার্য করিতেছে-__উদ্ভিক যে জীবনধারণ 
করিতেছে, তাহার উদ্দেণ্য উহার নিজ বিশেষত, নিজের বিশেষ রূপটীকে, 
নিজের নিজস্বকে রক্ষা করিবে মুক্তির অবিরাম চেষ্টাই উহার এ 
চেষ্টার প্রেরক, প্রকৃতি নহে। প্রন্কৃতি যে আমাদের উন্নতির প্রত্যেক 
সোপানটীকে নিম্মমিত করিতেছে, এইরূপ ধারণ করিলে ঘুক্তি বা 
স্বাধীনতার ভাবটীকে একেবারে উড়াইয়৷ দিতে হয়। কিন্তু যেমন 
আমাদের নিয়মে বদ্ধ জড়জগতের ধারণা চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির 
ধারণাও চলিয়াছে । «এই দুই ধারণার ক্রমাগত সংগ্রাম চলিয়াছে । 
আমরা নানা মতমতান্তরের ও বিতিব্ন সম্প্রদায়ের বিবাদের কৃথ। 
্নিতেছি, কিন্তু বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন সম্প্রদায় অন্যায় বা অস্বাভাবিক 


আশ্বিন, ১৬২৫] ধন জিনিষট। কি? ৫৩৫ 


নহে--উহার। থাকিবেই। শঙ্খল যতই দীঘ হইতেছে, ততই স্বভাবতঃই 
দ্বস্বও বাড়িতেছে। কিন্তু যদি আমরা বুঝি যে, আমর সকলই সেই 
এক রকম লক্ষ্যে পহুছিবারই চেষ্টা করিতেছি, তাহ হইলে বিবাদের 
আর প্রয়োজন থাকে না। ৃ 

মুক্তি ব! স্বাধীনতার এই মূর্ত খিগ্রহস্বরূপ প্রকৃতির প্রভুকে আমর। 
ঈশ্বর বলয়! থাকি । আপনধুর। তাহাকে অস্বীকার কারতে পারেন 
না। তাহার কারণ আরনার।, এই স্বাধীনতার তাবকে কখন 
তাড়াতে পারেন না, এ ভাব ব্যতীত এক মনডর্তও জীরনধারণ করিতে 
পার যার না। যদ্দি আপনারা আপ্নাদিগকে স্বাধীন বলিয়া বিশ্বাস 
ন। কািতেন, তবে কি কখনও এখানে আমিতেন * খুব সম্পব যে, 
প্রাণিতন্ববিৎ আসিয়। এই মুক্ত" হইবার প্রতিনিয়ত চেষ্টার একট! 
ব্যাখ্যা দিতে পারেন এবং দিবেনও । এ সবই মানিলাম, কিন্ত 
তথাপি এ স্বাধীনতার ভাবটা, আমাদের ভিতর হইতে যাইতেছে 
না। যেমন “আমর। প্ররুতির অধীন, প্ররাতির বন্ধন কোনরূপে 
কাটাইতে পাবি না”, এই ভাবটা আমাদের ভিতর রহিয়াছে, এই 
স্বাধীনতার .ভাবটাও তদ্রপ আমাদের মধো নিয়ত বর্তমণন রহিরাছে। 

বন্ধন ও মুক্তি, আলো ও ছায়া, ভাল ও মন্দ--সব্বত্র এই ছুই দুষ্টটী 
করিয়৷ জিনিষ রহিয়াছে । বুঝিতে হইবে, যেখানেই কোন প্রকার 
বন্ধন, তাহার পশ্চাতে মুক্তিও গুপ্তভাবে রহিয়াছে । একটা যদি সম্য 
হয়, তবে অপরটীও অবশ্য সত্য হুইখে। সব্বত্রহই এই যুক্তির ধারণ' 
অবশ্য থাকিবেই । আমরা এশিক্ষিত ব্যক্তির ভিতর যে প্রকার বন্ধনের 
ধারণা দেখিতে পাই, তাহাকে আমর! মুক্তির চেষ্ট! বলিয়া এখন 
বুঝিতে না পাবি, কিন্তু তথাপি এ ভাব তাহার তিতর রহিয়াছে । 
অশিক্ষিত বর্ধর মানবের মনে পাপ ও অপবিব্রতার বন্ধন রূপ পারণ! 
অতি অর্পঃ কারণ, তাহার প্রকৃতি পণুস্বভাব, হইতে বড় অধিক 
উন্নত নহে। সেবাহ্ত প্রকৃতির বন্ধন হইতে বাহ্ববস্বসস্তোগের অভাব 
হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু এই নিয়ত 
ধারণা হইতে ক্রমে তাহার মনে মানসিক ও নৈতিক বন্ধনের ধারণ! 
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ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার আকাজ্া জার্গয়া থাকে । এখানে আমরা 
দেখিতে পাই, সেই ঈশ্বরীয্প ভাব অজ্ঞ।নাবরণের মধ্য দিয়া! ক্ষীণতাবে 
প্রকাশ পাইতেছে। প্রথমতঃ & আবরণ অতিশয় ঘন থাকে এবং 
সেই ব্রদ্ধজ্যোতিঃ একএপ আচ্ছাদিত থাকে বলির মনে হয়। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে উহ। --পেই মৃক্তিও পূর্ণতারূপ উজ্জল অগ্রি__সদ] স্তব্ধ ও 
অনা্চাদ্রিত ভাবেই বর্তমান থাকে "মানব উহাতেই বাজিধর্্ের 
আরোপ করিয়া তাহাকে ্রঙ্গাণ্ডের নিমন্তা একমাত্র মুক্ত পুরুষ বলিয়। 
ধারণা করে। দে তখনও জানে ন| যে, সমগ্র ব্রদ্মাড এক অখণ্ড 
বস্ত--প্রভেদ কেবল পরিমাণের তারতম্যে, ধারণার তারতম্যে । 

সমগ্র প্রকৃতিই ঈশখরের উপাসনা স্বরূপ। যেখানেই 
কোনপ্রকার জীবন মাছে, সেখানেই এই বুক্তিন অনুসন্ধান 
এবং এই খ্ুক্তিই দশ্বরশ্ববপ। এই মূক্তিলাভ হইলে 
নিশ্চিতই সমগ্র প্রকতির উপ আধিপতা লাঙ হয় আর জ্ঞান 
ব্যতীত মুক্তিলাভ অসম্ভব । আমরা যতই অধিকতর জ্ঞানসম্পশ্ন হই, 
ততই আমর! প্ররুতির উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারি। আর 
যতই প্রক্কৃতি মামার বশীভূত হইতে থাকে, ততই আমব্। অধিকতর 
শক্তিসম্পন্ন, অধিকতর ওজন্বী হইতে থাকি, আর যদ্দি এমন কোন 
পুরুষ থাকেন, ধিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ও প্রকৃতির প্রভু, স্টাহার অবশ্য 
প্রকৃতির পুর্ণজ্ঞান থাকিবে তিনি সর্ববাপী ও সর্ধজ্ঞর হইবেন। 
মুক্তি বা স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি অবশা থাকিবে আর কেবল 
যে পুরুষ এইগুলি লাভ করিবেন, তিনিই প্রকৃতির পারে যাইতে 
পারিবেন । 

বেদান্তে ঈশ্বরবিষয়ক যে সকল তন্ব পড়া যাব, তাহাদের মুলে 
পূর্ণ মুক্তি ব! স্বাধানতা হইতে ঞ্রাত পরম।নন্দ ও নিত্যশান্তিন্নপ 
ধর্মের উচ্চতম, ধারণ! রহিয়াছে । সম্পূর্ণ মুক্তভাবে অবস্থান__ 
কিছুতেই উহাকে বদ্ধ করিতে পাৰে ন1__যেখানে প্রকৃতি নাই, 
কোনরূপ পরিবর্তন নাই এমন কিছু নাই, যাহ তাহাতে কোন 
পরিণাম উত্পাদন করিতে পারে। এই মুক্ততভাব আপনার ভিতর 
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রহিয়াছে, আমার ভিতর গ্রহিয়াছে এবং ইহাই একমাত্র যথার্থ 
স্বাধীনতা । ৃ 
ঈশ্বর সদাই নিজ মহিমাময় অপরিণামী স্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছেন। আপনি ও মামি তাহার সহিত এক হইবার চেষ্টা 
করিতেছি, কিন্তু আবার এদিকে বন্ধনের কারণীভূতত প্ররুতি, প্রাত্যহিক 
জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাপার, ধন, নামযশ, মানবীয় প্রেষ প্রভৃতি 
পরিণামী প্রাকৃতিক বিষয়গুলির উপর নির্ভর করিয়! রহিয়াছি। 
কিন্ত এই যে সমগ্র প্রকৃতি প্রকাশ পাইতেছে। উহার প্রকাশ কিসের 
উপর নির্ভর করিতেছে" ঈশ্বরের প্রকাশেই প্রকৃতি প্রকাশ 
পাইতেছে সুর্য চন্দ্র তারার প্রকাশে নহে। 

যেখানে যে কোন বস্থ প্রকাশ পায়, কর্ষ্যের আলোকেই হউক 
ব| আমাদের অগ্ুরাস্মার আলোকেই হউক, উহা তিনিই। ঠিনি 
প্রকাশ পাইতেছেন বলিক্বাই সমুদয় প্রকাশ পাইতেছে। | 

আমর] দেখিলাম, এই ঈশ্বর স্বতঃসিদ্ধ, ইনি ব্যক্তি নহেন, অগচ 
সর্ব দ্র, প্রকৃতির জ্ঞাতা ও প্রভু, সকলের ঈশ্বর । ,সকল উপাসনার 
মূলেই তিনি রহিয়াছেন আর আমরা বুৰিতে পারি বঃ না পারি, 
তাহারই উপাসনা হইতেছে। শুধু তাহাই নহে. আমি আনু একট 
অগ্রসর হইয়া! বলিতে চাই। একথা! শুনিয়া সকলেই আশ্র্যয 
হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি বলি, যাহাকে অশ্তভ বলে, তাহা? 
তাহার উপাসনা । তাহাও সেই মুক্তিরই একটা দিকমাত্র। শুধু 
তাহাই নহে- আপনার হয়ত আমার একথ। শুনিয়া ভয় পাইবেন; 
কিন্ত আমি বলি, ঘখন আপনি কোন শন্যায় কর্ম করিতেছেন, এ 
মুক্তির অদম্য আকাঙজ্ষাই প্ররোচক শক্তিরপে উহার পশ্চাতে 
রহিয়াছে । উহ হত ভুল পথে চলিয়াছে, কিন্তু উহা রহিয়াছে 
বলিতে হইবে আর পশ্চাতে এ মুক্তির এ স্বাধীনত্মুর প্রেরণ! না 
থাকিলে কোনরূপ জীবন ব| কোনরূপ প্রেরণাই থাকিতে পারে না। 

(ক্রযশং ) 
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( ভারত বাঁহিরে বৌদ্ধধর্ম ) 


(স্বামী বাসুদেবানন্দ ) 
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উপরোক্ঞ মতটি সন্বদ্ধে আলোচনা! করিবার পুৰের শ্রীযুক্ত শ্বামী- 
গ্রির সহিত এঁ বিষয় লইয়া গুনৈক পাশ্চাত্য পিডষীর সহিত যে 
আর্লীপন হয় তাহ! অগ্রে উদ্ধ'* করিব। 

প্র বৌদ্ধ কর্মকাণ্ড কোথ। হইতে অ।সিল ? 

স্বামীজে -বৈদিক কর্মকাণ্ড হইতে । 

প্রন_অথবা, ইহ দর্ষিণ ইউরোপে প্রচলিত ছিল বলিয়, এই- 
॥গ সিদ্ধান্ত করাই তাল নয় বি যে বৌদ্ধ, ঈশাহী এবং বৈদিক 
ক্রয়াকাগ্ড সকলই এক সাধারণ ভূমি হইতে টদ্ভত ? 

স্বামীজি__না, তাহা হইতেই পারে না! তুমি ভুলিয়া যাইতেছ 
যে, বৌদ্ধধন্ম সম্পূর্ণ ভাবে হিন্দুধম্ম্েরই অন্তভুক্ত ছিল! এমন কি 
জাতি বিভাগের বিরুদ্ধে পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম কিছুই বলে নাই। অবঠ্ঠ, 
জাতি বিভাগ তখনও কোন নিদিষ্টরূপ লাভ করে নাই, এবং বুদ্ধ- 
দেব আদর্শটীকে পুনঃ স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন মাত্র । 
মন্ধু বলিতেছেন, যিনি এই জীবনেই ভগবত সাক্ষাৎকার করেন, 
তিনিই ব্রাহ্ষণ। বুদ্ধদেব এইটী সাধ্যমত কার্যে পরিণত করিতে 
চাহিয়াছিলেন। « 

প্রশ্ন-_কিস্তু ঈশাহী এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে কি সম্বন্ধ? 
তাহারা এক, ইহা কখনও সম্বব হইতে পারে? এমন কি, আমাদের 
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পুজাপদ্ধতির যাহ! মেরুদগুক্পরূপ, আপনাদের ধন্মে তাহার নাম 
গন্ধ ৭ নাই 

স্বামীজি-_নিশ্চয়হ আছে: বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও 7955 আছে, 
তাহাই দেবতার উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করা, আব তোমাদের 
7155550 5701900110 আমাছের প্রসাদ: হানায+। শুধু গ্রীষ্ম প্রধান 
দেশের প্রথাস্থ্যায়ী উহা হাটু ,ন! শাড়িয়া, বসিয়া বসিঙ্কা নিবেদন 
করা হয়। তিন্নতের লোক হাটু গাড়িরা থাকে । এতিম বৈদিক 
ক্রয়াকাণ্ডেও ধূপদীপ দান এবং গীতবাদ্যের প্রথা আছে। 

প্রশ্ন_কিন্ত ঈশাহী ধম্মের মত ইহাতে কোন প্রার্থনা আছে 
কি?" 

স্বামীজি-_-না; আর ঈশাহী ধম্মেও কোন কালে ছিল ন1। 
এ ত ছ"কা প্রটেষ্ট্যাপ্ট ধশ্ম, এবং প্রটে্টান্ট ধর্ম মুসলমানের নিকট 
হইতে সম্ভবতঃ মুর জাতির প্রভাবের মধ্য দিয়া, ইহা গ্রহণ করিয়া- 
ছিল। পৌরোহিত্যের তাব একেবারে ভমিসাৎ করিয়া দেওয়া, 
সেটা একমাত্র মুসলমান ধর্মই করিয়াছে ' ফিরঁন অগ্রণী হইর। প্রার্থনা 
পাঠ করেনখ তিনি শ্রোতৃবর্গের দিকে পিছন ফিরিয়া দাড়ান এবং 
শুধু কোরাণ পাঠই বেদী হইতে চলিতে পারে। প্রটেষ্টাপ্ট ধন 
এই ভাবটীই আনিতে চেষ্টা করিয়াছে । এমন কি, (7376 পর্য্য্ত 
ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল: উহাই আমাদেন্র নুণগডুন। জাষ্টিনিয়ান্‌ 
দুই জন সন্্যাসীবর নিকট হইতে ম্তসান যুগে প্রচলিত বিধিনিবেধ 
করিতেছেন, আমি এহনূপ একখানি চিরে "দখিয়াছি। "তাহাতে 
সাপুদ্য়ের মণ্ডক সম্পুর্ণ মুণ্ডিত বৌদ্ধ দুগের প্রাক্কালীন হিন্দুধশ্শে 
সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী ছুইই বর্তমান ছিল। ইউরোপ নিজ ধন্ম- 
সম্প্রদায়গুলি থিবেইড হইতে পাইয়াছে। 

প্রশ্থ-_-এই হিসাবে তাহ! হইলে আপনি ক্যাথলিক, ধর্মের ক্রিয়া- 
কাকে আব্য ক্রিয়াকাণ্ড বলিয়া স্বীকার কনেন ?' 

স্বামীজি-হঠা। প্রার সমগ্র ঈশাখী ধর্মহ আর্যধন্জ বলিয়া 
আমার বিশ্বাস! আমার মনে হু, %% পলিযা কখনও “কহ ছিল 
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না। আমার ক্রীটদ্বীপের অদূরে সেই ,স্বপ্র * দেখা অবধি বরাবগ 
এই সন্দেহ! অলেকজাক্দ্িয়ায় ভারতীয় এবং মিসরীয় ভাবের সং- 
মিশ্রণ হয়;ঃ এবং 'ভহাই য়াহুদী ও যাবনিক (গ্রীক) ধর্মের 
দ্বারা অন্ুরপ্রিত হইয়৷ জগতে ঈশাহা নামে প্রচারিত হইয়াছে । 

জানহত যে, 'কার্ধ্যকলাপ' এবং 'পত্রাকলী' 4১০65 ৭170 101150]৬৯ 
“জীবনীচতুষ্টয়* ( 0০50615 ) হইতে প্রাচীনতর, এবং সেন্টজন একটা 
মিথ্যা কল্পনা । মাত্র" একজন লোক সন্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ__ 
তিনি সে্টপল। তিনিও আবার স্বচক্ষে ঘটনাগুলি দেখেন নাই, 
এবং তিনি নিজ্জে কার্যযক্ষেত্রে যেরূপ দেখাইয়াছেন, তাহাতে তীহার 
বকথধার্মিকতেরও (]55910); অসস্ভাব ছিল না-_যেমন ক্ষরিয়। 
পার আত্মার উদ্ধার কর”_এইরূপ হে কি? 

রেণার ঈশাজীবনী ত শুধু ফেণা। ইহা প্ুসের কাছে ঘেঁসিতে 
পারে না, ট্রসই সাচ্চ৷ প্রত্বতত্ববিৎ। ঈশার টা দুইটী জিনিস 


সং" ১৮৪৭ টানে জানুয়ারী ম। মাসে ভ্রারত প্রতাগমনের পথ নেগণ্ন হইতে । পো 
সৈয়াদ আপিার সময়। স্বামী স্ব দেখেন যে এক শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ তাহার সম্মথে 
উপস্থিত হহয়। ভাহর।কে বলিল "এহ এ্াটদ্বীপ এবং তিনি খাতে «পরে উহাকে 
চিনিতে পারেন, এই লশ্য উক্ত দ্বীপের একটা স্থান ভ্ভাহ।কে দেখাঠ্য়। দিল। উক্ত 
স্বপ্রের মণ্ম এহ ছিল যে শাহী বন্মের ডতৎপত্তি ক্রীট দ্বীপে এবং ততৎসথন্ধে সে 
তীহ।কে ছা ইউরোপীয় শক শুনাহইল, তাঁত।দের মধ্যে একটি থেগাপীিটা + 
(11)67219901:.)- এবং বলিল, উভয়হ নংক্কত শব্দজ। | থেরাপীউটী শর্খের অথ-- 
থের অর্থাৎ বৌদ্ধ, ভিক্ষুগণের পুত্রগণ ( পিউটা, সংক্কত পুত্র শব )। ইহা হইতে 
স্বামীজি যেন বুঝিয়া লন, যে ঈশাহী ধন্ম বৌদ্ধ ধশ্নের একদল প্রচণরক হইন্ডেই 
উদ্ভুত হুইয়।চে. ইহাই ভাহার অভিপ্রেত ছিল। ভূমির দিকে অঙ্গলা নির্দেশ 
করিয়া বৃদ্ধ আরও বলিল, “প্রমাণ সব এহ গানেই আছেঃ খু'ড়িলেই দেখিতে পাহববে !" 
লেখিক। ( নিবেদিতা ) 

+ 10151009917) 10116110170 070 56001040105 155551)6. 1301 
15১ 1 0010105)1 16107500196) 00 স00551178 00115001028 1 ৬. ৮709, 1176 
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আর্বন। ১৩২৫ ] ভারতীয় শিক্ষা । ৫৪১ 





জীবস্ত ব্যক্তিগত লক্ষণে ভুষিত-_সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা সুন্দর 
উপাখ্যান, ব্যতিচার অপরাধে ধূতা সেই রমণী এবং কৃপপাশ্ববন্তিনা 
সেই নারী । 

এই শেখধোক্ত ঘটনাটীর ভারতীয় জীবনের পহিত কি অদ্ভুত 
সুসঙ্গতি ! একটী স্ত্ীলেচক গল তুলিতে আসিয়া দেখিল, কৃপের 
ধারে বসিয়া একজন পীতবাস, সাধু তাহার নিকট জল চা(হলেন। 
তাহার পর তিনি তাহাকে উপদেশ দিলেন» ইত্যাদিঃ ইত্যাদি । 
শুধু ভারতীয় গল্পে উপসংহারটা এইরূপ 'হইবে যে. বখন উক্ত নারী 
গ্রামবাসীগণকে সাধু দেখিতে এবং সাধুর কথ! শুনিবার জন্য 
ডাকিতে যাইল, সেই অবসরে সাধুটী সুযোগ বুঝিয়া পালাইয়! 
বনমধ্যে আশ্রফ্ লইলেন। ১ 

মোটের উপর আমার মনে হয় বুড়ো হিলেল ঠাকুর 
(7২819017111 ) ঈশার উপদেশাবলীর উগ্তবকর্তা, আর নাঞ্জারীন 
নামধারী এক বহু প্রাচীন (কিন্তু স্বল্প জানিত) র়াহুদী সম্প্রদায় 
সহসা সেণ্টপল কর্তক যেন বৈছ্যতিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়! 
এক পৌরাণিক ব্যক্তিকে পুজাম্পদ বস্ বলিয়া জোগাগয়া 
দিয়াছে । ূ্‌ 

পুনরুখান 11:55801150010)1)) জিনিসটা ত বসম্ত-দাহ (31)1102) 
01617790101) ) প্রথারই ব্রূপান্তর মাত্র । যাহাই হউক ন। কেন, দাহ 
প্রথা শুধু ধনী যবন (গ্রীক ?ও (্লোমকগণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল 
আর হুর্্যঘটিত নব উপাখ্যানটী সেই অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই 
উহাকে রহিত করিয্প1 থাকিবে ।* 

এখন /১1০১:91)0172 এবং 1১016508706 এ বর্ধমান 1176171)-0115 
(থেরা পুত্ত বা স্কবির পুত্র) এবং 12১5৯ দের সম্বন্ধে কিঞিৎ 
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৫৪১ উদ্বোধন । | ২*শ বধ--৯ম সংখ্। 





আলোচনা? প্রয়োজন । 1[২617217 তাহার [6 0116505 নাষক 
গ্রন্থে বলেন যে এই 1258116 মবটি 11061106101 শবটীর গীক 
অন্থবাদ। 1 তিন জন প্রাচীন প্রতিহাসিক হইতে আমনু। ইহাদের 
সন্বন্ধে জাত হইতে পাব্রি--715 ৮1008 ] 0561১10015১ 1910110 এবং [71109 , 
11761715015 £৮1০যনা07থতে বাস করিতেন । ভীাহাদেরই 
একটি শাখা 1১41051007৮ এ আপিরা বসবাস করেন। তাহারাই পরে 
তর্দেশীর ভালা 1৭$০1১০ বলিয়া,পরিচিত হন । ০918) 089 
1১০1১05. এই সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন । 

হঁহ।র নিকট হইতে শ্রীধীস্ত্বীষ্টের অভিষেক করিনা (1381১061৯17 ) 
সম্পার্দিত হয়। প্ররূত পক্ষে থ্বীষ্ট ধর্ম এট 1255৮1)5 সম্প্রদায়ের 
একটি শাখ। মাত্র ৷ কিন্তু ধীরে ধীরে এই 125৯০০৪ শাখা খাই ধর্মেতেই 
মিশিয়া যায়। কিন্তু ইহার কিরদংশ মরুভূমির মধ্যে অবস্থান 
করিয়া স্বধন্মনিষ্ঠ ছিল। যাহাদের এক সম্প্রদায় ১০1১7370781) 
বলিয়। পরিচিত এবং যাহাদের অন্তর্গত 13417166৮ দের নিকট 
শীযহম্মদ ধম্ম শিক্ষা করেন এবং পরে এ ১৭০:5৪1)1517ও ইসলাম 
ধন্মে মিশিয়। বায়, । নিজ্জন বাস, স্ত্রী ও পুরুষের আজীবন কৌমার 
ব্রত, অহিংসা, বর্ণ বিভাগ, শ্ীজাতির হান অভিষেক, গুপ্ত তন্ত্র মন্ত্র, 
শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, ইহুদি মন্দিরে অগমন এবং পশু বদের 
বিরোধিতা, | আত্মার অমরত্ধ। বছুজন্মবাদ, সজ্ব ও ব্র্গদণ্ড, 
ব্রাঙ্মমূহর্তে উথথান, পুর্বদ্িকে মুখ কৃরিয়] সন্ধ্যাবন্দনাদি, স্পর্শ দোষ 
তোজনকালে মৌনাবলন্বন, সাধারণ ভাগার, ক্ষেত্রে কার্য, নিরামিষ 
ভোজন, আলখেঞ্সা পরিধানঃ আহাবের পুর্বে ও পরে জয় উচ্চারণ । 
মলত্যাগের পর তছুপরি মৃত্তিকাদ্বারা আবরিত করণ, পুত্রার্থে ভার্ধা। 
প্রভৃতি মতণাদ, একত্রোপাসনা, মগ্ধ ও মাংস ত্যাগ, ওষধ বিতরণ 
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আশ্বিন, ১২৫।। ভারতীয় শিক্ষা । ৫3৩ 





প্রভৃতি ব্যাপার 12১5৫1)6 এনক্ঠং 11)2751)6805 দের মধ্যে গ্রচলিত 
(ছল ।* 

এই সকল দেখিয়। আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অন্্মান করিতে হয় 
যে এই [9781১০015 এবং ]255০৪৮র। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী । কারণ তাৎ- 
কালিক পাশ্চাত্য ধর্মের মধ্যে কোথায়ও এরূপ আচার পদ্ধতি বর্তমান 
ছিল না বরং উহাদের আচান্র পদ্ধতির সহিত ভারতীয় আচার পদ্ধ- 
তির সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়।- এ,সন্দগে পাশ্চাতাঁ প্ডিতেরা আরও থে 
সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা এপে একে লিপিবদ্ধ কর! বাউক। 
“এলেকজিন্দ্িয়া নগর নিধাপী ক্রেমষেন্স, নামক গ্রীক পণ্ডিত ন্যুনাধিক 
ছই শত খুষ্টাবে ভারতবধায় ব্রাঙ্গণ ও শ্রমণ উভয়েরই কিছু কিছু 
প্রসঙ্গ কারয়া খান । 1তনি এম্ণ ও এমণার উল্লেখ করিয়া কহেন, 
ইহারা একরূপ পিরামিডের উপাসনা করে ও তাহার মধে দেবত। 
[বশেষের অস্থি প্রোথিত আছে এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকে । এই 
পিরামিভ বৌদ্ সম্প্রদায়ের গ্তপ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয় ইহাতে 
সন্দেহ নাই। পফ্চিরি নামে অন্য একটি .গ্রাক পণ্ডিত ন্যুনা ধিক 
তিন শত খষ্টা্ধে প্রান্ত হন। তিনি লিখেন, ত্রাঙ্গণেরা একটি 
জাতি-বিশেষ এবং শ্রমণেরা এক ধিষিশত নানাজাীয় লোক। 
শ্রমনেরা মস্তক নুন এবং বহিব সনের অভ্যন্তরে একরপ আলথেল্ল। 
ব্যবহার করে; গুহ-সম্পর্তি সমুদায় পরিত্যাগ করিরা নগরের 
বহির্ভাগে একত্র অপস্থিতি করে; ধন্ম সন্বন্ধায় শান্ত্রালাপ করিয়। 
কালক্ষেপ করে এবং নিত্য রাজ-সন্রিধানে তগুল-দান প্রাপ্ত 
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৫৪৪ উদ্বোধন । [ ২*শ বর্ধ -৯ম সংখা । 





হইয়া আপনাদের জীবন-যাত্র! নির্রব।হ' করিয়া থাকে। এই শ্রমণ 
যে বৌদ্ধ পরিব্রাজক, অর্থাৎ ভিক্ষু ইহ] স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে”* । 

বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম তুলনা করিলে দেখা যায় _-উভয়ু অবতারের 
জন্মোপলক্ষে একই নক্ষত্র : পুয্যা বা ৪ ০1 ০৪091) ও মহাপুরুষা- 
গযন প্রসঙ্গ (অন্পত “এবং, 91769), উভয্বের জননীই 
অলোৌকিক-ভাবে গর্ভধারণ করেন,' যিশুক্রোড়ে ম্যাডোনা ও 
করুণাদেবীর ক্রোড়ে বুদ্ধের একই প্রকার প্রতিকৃতি, উভয়েরই 
বেগ্য। ও ছুর্দাস্তের উপর কৃপা, একই প্রকারের নৈতিক উপদেশ প্রচার, 
উভয়েব্ই মার ব। সয়তানের দ্বারা প্রলুব্ধ হওন, দ্বাদশ শিষ্য, দান 
দয়া, ক্ষমা, সত্যাদি স্বাভাবিক ধর্মের প্রাধান্ঠ, কি ব্রাহ্মণ, কি খর, 
কি ম্রেচ্ছ সকলকেই ধন্মোপদেশ প্রদান, ধর্মানুষ্ঠান ও তীয় ফল- 
ভোগে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার, সন্ন্যাসী ও সন্াসিনী 
সম্প্রদদাপ় প্রবর্তন, ঘণ্ট। ও জপমাল! বাবহার, নিঙ্গ নিক্গ দেবালযে 
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আশ্বিন, ১৩২৫ । | ভ।রতীয় শিক্ষা । ৫8৫ 





দ্রীপদান, লোবানাদি দাহা* গন্ধ দ্রব্য প্রদান, ধন্ম সঙ্গীত গান, কি 
দেশ, কি বিদেশ সন্বত্র ধশ্ম প্রচারক প্রেরণ প্রন্ৃতি অনেক বিষয়ে 
উভয়ের অতিপয় সপ্লিকট সন্বন্ধ ৷ * | 

পুরাতন্বের ফলে যে সকল অপৃ্ব কথ! প্রকাশ হইব পড়িতেছে 
তাহার মধ্য হইতে শ্ত্রীপুক্ত অক্ষয় কুম!র দত্ত "মহাশয় একটি আত 
গুপ্ত কথা বঙ্গহাষার প্রকাশ করিয়। দিয়াছেন। আমরা এ বিষয়টি 
নিয়ে সংগেপে উদ্ধত করিতেছি,__ 
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68৬ উদ্ধোধন । | ২,শ বম সংখ | 








“নাবুলে এ লিএববেখ ট (1591 1) নামে হু দুটি ফরসা 
ও গ্রার্শ।ন্‌ পরিত5র ম্মতসঙ্গ!নে প্রততপন্ন হইস্বাঙ্কে বে প্োযান্‌ ক্যাথ- 
লিকেরা একক্ন সাধুকে পৃ ধন্র।স্তগ 5 সিদ্ধণুকষ জ্ঞান পূর্বক ভক্তি 
শ্রদ্ধা করয়া আসিতেছেন। অবশেষে প্রাণ হইল তিনি আর 
“কহই নহেন আযাদের বোরিস বা বুদ্ধ।* বধ সিদ্ধ পুরুষের নাম 
জোসফট। প্রথমে ফর।সী লংবুলে, পরে, জশ্মেন লিএব রেখ উ, তদ- 
স্থর ইংলগু-বাসী বীল: নঞ্জ নি হাষায় এ শিষশ্নটি প্রতিপাদন 
করেন। মাংক্সঘুলর ইহার* সবিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রগরর 
করিয়াছেন।* দমস্ক্‌-নিবাশা জোমন্রস্‌ নামে একটি গ্রীক গ্রন্থকার 
বাল1ম্‌ « জোএসফ, নাষে ছুট পাক্তিবিষয়ক একখান উপাঁখাশ 
"না কবেন। উহ অপ্কল বুদ্ধ চরিত । জোনকটছ বুকে শাৰ 
রাদপুজ্র। তাহার জন্মগ্রহ হইলে, একটি গো িিদ গণনা কবিধা 
বলেন, গোসফট মহব্ুর্ মহা লা করিবেন। সে মহ্ি। 
নজ রাজ্যে নর, ভাহা উচ্চতর ও উতর পাখাজ্য মধ্যে 
পরিধ্যাণড হইবে । বণ্5ঃ [হান খকীর সম্প্রাদায়ের অভিনব ধম 
অবলম্বন করিবেন | এ (বিষয়ের পহ টু সশেষরূপ পারা, 
ব্লশ্বন করা হয়। "াহাকে সকল প্রকার সুখদ সামগ্রী পরিপূর্ণ 
একটি প্রাসাদ মধ্যে রক্ষা কনা রা এবং তিনি যাহাতে রোগ- 
শোক জরা-মৃত্যুর বিষয় কিছুমাঞ্ঞ অবগত হইতে না পারেন, ভদর্থ 
যথোচিত যত করা হইল, কিছুকাদ পরে, স্টাহার পিতা তাহাকে 
গুহ বহির্ভৃত হইতে আদেশ দেন। তিন রথারোহণ পুব্ব্ক এক 
দিবস একটি মন্ধ ও অপর একটি খঞ্জবে দর্শন করেন । অপর 
একদিন এ্রর্ধূপে শৃহির্গঠ হইঘ্বা একট জর-জার্ণ পদ্ধ ব্যক্তিকে 
দেখিতে পান; তাহার অঙ্গ গলিত,'কশ পলিত, দন্ত শ্বালত এবং 
9 কম্পিত। তিনি এই সমস্ত দর্শন পুর্বক বিষ মনে গৃহ 

প্রত্যাগমন, করিয়। মৃষ্্যুর বিষয় চিন্তা করতেছেন এমন ,ময় একটি 
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আ।াশ্বল) ১১২৫). ভারতীয় শিক্ষ। ৷ ৫৪৭ 











সম্নগাসী তাহার সমীপে উঠাপ্থিত হই:] ঈশু প্রচারিত উচ্চতম সুখ 
সম্পত্তির আশার বিষন্ন ভপর্দেশ দ্বেন। এই সমস্ত ব্যতিরেকেও, 
অনুসন্ধান করিয়। দেখিলে. বুদ্ধ ও জোসফটের অন্ত অন্য বিষয়ও 
সুন্দর সাদৃখ্য দুষ্ট হইয়া থাকে। উভয়েই পরিশেষে নিজ নিজ 
পিতাকে স্বধন্মে প্রবর্তিত" করেন এবং উভয়েই, মৃত্ার পুরে বুদ বা 
সেণ্ট, বলিয়৷ পরিগণিত হন! 

“অতএব জোমঅন্ন ঘে ,ভারশবমার বুঈগচরিতের অনুকরণ ব। 
অগঞ্নবাদ করিয়া উক্ত উপাখ্যান প্ল»না শরেন হহাতে সন্দেহ নাই। 
একার [ন:জহ স্বাকার কাপয়াছেন। আম ওর ৩ হইতে প্রত্য। 
গততশেকাদগের মুখে এহ ভপাখ্যান শখণ কারয়াছি। মক্ষমূলও্ 
মনে করেন যে ললিতাব্ত% হহতেও ডহ।প্ন অনেক গল গৃহীত 
হহয়াছে। বুদ্ধ ও জোসফচ “য প্রাচান ব।ক্তিকে দর্শন করেন, 
গাক ও সংহত ভয় গ্রন্থে তাহাকে কঠকগুলি বশেষণে বিশেঘিত 
করা হইয়াছে । সেই বশেষণ গুঁপর সাতশয় সাদ দেখিতে 
পাওয়া যায়। % 

“মসসৌ দি সেবিয়ন্‌ ধন্ম-* প্রবর্তকের নাম খুদন্দ- বং (কিতাব ফিহ 
রিস্ত লামুক আবীর গ্রস্থের লেখক বৌদ্ছ-ধন্জ-প্রবর্তকের নাম যুঅ- 
সফ. বণিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রেঁণো এ ছুইটি নাম পার্সী বুদৃ- 
সৎফ. অর্থাৎ সংস্কৃত বোধিসব্ব শব্দেরহ অপভ্রঃশ 1 স্থর করিয়াছেন। 
শ্রীযুক্ত বেবর (৬৬০১০) বলেন বে এ ফর্সা পঙ্ডিতের এই 
স্থকৌশল-সম্পন্ন আঁভপ্রারহ উপস্থিত 'ধষর় অযাও জোসফট, ও 
বুদ্ধদেবের অভেদ-প্রতিপাদনের মুলচ্ত্র ।”$ 

॥. কেল্ডিয়। প্রঠতি পুর্বদেশ চলিত চা না, নঙ্গত হ সমন্ত জো।তিফের 
উপ।সনা। পশ্চাৎ মিশর ও খালে এহ বন্ম জ্রচারিত হয় 1৮ 11100015010]। 91 0106 
৮০110) ৬০], 11, 1501) 20)141)05, 

1 ১1611100116 ১:07 11178010. 1501 15611850101 1১, 2)1 
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৫৪৮ উদ্বোধন । [ ২*শ বর্ষ _৯ম সংখ্য। 





অপরদিকে জগতে যত নীতিমূলক গুন দেখিতে পাওয়। যায় 
তাহার উৎপন্ভিস্থল তারতবর্ষধ বলিয়াই বোধ হয়। নান! যুগে এ 
সকল গল্প নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া! পূর্ব হইতে পশ্চিমে গমন 
করিয়াছে *। সকলেই জানেন যে নীতিমুক্ত গল্পের খনি হইতেছে 
বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থ । 'এ সকল্‌ গঞ্প ভারতবর্ষে বুদ্ধদেবেরও পূর্ব 
হইতে বর্তমান ছিল। শ্রীবুদ্ধ সেই গুলিকে নীতিযুক্ত করিয়াছিলেন 
মাত্র। সেবাহাই হউক, পাশ্চাত্য গল্পের সহিত এ সকল গনল্পর 
অত্যধিক মিল এবং এ সকল 'গন্ম প্রাচ্যচংরে লেখা_-যেমন প্লেটোর 
ক্রাটাইলাসের (0181)105) অন্তর্গত সিংহ চর্ারৃত গর্দত + এবং 
গ্রাটিস (50:565 40০ 1.0.) বর্ণিত নউলের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি : প্রস্তুতি 
গল্প বৌদ্ধ জাতকে দেখা যায়। ইহ] ছা্ডা সোলেমানের (:391010 00) 
বিচারের মধ্যে যক্ষিণী জাতক * কি প্রকারে প্রবেশ করিল ইহ এক 
আশ্চর্য্য ব্যাপার । মক্ষমূলর ইহার কোনও সমাধান খুঁজিয়া পান 
নাই। কিন্তু আমাদের বোধ হয় ভারতবাসীদের সহিত ইহুদিদের 
সমাগম ফলে বাইবেলের 'মধ্যে ভারতবর্ধায় নানা বিষয় প্রবেশ 
করিয়াছে । বাইবলের অন্তর্গত *রাজমালার” । সময় ভারতবর্ষের 
যে এ সকল দেশের সহিত নানা ভাবে বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল তাহা 
বাইবেলের মধ্যে কতকগুলি সংস্কত শব্দ (যথা হস্তীদপ্ত; বানর, 
মযুর এবং চন্দন কাষ্ঠ বাচক ) হইতে বুঝ যাঁয় ; । অবপ্য কেহ যেন 
মনে না করেন যে এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যিশুখুষ্টকে অপ্রতিপাদন কর]। 
আমাদের প্রতিপাদ্য এই, যে খুষ্ট ধম্ম হিন্দু চিস্তাঘ্বারাই পরিপুষ্টি 


৮ 996 56100160 155১55, ৬০]. 159 1). 500. ৮1116 11117109201 
[210165. 


+ 01055 44775 210 & 511001101100015 20 21450055965 1361716। 

৫ 
2৮01005601802৮1) 0, ৬০01-12 %. 1693 1.৬. ১০101002555, ৬6১]. 1. 109, 513, 
॥ 560177781)100107 010110151001001) 70, ২১2 27367716951, 17৮01, 1, 


৪. 34. 


আশ্বিন, ১৩২৫।] ভারতীয় শিক্ষা ৷ ৫৪৯ 





লাত করিয়াছিল। যিশু খুষ্ট চ্চারতবর্ধায় নীতি ও সজ্বের সহিত 
তদ্দেশীয় নান! বিশ্বাস ও সেশ্বরবাদ একত্র কত্রিয়া জগতের সমক্ষে ধারণ 
করিয়াছিলেন।. পারসিক আহিরম্টান ও অনুরমেজদ! খুষ্টধর্মের 
ভগবানের সন্ত সম্তানের চির রা করাইয়া দেয় । মৃত্যুর 
পর বহুকাল পরে মৃত ব্যক্তির আত্ম! পুনরায় দেহের মধ্যে প্রবেশ 
করিবে ইত্যাদি মিশরীয় চিন্তা অগবা মৃত্য পর পৃথিবীর অন্তস্থলে গৃহা 
বদ্ধ জীবাস্ম৷ প্রভৃতি “রসিক চিন্তা গষ্ট ধর্মের 108) 01 0৫117017 
এর কথা স্মরণ করাইয়া দেব । [৩০-1১181011 সম্প্রদায়ের £111)1)16 
11170 01] 501911005 এর মধ্যেই গুষট ধন্মের ভরিমুন্তি (60 0119 
[80176170091 6 501, 00) 0106 11010 01051 লুঞ্কাইত 
ছিল! কিন্তু আধর। ইতিহাস পাঠে জানিতে পারি ষে এই ৩০- 
[১1701010 সম্প্রদায় ভার তায় 0):001)0১-১১1)715: দের দ্বারা অতিমাত্র 
অন্ুপ্রাণিত হইয়াছিল । বেবরের ' ৬৬০০০ ) কথায় বলিতে গেলে,_ 

13010019155 2100 065, (15615 2100 1207170151051100102150 
05611)61) 10111101100 101) 01152 075 18050 01015 0011225 
01161105191). , 117556 ০01)01010।)5 150 ০ 1172 06810196617 
01 ০01780391215 01160910557, 01] 070 01761821005 8170 00 006 
(05191) ১6 1১311)ি 01 7101073006 1২6112199১ ৪০120101917, 
01) 0116 0017061, 2110 [১7৬০০ 1109 ৬/77 (01 0০910110110 0111100, 

এ যাব আমর উদীচ্যথণ্ডে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লইয়া আলোচন। 
করিয়াছি এখন একবার পৃথিবীর অপর পারহ্থ ভূখণ্ডের সহিত ভারত- 
সন্বন্ধী ধর্ম্মতিহাস লইয়া আলোচন! করিয়া দেখা যাউক। পিংহল 
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হাম, নেপাল, তিব্বত কাবুল, গাঞ্কধর, চীন. মঙ্গলিয়া, কোরিন্না, 
জাপান ও মধ্যএসিয়ায় যে বৌদ্ধ ধম্ম প্রচারিত হইয়াছিল 
এ কথা সকলেই জানে । কথ কলন্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের 
সহজ ব্সর পুর্বে আমেতিকা খণ্ডও যে বৌদ্ধ ধশ্মের প্রভাব 
অনুভব করিয়াছিল এ কথ শুনিলে অনেকে আবন্তর্যযা।নিভ না হয় 
থাকিতে পারিবেন না। কিছু কাশ পৃহ্বর “কলঘ্বসের পুব্দে আমেরিকার 
আবিষ্কার” শীর্ষক একটী সাচত্রঃগ্রবন্ধ আমেরিকার এ+ ম।সি+ 
পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে । ক৬কগুলে প্রমান হইতে নিষ্প্জ হইতেছে থে 
পাচজন বৌদ। ভিন্ রংষর উত্তর সাধা কাখসকাটকা হইতে পাসিফিবং 
মহাসাগর উত্তীর্ণ হউন] আপাব। দিত আমোঃকার বশ 
পুর্বক দক্ষিণে যেব্িবে পাপ গহন করেন।। এ পথ দিয়া আমেরিক 
যাঞএা গ্রহ বাপার নখে; মধোযে আপা সিয়াদি দ্বীপপুণ্ত অ।ছে 
৩াহ। অটিক্রম করিয়া, কি সহজে আামেরিক। পৌভ্ছাঁন বায় মানি এ 
ঘৃষ্টে তাহা বুঝিতে পারিবেন ১ খপিতে কিঃ চান পরিক্রাকদিগের 
ল-পথ দিয়া শারতক মণ অপেক্ষা অনেক সহজ ' মেক্সিকো ও 
তৎ সন্গিহি'আদিম আমেরিকানদের হিহ1স, ধন্য, আচ।র, ব্যবহার 
প্রাচান কান্িকলাপের চি সকল এহ ঘটন|র সঠ্ভযতা বিষয় সাক্ষ। 
এরদান করিতেছে । প্রাচীন চীন গ্রস্থাথল]তে ফুনং নামক এক পুর্ব্ব- 
দেশের উল্লেখ আছে, সে দেশে এক বৃষ্ম হইতে ফুসং নাম গৃহীত 
হয়। বর্ণনা হইতে মেক্সিকো ধঁখে 'আগুরে? বা মাগুযে, যে বন্ধ 
জন্মে তাহার সহিত ফুসং বৃক্ষের সৌসাদৃশ্য উপলব্ধি হু । 

“চীন সাহিতো হুইসেনের ভ্রমণ বৃতাস্ত নামে একটী গ্রন্থ আছে, 
তার লেখাটা অত্যন্ত সরল, এমন কোন অগ্ডুভ অলৌকিক ঘটনা 
বর্ণনা মাহ যাহা! লেখকের কল্পনা! প্র*ত বলিয়। মনে হয়। এই 
বশত স্ত হইত রা যায় যে হুঃসেন কাবুলবাস। ছিলেন) ৪৯৯ 
খষ্টাবে যু আন সিমাটের বাজান কালে ফুপং হইতে কিঞ্রেন ৭1 
ধাশ]তে আগমন করেন তখন প্রা] বিপব বশত: তিন পনের 
দহভ পাক্ষাদ কান্ধতে পান্সেন আহতাবিগোহ সামন্ত গেলে সরবন্ধা 
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নৃহন সনাটের সাঞাখকার আসত করেন. তিনি হুপং হইতে 
কৌতুক নক নান! নূতন নূহন সামগ্রী তেট লইরা আসেন। 
তাহার মধ্যে একরকম কাপড় খিল তাহা রেশমের মত নরম 
মখচ তার গ্তা এরূপ কিন বে কোন ভারি (ঈনিষ পলাইয়। 
রাখিলেও ছিড়িরা যাঁর না"; ৬০1০১ % “মাগ্য়ে গাছ হইতেও 
& রকম রেশয উত্পন্ন হয় । আর এ?টি সুন্দর ছোট দর্পণ উপ. 
হার দ্বেন। ভাহার আন্কূপ দর্পন 116২1০) অঞ্চলের লোকদের 
মধ্যে ব্যব্ত হইঠত। র্রাঙ্গা্গার ভইসেনের হরমণ বৃত্তান্ত ঠাহার 
কথ। মত লিখিয়। লওর] হয় হাহার সারাংশ এই £- 

“পুধেবে ফুসং নাসীরা বৌদ্ধ সম্মের কিছুঠ জানি না ৪৫৮ পুঃ 

তবংশীর তামিং সমাটের বাজ কালে শ্কাবুল হতে ৫ জন বো 
[১ ফুসং গমন করত £প ধন্স প্রচার করেন। সেখানকার মনেকে 
খীঞ্খতিঙ্ষু পে দীক্ষিত হয় ও ঠখন হঠতে লোকদের বীতি নীঠি 
পখোধন আন্ত হয়। পর্িবাগক শিশির! কামাঙ্কাটকা হইন্ছে 
কোন্‌ পণ দিয়! 'কঞ্ধপে যাথা করেন। কোন পথ কিহদর, অধি- 
বাসপাদিগের এ.চার বাবহার কপ এ গন্থে সক্লি রিন্স্ত আছে। 
ফুসং পক্ষে গুণ। ওন। ভার ছাল হতে কতা বাহির হওয়। ও বন্ধ 
বয়ন ও তাহা হইতে কাগঞ্গ প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত যখাযথ বর্ণিত 
খছে। সেদেশে এক প্রকার রাঙ্গ। পিয়ারা জন্মে ও প্রচুর ড্রাক্ষা 
জন্মানর কথ! আছে যাহা 4০310) দেশের ফলের সহিত 
ঠিক মেলে । ও দেশে তাত্র পায়া যার, লৌহ খনি নাই, সোনা- 
রূপার ব্যবহার নাই, 'জনসের দরের ঠিক নাই। ওপানক।? 
লোকদের রা তন্ব, গীতি নীতি বিবাহ ও অন্তেছি পদ্ধতি" নগর, 
দুর্গ, সেন' ও অন্ব শস্স্রের অভাব এই সকল বিষয়ের যেণপ বর্ণন 
আছে তাহ! অর মাদিম আমেরিকা, বিশেষহঃ ৩১5০) অঞ্চলে 
যাহা দেখা যায় ভাহার মধ্যে চমৎকার এঁক্য দৃষ্ট হবে । 

“1০1০০ বাসীদের মধ্যে এইরূপ শ্রুতি আছে যে একজন শ্বেত 
কায় বিদেশী পুরুষ, লম্বা শুন বসন, তার উপর এক আলখাল্ল।) এক্ট 
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বেশে আগমন করেন। তিনি লোৰদিগকে পাপ পরিহার, ন্যায়, 
সত্য ব্যবহার, শিষ্টাচার, মিতাচার এই সমস্ত ব্যবহারধন্মের উপ- 
দেশ দেন। পরে সেই সাধুপুরুষের উপর লোকের উৎপীড়ন 
আরস্ত হওয়াতে তিনি প্রাণ্ভয়ে হঠাৎ একদিন কোথায় চলিয়। 
গেলেন কেহই সপ্ধান পাঁউল না, এক পাহাড়ের উপর তার পদ- 
চিত্র ব্রাথিয়া গেলেন । তাহার ন্মরণার্থ [17009118 গ্রামে তাহার 
এক গ্রস্তর মুক্তি নির্শিত হয়) তীার' নাম উই-সি-পেকোকা, সম্ভবতঃ 
“হুই-সেন-ভিক্ষু” নামের অপত্রংশ | আর একজন বিদেশী ভিন্ব 
কতকগুলি অগচর সঙ্গে 1১50160 0০9৭1 তীরে আসিয়। নামেন। 
হয়ত তাহার! উল্লিখিত পঞ্চভিক্ষু । এই সকল ভিক্ষুবা যে ধর্ম শিক্ষা 
দেন তাহ1 অনেকট। বৌদ্ধমতের অন্থরূপ । ১০879) জাতি কর্তৃক 
আমেরিকা বিজয়কালে তাহারা ১15,100 ও মধ্য আমেরিকার হন 
পদে যেধর্ত্মমত ও বিশ্বাস প্রচলিত দেখেন, তাহাদের শল্প, গৃহ শির্মাণ- 
কৌশল, মাস গণনার রীতি প্রভৃতি যাহা প্রত্যক্ষ করেন 4£57র 
ধর্মের ও সত্যতার 'সহিত তাহার এমন আশ্চর্য্য সৌসাদৃ্ত যে 
তাহা ছুই দেশের পরস্পর লোক সমাগম ভিন্ন আর কিছুতেই 
ব্যাখা। কর যায় না! 

“আর, এক প্রকার প্রযাণ পাওয়। যায় তাহা তাষাগত। এসিয়। 
খণ্ডে “বুদ্ধ” নাষের তেমন চলন নাই। বুদ্ধের জন্ম নাম “গৌতম 
এবং জাতীয় নাম শোকাই' প্রচলিত । এই ঢই নাম এবং তাহার 
অপভ্রংশ শব [161০০ প্রদেশ সমূহের নাষে মিলিয়া গিয়াছে । 
দেশীর যাজকদের নাম এবং উপাধিও প্ররূপ সাদৃশ্য ব্যগ্তক। 

“গ্বাতে মালা _-গোতম আলয়, হয়াতামে ইত্যাদি স্থানের নাম; 
পুরোহিতের নাম গ্াতে যোট্‌ জিন-গৌতম হইতে বুযুৎ্পন্ন বোধ 
হয়। ওয়ান্ককো॥ জাকাটেকাস, শাকাটাপেক, জাকাটলাম, শাকা 
পুলীম এই সকলের আদিপদে শাক্য নামের সাদৃঠ্য দেখা যায়। 
মিক্‌স্‌ টেকার প্রধান পুরোহিতের উপাধি হচ্চে “তায় সাক” 
অর্থাৎ শাক্যের মানুষ । পালক্কে একটি বুদ্ধ প্রতিমূর্তি আছে, তাহার 





আশ্বিন ১৩২৫। ] ভারতীয় শিক্ষা ৫৫৩ 





“শাক-মোল” € শাকানুনি )নাম। কোলোরাডে। নদীর একটী ক্ষার 
স্বীপে একক্রন পুরোহিত বাস করিতেন রা নাম পৌতুশাককা 
(গৌতম শাক্য)। তিব্বতী কোন নাম চান" 5 দেখিতে পাইবেন 
[1০1০০ র পুরোহিতের নাম ত.লামা। আর এক কথা-_মেক্সিকে। 
দেশের নাম সেখানকার, এক বৃক্ষ হইতেই হইয়াছে; হুইসেন যদি 
এ দেশে গিক্াা থাকেন তাহ! হইঙ্লে ফুসং বৃক্ষ হইতে দেশের নাম- 
করণ সাহার পক্ষে স্বাভাবিক । হি 

“পরিশেষে বক্তবা এই ষে 'সমেকিকায় এমন কতকগুলি গ্গিনিস 
পাওয়া গিয়াছে যাহা সে দেশে বৌদ্ধ ধন্ম প্রচারের যুস্তিযান প্রমাণ- 
স্বরূপ ৷ ধাানস্থ বৃদ্ধের প্রতিযুস্তি, সন্ন্যাসী বেশধারী বৌদ্ধ ভিক্ষুমুন্ি 
হস্তীর প্রতিমূর্তি ( আমেরিকান হস্তীর ন্যায় কোনও জন্ত ছিল না, 
চীন পাগোভারুতি দেবালয়, প্রাচীব্রের গায়ে চিএ, খোদ্দিত শিলা, 
গ্তপ, বিহার, অলঙ্কার, এই সকল জিনিসে বৌদ্ধ ধর্মের ছাপ বিল- 
ক্ষণ পড়িয়াছে 1”* 

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে 1১1০ 9০৮ স্কির করিয়াছেন যে 
১৪০০ বৎসর পুর্বে বৌদ্ধ ভিক্ষগণ প্রচারকার্ষয্যে আমেরিকায় গমন 
করিয়াছিলেন । 


সং 185 130161017151 1015060৮51৮ 06 4517007102/-71177709%5 চ17675106, 


- _বৌদ্ধধর্ম__ শ্রীসত্যেক্মনাথ ঠাকুর । 





(ক্রমশঃ ) 


ফু ও উদ্ধব | 


€শ্বিহারীলাল সরকার এম্‌, এ+ বি, এল্‌ ) 


(৭) ৃ 
সাধুর লক্ষণ । 
রুপালুবক্কতদ্রোহস্তি তিক্ষুঃ সর্বদেহিনাং | 
সত্যসাবোহনবদ্ধা্মা সমহ সর্বোপকাব্রকহ ॥ 
কামৈরহতরদীদ ন্তোমুছঃ শুচিরকিঞ্চনঃ | 
অনীহে।মিতভুক্‌ শান্তঃ স্িরো। 'মচ্ছরণো! মুনি ॥ " 
অপ্রমত্তো গভীরাত্ম। রতিমান্‌ জিতষড় ৭2 । 
অমানী মানদঃ কল্ে। মৈত্র পাকুণিকঃ কবিঃ ॥ 
কূপালু, কাহারও দ্রোহ করেন না; তিতিক্ষু, সত্যই তাহার বল: 
অন্য! জন্য হর্যবিষাদ-রহিত্ত, সকলের উপকারক, বিবয়দ্বার! ক্ষুব্ধ হন 
না, তার বাহোন্দ্রি্ন সংযত; মৃছুবিত্ত. সাচার, অপরিগ্রাহ, ক্রিয়া শৃন্ত, 
মিতভোজী, তার অন্তকরণ সংযত, স্বধর্মে স্থির, মদেকা শ্রয়, মননশীল, 
সাবধান, নির্বিকার, বিপদেও অরুপণ, তিনি ক্ষুৎপিপাসা শোক 
মোহ জরামুড্যু জয় করিয়াছেন, মানাকাজ্ষী নহেন, অন্ত লোককে 
মানদ, পরকে বুঝাইতে দক্ষ, আরঞ্চক, কারুণিক, সম্যক জ্ঞানী 
ইত্যাদি । এগুলি সাধুর লক্ষণ । 





(৮) 
ভক্তের লক্ষণ । 
মঙ্লিঙ্গমন্তক্তঞ্যদর্শনম্পর্শনাচ্চনং । 
পরিচর্য্যস্ততি প্রহবগুণ কর্মান্থকীর্ভনং ॥ 
মত্কথাশ্রবণে শ্রদ্ধ। মদন্থদ্যানমুদ্ধব ৷ 
সর্ধলাভোপহরণং দাস্ঠেনাত্মনিবেদনং ॥ 


াঙ্বিন, ১৩২৪। ] শরীক ও উদ্ধব। ৫৫৫ 





মজ্জন্মকন্্নকথনং শ্রম পর্বানূুমোদনং | *% ৬ * + 

্ * * * বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষ। মদদ্রীয়ব্রতধারণম্‌ ॥ 

য়মার্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা! স্বতঃ সংহত্য চোগ্যমঃ | & * +* 

অমনিত্বমদ্বস্তিত্ং কতন্যাপবিকীর্তনমূ । * * * ৮ 

আমার প্রতিয। ও আমার ভক্তকে" দর্শন 'স্পর্শনাচ্চন, পরিচধ্যা, 

স্তি ও প্রণত হইয়! গুণকর্ম্মের অন্থকার্ভন, আমার কথ! শ্রবণে 
শদ্ধা, আমার ধ্যান, লব্ববস্তর সমর্পণ, দ্রাস্ত তাবে নিজেকে নিবেদন, 
বৈদ্িকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষা, আমার জন্মকর্মকথন, আমার পর্বান্থরযোদন, 
আমার ব্রত ধারণ নিজে কিম্বা সকলে মিলিত হইয়া আমার 
অচ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা, অমানিৰ, অদুস্তিত্থ কৃতকর্মের পরিকীর্তন না করা-_ 
ইত্যাদি। এগুলি তক্তের লক্ষণ । 


(৯) 
সৎ সঙ্গ । 
তার পর ভগবান বুঝাইলেন ষে তক্তিযোগ সাধুসঙ্গ দারা লাত 
হয়। ভগবানের মতে সাধুসেবার মত কলপ্রদ উপায় আর কিছুই 
নাই। 
প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎ্সঙ্গেন বিনোদ্ধব। * 
নোপায়োবিদ্যতে সম্যক্‌ প্রায়ণং হি সতামহম্‌ ॥ 
হে উদ্ধব! সৎসঙ্গজ ভীঁক্তযোগ ছাড় অন্য উপায় নাই। 
কারণ আমি সমন্তদের পরম আশ্রয় । 
ন রোধয়তি মাং যোগে ন সাংখ্যং ধর্শ এবচ। 
ন স্বধ্যায়স্তপত্ত্যাগো নেষ্টাপু্তং ন দক্ষিণা ॥ 
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়ম যমাঃ | 
যথাবরুন্দে সৎসঙ্গাপহেো। হি মাং ॥ ৪ 
আসন প্রাণায়ামাদি যোগ, সাংখ্য অর্থাৎ তন্ববিবেক অহিংসাদি 
ধর্ম; বেদরূপ, কৃচ্ছ্রতপঃ, সন্র্যাস, অগ্রনিহোতাদি ই, কপারামাদিনির্মীণ 
পূর্ত, দীন, একাদশী উপবাসাদি ব্রত; যঞ্ঞ অর্থাৎ দেবপুভ!, ছন্দ 


৫৫৬ 


উদ্বোধন। | ২" বধ--৯ম সংখ্যা । 





অর্থাৎ রহস্ত মধ, তীর্থ, নিয়ম, যম, ইহারা কেহই আমাকে বশীভূত 
করিতে পারে না, যেরূপ সব্ধসঙ্গনাশক সাধুসঙ্গ আমাকে বশীভূত 
করে। 
তে নাধীতশ্রতিগণা ন্বেপাসীতমহত্তযাঃ | 
অব্রভাতগ্তপসো যৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥ 
তাহারা বেদ পাঠ.করে নাই, আচার্ষে;র উপাসন। করে নাই, 


তাহাদের ব্রত ছিল না, তপন্তা ছিল' না, কেবল সাধুসঙ্গ হেতু 
আমাকে পাইয়াছিল। 


(শে 9  দলেকিত ওজর 


(১০), 
ৃ কম্মত্যাগ কখন? 
এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্য। বিদ্যাক্ষুঠারেণ শিতেন ধীরঃ। 
বিবৃশ্চ জীবাশয়মপ্রমত্তঃ সম্পদ্য চাত্মানমথ তাজাস্ত্রং ॥ 
গুরূপাসনালবধ একভত্ত্ি দ্বারা ও শাণিত জ্ঞানকুঠার দ্বার! জীবো- 
পাধি ত্রিগুণাত্মক্‌ নিজ শরীর ছেদন করিয়! পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলে 
“অস্ত্র” অর্থাৎ সাধন ত্যাগ কর। 


(১১৮. 
ভক্তি কিসে হয় ? 
সত্বাদ্ধম্মো! তবেছ দ্ধাৎ পুংসো মঞ্তক্তি লক্ষণঃ। 
সান্বিকোপাসয়! সবং ততে। ধন্মঃ প্রবর্ততে ॥ 
শ্বত্বগণ বৃদ্ধি হইলে আমার তক্তিরপ ধর্ম হয়। 
সাবিক পদার্থ সেব৷ করিলে হয় । তাহা হইতে ধর্ম হয়। 
দশটা স্বাত্বিক পদার্থ সেবা করা উচিত। 
আগমোহপঃ প্রজ1 দেশঃ কালঃ কর্ম চ জন্ম চ। 
ধ্যানং মন্ত্রেইথ সংস্কারে! দশৈতে গুণহেতবঃ ॥ 
* * * * সাত্বিকান্সেব সেবেত প্রঘান্‌ সন্তবিবৃদ্ধয়ে। * *& * 


সত্বগুণ বৃদ্ধি 
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সত্বগুণের বৃদ্ধির জন্য স্বাক্কিক আগম, অপ, প্রজা, দেশ; কাল, 
কর্ম? জন্ম, ধ্যান মন্ত্র সংস্কার এই দশটা মেব! কর! উচিত, কারণ 
এই দ্শটীতে সব্ব রজ ও তম তিন গুণের বৃদ্ধি হয়। 

(১) আগম-_ পুরাণ বেদান্ত প্রভৃতি নিবতি সাত্বিকশান্ত 
সেবা কর; উচিত। রাজসিক পর্বমীমাংসা। প্রভৃতি প্রবতিশাস্্ ও 
তামসিক পাষগ বৌদ্ধ শ্বান্র সেরা করা উচিত নহে । করিলে রজ- 
গুণ ও তমঃগুণের বৃদ্ধি হইবে । * 

(২) অপ. স্বাত্বিক তীর্থাপ গঙ্ষোদকার্দি সেবা, করা উচিত। 
বাজস; গঙ্গোদক ও তামস শ্রাদি সেব। করা উচিত নহে। করিলে 
রজঃ ও তম বৃদ্ধি হইবে। 

(৩) প্রজা_-স্বাত্বিক নিধৃত্ত জন সেবা করিবে। রাজস প্রবৃত্ত 
ও তামস ছুরাচার জন সেব। করিবে না। করিলে রজ ও তম 
বৃদ্ধি হইবে। 

(৪) দেশ-স্বাত্বিক বিবিক্ত দেশ সেবা করিবে, রাজস বথ্যার্দি 
দেশ ও তামস দ্যুতসদন সেবা করিবে না।* করিলে রজ ও তম 
বৃদ্ধি হইবে।, 

(৫) কাল--ধ্যানাদির জন্য ব্রাহ্ম মুহুর্তার্দি কাল সেবা করিবে, 
পাজস প্রদোৰ কাল ও তামস নিশীথ কাল সেব। করিবে ন|। 
করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি হইবে । প্রর্দোধ কালের ধ্যান লোক রপ্রনার্থ 
ও নিশীথ কালের ধ্যানে নিজ্জার ব্যাধ্যাত হেতু মন স্থির 
হয় না। 

(১) কর্ম--সা'ন্বক নিত্য কম্ম সেবা কারবে, রাজস কাম্য কর্ম 
ও তামস অভিচারাদি কম্মশ সেবা করিবে না। করিলে রজ ও তম 
বৃদ্ধি হইবে । 

(৭) জন্ম--সান্বিক শৈব ও বৈষ্ব দীক্ষা সে করিবে, রাজস 
শক্ত দীক্ষা ও তামস ভূতপ্রেতাদি দীক্ষা! সেবা করিবে না। করিলে 
বুজ ও তম বৃদ্ধি হইবে। | শ।ভ দক্ষ] মাত্রই রাজস নহে, কাম্য 
হইলেই রাজস, নিষ্ধানন হইলেই সার্খিক | ] 


৫৫৮ উদ্বোধন । [২*শ বধ--৯ম সংখ্যা | 





(৮) ধ্যান-_সান্বিক শ্রীবিষ্ণর ধ্যঃন সেব! করিবে, রাজস কামিনী 
ধ্যান ও তামস শক্রধ্যান করিবে না। করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি 
হইবে । ৰ 

(৯) মন্ত্র_সান্রিক প্রণব, মন্ত্র সেবা করা উচিত। রাঞ্জস কামা 
মন্ত্র ও অভিচার তাঁমস মন্ত্' সেবা করিবে না, করিলে রঙ্গ তম রষ্ধি 
হইবে। , 

(১০) সংস্কার--সান্বিক আত্মার “সংস্কার” অর্থাৎ শোধক সেব। 
করিবে । রাজস 'দহসংগার ও তামস গৃহসংক্কার সেবা করিবে না, 
করিলে রজ ও তম নদ্ধি হইবে । 


(১২) 
বিষয় ও বাঁসনা ত্যাগ হয় কিরপে। 
বিষয় গুণজ, বাসনাও গুণর্জ | 
কস * + জীবস্ত দেহ উভয়ং ওণ1শ্চেতো মদাত্মনঃ ॥ 
বিষয় ও বাসন! ব্রঙ্গন্বরূপ জীবের “দেহ” অর্থাৎ অধ্যস্থ উপাধি 
জীবের স্বরূপ 'সহে। ৃ 
* * * * ময়ি তুর্য্যে স্থিতো জহাৎ ত্যাগন্তদ্‌ গুণচেতসাম্‌ ॥ 
তুরীয়, আমাতে অবস্থিত হইয়। সংস্থতি বদ্ধ ত্যাগ করিবে। 
তাহা হইলেই বিষয় ও বাসনার ত্যাগ হইণে। 
সিদ্ধ ব্যাজ্জর দেহ*্মাতালের কাপড়। 
দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুখিতন্। সিদ্ধো৷ ন পশ্ততি যতোহ্ধ্যগমৎ স্বরূপং | 
দৈবাদপেতমথ দৈববশা ছপেতং বাসো৷ বথ। পরিক্কতং মদিরামদান্ধ ॥ 
দেহ আসনে অবস্থিতি করুক বা আসন হইতে উখিত হউক সিদ্ধ 
তাহা! দেখেন না। যে দেহ দ্বারা আত্মার স্বরূপ অধিগত হওয়া 
যায়, সেই দেহ , দৈবাৎ মৃত হউক বা দৈববশতঃ জীবিত 
থাকুক, সিদ্ধ খোজ রাখেন না, যেরূপ মদিরামদান্ধ অর্থাৎ 
মাতালের পরিহিত বাস কোমরে আছেবা নাই, তার হস 
থাকে না। 


আস্িম, ১৩২৫ || শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব । ৫৫১১ 





, (১৩) 
উর্জিজিত1 ভক্তি । 
বিভিন্ন উদ্দেশ্য । 
কর্ম্মমীমাংসক বলেন, ধর্মই মনুষ্য জীবনের উদ্দেত। কাব্যালক্কার- 
প্রণেতা বলেন, যশই উদ্দেশ । বাৎসায়নার্দে বলেন, কামই উদ্দেশ্টয। 
যোগশান্ত্ররুত্রা বলেন, সত্য শম দষই উদ্দেখ। দগুনীতিকত্র! 
বলেন, শ্বর্যই উদ্দে্ | চার্ধাকের!, বলেন, আহার 'ও মৈথুনই উদ্দে । 
কেহু কেহ বলেনঃ দেবপুজ।, তপ, দান, ব্রত; নিয়ম; যমই উদ্দেন ! 
[কন্তু এসব তুচ্ছ ফল। 
রর ভক্তিই মুখ । 
অকিঞ্চনস্য দ্বাস্তস্ত শান্তস্ত সমচেতসঃ | 
ময় সন্তছমনসঃ সন্বাঃ আুখমরাদিশ: ॥ 
অকিঞ্চন, দান্ত, শান্ত, সমচেতা, আমার দ্বার। সগ্ডরমন! ভক্তের 
সকল দিক সুখময় । 
ভক্ত মুক্তিও চায় না ।' 
ন প্ারমেষ্ঠাং ন মহেন্দ্রধিষ্যং ন সার্বভৌমং স রসাধিপত্যত | 
ন যোগসিদ্বীরপুনভবং ব৷ মধ্যপ্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥ 
ভক্ত পারমেষ্ঠয চায় না, মহেন্দ্র লোক চায় না, সার্বতৌম চায় 
না, পাতালের আধিপত্য চায় না, যোগসিদ্দি চায় না, যুক্তিও চায় 
না। তিনি আমাকে ছাড়া আর কিছু চান না। 
উজ্জিতা ভক্তিতে ভগবান লাভ হয়। 
ন্‌ সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খং যোগ উদ্ধব। 
ন স্বাধ্যায়স্তপত্ত্যাগে। যথা ভক্তিম মোজ্জ্বিত ॥ 
যোগ, সাংখ্য, বেদপাঠ? তপস্যা, সন্ন্যাস দ্বার। সেরূপ আমাকে 
বশীভূত করিতে পারে না* যেরূপ আমার উর্জিন্যা তক্তি আমাকে 
বশীভূত করে । 
উজ্জিত! ভক্তিতে জাতিদোষ নাশ হয়। 
₹* ক * ভক্তি: পুনাতি মন্নিঞ্টা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ 


৬৩ উদ্বোধন । [২*শবর্--»ম সংখা! । 





যন্রিষ্টা ভক্তি চণ্ডাপকেও জাতিদেধ হইতে পবিত্র করে। ভক্তি 
দ্বারা জ্ঞান লাভ। জ্ঞান ও ভক্তি এক জিনিষ ॥ 
যথা ষথাত্মা পরিসৃজ্যতেহসে৷ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ | 
তথা তথ! পণ্যতি বন্ত সম্ষং চক্ুর্য্যতৈবাপ্রনসংপ্রযুক্তং ॥ 
আমার পুণ্যগান শ্রবণ ও বর্ণন দ্বারা 'যেমন যেমন চিত্ত শুদ্ধ হয় 
তেমন তেমন সুক্ষ বন্ধ দেখিতে গায়, যেরূপ চক্ষু অঞ্জন সম্প্রযুক্ত হইলে, 


সপ বস্ত দেখা যার! অতএব জ্ঞান ভক্তির অবান্তর ব্যাপার পৃথক 
নহে। + 


(১৪) 
উন্নতির প্রধান অন্তরায় যোধিু। 
স্বীণাং ম্বীসঙ্গিনাং সঙ্গং তক্ত 1 দূরত আম্বাণ্‌। 
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীন শ্চিস্তযেন্মামতন্ত্রি ভঃ ॥ 
ন তগাশ্য ভবে (ক্ুশেো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ | 
যোবিৎসঙগাদ্যপ! পুংসম্ভথ। তৎ্সঙ্গিসঙ্গত ॥ 
স্ীলোক ও শ্বীস্থিদের সঙ্গ দূরে ত্যাগ করিয়া নিয় দেশে, 
বিনে থাকিয়। অতস্ত্রিত হয়! আমাকে চিন্তা করিবে। পুরুষের 
যোষিৎ সঙ্গ দ্বারা ও যোষিৎ সঙ্গীদের সঙ্গ ঘার। যেন্ধপ ক্লেশ ও 
বন্ধ হয়, সেরূপ অন্য বিষয়ের প্রসঙ্গেতে হয় না। 


শিখগুরু ।* 
( ভকান্তিকচন্দ্র মিত্র ) 

গোবিন্দসিংহ.। + 
বাস্তবঙ্গতে আমরা এরূপ বুহুসংখ্যক ব্যক্তি দেখিয়। থাকিব, যাহার! 
আপনাপন দৈনন্দিন জীবনধানুণোপযোগা জাঁবিক! অঙ্গন মানসে 
প্রাণপাতী পরিশ্রম করিয়াও উদরপৃর্তির উপস্ুক্ত আহার সংগ্রহ কর্সিতে 
সক্ষম হয় না_ যাহারা এই বিশাল 'প্ররুতিরাজ্যে আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা 
ককিঞ্ডে যাইয়া পদে পদে লাঞ্িত ও 'অপমানিত হয়, যাহাদিগেব 
মানবঙ্দন্মের সফল উদ্দেগ্ত বার্থ ও বিফল কারবার জন্ঞা শু সর্ববদ। 
লোলপিহ্বা বিস্তার করিয়। প্রাণে আহঙ্গ ও বিভীষিকার স্চ্ি করে, 
নাহার জীবনে সাফল্য ও [স্দ্ধি-লাতোদ্দেগে প্ররত্ত হইন্ধা বনছবিধ 
বিপজ্জালে মমাচ্ছন্ন হয়৷ পড়ে, য।হাদিগের জগতে আপন বলিবার 
কেহ ন।ই, নৈরাণ্রে প্রবোধ দিবার কোন সুহৃৎ্ঃ শোকে সাখন। দিবার 
কোন সহায়ক নাই-__ এরূপ শোচনীয় ভাবে জীবনযাপন করিলেও 
তাহাদিগের প্রত্যেকের জীবনে এমন এক শুভ মুহুর্ত আইসে যখন 
বিধাতার 'সাশীব-বারি অবিচ্ছিন্নভাবে তাহাদিগের মস্তকে বধিভ হন্র। 
তাহার অপার করুণা ও অন্রগ্রহ তাহাদিগকে অবশ্যন্তাবী পতন 


*« “শিখগুর, শীপক প্রবন্ধাবলী লিখিতে সাইয়। শাসর। নিয়লিখিত পুস্তক গুলি 
হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়ছি। গস্থলে এ সকলের রচয়তভাশণের নিকট সবশেষ 
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আর্যাকীর্তি... রজনীকান্ত সেন। 
গুরু গোবিন্দসিং--জীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় । 
ণ 


বি ৩৪ 


৫৬২ উদ্বোধন [২*শ বর্ষ --৯ম সংখা। 


হইতে রক্ষা করে, কোন্‌ এক অজ্জের স্থান্ন হইতে সহায় ও সাহায্য 
তাহাদিগের সম্মথে উপস্থিত হয়--তখন আবার তাহাদিগের 
নিরাশপ্রাণে নব আশার সশর হইতে থাকে, তাহার! অতীপ্দিতলাভে 
মানবজীবন ধন্ত জ্ঞান করে। জাতীয় জীবনে ইহার দৃষ্ান্ত অস্থসন্ধান 
করিতে যাইন্রা আমরা' দেখি, বৈশ্বেতিহাসের গ্রুত পৃষ্ঠার উহ1 লিখিত 
রহিয়াছে । যখন কোন ছূর্বলজাতি অত্যাচাব্র-অবিঢারে উত্যক্ত হইয়া 
চতুর্দিকে শক্র-সমাবৃততাবে আতঙ্কময়, জীবন অনভিবাহিত করিতে 
থাকে, আত্মবিশ্বাস, সাহসিকতা ও বীর্ধ্যহীন হইয়া প্রতিক্ষণেই 
আপনাদিগের অস্তিত্বলোপভয়ে ভীত হয়, সেই সময়েই তাহাদিগের 
বক্ষাকল্পে শ্ীতগবান উপযুক্ত সহায়ক ও রক্ষক প্রেরণ করিয়া থাকেন - 
যিনি এ্রশী শক্তিতে বলীয়ান হইয়া জাতীয় মহাতরণীর কর্ণধাররূপে 
বিরাজ করিতে থাকেন এবং সব্ধপ্রকার ঝর্ধাবাতের ভিতর দিয়! 
তরী পার করাইয়1] দেন, উহার ফলে প্বংসোন্ধ জাতি আবার 
আপন বৈশিষ্টা ফিরিয়। পায় । পঞ্চদশ শতাব্দী? পুর্বভাগে ফরাসা 
দিপের অসহায় অবস্থার, কথা স্মরণ করুন; এ সময়ে গহপিবাদ, 
বিপ্লব ও ষড়যন্ত্র, প্রভ্ততিতে সমগ্র ফরাসী-রাজ্য পরিপুরণ্ণ _ উহার ফলে 
জাতীয় ধ্ক্য ও সংহতিশক্তি বিনষ্ট হইয়। গেল । ছুণ্ণল ও অসহানন 
নুপতি সপ্তম চালস কিংকর্তব্যবিযুঢ্ভাবে পুগ্ুলিকাবৎ ফরাসী- 
সিংহাসনে বিরাজ করিতে লাগিলেন _ স্বজাতির সকল অস্তিত্ব বুঝি বা 
লোপ পায়, কিন্তু তাহার কোন পোগ্যত। নাই! এদ্দিকে বহিঃশক্র 
আসিয়। বাঞজযাধিকারে প্রবৃত্ত হইল এবং অবিলম্বে কয়েকটী বিখ্যাত 
নগরী অধিকার করিয়। বসিল। এইরূপে ফরাসীজাতি যখন আন্তর্জাতিক 
কলহে মরণোনুখ; যখন বহিঃশক্র আসিয়া উহার স্বাধীনতা-হুরণের 
অন্য উদ্যত-_সেই নৈরাশ্তের মুহুর্তে সাহাধা আসিয়! উপস্থিত হইল-_ 
ভগবানের দয়ায় ফরাসী আবার আত্মশক্তি ফিরির1 পাইল। কোন্‌ 
এক সুদূর, অপরিচিত, নির্জন পল্লী হইতে অলৌকিক শক্তিসম্পন্না, 
বীরাঙ্গন। জোয়ান (0০৭1) ০1 /১7০) আসিয়। স্বদেশ ও স্বজাতির স্বাধী- 
নত। বক্ষ করিলেন--ফরাসী-জাতি মুত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইল। 
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জগতের ইতিহাসে ফরাসীনু, অতুলকান্ডি স্থাপন করিয়া জোয়ান চলিয়া 
গেলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেবভাগে ইউরোপখণ্ডে আবার ইহারই 
পুনরভিনয় দেখিতে পাই । ধর্মপ্রাণ ইঈরোপীয়গণ যখন যথেচ্চা- 
চারী, লম্পট পোপদিগের অমানুষিক অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইতেছিল, 
যখন ইউরোপের আকাশ উহ্থাদিগের, অন্গুশোচন। ও হাহাকার- 
ধ্বনিতে বিদীর্ণ হইতেছিল, সেই সময়ে মহামতি লুথারের (7101 
[.011)৩1) ন্যায় একজন 'মসামান্ু মহাপুরুষের আবিভাব হইল ; সকলে 
তাহাকে ভগবানের শ্রেষ্ঠদান ধলিয়। সাদরে নেতৃত্বে বরণ করিয়া 
লইলেন | ধঙ্জগতে স্বাধীনতা আবার ফিরিয়! আসিল। 

শিখদিগের জাতীয় জীবনে ইহার কোন প্রকার ব্যতিক্রম হয় নাই। 
পাঠক দেখিয়াছেন, হরগোবিনোর পরবর্তী গুরুত্রয়ের সময়ে নানারূপ 
দুববলত! আসিয়! জাতীয় জীবনে ব্যর্থ”) আনিবার চেষ্টা! করিতেছিল। 
পৃব্ধের তেজন্বিত1 ও পরাক্রম হারাইয়া উপযুক্ত নেতার অভাবে শিখগণ 
নানা উপায়ে বিপর্যস্ত হইতেছিল, তাহাদিগের প্রাণে আশঙ্কা হইল, 
বুঝি বা যুসলমানদিগের ভীষণ অত্যাচারের বিরুছে আবার যুদ- 
খোষণ! করিতে সক্ষম না হইয়া তাহাদিগের অস্তিত্ব লোপ পাইবে । 
এইরূপে জীবন-মরণের মহাসমস্তা আসিয়া শিখদিগের প্রাণে প্রবল 
আন্থর্যোর স্থষ্টি করিল। বিশেষতঃ কিরূপভাবে সামান্ত একজন 
মুসলমান-গ্রহরী আসিম্না তেগ্বাহাছুরকে তাহার অনুগামী হইতে 
দন আজ্ঞা কবিয়াছিল,._-তৎপরে গুরু কিরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া 
সশস্ত্র রাজানুচরের আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, রাজদর- 
ধারে সভাসদৃপরিবেষ্টিত হহয়। আওরঙ্গজেব তত্প্রতি কিরূপ নীচতা- 
জ্ঞাপক কট,ক্তি ও বিন্দপ প্রয়োগ করিরাছিলেন এবং তাহার পর 
তাহার অপমৃত্যু ! সে কি ভীবণ দৃশ্ঠ ! সেই সকল ঘটন। সর্বদাই শিখ- 
দিগের মনে বিক্ষুব্ধ হইতেছিল এবং আপনাদিগকে একাস্ত অসহায় 
ভাবিয়া তাহার! উন্নতির সকল; আশা- তরসা গুলাঞ্চলি দিল। তাহা- 
দিগের সেই ঘুমঘোর বিন করিয়া! গোবিন্দসিংহ আবিভূ ত হইলেন-_ 
শিখ লুপ্ত-সৌভাগ্য আবার ফিরিয়া পাইল। 
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মোগল সমাট আওরঙছগজেবের জদয়ে,দুধারণ] হইয়াছিল যে শিখ- 
জাতি জীবিত থাকিলে মোগলশক্তি অক্ষু& রহিবে না; এই আসন্ন ও 
অবশ্যন্তাবী বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে বলপ্রয়োগ ভিন্ন অপত্র 
কোন উপায় নাই। তীহার এই ভ্রান্ত ধারণাই ভারতে আবার যুদ্ধ- 
বিগ্রহের স্য্টি কর্িল। ,মৃত্যুকালে পিত। তাহাকে যে উপদেশ 
দিয়াছিলেন তাহা তিনি বিস্বাত হইয়াছিলেন-__ 
“হিন্দ ধরমকো নহি বিগান্ো। 
একে ছবনহো কে প্রতিপালো 1” 
শখ প্রন্বে স্বেচ্ছায় মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহ করিতে যায় নাই, 
কিন্ত মোগল নপতিদিগের অনানুধিক অত্যাচার, অতাধিক সন্ধীর্ণত। 
ও অরবিচারে তাহারা আর ধৈর্যধারণ সক্ষম হইল না_তাহ অপ 
কোন উপায় না দেখিয়া অবশেষে অন্মধারণ করিয়াছিল । 
এহ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে উঠে। মহাভারতের সভাপর্ষে 
দেবধি নারদ প্রশ্নচ্ছলে নপোত্তম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেন 
_ “মহারাজ ! দুর্বল শত্রুকে ত বলপুব্বক পাড়িত করেন না?” এই 
সামাগ) নারদীয়্‌ উপদেশের মধ্যে রাজ্যপালনের মূলমন্ত্রটী নিহিত 
ধহিয়াছে এবং দেখিতে পাই উহার প্রতি অমান্ধ প্রকাশ করিয়া 
অনেক শাসনকর্তী উপযুক্ত কলতোগ করিয়াছেন । এহ ফোষেই 
স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ হলাগুদেশ হইতে বহিষ্ক ত হইয়াছিলেন। 
এ ক্ষেত্রেও প্রায় এরূপ ফল হইয়াছিল । 
খুষ্টাব্দের ১৬৬৬ বর্ষে পাটনায় গোবিন্দসিংহের জন্ম হয়। ততীন্ন 
পিতা ধৃণ্ত রামরাওয়ের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার আশায় এস্থানে 
আশ্রয় লন। থাল্যকাল হইতেই গোবিন্দ শারীরিক ব্যায়াম ও নানা- 
প্রকার দুঃসাণা ক্রীড়ায় এত থাকিত এবং কতকগুলি সহচর-সমভি- 
ব্যাহারে অতি দূরধত্তী নিজ্জনকানন প্রদেশে শীকার করিয়] বেড়াইত । 
শৈশবে গোঁবন্দ কিূুপ অস্ত সাহসিকত! ও তেজন্বিতারর পরিচয় 
দিরাছিল তাহার 'বখরণ *শ্য্যপ্রকাশ' নামক গ্রছে লিখিত আছে। 
কধিত্ আছে, একদা গোবিন্দ করেকজন সঙ্গা লইয়৷ পথের উপর নানা- 
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রূপ ক্রীড়া কর্রিতেছিল। বাদশার অধীনস্থ জনৈক শাসনকর্তা সুসজ্জিত 
হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নানা আড়ম্বরে সেই পথ দিয়া বাইতে- 
ছিলেন। হঠাৎ কতিপয় বালককে গতিরোধ করিতে দেখিয়৷ 
তাহার অন্ুচরবর্গ উহ্াদিগকে তিরঞ্কার করিল এবং শেষে সসন্রমে 
প্রণাম করিয়া পথ ছাড়ি! দিতে আজ্॥। করিল। গোবিন্দ দলের 
নেতা-_সকলে তাহার মতাম্‌ক জিজ্ঞাসা করিল। আপনাদিগের 
আনন্দোল্লাসে অকন্মাৎ এপ্প রাধাবিদ্ন উপস্থিত দেখিয়৷ বড়ই বিরক্ত 
হইয়া উঠিল। অবশেষে সকলকে ডাকিয়া গোবিন্দ বলিল- “আয় 
তাই! আমর] খুব হাসিতে থাকি । এইরূপে অবজ্ঞাত হুইয়৷ 
নবাবের আম্মসন্মান অক্ষুঠ রহিল না_ তান অতীব ক্রুদ্ধ হইয়। বিয়। 
উঠিলেন -“ণাধরের মত মুখ করিকা তোমরা কি ক্হিতেছ ?” সাহসী 
গোখিন্দ উত্তর কর্সিল-- 

“বদন বিলোচন। 

সমান জিন বাদরকে ॥ 

ল্যায় হে রাজ সোই ভয়ে! 

হৃদ্ধয় তব খামেও ॥ 

যুয়হে তেজ ঠারো। 

কোই হোর় নারাখ বারে! ॥ 

তব হয়রে হোয়ে ভতারো। 

বনে সম বিধ খামে মে] ॥ 

অর্থাৎ__“মুখ দেখ, বাদরের মত নহে । এই তোমার রাজা 

লইবে ; তোমার হৃদয় কাচা হইবে, কিন্তু তোমার এ তেজ চলিয়া 
যাইবে । রক্ষা করিবার কেহ থাকিবে না। এখন যে হালক1 আছে, 
তখন সে ভারি হইবে। সে সময়ে বিধি বাম হইবে।” সাষান্ 
একটী বালকের মুখ হইতে এরূপ উত্তর শ্রবণে নবাব স্তম্ভিত ভইক্পা 
গেলেন। তাহার আর কিছু করিবার ক্ষমতা রহিল না। বাল্য- 
জাবনের এই সামান্ত ঘটন! তাহার ভবিব্য-উন্নতির পূর্বাভাস প্রদান 
করিল। এ উক্জির সত্যতা তিনি নিজ জাবনে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
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কিয়ৎকাল এঁ স্কানে কাটাইবার পর গোবিন্দ আনন্দ্পুর নামক 
স্থানে পিতার নিকট গমন করেন। যাহাতে পুঞর তবিষ্যতে উন্নতি- 
লাভ করিতে সক্ষম হয়, তেগ্বাহাছুর তত্প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। 
তিনি কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্যয় কোন দিন দেন নাই। সবিশেষ 
কঠোর শাসনের মধ্যে থাকিয়। গোবিন্দনিংহের শরীর-যন উভয়ই 
সমভাবে স্ষভিপ্রাপ্ত হইয়াছিল? আমর নিঃসন্দেহে বলিতে পারি 
যে প্রাঙ্গ ও দূরদর্শী জনকের এইরূপৎসুশিক্ষার প্রভাবেই তিনি স্বদেশ 
ও স্বজাতির বৃক্ষাকপ্তা ও'মুখোজ্ছলকারী হইতে সক্ষম হন। যাহা 
হউক, তত্পরে মানব-জীবনের কন্ম-কোলাহল ও বিচিত্র ঘটনাবলীর 
মধ্যে দিন দিন গোবিন্দ নানাবিধ প্রয়োজনীয় এবং অত্যাবশ্যক 
অভিজ্ঞত। ও জ্ঞানসঞ্চয়্ করিতে লাগিলেন । তিনি" বালা হইতেই 
শিখদিগের অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধীয় সকল প্রকার তথ্য সঞ্চয় করেন 
এণং সবিশেষ ওৎস্থক্যের সহিত এ সকলের পুজ্বান্ুপু্খ আলোচনায় 
ব্যাপৃত থাকেন । ভবিষ্যতে জাতীয় জীবন সঠিকভাবে নিয়স্তত 
করিতে প্ররপ্ুত হইয়৷ দেখিয়াছিলেন, পুর্বসঞ্চিত জ্ঞানরাশি তাহার 
পথপ্রদর্শকরূপে কার্ধ্যকরী হইয়াছিল এবং তজ্জন্তই তীহার সময়ে 
শিখগণ উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে সক্ষম হয়। বাহ! হউক, 
গোবিন্দের সমক্ষেই মোগলসৈনিক আসিয়। নিদদোষ ও নিব্রভিমান 
তেগ্বাহাছবকে দরবারে বন্দী করিয়া লইয়া! গেল। উহাদিগের 
নুশংসতা ও অমানুষিক অত্যাচার সন্দর্শনে যুবক গুদয় ক্রোধ ও 
প্রতিহিংসায় পুর্ণ হইল কিন্তু কি করিবে উহার যে কোণ 
ক্ষমতা নাই! 

এ ঘটনার পন কিয়ৎকাশ অতীত হহল। দ্িলীর কোন সংবাদাদি 
ন। পাইয়া গোবিন্দের প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চাব হুইল _তিনি পিতার 
জীবনসন্বন্ধে সন্দীহান হইলেন । এদিকে যতই দিন যায় তেগ্বাহাছর 
ততই মৃত্যুকে মালি্ন করিবার জন্য প্রস্তুত হন। তদানীপ্তন প্রথা 
সারে অগত্য। তিনি নারিকেল ও পয়স। দিয়া একজন শিখকে গোবিন্দের 
নিকট প্রেরণ করিলেন! ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হুইয়৷ সমুচিত 
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সন্্রমের সহিত গোবিন্দপিংহেরু, পাদবন্দনা করিয়া বলিল--“আপনার 
নিকট মহাত্মা তেগ্বাহাঁছরের ইহাই শেন অন্ুরোধ-_ 

বিন! দের তুরকণ. প্রহারে, সেবকন্‌ রচ্ছে! বলঠান্‌।” 

অর্থাৎ অবিলম্বে মুসলমান সংহার করিবে এবং সেবকগণের 
বলরক্ষা করিবে । এই "ঘটনার অব্যবহিতকাল পরে পিতার 
অপমৃত্যুর বার্তা তাহার নিকট পৌছিল। উহা শ্ববণ করিয়। সমগ্র 
শিখসমাজ ক্ষোতে ও শন্ুতাপে এবাস্ত চঞ্চল হইব! উঠিল এব" আপনা- 
দিগকে অসহায় জ্ঞান করিয্বা শোকাতিভূ্ত হইল! যাহা হউক, 
কিয়্কালের জন্য উহার। আপনাদিগকে সংযত রা।খয়। তেগ্বাহাছুরের 
'অন্তেটিক্রিয়। সমাধানে ব্যাপুত রহিল ! মোগলের হস্ত হইতে গুরুর 
ছিন্নমুণ্ড উদ্ধাণ করা ঘে কিরূপ ছুরূহকম্ম ভাহ1 শিখগণ উত্তমরূপেই 
বুধিত। সেই জন্য গোবিন্দসিংহ সেবকগণকে এক আহ্বান করিয়। 
উক্ত কঠিন কার্ষোর ভার উপযুক্ত বাক্তিকে লইতে বলিলেন। গনৈক 
নিক তেজন্বী শিখ উহার দা'য়ত্ব লইতে স্বীকৃত হইয়া! প্াঞ্জধ।নী 
অভিমুখে যাত্রা করিল। বরাজপ্রহরাদিগকে ডুৎকোচ প্রদান কৰি! 
হউক, বা অপর কোন উপায়ে হউক, এ ব্যক্তি তেগ বাহাদুরের 
ছিন্নমুণ্ড অবিলম্বে গো বিন্দসিংহের নিকট পৌুছিয়। দিয়! সমগ্রজাতির 
সহান্ভূতি ও শুভেচ্ছা! লাভ করিল। শিখগণ একত্র সমবেত হইয়া 
মুণ্ডটী কিরাতপুরে প্রথিত করিয়া তদুপপ্থি উপযুক্ত সমাধিমন্দির নির্মাণ 
কত্িল। তত্পরে নন্জান্ হইয়া, সকলে একবাক্যে তৎসমক্ষে 
প্রতিজ্ঞ করিল--এই প্রবল অন্যায় ও অত্যাচারের সমুচিত প্রতিশোধ 
লইতে হইবে, সর্বপ্রকার স্বার্থ জলাঞল দিয় উহার জন্ত প্রাণপাত 
করিতে হয়, সেও স্বীকার ! 

অতঃপর তেগ পাহাছুরের উপযুক্ত পুন্র গোবিন্দসিংহকে গুরুপদে 
বরণ করিয়া লইবার জন্ঞ সকলে মিলিয়৷ আয়োজন করিতে লাগিল । 
নানাপ্রকার সৌখীন দ্রব্যসশ্তার লইয়া চারিদিক হইতে ভক্তগণ 
সমবেত হইতে লাগিলেন । কথিত আছে, গোবিন্দের নিকট যখন 
কেহ কোন প্রকার উপচৌকনাদি লইয়া যাইত, তিনি উহার মধ্যে 
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অন্্ ও ঘোটক পাইলে অতীব সন্বষ হইতেন এবং বলিতেন-__“মাযুধ 
ঘোড়া যে লেয়াহে সে শিখ খুপী ওরুকী লেইহ । মন নীছত সকল 
ফল পাইহে।” যে শিখ আমুধ ও ঘোড়া লইয়। আসিবে, সে গুক্রর 
আশীর্বাদ লইবে এবঃ মনোবাঞ্িত ফল পাইবে । অভিষেকের সময় 
সকলকে নানারূপ দ্রব্য লইয়।, যাইতে দেখিয়া লাহোরনিবাসী হরযশ 
নামক সতিখী বংশোত্তব জনৈক ক্ষত্রিয়শিখ তক্তিভরে গুকুপদে প্রণত 
হয়া করযোডে বলিল -“আামি অতি.সামান্ঠ ব্যক্তি । কিন্তু হীনঙ্জনের 
মান, সহায়, সম্পদ সকলই গুরুর নিকট। মামার প্রার্থনা এই থে 
আমার কন্ঠাকে বিবাহ করিয়া দাসীকূপে গ্রহণ করুন_তাহার 
জীপন ধন্য হইবে।” এ বাক্তিন সজগদয় প্রার্থনায় গোবিন্দ 
কর্ণশ(ত করিলেন ণনহ এ প্রপ্তানে সং্সভ হও্র়[তে নম আডন্বরের 
সহিঠঞ শু-উপলক্ষেই “মাত: জি“ভাজীর' সহিত ইহার বিবাহ 
হইয়া গেল। ৰ 
ইহার কিছুকাল পরেই গোবিন্দের দ্বিতীর বিবাহ হয়। পুনর্বার দার 
পরিগ্রহ করিবার ইচ্ছ! ঠাহার ছিল না কিন্ধ মাতান্র বিশেষ অগুরোপে 
ঠ্াহাকে সন্মত হইতে হইয়াছিল! এনৈক শিখ আপন ভক্তির 
নিদর্শনন্বক্ূপ গুরুকে আপন কন্ঠাদান করিল--ইহাব্র নাম সুন্দরী । 
গোঁবিন্দের চারিটী পুত্রলাত হয়-_-জিতোঁজী হইতে ছোরায়র সিংহ এবং 
কঝার সিংহ, সুন্দরী হইতে অজিৎসিং ও কলাটসিং। ইহাদিগের 
মধ্যে প্রথম ছুইজন যুদ্ধে নিহত হয় এবং অপর ছুইজজন সিরহিন্দে 
শক্রকর্তক আক্রান্ত হইয়! প্রাণ হারায় । 
যুবক গোবিন্দসিংহ নিজ অন্ুচরবর্গের সহিত শক্তিসঞ্চয়ের সকল 
প্রকার আয়োজন করিতে লাগিলেন । উহা দেখিয়। তদীয় প্রতিবেশী 
পাব্বত্য নপতিবৃন্দ ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল এবং উহাতে যে তাহাদের বিপদ 
অবপ্যন্তাবী তাহা স্থির বুঝিতে পারিল। অবশেষে উহার তাহার 
বিরুদ্ধে যৃদ্ধযাত্রা করিবে বলিয়া স্থির করিল। তাই উহার কারণান্থ্‌- 
সন্ধান করিতে লাগিল। কুলহরের রাজ। তীমচারদের সহিত গুরুর 
সামাগ্ভ একটী হস্তী উপলক্ষা করিয়া বিবাদ বাধে । উহার একটী 
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স্বতন্ধ ইতিহাস আছে! গোনিন্বসিংহ গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে 
নানাস্থান হইতে তক্তগণ বহুমূল্য ড্রব্যসস্তার লইয়া আসিত। কাম- 
রূপের রাজাও নান। উপহারদ্রব্যের সহিত একটী কর্মপটু সুন্দরকায় 
হস্তী প্রদান করেন। গুরু উহার পুষ্ঠে সমারূঢ় হইয়। বন্ত প্রদেশে 
মৃগয়! করিতে যাইতেন*। একদ। তাহার হক্তধ ভীমচাদের এলাকাস্থ 
ভূমিতে যাইয়। কিন্নৎপ্রিমাণ ক্ষাত করিল। এ বাপদেশে দুইদলে 
মনোমালিন্তের কএপাত হয় । শেষে যুদ্ধ ঠথাষত হইলে "াঙ্গানিন 
ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ সৈন্ঠসমাবেশ করিয়া: সমবেত. হইল । এই ভীষণ 
বিগ্রহে শিখসৈন্ত অদ্ুত পরাক্রমের সহিত বিপক্ষীযগণকে সংহার 
কত্পিয়াছিল এবং অবশেষে সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া আপনাদিগের 
গৌরব অন্ষুধ রাখিতে সক্ষষ হইয়াছিল । তখন চতুদ্দিক হইতে 
“ওয় গুরু জী কী ফতে' রণ ভখিত হইতে লাগিল । ইহার পর শিখগণ 
যে মোগলশক্তির শব, তাহ সন্বসমক্ষে প্রচারিত হইথা গেল। তখন 
হইতে ভারতমানাজ্যের বিটিননাংশে শিখ ও মোগলেণ, হিন্দ ও মুসল- 
মানের মধ্যে বিছেষ-বঞ্চি বন্ধবর্ষের জনা প্রহ্ছলিত হইল। শ্রীগুরু 
তদ্ধর্শনে আত্মরক্ষার্থ প্রপ্থত হইতে লাগিলেন--কিসে তিনি আবার 
জীবন-ব্রত উদযাপনে সমর্থ হইবেন অন্নক্ষণ ভাহাই ধানমগ্ হইয়] 
চিন্তা করিতেন। 
গোবিন্দসিংহ নিজে অসামান্ত শক্তিশালী পুরুষ হইলেও আপন 
অভীগ্সিতলাভের পথে যে কর বাধাধিদ ও অগ্তরায় বর্তমান তাহ 
সম্যক অবধান করিয়াছিলেন-_-তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে এ ব্রত 
স্থসিদ্ধ করা মানবশক্কিন্ন সাধ্যাতীত, দৈবশন্তির সহার্র ন। লইলে 
তিনি কখনও কৃতকার্য হইতে পারিবেন না! দেবতা ও মানব 
ভয়ের শক্তি একর সমবেত করিতে হইবে । তাই সম্প্রদায়ের 
মধ্যে কেবলমাত্র অগ্ত্রশিক্ষার প্রচলন করিয়। তিনি ক্ষান্ত হন নাই-_ 
বিজয়লক্ষমীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া তাহার অন্প্রেরণাতেই জাতীয়- 
জীবন উদ্ধদ্ধ করিয়াছিলেন। যাহাতে শিখসৈম্তগণের মনে সাহস 
ও বীর্য জাগরক হয় তজ্জন্ত তিনি বিভিন্ন স্থান হইতে কতিপয় স্বধর্খু- 


৫৭০৩ উাদ্বাধন ॥ ১০* বধ-__-৯ম সংথা।। 





নিষ্ঠ ও তপস্বী ব্রাঙ্ণগণকে সমাহ্ত করিয়! হিন্দুর মহাকাব্য মহাভারত 
ও রামায়ণ প্রস্তির অংশবিশেষ অনুদিত করাইয়। শিষ্যমগুলীমধ্যে 
প্রাত্যহিক আবৃত্তির ব্যবস্থা করেন। ভগবান শ্রীরুঞ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের 
দেবচরিত্রের এক একটি ঘটনার বিবরণ আবৃত্তি করিতে করিতে 
উহাদ্দিগের মনপ্রাণে তপুর্ব ভাবের সঞ্চার হইত। যখন তাহারা 
শুনিত, | 
“ক্লেব্যং মান্ম গনঃ পার্থ! নৈত্বৎ স্বযু্যুপপগ্ভতে ৷ 
ক্ষ ভবদয়দৌর্ধল্যং তাংক্ঞাত্তিষ্ঠ পরস্তপ! ॥৮ 

তখন তাহাদ্রিগের জয়ে নৃহন উদ্মের উন্মেষ হইত। 
চগ্ডিকাদেবীর আরাধনা করিতে মনগ্থির করিরা তিনি উক্ত 
ব্াঙ্গণগণেব পরামর্শ গ্রহণ করিলেন এবং তাহারদগের মধো কোন্‌ 
ব্যক্তি ষজ্ছে পৌরহিত্যের উপযুক্ত, নাহাও জিজ্ঞাস। করিলেন । ডাহারা 
বারাণসীনিবাসা ব্রাঙ্গণশ্রে্ঠ কেশবদাসকে, এ কার্য্যের জন্ত আহ্বান 
করিতে অনুরোধ করিলেন। শুরু স্বাদ লইয়া জ্ঞাত হনষে, 
কেশবদাস এ সময়ে জ্বালামুখী নামক স্কানে তীর্ঘদর্শন-মানসে অবস্থান 
করিতেছেন_ তাহার শিষ্যেরা তথায় সহর উপস্থিত হইয়া! উহাকে 
সাদরে শ্ীগুরুসকাশে লইয়া “গল । 

আনন্দপুর হইতে সপ্তক্রোশ উত্তরে চণ্ডিক! নয়নাদেবীর মন্দির 
অবস্তিত--উহ! পুণ্যতীর্থ ও পুণ্যপীঠরূপে সর্বত্র পরিগণিত । কেশব- 
দাসের সহিত গোবিন্মসিংহ যজ্ঞ কারবার জন্য এস্বানে আসিয়। 
পৌছিলেন । প্রায় চারিমাস এই নির্জনপ্রদেশে নিয়মিতভাবে দেবীর 
পুজা, ধ্যান ও আরাধনায় মনপ্রাণ সমর্পণ করেন। আম্মীয় স্বজন- 
দ্িগের সকল কথা বিস্মত হইয়া সেই একনিষ্ঠ সাধক আরাধ্যদেবীর 
করুণ। ভিক্ষা করিতে লাগিলেন যেন তাহার জীবনের মহাব্রত 
উদ্‌যাপন করিতে তিনি সক্ষম হন, যেন শিখজাতি আবার উন্নতির 
অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করে ! এই দীর্ঘ সময়ে তিনি দেবীর উদ্দেস্তে 
যে সকল স্তবস্ততি বুচনা করেন তাহার বিশেষ বিবরণ “সূর্যপ্রকাশে' 
লিপিবদ্ধ আছে। আমর! এস্থলে পাঠকের কৌতুহল-নিবৃভির জন্য 
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একটিমাত্র উপহার দিব? দেবী অষ্ঠভুজার সমঙ্গে শ্রাশুর তদগত- 
প্রাণ হইয়া! আবেগতরে বলিতে লাগিলেন__ , 


॥ ও সতৎ্গুঞ প্রসাদ । 


 শ্রতগবতীজী সহায় ॥, 
ভগবতীচ্ছণ্দ ছকাপাত সাহি। 

নমে। ভগ্রদস্তা অনান্ত,সবইয়া। * 

নমো যোগ রোগেশ্বরী যোগ মায়িয়া ॥ + 
নমে। কেহরী খাহুনী শক্রহস্ডি ৷ 

| নমে। শারদ ব্রশ্ধ [বিছ্য। পচান্ত ॥ ২ 

নমেণ খাঁ সিদ্ধিদা খুদ্ধিদা|য়নী। । 

নমো কাল্‌্কে কাল্‌কো। কাণছেশী ॥ ৩ 
নমেো। কাল আজাল হুয়েহের তেরে] । 

নমো তিন১ লোক কিনে! আহে বরো ৪ 
নমে! জ্যোতি আলা তোমে বেদ গায়ে। 
| স্রাসুর খধাখর মাহি ছেদ পায়ে ॥ € 
৬হি "যাগ যুগ শনি তুহি খড্যা পানে । 

তুহি জর করন্তি অস্থুর গহি.পছারে ॥ ৬ 
তুহি যোগনি খ্প্রতরণী অদোখং। 

রজবীজকে প্র।ণকে1 পাকড় সোখং॥ ৭ 
তুহি জল থলে পব্বতে গিরি নিবাসী। 

তহি সঙ ঘটনমে! নিরালম্‌ প্রকাশী ॥ ৮ 
গুহি দুষ্ট দাহনী তু'হ সব্বপালা। 

তাহ ব্বছ পোহপা তুহি আপমালী ॥ ৯ 
তুহি বিশ্বভবুণী তুহি জন্‌ প্রকাশ। র্‌ 

তূহি অলরথবরণী তাহ হু আকাশী॥ ১০ 
নমে। জালপা। দেবা দুর্গে ভবানী । 

তিলুলোক নব খণ্ডমৈ তুম প্রধানী ॥ ৯৯ 
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অটল ছত্র ধারণী তুহি আদ্দি দেবং । « 
সকল মুনী প্রন! তোহি নি দিন সবেবং ॥১২ 
হুহি কাল আকাল ক জ্যোতি ছাজৈ । 
সদরাঞ্য় সদাজয় সদাজয় বিরাজৈ ॥ ১৩ 
গিএহি দাস মাঙগে গ্রপাঙিদ্ধ কি জে। 
. স্বরং ব্রঙ্গবি ভক্তি সপ্এ দিত ॥ ১৪ 
ভুহি জাখ:ত জ্যোতি জালা স্বক্ধপং । 
তাঁহ জগ. সশকলমৈ পম্ডি অন্ুপং ॥ ৮৫ 
মহাথধুও ৬াও দাস দ্াসগ্ডেহাণ। । 
| পকড় ধাহ ভর গুল করো পেগ পারা। ১৬ 
ফতেহি ৬ষ্ক বাজে কপ। ইএও করাজে। 
এঁহ বারও দাস কি নি শু(নযে ॥ ১৭ 
করছ ছুকুষু আপন সকল দুষ্ট খায়? 
হরণ হন্শকা সকল ঝগ রা মিটার ॥ ১৮ 
আগম এর বারে উঠে সহ বোবা । 


| পাকড় ভুকনকে। কার বৈ নিরোধ ॥ ১৯ 
সকণ জগৎমে। খালিস। শঞ্তা গাজে । 
ৃ ঞ্গে ধশ্ম হিন্দুতুরণ £*”. ভাজে ॥ ২, 


পে] জা এক] হরে হরি অকালং। 
হরৈ *খছ্রান সব. ছিন্কমে শেহাল: || ২) 
শুনে। তুম ভবানী হামন কি পুকারে। 
কর দাসোপর মেহর মআপ-্রমূ অপারে ॥ ২২ 
শুগবতী গোহরা 
দ্বাও তোমারে ঠা হো একবর দিজে মোয়। 
পন্থ চলে ত জগতমে ছুষ্ট খেপাবহ তৌোয় ॥ * 


** অর্থাৎ ওক প্রসাধে প্রাপ্ত একমাত্র ও কার মঙগল-চরণকপে বাবহৃত । 
জঁতগবতা -দবা সহ । ধশম গুরুর লিখিত ডগবভী সম্বন্ধীয় এই ছয় ছন্দ | 
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তক্তের সনির্বন্ধ প্রার্থনান্ন দেবী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। 


হে উগ্রদস্তি। (তুমি )অনন্ত মপেক্ষ।ও অধিক, চহাঁমাকে ননুষ্কার। 

হে যোগমায়!। তুমি যোগ যে।গেশ্বরী, তোমাকে ননক্কার। তে (কশরীবাহিন। 
শতসংহ।রিণী ! তোমাকে নমস্কার । হে সারদা । তুমি ব্রহ্মবিদা! গাঠকারিণী, তোমাকে 
নমস্কার ' হে সিদ্ধি ধদ্ধি ও বুদ্ধিদারিণী! তোনাঁকে নুমস্কার ! *হে কালিকে। তুমি 
কালের কালকে ক্ষয় কর, তোমাকে নম্র! তুমি ভূত ভবিম্যং বন্উমান সমন্তকাল 
দেখিতে পাও, তোমাকে নমক্স!প। তু [তংলাক-খ্যাপিনা তেক্সকে নমন্ষার। তুমি 
জেতির প্রকাশক) বেদ ভোমার গান করে। তোমায় নঘন্াার । সুর অইর খাধিগণ 
তোমার মন্ম বুঝিতে পারেন না| তুমি অইরগণকে ধারিয়। পরাজয় "পুব্বক জয়ল।৩ 
কর। তুগি য্গযুখত ভুমি খড়াবাগিনী। তুমি শাশিনা, খপ্রধারিণা, দোষ-শৃহ্। 
( পবিত্র )।, তুমি রক্রুবীজকে ধরিয়া হাহার প্রাণ শোষণ করিয়।ছিলে ৷ তুমি জল 
স্বল পাহাড় পর্বত নিবাদিন।। তুমি শর্ববণটকে পববদ! প্রকাশ করিতেছ ॥ তুমি 
দষ্টকে দমন কর। তুমি সকলকে পালন কর। তুমি বৃক্ষ, পুষ্প” তুমিই স্বয়ং গালী। 
তুমি বিশ্ব ভরিয়া আছ। তৃনি জগঠকে গ্প্রকাশ করিতে । তুমি অলক্ষাবরণী-_ 
অর্থাৎ দশনেল্দিয়ের অগে।চএ | তুমহ পুথিবা, তুনিত আকাশ । হে সারদা দেবি! 
গে ' ভবানি । তোমায় নমস্কার । তিনলোক নবণতে তুমিই প্রধান। । অআঙডল ৮ঞবা(পণা 
তুমিই আদিদেব। সকল মুনগণ [নিশাদন তোমায় ক্রণ করিঙেঞ্ছে। ঠাম কাল 
অকালেগ গতি” তোমাতে শো পাভতেছে | জয় সমুহ মতেই শিরা 
করতেছে । এ দাস এই প্রার্থন। করিতেছে মে প্রবৃত এ্রঙ্গভন্ভি (ভগবছুক্তি ) সর্ববন্ত 
প্রদ।/ন করুনণ। তুমি জাগতক '্য।তঃ প্রকাশ ম্বরীপ । মনত জগত আনভ্ভগম রনণ 
করিঠেছ্ছ | আমি তোমার দাঁসান্ুদান অতিমূটু। আসার ব5 ধরিয়া সন্বর ভববাগি 
*ই.ঠ উদ্ধারকর। এমনক্কপা! করবে জয়ডহ॥ বাঞজুক | দানের এই শিবেদন--দর্্বদ| 
গ্বীন | তু হিন্দুর সকল 1901 মিঢুকু। স্বয়ং ছকু কণ সকল দুষ্ঠকে নাশ কর। 
মহান্থর বীর গোদ্ধ[সংহগ উঠক, ুবখণকে নিরোধ কক ৷ সমন্ত জগতে খালসাপশ্ 
( শিখধশ্ম ) বিরাজিত হউক হিন্দুধ্ম জগুক, তু1-অদ্ধকাঁর ঘুটুক। আকাল পুরুসের 
কমাত্র হরি হরি নাম জগদ্ধারা সকল জগৎ শশমাত্রে $প্পিলাশ্ত কর'ক। হে ভবানি' 
ভুমি আমার নিবেদন গুন, দার প্রঠি এই অপার পয়সা বিতরণ কর। 

ভগবতী দোংর। (ভগবতী শব্ধ নঙ্লার্ বাবাও । দেহ রা্-ছন্দবিএশস ) তোমার 
সরে আমি দহয়! আছি । আমায় এক ধর দাও। জগতে (শিখ ) পু চাল ৮-- 
তুমি দুই নাশ কর।  স্টতনকড়ি বন্দো।প।ধ্যায় কু ক আন্দিত। ) 


৫৭8 উাদ্বাধন। [২,খ বর্ষ-৯ম সংখা। 





অতঃপর গোবিন্দের সন্ুখে সশরীবে উপস্থিত হইয়া জানাইলেন যে 
তিনি তীহার কার্ধ্যাবলীতে অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছেন--ভ্রাহার ঈদ্সিঠ 
করম স্মিদ্ধ হইবে। এই বলিযা দেবী 'করদ' নামক অসি প্রদান 
করিলেন এবং অবিলম্বে খালসা গঠনে আজ! দিলেন। কথিত আছে 
গোবিন্দ তনয়মন মুকিত নয়নে চিন্তারত থাকাতে দেবীর প্রথম 
আহ্বানে নয়ন উন্মিলন করেন নাই! সেইজন্য দেবী বল্েন--“যেহেতু 
তুমি প্রথমেই চক্ষু মুদ্রিত করিলে ন্তখন তোমার জীবদশায় খালসাগণ 
বিশেষ জয়লাভ করিজে পারিবে নাঃ গরে হইবে।” তৎপরে গোবিশ! 
আগন অন্রষ্ঠ কর্তন করিয়া ধলি প্রদান করেন। উহাতে সম্যক সঙষ্ট ন। 
হইয়া তিনি স্থির করিয়াছিলেন আপনার চারিটি পুত্রের মধ্য একটি 
উৎসর্গ করিয়া ধন্ঠ হইবেন। কিছ তীহার স্ত্রীর প্রবল অনিচ্ছা, 
বশতঃ এ কার্ধে) প্রবৃতত হন নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন এই 
সময় গ্রীরামচন্ত্র সেবক মহাবীরন্বামী তাহাকে দেখ! দেন এবং 
আপনার 'কাছ' (ছোট গাজামা) প্রদান করিয়া বলেন উহা 
পরিধান করিলে তিনি অরায়সেহ সংগামে জয় লাত করিতে 
গারিবেন। । শিষাদিগকেও এবগ গরিচ্ছা ব্যবহার করিতে পরামর্ণ 
পণ। 
( ক্রমশঃ) 


বঙ্গে বস্ত্র-সঙ্কট । 


আবেদন ও কার্যবিবরণী । 

গতবারের বিবরণীতে বলের ভীষণ বন্ত্-সক্ষটের বিষয়ে আমর! 
সহদয় সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম এবং উত্ত অভাব 
মে(চনার্থ সাহায্য তিক্ষাও করিয়াছিলাম । পুর্বাপেক্ষা অভাব ভীষণ- 
তর আকার ধারণ করিলেও আমরা এপর্যন্ত উপযুক্ত পরিমাণে 
অর্থ বা বপ্ত্র সাহায) প্রাপ্ত হই নাই। বঙ্গদেশের চতুদ্দিক হইতে 
বিশেষতঃ * মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রত্যহ সাহাষ্য- 
প্রার্থনার পত্র প্রাণ্ত হইতেছি। মশ্গবিত্ত ব্যক্তিগণকেই ষখন বস্ত্র 
ভিক্ষা] করিতে হইতেছে তখন গরীবের অবস্থা কিরূপ হইয়। 
পড়িয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয় । যাহা! হউক, যৎ্কিঞ্চিৎ আমরা 
এপর্য্যন্ত পাইয়াছি, তাহ! অতাবের তুলনায় নিতান্ত সামান্ত হইলেও 
বিশেষ অনুসন্ধানের পর নিম্নলিখিত কেন্্রগুলিতে বতরণ-কার্ধয আর্ত 
করিয়া দিয়াছি । নিয়ে কেন্দ্রগুলির নাম ও বিতরিত বন্ধের সংখ্য। 
প্রদত্ত হইল।-মৈমনটসিংহ ২০; নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) ১০ 
ছুপতারা (ঢাকা) ১০ বারহাট। (ভ্গলী । ৩৪); মহেশপুর 
( যশোহর ) ১০ ১ বাকুড়। ৩২7 গড়বেতা (পাকুড়া ) ১০২ পারুরা 
(টমৈমনসিংহ , ১৪ ; কোয়ালপাড়! ( নাকুড়। ) ৪২ ১ শুটিয়। (বরিশাল ) 
২০7 কোটালপাড়া (ফরিদপুর ; ২০১ সারগাছি (ঘুর্শিদাবাদ ) 
৪০; এবং বেলুড় (হাবড়া ) ১"০থানি। 

প্রত্যেক কেন্দ্রেরই সেবকগণ পুনঃ পুনঃ বস্থ পাঠাইতে লিখিতেছেন 
কিন্ত আমাদের নিকট অতি অল্পসংখ্যক বস্ত্র থাকায় তাহাদ্দিগকে 
উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র পাঠাইতে পারিতেছি না। যদিও আমরা 
বুঝিতেছি, আশু সাহায্যদান প্রয়োজন । সেই জগ্চ আমর! ধনী- 
ব্যক্তিগণের নিকট, ও মাড়োয়ারী ভদ্র মহোদয়গণের নিকট 
বিশেষতঃ যাহারা বস্ত্রব্যবসায়ে নিযুক্ত এবং সন্গদয় সাধারণের 


৫৭৬ উদ্বোধন । [২*শ বর্ধ--৯ম সংখ্যা। 





নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি |, ইহাতে তাহাদের গরীব এবং 
ছুস্থ লাতৃবৃন্দেরই সেপা কর! হইবে। 
আজকাল অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই বস্ব-সন্ধটের মুলোচ্ছেদ 
করিতে চব্রকার প্রচলনের এবং কার্পাস তুলার চাষের চেষ্টা 
করিতেছেন। বাস্তবিক, 'এই উপাগ্নেই বন্ত্-সমস্তার কথঞ্চিৎ মীমাংসা 
হইতে পারে । কিন্তু সাধারণের নিকট আমাদের নিবেদন,__বন্তমান 
বন্ত্র-কষ্টের যাহার জন্য ছুণচার জনকে আম্মহত্যাও করিতে হইয়াছে, 
অপনয়নার্থ সমবেত ছেছ্'হওয়। বিশেষ প্রয়োজন । 
শ্রীরামকণ্ড মিশনকে বস্ব-সঙ্কট নিবারণকলে ধিনি বন্ধ বা অর্থ 
দান করিয়া! সাহাষধা করিতে চান, তাহা নিক্মলিখিত "যে কোন 
ঠিকানায় প্রেব্রিত হইলে সাদরে গৃহাশ ও স্বীকৃত হইবে । সেক্রে, 
টারী শ্রীরাধকষ্চ যিশনঃ ১নং মুখাঞ্ছি লেন বাগবাঙ্জার, কলিকাতা, 
অথন। প্রেসিডেণ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন্‌, মঠ, বেণুড় পোঃ আঠ। হাওড় । 
( স্বক্ষপ্র) স্বামী সারদানন্ধ | 
সেক্রেটারা শ্রীবামরুষ্ণ মিশন । 
১৬ই ভাদ্র, ১৩২৫ 


কলিকাতা । 


কার্তিক, ২০শ বর্ষ । 


ধর্ম জিনিষটা কি 
(স্বামী বিবেকানন্দ 1) 


সম ব্রপ্গাণ্ডের [ভঙ্ঞব এহ মক্তব --এঠ স্বংধীনতার স্পন্দন 
হইতেছে | এই ব্রঙ্গাণ্ডের অস্থর ছম প্রদেশে ধদধ একহ না থাকত, 
'ভনে আমরা বহুত দারণ।ই করিতে পারিতাম না উপানবদে 
ঈশ্বর ধারণা এইরূপ । সময়ে সমন্ধে এই ধারণ! শারও উচ্চতর স্তরে 
টঠিগাছে--উহা। আমাদের সমক্ষে এমন এক আদর্শ স্থাপন করিয়াছে, 
যাহাতে আমাদিগকে প্রথমতঃ একেবারে শ্তন্তিভ হইত হর-_-সেঈ 
'মাদর্শ এই যে, স্বব্পতঃ আমলা ভগবানের সহিত আন্ত । তিনি 
প্রজাপতিক পক্ষের বিচত্রবর্ণ তিনিই ফুটন্ত গোলাপক্লিরূপে আবি 
হইয়াছেন! যিনি আমাদিগকে জীবন দিয়ছেন, তিনিই আমাদের 
অভ্যন্তরে শক্তিধপে বিরাজ করিতেছেন । তাহার ফ্তেজজ হইতেই 
জীবনের আবিহভাব আবার কঠেরতম সুত্যাও তীহারই শক্তি । 
তাহার ছায়াই মৃতু), আবার তাহাঁর ছায়াই অমুতব । গানও এক উচ্চ- 
তর ধারণার কথা বলি। আমর সকলেই ভয়ানক যাহা কিছু তাহা 
হইতেই বাধানুস্থত শশকবৎ্ পলায়ন করিতেছিঃ তাহাদেরই মত 
নিজেদের মাগ। লুকাইয়! আপনাদ্িগকে নিরাপদ ভাগিতেছি | সমগ্র 
জগতই এইরূপ ভয়াবহ যাহা কিছু; তাহ। হইতেই পলাইবার চেষ্টা 
করিতেছে । এক সময়ে আমি কাশীতে এক জায়গ। দিয় যাইতে 
ছিলাম উগ্ভার এক পাশে একটা মস্ত ক্ন্রাশয় ও অপর 
পার্খে একটা উচ্চ দেয়াল। এ স্থানে অনেকগুলি বানর থাকিত 
কাশীর বানরগুল। বড় ছুষ্টা। এখন এঁ বানরগুলার মাথার খেক়াল 
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উঠিল থে, তাহারা মাম।কে তাহাদের সেই রাস্তা দিয়া বাইতে 
দিবে না। তাহার।, ভয়ানক চাৎ্কার করিতে লাগিল এবং আমার 
নিকট আপিয়। আমার পায়ে জাড়াইতে লাগিল। যখন তাহার! অতি 
নিকটে আপিল, তখন আমি দৌড়াতে লাগিলাম, কিন্তু আমি 
ঘহ দ্রুত দৌড়াইতে' আরন্ত' করিলাম ততই তাহারা আরও দত 
আসিবা আমাকে কামড়াইভে লাগিল ' শেষে সেই বানর" 
দিগের হান এডান গ্সস্তভব, বোধ হইল . এমন সময় হঠাৎ একজন 
অপরিচিত ব্যক্তি, আসিয়' মামাকে ডাকিয়া এলিল-__বানরগুলার 
সন্মখীন হও। আমি ফিরিয়া যেমন তাহাদের দিকে মুখ করিয। 
দ[ডাইলাম, অমনি তাহারা পাছু হঠিযা গেল, শেষে পলাইল। 
সমগ্র গ্রীন আমাদিগকে এই থিঙ্ষা করিতে হইবে-__যাহা কিছু 'হগানক 
ভাহার সঞ্গখীন হইতে হইবে-_সাহসপৃব্বক উহার সাম্‌নে দীড়াইতে 
হইবে । যেমন বানরগুলার সম্মখ হইতে”না পলাইয়া ভাহাদের সম্পুখীন 
হওয়াতে তাহার। পলাইয়াছিল,. তদপ আমাদের জীবনের যাহা 
কিছু কষ্টকর ব্যাপার+ তাহাদের সম্খীন হইলেই তাহারা পলাইয়। 
যায়। যর্দ আমাদিগকে মুক্তি বা স্বাধীনতা অজ্ন ক্মরিতে হয়, 
তবে প্রকৃতিকে জয় করিযাই আমরা উহা লাভ করিব, একৃতি 
হইতে পলাইয়া৷ নহে । কাপুরুষ কখন জয়লাভ করিতে পারে না। 
আমাদিগকে ভয়, কষ্ট ও অজ্ঞানের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, 
এবং আমাদের আশান্যায়ী তযাহা'া আমাদের সন্মখ হইতে দুর 
হইয়৷ যাইবে । 

মৃত্যুটাকি? ভয়কিসের? এ সমুদীয়ের ভিতর কি ভগবানের 
প্রেমানন দেখিতেছেন না! ছুঃখ, ভয়, কষ্ট হইতে দূরে পলায়ন করুন 
-- দেখবেন, সেগুলি আপনার অন্ুস্ণ কর্রতেছে । তাহাদের 
সম্মধীন হউন, তাহারু। পলাইবে। সমগ্র জগৎ স্থখ ও আরামের 
উপাসক ; খুব ড্ম্ন লোকেই যাহা কষ্টকর তাহা: উপাসনা 
করিতে সাহস করে। যে মুক্তি চায় তাহাকে এই উভয়ই 
অতিক্রম করিতে হইবে। মানব এই হঃখরূপ ত্বারের মধ্য দিয়া 
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না যাইলে মুক্ত হইতে পারে না। আমাদের সকলকেই এইগুলির 
সন্মখীন হইতে হইবে । আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করিতে চেষ্টা 
করি, কিন্তু আমাদের দেহ এই প্ররুতি তাহার ও আমাদের মধ্যে 
উঠিয়া আমাদের দৃষ্টিকে স্মদ্ধ করিয়াছে । আমাদিগকে কঠোর বজ্জর- 
মধ্যে, লঙ্জাযলিন 2, ছঃখছুর্বিপাক. পাপতাপের তিতর তাহাকে 
উপাসন। করিতে, উহাকে হাল বাসিতে শিখিজ্ে হইবে । সমগ্র জ্বগৎ 
ধর্মময় ঈশ্বরকে চিরকাল প্রচার করিয়।,আসিতেছে। আমি এমন 
ঈশ্বর প্রচার করিতে চাই, যিনি একাধারে ধর্শয়য় ও অধন্ময় 
উভয়ই, বটেন। যদি সাহস হয়, তবে এই ঈশ্বরকে গ্রহণ করুন-_ 
ইহাউ মুক্তির ,একমার উপায়_তাহা হইলেই আপনি সেই একহ- 
রূপ চরম সত্যে উপনীত হইতে পারিবেন। তবেই একজন অপর 
হইতে বড়-_-এই ধারণা নষ্ট হইবে। যতই আমরা এই ঘুক্তিতত্বের 
সন্নিহিত হই, ততই আমরা ঈশ্বরের আশ্রয়ে ম্মাসিয়। থাকি, ততই 
আমাদের ছুঃখকষ্ট চলিয়। যায়। তখন আমর! আর নরকের দ্বার 
হইতে স্বর্ভ্বারকে পৃথকভাবে দেখিব না, তখন আমরা আর মান্ধুষে 
মানুষে তে্ধুদধি করিয়া বলিব না যে, 'আমি জগতের কোন প্রাণী 
হইতে শ্রেঠ। যতদিন না আমাদের এমন অবস্থ। হয় যে, আমরা-- 
জগতে সেই প্রভুকে ব্যতীত-_স্বয়ং সেই প্রর্তকে বাঁতীত--আর 
কাহাকেও দেখি ততদ্দিন এই সব ছুঃখকষ্তঠ আমাদিগকে খিরিয় 
থাকিনে, ততদিন আমরা এই সকল ভেদ দেখিব। কারণ, আমরা 
সেই ভগবানে-_ সেই আত্মাতেই সকলে আনন, আর যতদিন ন। 
আমরা ঈশ্বরকে সব্ধত্র দেখিতেছ, ততদিন আমরা সমগ্র জগতের 
একত্বান্মুভব করিতে পারিব না। 

একই বৃক্ষে ভুইটী সুন্দরপক্ষযুক্ত নিত্যসথাশ্বরূপ পক্ষী রহ্য়াছে__ 
তাহার্দের মধ্যে একটা বৃক্ষের অগ্রতাগে, অপরঠী নিয়ে রহিয়ছে। 
নীচের সুন্দর পক্ষীটী রৃক্ষের স্বাদৃকটু ফল তক্ষণ করিতেছে-_একবার 
একটা স্বাছু পর মুহুর্তে আবার কটুফল তক্ষণ করিতেছে। যেমৃত্র্তে 
সে কটু ফল খাহল, তাহা ক হহল, কিয়ৎক্ষণ পরে আপ একটা 
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ফল খাইল-কিন্তু তাহাও যখন কটু লাগিল, তখন সে উপরের 
দিকে চাহিয়! দেখিল-_চাহিয়। সেই অপন্র পক্ষীটীকে দেখিতে 
পাইল যে, সেম্বাছ কটু কোন ফলই খাইতেছে না. *“নিজমহিমায় 
মগ্র হইয়া স্থির ধীর ভাবে 'বসিধা আছে। কিন্তু সে তাহানে 
দেখিয়াও গাবার ভুলিয়া গেল, "আবার ্গাদুকটু কল খাইতে 
লাগিল- অবশেষে এমন একটা ফল  খাইল যাহা অতিশয় কটু. 
তখন সে ফলতক্ষণে বিব্রত হইয়া আবার সেই উপরিস্থিত মহিস্ময় 
পঞ্গাটি দিকে চাহয়া। দেখিল। সে অবশেষে এ উপরিস্ত পক্ষীটীর 
কাছে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইল-_বখন সে তাহার খুব সন্পিহিত 
হইল, তখন সেহ উপারস্থ পক্ষী, অঙ্গজ্যোতি আসিয়া তাহার 
অঙ্গে লাগিল ও ক্রমে তাহাকে বেন করিয়া ফেলিল--তখন সে 
দেখিল, সে সেহ উপরি পক্ষী পত্রিণত হইর। গিয়াছে । সে 
তখন শান্ত, মহিমময় ও মুক্ত হইল--দেখিল-_ছুটী গক্ষী বৃক্ষে 
কোন কালেই ছিল না_-এক পক্ষীহ বরাবর প্রহিয়াছিল। নিয়ুস্থ 
পক্ষী উপরিস্থ পক্ষাটীর ছায়াম।র। এহরূপ আমর! প্রকৃত পক্ষে 
চারের সহিত অতিন্ন ; কিন্তু বেমন এক ক্র্ধা লক্ষ লক্ষ শিশিব- 
বিন্ুতে প্রতিবিস্বিত হইয়া লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র শ'্্ ক্র্য্যরূপে প্রতাঁত 
হয়) তজপ'ঈশ্বরও ব জীবাত্মারূপে প্রতিভাত হন। বদি আমপগা 
আমাদের প্ররুত ব্রন্গম্বরূপের সহিত অভিন্ন হইতে চাই, তবে প্রতিবিস্ব 
দুর হওয়া আবগ্তক। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ কখনও আমাদের তৃপ্তির 
সীমা হইতে পারে না। সেই জন্যই কৃপণ অর্থের উপর অথসঞ্চয় 
করিতে থাকে, সেই জন্যই চোরে চুরি করে? পাপা পাপাচরণ করে? 
সেই জন্যই আপনার! দর্শনশান্ত্র শিক্ষা করিতেছেন । এই সমুদয় 
গুলিরই একই উদ্দেশ্ট। এই মুর্তিলাতভ করা ছাড়া আমাদের 
জীবনের আর 'কোনগু উদ্দেত্য নাই । জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আমরা 
সকলেই পূর্ণ তালাভের কত্ত চেষ্টা করিতেছি আর প্রত্যেক ব্যক্তিই 
উহ] এক দন না একদিন লাভ করিবেই করিবে । 

খে ব্যাক পাপতাপে মম মে ব্যক্ত নরকের পথ বাছিয়া লইস্াছে, 
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সেও এই পূর্ণ তালাভ করিবে, তবে তাহার কিছু বিলম্ব হইবে। 
আমরা তাহাকে উহা হইতে উদ্ধার করিতে গ্লারি না। বখন এ 
পথে চলিতে চলিতে সে কতকগুলি শক্ত ঘ1 খাইবে, তাহাই তাহাকে 
ভগবানের দিকে ফিরাইবে। পরিশেত্ষ সে ধা, পবিত্রতা, নিঃস্বার্থ 
পরতা, আধ্যাত্মিকতার পথ খুজিম্না পাইবে । আর ধন্মের অর্থ 
এই যে, সকলে যাহা অজ্ঞাতসারে করিতেছে৯ আমর। তাহ] জ্ঞাত- 
সারে করিবার চে! করিতেছি । সেপ্টপল_ এই তাবটা একস্থলে 
বেশ সুষ্ঠভাবে বলিয়াছেন _“তোমরা যে ঈশ্বরকে অজ্ঞাতসাপ্রে 
উপ।সনা করিতেছ, ঠাহাকেই আমি তোমাদের নিকট ঘোষণা 
করিতেছি ।” ,সমগর গ্ুগতকে এহ শিক্ষা [শখিতে হইবে । এহ সব 
দর্শনশান্া ও প্ররুতি সম্বন্ধে এই সব মতবাদ লইয়া! কি হইবে, যি 
উহারা জীবনে এন একমা ৭ লক্ষ পৌভছিঙে সাহাযা না করিতে 
পারে? আসন্ন, আমরা বভিন্ন বপ্তে ভেদজ্ঞান দুর করিয়। সর্বত্র 
অভেদদর্শন করি_মান্ুষ নিঙ্জেকে সকল বস্তুতে দেখিতে শিখুক। 
আমরা যেন আর ইঈশরসন্বজীয় সক্কীর্ণ" ধারণানিশিষ্ট ধর্মমত ও 
সম্প্রদায়স্হের উপাসক না থা।কয়। তাহাকে জগতের সকলের ভিতর 
দর্শন করিতে আরস্ত করি । আপনার! যদি ব্রহ্মজ্ঞ হন; তবে আপনার 
হৃদয়ে যে দেবতার দর্শন করিতেছেন; সর্বত্রই ঠাহাকে দ্রেখিবেন। 
প্রথমতঃ, সব সঙ্কীর্ণ ধারণাগুলি তাগ করুন, প্রত্যেক বাক্তিতে 
ঈশ্বর দর্শন করুন্- দেখুন, তিনি পকল হাত দিয়া কা করিঠেছেন, 
সকল প1 দিয় চলিতেছেনঃ সকল মুখ দিয় খাইঠেছেন। প্রত্যেক 
ব্ক্তিতে তিনি বাস করিতেছেন, সকল মন দিয়া তিনি মনন 
করিতেছেন, তিন স্বতঃপ্রমাণ-- আমাদের নিজেদের অপেক্ষা তিশি 
আমাদের নিকটবর্তী । ইহা জান।ই ধন্ম__ ইহাই বিশ্বাস, প্রভু 
আমাদিগকে এই বিশ্বাস গ্রদান করুন। আমরু! যখন সমগ্র জগতের 
এই অথগুত্র উপলব্ধি করিব, তখন আমরা অমর হইয়! যাইব। 
ভৌতিক দৃষ্টিতে দেখিলেও আমপ্রা অমর, সমগ্র জগতে সহিত এক । 
যঙ দন এ জগতে এক জনও শ্বাস শ্বাস ত্যাগ কাধিতেছে। আখ 
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তাহার মধ্যে জীবিত রহিয়াছি । আমি এই সঙ্কীর্ণ শুদ্র ব্যষ্টি জীব নহি, 
আমি সমগ্রিম্বরূপ। ' অতীতকালে যত প্রাণী হইয়াছিল, আমি 
তাহাদের সকলের জীবনঙ্গরপ ; আমিই বুদ্ধ, যীশু *ও মহম্মদের 
আত্মাস্বরপ। আমি সকল 'আচাধ্যগণের আম্মান্বরূপ, আমিই 
চৌর্ধ্যবৃত্তিকারা সকল চোরস্বরূপ এবং বত হত্যাকারী ক্লাসি গিরাছে, 
তাহাদেরও স্বরূপ-_-অঠুম সবময়। অতএব উঠুন ইহাই পরা- 
পূজা! -আপনি সমগ্র জগতের সহিত অভিন্ন । ইহাই ষথার্থ বিনয়__ 
হাযাগুড়ি দিয়! হা'তজোড় করিয়া কেবল আমি পাপা, আমি পাপী 
বলার নাম বিনয় নহে। যখন এই তেদের আবরণ ছিন্ন বিচ্ছন্ 
হইয়। যায়, তখনই সর্বোচ্চ উন্নতি, হইল বুঝিতে হুইবে। সমগ্র 
জগতের অথগুত__ইহাই শ্রেষ্ঠতম ধর্মমত । আমি অমুক-_ব্যক্তি- 
বিশেষ_-এত অতি সন্কীর্ণতাব-_বথার্থ পাকা “আমির পক্ষে ইহা 
সত্য নহে! আমি সমগ্রিশ্বরূপ-_ এই ' ধারণার উপর দরগায়মান 
হউন --সেই পুরুষোত্তমক্জে উচ্চতম অনুষ্ঠানপ্রণালী৷ সহারে উপাসন। 
করুন; কারণ, ঈশ্বর জড়'বস্ত নহেন, তিনি আত্মা ও চৈতন্ পদার্থ, 
সুতরাং তাহাকে' ভাবে? সাহায্যে যথার্থভাবে উপাসন।, করিতে 
হইবে। প্রথমে উপাসনার নিক্মতর প্রণালী অবলম্বন করিয়া উপাসন। 
করিতে করিছ্তে যানবে জড় বিবয়ের চিন্ত। হইতে উচ্চ সোপানে 
আরোহণ করিয়৷ আধ্যাশ্থিক উপাসনার রাজ্যে উপনীত হয়, তখনই 
অবশেষে সেই অখণ্ড অনন্ত সমষ্টিন্বরূপ ঈশ্বরের ভাবসহায়ে উপাসন। 
সম্ভব হয়। যাহা কিছু শাস্ত, তাহা জড়। চেৈতন্যই কেবল অনন্ত 
স্বরূপ । ঈশ্বর চৈতন্তম্বরূপ বলিরা অনস্ত-মানব চৈতন্স্বরূপ-_ 
মানবও অমস্ত--আঁর অনন্তই কেবল অনন্তের উপাসনার সমর্থ । 
আমর। সেই অনস্তের উপাসনা করিব -উহাই সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক 
উপাসন।। এই সকলভাব উপলব্ধি করিতে পারা খুব বড় কথা--.. 
কিন্ত বড ক?ছন। আমি মতমতান্তরের কথা বলিতেছি-__ দার্শনিক 
বিচার করিতেছি, ক* বকিতেছি--এমন সময় কোন কিছু আমার 
প্রতিকুলে ঘটিল__আম অন্তাতসারে গ্রুদ্ধ হহর। উঠিলাম। খন ডুলিকা 
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গেলাম যে -_এই বিশ্ব ব্রঙ্মাঞ্জে এই ক্ষুদ সসীম আমি ছাড়া আর 
কিছু আছে । আমি তখন বলিতে ভুলিয়া গেলাম যে, “আমি চৈতন্ঠ 
স্বরূপ_-এ অকিদ্ংকর বাপারে আমার কি হইবে_আমি ষে 
চৈতন্য স্বরূপ । আমি তখন ভুলিয়া, যাই যে, এ সবই 'শামারই 
লীলা _আমি ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাই, আমি*মুক্জি? কথ! ভুলিয়া যাই। 

'ক্ষুরন্য ধারা নিশি ত1 ছবত্যয়। দুর্গম পণপ্তৎ কনয়ো বদস্তি ।" 

পঙ্ডিতের! বা? বার বলিয়াছেন,.__ | 

এই মুক্তির পথ ক্ষুরের ধারের গায় হতীক্ষ _দীর্ঘ ও কঠিন-__ইহা 
অতিঞ্ুম কর। কঠিন। কিন্তু হউক কঠিন -শত শত দূর্বলতা 
আসুক, শত শত বার উদ্যম বিফল হউক, কিন্তু তাহাতে আপনাকে 
ষেন সেই মুক্তিপণে শগ্রসর হইতে নিরুৎসাহ না করে। নউত্তিষ্ঠত 
জাগ্রত প্রাপ্য বররন নিবোধত |” উঠ-__জাগে।, যত দ্বিন না সেই 
লক্ষ্যে পঁছছিতেছ' ততদিন নিশ্চেষ্ট থাকিও না। যদ্দিও এ পথ 
শ্করধারের ন্যায় ছূর্গণ_যদিও উহা দীধ, দুরবন্ী ও কঠিন, কিন্ত 
আমরা এ পথ অতিক্রম করিবই কপ্পিব। খধান্ুুষ সংধনাবলে একদিন 
দেবাস্থর স্টভয়েরই প্রভু হইতে পারে। আমাদের ছুঃথের জন) 
আমর। ব্যতীত আর কেহই দায়ী নহি । আপনারা কি মনে 
করেন, মানুষ খধদি অযুতের গন্য চেষ্টা করে সে তৎ প্বরিবর্তে বিষ 
লাভ করিবে ? প্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন, _ 

“সব্বধর্্মান পরিত্যজ্য মাঁমেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সব্বপাপেল্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥” 

আমর। এ বাণী, জগতের সকল শান্ত্সই 'তারন্বরে ঘোষণা করিতেছে 
শ্নিতে পাই । সেই বাণীই আমাদিগকে বলিতেছে,_ 

“ন্বর্গে যেমন, মর্ত্যেও তদ্রপ তোমার ইচ্ছ। পুর্ণ হউক ; কারণ, সমু- 
দয়ই তোমার রাজত্ব, সবই তোমার শক্তি, তোম!লরই মহিম11”কঠিন-_ 
বড় কঠিন কথ।। এই বলিলাম “হে প্রত, আমি এখনই তোমার 
শরণ লইলাম-_ প্রেমময় তোষার চরণে সমুদ্দয় সমর্পণ করিলাম-_ 
তোমার বেদীতে ধাহা কিছু সৎ্, যাহা! কিছু পুণ্য--সবই স্থাপন 
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কনিলাম। আমার পাপ তাপ, মামার ঠাল মন্দ কার্য সবই তোমার 
চরণে সমর্পণ করিন্তেছি _হুমি সব গ্রহণ কর আমি আর তোমাকে 
কন ভুলিন না ।” এই বলিলাম _-“ভোমার ইচ্ছ। পৃর্ণ -হউক” পর 
নৃইন্তেই একট। পরীক্ষার পড়িলাম_তখন আমার সে জ্ঞান 
লোপ হইল, আমি ক্রোধে শন্ধ হইয়। পড়িলাম । সকল ধর্মেরই 
লক্ষা এক, কিন্তু বিশ্চিন্ন আচার্য্গণ বিভিন্ন ভাব! ব্যবহার করিয়। 
থকেন। সকলেরই চেষ্ট। একট মিধ্য: “আমি' কে__কাচ। "আমি কে 
মারিয়া ফেলা-_-তাহ' হইলে সত্য আমি,_পাকা “অ।মি” স্বরূপ সেষ্ট 
পভ়ই একমান বিরাঞ্জ করিছে থাকিবেন। হিক্র শা বলেন+- 
“তোমাদের প্রন আমি ঈর্ধাপরায়ুণ ঈশ্বর -তোমর] অন্য কোন 
ঈশ্বরের উপ।সন। করিলে চলিবে ন1।” আমাদের হছদয়ে এক মার 
ঈশ্বরই পেন রাঙ্জত্ব করেন। আমাদের নলিতে হইবে -“নাহং নাং, 
তুঁভ তঁনু।” তখন কেবল সেই প্রভুকে ব্যতীত আম।দিগকে সর্বস্ব 
ত্যাগ কত্রিতে হইবে; তিনি. কেবল তিনিই রাক্জত্ব করিবেন। 
হয় ত আমরণ খুক কঠোর সাধনা! করিলাম কিন্তু পর মুহুর্তেই 
নামাদের পা পিছ লাইয়৷ গেল--মার তখন আমর] মানের নিকট 
হাত বাড়াইতে চেষ্টা করিলাম--বুঝিলাম, নিজ চেষ্টায় অকম্পিতপদে 
দাড়াইবার ফো নাই । আমাদের জীবনট| যেন বহু অধ্যার়সমন্বিত 
গরন্থস্বরূপ _তার এক অধ্যায় এই যে--“তোম।র ইচ্ছা পুর্ণ হউক ।” 
কিন্তু যদি এ জীণনগ্রন্থের সকল অধ্যপ্সিগুলির মর্মগ্রহণ না করি তবে 
সমুদয় জীবনটাকে উপলদ্দি করা হুইল না। “তোমার ইচ্ছ! পূর্ণ 
হউক।” প্রতি মুহূর্তে বিদ্রোহী মন এঁ ভাবের বিরুদ্ধে উখিত 
হইতেছে) কিন্ত যদি আমাদিগকে এ কাচা আমি, জয় করিতে 
হয়, তংব বার বার কথার আরত্তি করিতে হইবে । আমরা একজন 
বিড্রোহীর সেব। কবির অথচ পরিত্রাণ পাইব-__ইহু1 কখন হইতে 
পারে না। সকলেরই পরিত্রাণ আছে--কিস্ত বিদ্রোহীর পরিত্রাণ 
নাই--আর আমাদের অঙ্গে ত বিদ্রোহের ছাপ লাগিয়! রহিয়াছেই-_ 
আমর! আমাদের নিজেদের আত্মার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, আমরা যখন 
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আমাদের 'পাক! আমি'র বাণীর অনুসরণ করিতে অসনম্মত হই, তখন 
আমর! সেই জগন্মাতার মহিমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাঁচরণ করি। অতএব 
যাহাই ঘটুকনা কেন, আমাদের দেহ মন সেই মহান্‌ ইচ্ছাময়ের 
ইচ্ছায় মিলাইয়া দিতে হইবে। হিন্দু দার্শনিক ঠিক কথাই বলি- 
য়াছেন যে, যদি মানুষ_ “তোমার, ইচ্ছ! পুর্ণ হউক, একথা ছুবার 
উচ্চারণ করে, সে পাঁপাচরণ* করে । 'তোমটুর ইচ্ছা পুর্ণ হউক'-_ 
আর কি প্রয়োজন ? উহা ছুবার'বলিবার আবশ্ঠক কি? যাহা ভাল, 
তাহা ত ভালই । একবার খন বলিলাম_&তোমার ইচ্ছ। পুর্ণ হউক” 
তখন ত এ কথ। ফিরাইয়! লওয়! চলিবে না। *স্বগের নায় মর্ত্যেও 
তোমার ইচ্ছ। পূর্ণ হউক, কারণ, তোমারই সমুদয় রাজন, তোমারই 
সব শক্তি, তোমারই সব মহিমা--চিরদিনের জন্য 1” 


পত্র। 
€ গ্রামী প্পেমানন্দ ) 
বেলুড় মঠ 
৫1৭1১৭ 
পরম নেহভাজনেষ, 
,তোমার চিঠি ক'দ্দিন হইল পেয়েছি ॥ স্বামীজির 
উৎসব বিবরণ শুনিরা আনন্দিত হইলাম । ওখানকার আশ্রমটাী 
বদ্ধমূল না হওয়া পর্য্স্ত হোমার থাকিবার ইচ্ছা, ইহা অতি সুন্দর 
সক্কল্প । যদ্দি তুমি ইহা! করিয়! যাইতে পার তবে তোমার মানব- 
দেহ-ধারণ সফল । নন । 
সর্বদা! মনে রাখিয়া চলিও যে, তুমি প্রভুর সন্তান, তার দাস। 


তোষার মধ্যে যেন হিংসা, ছ্বেষ, ঈর্ষা স্থান না পায়। সহ্য করাই 
4 





৫৮৬ উদ্বোধন । [(২*শ বর্ষ--১০ম সংখা।। 





যেন তোমার জীবনের একমাত্র মৃূলমন্ত, হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন 
এই সহ গুণের এক অপুর্দ আদর্ণ। ঠাকুর তার সহিষ্ণতার কত 
কথাই শুনাইয়াছেন। শেষে কহিতেন, “শ, ব, স-যে সম্প সে রয় 
যে ন। সয় সে নাশ হয়। তিনটে শষ» স কেন জানিস 1 হে জীব, 
সহা কর, সহঃ কর, সহ্ধ' কর. জার না সইলে' নাশ নিশ্চয় ।” আমব। 
ঠাকুরের সংসারে শিখ তে এসেছি । এই, _ 

“বহুরূপে সম্মুখে তৌমার, ছাড়ি কোথা খু'জ্িছ ঈশ্বর ? 

জীবে প্রেম করে যেই ধরন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর |” 

নারায়ণ বোধে জীবের সেধা কনে আমাদের জন্ম ; এই আমাদের 
সাধন, ভঙ্জন, ত্যাগ, তপস্যা! লোকের শ্তাণ মন্দ দেখ লার আমাদের 
সময় কই? উহা আমাদের ধন্ধমবিকুর্ঘ | 

সকলের সুবিধাজনক স্থান একটা চাষ্ট । দরিদ্র, দুর্বল, পতিত, 
মর্খ-এদেরই অূ্পনার কত্ে হবে ।' এও বলি, এক দলকে ভাল- 
বাস তে গিয়ে অন্য বড় লোকদের ঘণা না কর! বসি, এদিকে ও দি 
বাখিবে-- 

“ব্রঙ্ধ হ'তে ক্লীট পরমাণু সব্বহ্ুতে সেহ প্রেমময়” 

--বিবেকানন্: 

সকলের সঙ্গে মিশে ঘষে চল্তে হবে বাবা" এই শ্রীন্রীপ্রর্তর ও 
বিবেকানন্দ স্বামীর শিক্ষা । 

স্থায়ী স্থান দেখে যেতে তোমার,ইচ্ছা' ইহার নাম দৃঢ় নিষ্ঠা । এই 
নিষ্ঠ। না থাকলে মানুষ নিজের ও দেশের উন্নতি করতে পারে না। 
আমাদের দেশ কি রকম হবে জান? “স্বদেশোতৃবনব্রয়মূ 1” এই 
একট দেশ আমাদের নয়, সার] পথিবীই আমাদের জানতে হবে। 
সমস্ত জীবের জন্ প্রার্থন! কত্তে হবে । “আমি আমার” অজ্ঞান মোহ, 
ইহ! দূর কর] চাই। প্রভূ তুমি তোমার জগৎ আমি তোমার এক 
জন সেবক মাত্র! * 

কথায় উদার নয় কাজে দেখাতে হবে । আবার ঠাকুরের 'পাতকো 
কাটার? নিষ্ঠা চাই--এক জায়গায় । 


কার্তিক, ১৩২৫। ] স্যু(তি | ৫৮৭ 


তুমি সাধনায় সিদ্ধ হও, “ইহা আমার অন্তরের প্রার্থন! জানিবে। 
আধা করে ছাড়। ভাল নয়। তোমাদের দেখে লোকে অবাক হয়ে 
থাকৃবে না ' ত] ন। হ'লে ঠাকুরের নাম গ্রহণের বিশেষত্ব কি? 

যখন ভয় পাবে তখন, ঠাকুরকে প্রাণ ভ'রে , ডাকবে, তিনিই দয় 
করে শক্তি, ভক্তি, সাহস ও বল দিঘেন।' 

ব্রঙ্গানন্দ স্বামীর ঢাক। যাবার এখন স্ঞ্াবন! নাই । তিনি 
আছেন মান্দ্রাজে। আমাদের ন্নেহাণপ্লাদ ও ভালবাসা জানিবে। 

| : ইত্তি 
শুভাকাজ্জী প্রেমানন? 


ম্মতি। . 


ৰৃ ৫শরণা--একতাল। । 


আজি কেন কার তরে ভাসে আখি নাগ, 
বাজে হৃদয়ে করণ বেদনা ! 
বুবি, হারায়েছি তায়, স্বতিটুকু হান! 
?য়েছে দিতে সাস্তুনা'॥ 
কিবা, দিব্যমধুর প্রেষকান্তিঃ দরনূশে আগিত বিমল শা।? 
মোহিত মন, ভূলিয়। আপণ, 
যাচিত চরণে করুণা 1: 
করুণার থান, সেষে গুণমাণ 
সমদদরশন সবে, ৪ 





* পুঙ্স্যপাদ ব্বামী প্রেমাননজীর আফ্টাফমাধির প্রণাম্মতি উদ্দীপন।খে ঢাকা 
রামকুঙ্চমঠে ভক্তলশ্মিলনে গীত । 


৫৮৮ উদ্বোধন । [ ১*শ বর্ব_১,ম সংখ্য।। 





হেন মনের মতন আপনার জন 
কে দেখেছে কোথা কবে ? 
সদা মাতোয়ারা. “প্রভূ” নামেতে, 
ঢল ঢল অঙ্গ 'প্রমভরেতেঃ 
পুরব বজে হেরি রুপাঙ্গে 
ক'রে নিল সবে আপনা ॥ 
আজি, আসি নাই হ্ধু কাঁদিতে কাদাতে 
জানা'তে বাসিত ভালো, 
হবে, নূতন ছাচেতে ঢালিতে জীবন, 
দে জালিতে প্রেয়ের আলো ॥ 
গুন “রামক্জ” নামে তাহারি আহ্বান 
“জাগে বীর্ধ্যবান্, হও আগুয়ান্‌” 
ভারে বাসে যাঁদ ভালে। অন্ুরাগে চলো, 
কেন আছ বসে আন্যন। 


সৎকথা । 
(স্বামী অদ্ভুতানন্দ ) 
শাস্ত্রে ত বড় বড় কথা আছে, তাতে হবে কি? জীবনে প্রতিপন্ন 
করা চাই-_-ইহাই সাধন] । 


সৎসঙ্গের এমনি মাহাত্ম্য যে কীটও নারায়ণের মাথায় উঠে, 
কারণ সে ফুঞ্জের সন্ধঙ্গ থাকে। তাই ভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন, 
সৎসক্গ কর, সৎসঙ্গে ভগবানের দয়। হয় । 

আপন আত্মার কল্যাণ কর । সৎসঙ্গ, বিগ্রহ দর্শন এ সব কি বৃথা 


যায়? 


কাঙ্তি কঃ ১৩২৫] সগ্কথা | ৫৮৯ 





রোগীর সেবা করা, ছুস্থকে খেতে পর্তে দেওয়া-_-এই সব হলে। 
ধ্ম। এর চেয়ে আর কি ধন্ম আছে? 
ঠিক ঠিক'ডাকৃলে ভগবান প্রকাশ হন। লোক দেখান যেন ন। 


হুয়। * " , 


গুরুবাক্যই হলো৷ প্রধান +* গুরুবাক্য সাধন কর্তে করতে বন্বর 
প্রকাশ ৷ * 


পু রঃ + 
গীতা হলো ভগবানের বাক্য, গীতা পাই করা উচিত-_ 


সংবুদ্ধি চাই, সতবুদ্ধি হ'লে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নিশ্চয়ই 
হবে। | ॥ 


যে নিঃসংশয় হয়েছে, সে কত বড় ভাগ্যবান । 
ত্যাগী পুরুষের উপদেশ পেয়েও সংবমী না হলে কিছুই বুঝবার 
সাধ্য নাই। 


ভগবানুকে ঠিক ঠিক ডাক্লে নিঃম্বার্থ ভাব আস্টে্ট। 


সাচ্চা কাঙ্জ কর্লে পে কাজ চল্বেই চলবে, দ্য়াচুরি কোন 
কালেই চল্বে না। 


কর্দেতেই জীব হয়, কর্মেতেই,দেবত] হয় । 


সুক্কু এবং ইঞ্টে্ল প্রতি খুব নিষ্ঠা পাথ চাই। তা না! হ'লে 
নিজেও তগবানের নাম করৃবে না, অপরকেও ক্বৃতে দেবে না,_- 
একে বলে জীব তাব, এভাব তাড়িয়ে দেওয়। তাল। 


সরলত! হ'লে ভগবানের দয়া বুঝ তে পার! যায়। ধার সরলতা নেই 
সেই হায় হায় কর্বে। ৷ জুঠলে! তাতেই সন্তষ্ট থাক, যার সরলতা 
নেই, সেই ছঃখ পাবে ও অপরকে ছুঃখ দেবে । ভগবান সরল লোককে 
ভালবাসেন । 


৫৯১০ ডদ্বোধণ। [২*শ বধ ১ম সংখ্যা। 


যার প্যাচোয়। বুদ্ধি সে একটী কথার্উপর বিশটী মানে করে। 
জপ ধ্যান করে কি হয় ?--সরলতা। ৷ 


কন্মেতে- রাজা হর,--কম্মেতে প্রা হয়। 

যে সাধু হবে সে খন বুনিন্দা পরচচ্চা 'কবুবে না। 

জগতে কি কেহ ছোট হণতে চাক? , 

কার দ্বার! ভগবান কি ক্র কর।ন'তার কিকিহ ঠিক আছে 

তগবানকে প্রাণ তরে ডাকলে তিনি সব বুঝে দেন। বাজে 
গল্প না করে তগবৎ চচ্চা ও শান্সালো'না কর? নিজেরহ কল্যাণ হবে। 


ভিক্ষা করে কত লোক খাচ্ছে সকর্পেরহ কি চন্নতিহয় সংসারী" 
দের মধ্যেও অনেক মহত লোক আছেন । 


কোন বিষয় জোর করে তাগ হয় শী । 


উদ্দেঠ হচ্ছে ভগবানকে ডাকা, কিন্তু মান সগ্রম পেনে আমরা 
তাকে ভুলে যাই." এই তার মার 

এ সংসারে কাকেও বির বর] মহাপাপ । 

হিংস! যাদু হয়, তবে শগবানের উপর5 হওরা ভাশ।--অমুককে 
দয়। করিলেন, আমায় কেন করিলেন না--এট। তাল । 


ভগবান যতটুকু শক্তি দির়্াছেন” ততটুকু সৎ কাজ কর-_কাহারও 
যেন অনিষ্ট না হয়। 


ধত দিন পাচিতে হইবে, তত ধন কণ্ম কর্রিতেহ হইহবে। কন্ম 
না করিয়া উপায় নাই। সাধুরা তগবানের কম্ম করেন, গহস্থের। 
সংসারের কন্ম করেন; ৩তবে যদ ভগবানে মন থাকে, তা হলেই 
বাচোয়া। ' * 

গুরুর কাছে, জগখানের কাছে? কাম ক্রোধ দমনের জন্য খুব 
প্রার্থনা! করিতে হয় । গুরুকে শগবান মনে হলেই কাজ হইল। 


কার্তিক, ১৩২৫ । ] সত্কথ! | ৫৯১ 





নিজেকে বড় বলিয়। মনে স্থইলেই যত গোল । যার ছোট বলিয়া 
মনে ধারণা, তাহার আর কিসের গোল ? 


পণ্ডিত আর কাহাকে বলে? যে লেখা পড়া শিখে ভগবানের 
স্ব স্বতি করে, প্রার্থন। জানায়, ছুঃখ জনার, সেই পণ্ডিত । 

ভাগ্যবান কে?যে ভক্ত, যে তগবানকে বুঝতে পারে। 

খালি মন্তরনিলে কি হবে? মন্থ নিয়ে পুর্ব উপদেশমত কাজ 
করিতে হয়, তবে তো গুরুর মহিম। বুঝা ঘার । 

এমন কম্ম করিতে হর' যাহাতে তগ গান!খুপী হন । 

ঈশ্বরের দাস ভিন্ন আবার কাহার দাস হব? ঈশ্বরের দাস হইলে 
হিংসা চলে যার: সকলের সঙ্গে সদ্ছাব হয়। 

জীবের সঙ্গ করিয়। কি হইবে? ছুশা হইবে। নিঙ্জেও সাধন 
ত্তজ্জন করে না, অন্কেও করিতে দেখ "|| 


পরকে কেন মানি 7 নিজের ছুংখ খামু ন। বলিয়।, নিজের উপর 
বিশ্বাস নাই বলিয়া । ই 


দ্ পুকম বৃহি_সাধু বুগ্ি আর ভগবত বজি। 

গত দিন শুগবান সাক্ষাৎকার ন! হন, তত দিন ঠকানে। বুদ্ধি 
যায় না। 

্গবানবে ডকিলে শক্তি আঙ্গিবেই 'মামিবে। 


'য ছোট খাটো একটি সংসারের হিসাব রাখিতে পারে না, সে 
ভগবানের বিরাট সংসারের হিসাব রাখিবে কি করিয়া? 


ভগবান ধাহাকে বড় করিয়াছেন, ঠিনিই বড়। লোকের বড় 
ছোট বলায় কি আসেষায় ? 


বিনি সৎ--তিনি গুরু । ইষ্টের উপর বিশ্বাস ভক্তি বাড়িয়ে দেন। 


শাস্ত্রে মন্ত্র তে। তনেক লেখা আছে। তাতে কি হবেঃ মহা 


৫৯২ উদ্বোধন। [২*শবং _১,ম সংখ্যা। 





পুরুষের নিকট হইতে ঠিক ঠিক উপদেশখ্গ্রহণ করিলে জীবন মুহূর্তের 
মধ্যে পরিবর্তিত হুইয়। যায়। 
মানুষ সবই এক, কেবল কন্মে পৃথক্‌ করেছে । 
ভগবানকে যতটুকু দিবে, হতটুকু পাবে চারি আন। দেও, চারি 
আন। পাবে, যোগ আন দেও, যেইল আনাই পাবে । 
ধ্যান জপ কর্বার«যে ইচ্ছ সেও তাঁর দয় বুঝিতে হইবে । 
তগবানই বাপ ম(, ভগবানের সন্তানের অন্য কোন বাপ মা নাই। 


ঈশ।র প্রতি মরিয়ম ।* 
( দয়! ) 

আই প্রভ়' তাই 
জীবনের অতীত দিনের পরে ৃ 

যতবার 

ফিরে ফিরে চাই 

শুধু মনে পড়ে সেই সুমধুর প্রফুল্ল বয়ান 
সেই ছুটি আখি ঢল ঢল 

.সই পুণ্য, অনবদ্ধ, স্সিগ্ধ মুর্তি, চির ছ্যুতিমান 
ভাবে ভোর পাগল বিভোল। 

আমি ছিন্ু প্রমোন্বে মাতিয়া, অকন্মাৎ 
তোমার বারতা 


* বাইবেলের [ভজ্ 7550217757ঞ বর্ণিত যীশু শীষ্টের পাতিতা! নারীর পুনরুদ্ধার 
ঘটন। অবলম্বনে রচিত ₹ এই নারীরই নাম [১1215 11950916776 (90--5)16 


79000 521) 01 19511061005 


কার্তিক, ১৩২৫। ] ঈশার প্রতি মরিয়ম । ৫৯৩ 





বিলাসের কলহান্ত হতে, আচন্িতে 
উঠিল দেবতা । 
. শুধু স্বপনের মত টুটে গেল মোহ 
চকিতে জাগিম্ক আমি চেয়ে, 
জীর্ণ দল পত্র ট্রটি ধীরে ধাঁরে ধারে 
শুভ্র জ্যোতি নেমে এল বেচয়। 
আলোকের পরশনে অসিতের রেখা, 
প্রমোদের বিভীষিক! যত 
| আমারে ঘেবিয়া নিত্য ছিল চিরদিন : 
শৃন্টে মিলি হইল বিরত । 
তখনও পাই নাই পরশ তোমার 
তখনও বুঝি নাই প্রভু 
মভাগীর পাপ তাপ লবে সব হরি 
হে দয়াল, বুঝি নাই কভু । 
“ফরিসীর” ভোজগৃহযাঝে ছিলে যবে * 
ণ পতিত-পাবন 
লুটাইয়ে পড়িলাম পায়ে দিন যোর 
কু্ুম চন্দন । ৃ 
বিসভ্দ্িন্থ অশ্রবারি পদ্দপ্রান্তে তব 
যাচিন্ু মাগিয়া ছুই কর 
ওগে। সদশয় প্রভু, দয়! কর আজ 
পাপে মোর তন জর জর। 
মুক্ত কেশপাশ দিয়ে সবতনে তব 
সুছান্থ চরণ 
দিতোর নেহ মোর, দিন্ু পদে চর্ঘলি ” 
করিয়া বরণ। 
তবুও বুঝিনি মনে তুমি কি রতন 
হে প্রভু আমার, 


৫০৯৪ 


উদ্বোধন [২*শবর্ধ--১০ম সংখা] । 





সুধু গুণমুগ্ধা নারী -হলোক্সমাকর্ষণ, 
দিমু উপচার। 
গৃহস্বামী কোপভরে কি ভাবিল মনে 
_-হঈশ। একি ত্রষ্টাচাব্ী জন ! 
তাহারে সুধ!ঙো বাণী, অমুত-সিঞ্চিত 
মুক্ত.হোল অবিশ্বাসী মন__ 
“ছুই খনী আছিল একঁ॥, ছুই দীন, 
উতমর্ণ যার 
শত মুদ্রা, দ্বধশত অপরে, দিয়াছিল 
পায়নিকে। আর। 
তবে সেই ধনী মহাশয়, শান্ত মনে 
ডাকিয়। তাদের 
শুধালেন--“করিলাম ক্ষমা, এখণের 
নাহি আর ফের । 
স্টেট মতো''জেন হে শ্রীমান, সেই যতো! 
«* এরে আমি করেছি যে ক্ষমা 
খণ যার গুরুতর তার কৃতজ্ঞতা 
হয় নাকি 'বহীন উপমা? 
কৃতক্কত্য একেবারে তার প্রেম তাই 
উপছি উঠেছে সার সব 
হে শ্রীমান্‌, দেখ চেয়ে, দেখ এর প্রীতি 
এর পুজা কিবা! অভিনব |” 
ওগো! প্রভু, এ কি লজ্জা দিলে তুমি আজ! 
পাপীর যে বাড়ালে গরিম। 
দীনেরু এ ক্ষুদ্র অর্ধ্য ঢেলে দিতে পায় 
বরধষিলে আপন মহিমা । 
করুণায় সেই দ্বিন করে নিলে মোরে 
চিরদাসী পাদপ্রান্তে তব 


কান্তিক, ১৩২৫ |] ঈশার প্রতি মরিয়ম । ৫৯৫ 





হে আর্ত-উৎস্থৃষ্ট প্রাণ, হে দেব-মানব, 
হে মহান; ওছে ভব-ধব। , 
; জ্বালা ঘুচে গেছে আজ, ভোগ বহি ধূম 
্রস্থপ্ত ও নির্বাপিত সব , 
শুধু তব প্রেম আছে: বক্ষ'যাঝে জাগি 
স্থগভীর,এনভূত, নীরব | « 
অলক্ষ্যে পথের পাশে যেথা তুমি আছ 
দাড়াইয়া, ওহে অপ্রর্কাশ, 
ফ্রুশতরে অবনত মাথা, দেহযষ্টি 
লুটাইয়।, বহে ঘন শ্বাস। 
অচঞ্চল, অপলক আখি, তাই শুধু 
হেরি একমনে 
বিশ্বয়ে হয়েছি আমি হত, ভাবি লীল৷ 
এ ক্রুশ-মরণে ! 
চিহ্ন তার বক্ষমাবে লয়ে দ্বারে দ্বারে" 
ঃ ঘুরেছি অশেষ 
ফিরে এস প্রভু আজ মোর; ফিরে এস 
ওগে। পরমেশ ৷ রর 
ক্ষুধ চিত ব্যগ্র আজি হিয়া, পেতে ঠাই 
পদসন্লিকটে '  * 
আলোকের অবতার প্রভু, ফিরে এস 
এস হে সন্ধটে। 
কোন্‌ নিশিভোরে পুনঃ মিলিবে হে দেখা 
শুনিব সে মধুময় বাণী 
”“ওগে। বাছা, আমি আছি নিতে পঞ্প তাখ 
বহিতে যে জগতের গ্লানি ।” 
তাই প্রভু তাই 
জীবনের বিগত দিনের পরে 


৫৯৬ উদ্বোধন । [২*শ ব্--১,ন সংখা । 





যতবার 
ফিরে ফিরে চাই 


সুধু মনে পড়ে তব অতুলন অন্গপম কপ।. 
_-অভাগীর অনন্য সম্বল 

সেই 'ভালবাস। প্রীতি, পরাণের অপার করুণ! 
রুক্তমাথ। চরণকমল । 


ভারতীয় শিক্ষ। ৷ 
সাহিত্যের প্রসার। 
( স্বামী বাস্থদেবানন্দ ) 
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এই প্রসঙ্গে আমরা ভারতবর্ষীস সধহিত্যের জগৎ ভ্রমণ সম্বন্ধে আর 
একটু বিশেষভাবে আলোচন। করিতে চাই। ইদানীং ভারতবাসীর 
সাগরপারে শমন করিলে জাতি যায় কিন্তু কৌতুক দেখ, এই ভারতীয় 


কাত্তিক, ১৩২৫] ভারতীয় শিক্ষা । ৫৯৭ 





সাহিত্য সাত সমুদ্র তের নদী* পার হইয়! ভিন্ন দেশীয় সাহিত্য ও 
বিজ্ঞানের ভিত্তিন্বরূপ হইয়াছে এবং পক্ষান্তরে, বিদেশীয়েরা তাহা 
আত্মসাৎ করিয়া নিজ প্রচেষ্টায় তাহার উপর মহিমময় জ্ঞানের 
প্রাসাদ প্রতিঠঠিত করিয়াছে । আর অধুন। অস্মদ্ধেশীয়েরা কেবল সারা 
জীবন ধরিক্ন পূর্বপুরুষদের নামান্গকীর্ভন ও চঁর্বিত চর্বন করিয়। 
ক্ষান্ত আছেন । তাহাদের সকণ্ প্রচেষ্টা কেবল, কতকগুলি কুসংক্কার 
কিন্তা +তকগুলি অনন্থন্গ আচারপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত বাস্ত। 
ছুই এক জন চিন্তানীগ বৈজ্ঞানিক বা দার্থনিক ধীরে ধীরে দেখা 
যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহ! সমুদ্রে পাস্ভাথ মাঞ। মুষ্টিমেয় শিক্ষি৩- 
দমাজ যর্দি একবার ভারঠের গ্রামে গ্রামে পরিদর্শন করিয়া! বেড়ান 
তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে ভারতের জনসমাজ কি অগ্ধকারা- 
চ্ছ্ন । অনেকেই কলিকাতার বৈছ্যাতক আলোক দেখিয়া মণে 
করেন ষে গ্রাম সকলও বুঝি এঁ'প্রকার আলোকিত । বঙ্গ ও বঙ্গেতর 
গ্রাদেশে বহু পণ্ডিত আছেন কিন্তু তাহারা হিন্দু দর্শন বিজ্ঞানে? 
কেবল ভাস্ত ও তটিকা, তটিক! তটিকার গিলিভ চব্বুন করিতেছেন। 
দর্শন ও বিজ্ঞানের বাস্তণ জীবন তাহারা হারাইয়া” ফেলিয়াছেন, 
কাজে কাজেই কণাদ্দের পরমাণুপাদ, কপিলের ক্রমবিকাশ, আর্া- 
তট্ের জ্োতির্ব্ব্যা, বাগভট্ের নরশরীর বিজ্ঞান, »নাগার্জনের 
প্লাসায়ণ প্রভৃতির আলোচনায় এবং তিগ্নদেশ হইতে তথ্য সঞ্চয় কতিয়। 
তাহার পুষ্টি সাধন এবং পাশ্চাত্যেরঞ্সহিতগ্জ্ঞানক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রতি- 
্বন্্ী হইতে একেবারে অক্ষম__-কেবল সঃ তা প্রভৃতি তদ্ছিত এ্রত্যায়। 
অবচ্ছেদকত। প্রভূত কল্পিত শব্দের উপর নির্ভন্ন করিয়া ছল ও 
বিতগ্ার অবতারণ। করিয়া নিজেদের কৃতক্তার্থ মনে করিতেছেন । 
যাহা হউক এখন বিদ্বেশীর নীতিকথার আলোচন1! করিতে হইলে 
পর্বাথ্থে 4755915 £ন1)6এর কথাই উঠে। কিন্ত, ইদান্মাং বহু পণ্ডিত 
মণ্ডলীর বিশ্বাস যে ঈশপ নামে পরুত কেহ কখনও ছিল না। কিন্ত 
'াহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতাও হহ। সম্পূর্ণভাপে শিশ্চিত হহস্াছে, 
যে সকল গল্প ঈশপ রচিত বলির। পরিচিহ আছে তাহাদের অধি- 
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কাংশইহ জাতকের রূপান্তর মাত্র এবং অপর কতকগুলি বিভিন্র 
লোকের রচনা । 'খুঃ পৃঃ পঞ্চম ও "চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীকদেশে 
কতকগুলি কথ দেখিতে পাওয়! যায় ; উহা ডেমিক্রিটাস বর্ণিত কুকুর 
ও প্রতিবিষ্বের এবং [15০ বণিত সিংহচন্মাচ্ছাদিত গর্দতের কথ! । 
এই ছুইটী গল্পই বৌদ্ধ জাতক্কে দেখিতে পাওরা যাঁয়। কিন্তু ডেমি- 
ক্রিটসেপ কুক্ধুর প্রতিবিষ্বকে মাংসণ্ মনে করিয়াছিল ইহা কিঞ্চিৎ 
অন্বাভাবক। জাতকে এবং, পরবন্তী*যুগের পঞ্চতন্ত্রে পিত আছে থে 
শগাল তটভূমে' মাংপথঞ্জ রাখিয়া মৎস্ত ধঠিতে গিরাছিল-__ইহাই 
স্বাতাবিক ।-__1১1510র গদ্দত কি করিয়া! সিংহচণ্মীচ্ছাদ্দিত হইল ?- 
বরং জাতকে গর্দতস্বামী তাহাকে সিংহচন্মাম্ছাদিত করিয়া অপরের 
শশ্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিত -ইহাই খুখ ্বাভাবিক। আবার সিংহ যেমন 
তারতখাসীর নিকট পরিচিত ছিল, গ্রীকদিগের নিকট তেমন ছিল না। 
আর এ সকল গল্পের উৎপত্তি, সাধারণ জনসমাজে, সাধারণ ভাষায় 
এবং সচরাচর যাহ! প্রত্যক্ষ কর! যায় তাহা হইতেই হয় । ইহু। 
হইতেই বেশ প্রতীয়মান ছয় যে এ সকল কথা ভারতবর্ষ হইতে এ 
সকল দেশে গম করিয়াছিল । তাহ! ছাড় হেরোডোটাজ্ম ও একটি 
আধ্যার়িকাকে পারস্য হইতে সংগ্রহীত বলিয়৷ শ্বীকারই করিয়াছেন। 
১০1০০1এর বিচার সন্বন্ধেও যক্ষিনী জাতকের শ্রেঃত্র দেখিতে 
পাওয়। যায় । পুত্র লইয়! মাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা, বালক- 
টীকে ছুই তাগ করা অপেক্ষা কপপুর্বক যে গ্রহণ করিতে পারে 
তাহারই প্রাপ্য ইহাই স্বাভাবিক 

কথ! দুইটি যে জাতক হইতেই গ্রীসে গমন করিয়াছে, এমন নহে । 
জাতকের বহু পুব্ব হইতেই ভারতবর্ষে এ সকল কথ প্রচলিত ছিল-_ 
তাহার প্রমাণ মহাভারতাদদি বহু প্রাচীন গ্রস্থ। জাতকে সেইগুলি 
একত্রে লিপিরদ্ধ হনুয়াছিল মাত্র। খার জাতকের গন্পমালা এক 
সময়ে বা এক পুরুষের দ্বার! সংগৃহীত বা কথিত হয় নাই ইহা ধীরে 
ধীরে প্রকাশ হইয়! পড়িয়াছে। সেই জন্ত আমাদের বিশ্বাস যে 
1১১1105075১, 5901805, 1১1৭0 প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকদের ভিতর 
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তারতীম্ন দর্শন শান্্ব যেন্ূপে প্রবেশ লাভ করে ইহারাঁও সেই ভাবে 
বৌদ্ধ পুর্ব মুগে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ লাত করিয়াছিল । 

সংস্কত পঞ্চতৃত্ব নামক গ্রন্থধানি খুঃ বষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্তরাজ 
খসরু নসীরবানের রাজত্বকালে পাহ্বাবী ন্ঠাবার অন্থবার্দিত হয়। পরে 
উহা খুঃ ৮ম শতাব্দীতে সিরিয়ক এবং. আঘ্ববী তাধায় অনুদিত হয়। 
সিরিয়ক “কলিলগ ও দমনগ” এবং আরবী 'কলিলা ও দিমনা” ইহ! 
পঞ্চতন্ত্রের *করটক ও দমনক” নামক শুগালছয়ের ন।মের অপত্রংশ 
মাত্র । আরবীর। “কলিল। ও দিমনার"* রচয়িতাকে “বিদপ।ই" 
বলিতেন। উহা সংস্কত “বিগ্ভাপতি । এই 'বিদপাই' শেষে পিল- 
পাই” বা “পিল্ল” হইয়া "ইউরোপে পঞ্চতন্ত্র 'পিল্লের গল্প” বলিয়া 
প্রচারিত হইয়াছে । কথাসিৎসাগর নামক অপর একখানি গ্রঞ্ও 
এরূপ ভাবে পাশ্চাত্য জগতে বহু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে । আরব্য 
উপন্যাস ঠিক এর পুস্তকের ধাজে'লিখা। অধিক কি, আরব্য উপ- 
ন্যাসের শাহরিয়ার ও শাহজেমানের কগাই সংস্কত কথাসরৎসাগর 
হইতে গৃহীত । উহ! শেষোক গ্রন্থের ছুই পূব” ব্রাঙ্গণ*ও এক যক্ষেএ 
উপাখ্যান ছান্ডা মার কিছুই নহে । তাহ] ছাড় [সন্দিধাবাদ, রাজা, 
রাজপুন্র, যুবতী ও সপ্তমন্থা এ বিষয় স্পষ্ট সাক্ষা প্র্দান করে ।* 

শুধু তাহাই নহে গ্তাম ও ব্রহ্ম :দশীয় ভাষায় রামচনিত্র” সীতা- 
»রুণ, র।বণ যুদ্ধ, অনিরুদ্ধ উপাখ্যান, ভগবতী মাহাম্ম্য কথন, বালী- 
বৃত্তান্ত কামধেনু, নাগকন্য', যক্ষ রাক্ষপার্ির বর্ণন। দেখিয়। -$ সকল 
দেশে সংস্কৃত শান্ত্রেরই আধিপত্য নির্দেশ করে। আর ললিত- 
বিস্তরার্দি বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক গ্রন্থ সকল মধ্যআসিয়ায় এবং মহাচানে 
কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহ] ত সকলেই জানেন। 

“তারতবর্ষায় গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎ্সাশান্্র বিষয়ক বহুতর পুস্তক 
আরব ও পারসীক দেশের ভাষায় অন্থবাদিত হইয়া সেই, সেই দেশে 
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প্রচারিত হয়। উমুন্‌ অল্‌ অন্ব। কি তল্*কাতুল্‌ আত.ব1! নামক এক- 
থানি গ্রন্থে লিখিত ম্রাছে; ভারতবর্ষায় পগ্ডিতেরা আরবের অন্তর্গত 
ৰোগ্দাদের রাজসভায় উপস্থিত হইয়! জে]োতিব ও রৈগ্াক শাস্ত্াদি 
শিক্ষা দেন। ইহার মধ্যে কাহারও নাম মক্কঃ, কাহারও নাম কষ্কঃ 
কাহারও নাম বা বাধর বলির লিখিত আছে। মঙ্কঃ মাণিক্য এবং 
বাখর তাক্কর ( অর্থা$ ভাঙ্করাচাধ্য ) শ্বলিয়। অন্রমিত হইয়াছেন । 
আরব বাগ্দেশ্বর হারুন্‌ অল্‌ রসীদের উতৎ্কট পীড়। হয়। কোনওরূপেই 
তাচার প্রতীকাক না হওয়াংত, তিনি ভারতবর্ষ হইতে এ মন্কঃকে 
চিকিৎসার্থ লইয়। যান ও তদীয় চিকিৎসাগুণে সে রোগ হইতে মুক্ত 
হন। তভ্তিন্র এ আরবী পুস্তকে দাহর, জবহুর।? রাহুঃ, 'অন্কর, অন্দি, 
সকঃ, জঙ্গল্‌, জারি, জওদর্, সানাক্‌*, সনজহল্‌ এই সমস্ত 'জ্যাতিষজ্ঞ 
ও চিকিৎসাশান্ত্রজ্জ তারতবর্ধীয় পগ্ডিতের বিষয় বণিত হইয়াছে । 
ইহাদের প্রণীত অনেক গ্রন্থ আরবী ও প!রসী ভাষায় অন্ুবাদ্িত হয়। 
পূর্বোক্ত আববী গ্রন্থে এঁ নামগুলি বিরুত করিরা লিখিত হইয়াছে 
তাহার সন্দেহ নাই । উচ্াতে আরবদেশে নীত সিরক্ত, মসর্দী ও 
যেদান্‌ নামে তিনথানি তারতবধষীয় বৈগ্যক গ্রন্থের বৃত্বাস্ত আছে: 
তাহা সংস্কৃত চরক' সুশ্রত ও নিদান বই আর কিছুই নহে। ৭৭৩ 
খুষ্টাব্বে ব ৰিছু পরে অলমনস্থর নামক আরবী নরপতির অনুমতি 
ক্রমে আরবী ভাষায় একখানি জ্যোতিবশান্ত্র অন্ুবার্দিত হয়; উহার 
আরবী নাম সিন্দ হিন্দ, । ফোলক্রক উহাকে স্ুসংস্কৃত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত 
বলিয়! বিবেচনা করেন । যাকুব নামে একটি গ্রন্থকার এ সিন্দ হিন্দ 
পুস্তক অবলম্বন করিয়৷ একখানি জ্যোতিষশান্ত্র প্রস্তত করেন । তাহাতে 
তিনি বীজগণিত শাস্ত্রের প্রমাণ বারম্বার উদ্ধত করিয়াছেন ।* অল্- 
মামূষ্‌ নামক বাদসাহের সময় একখানি সংস্কৃত বীজগণিত আরবীতে 
অনুবাদিত হয়ঃ ১, ২ ৩ ৪১ ৪৭ ৬, ৭, ৮) ৯ এই নয় অঙ্ক মুর্তি এবং 
একং দশং শতং সহত্রং ইতাদি দশগুণোত্তর সংখা! গণনায় যেরূপ 
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প্রণালী সর্ধত্র প্রচলিত রহিয়াছে, ভারত বধীয় আর্ষ্যরাই তাহ! উত্ভাবন 
করেন। আরবী ও পারুসীক পাটাগণিত প্রণেতরা সকলেই এক 
বাক্যে তাহ? স্বীকার করিয়। গিরাঁছেন 11 আরবী হিন্দুদের নিকট 
উহা শিক্ষা করিয়। স্বদেশে প্রকাশ করিয়:দেন ও তদ্িষয়ক গ্রন্থ রচনা 
ও বাণিজ্য বিস্তার দ্বারা বোগদাদ নগর হইতৈ স্পেনের অন্তর্থত করু- 
ডোব। নগর পর্যন্ত প্রচার 'চত্রিক্কা যান। খুলাস$-উল্-হিসাব, নামক 
আরবী পুস্তকের ভূমিকার ও অখ্ঠান্ত পারশীক গ্রন্থে তাহাদের এ 
অন্ক প্রণালী শিক্ষার বিনয় স্থুম্পষ্ট লিখিত আছে । ক্ষবিখাত গ্রীক 
পণ্ডিত পিথাগোরাস একখানি গ্রন্থে অন্ধ গণনার যেরু? পদ্ধতি প্রকাশ 
করেন এবং বিাণনসের “জ্যামিতি শার্দে শাহা যেরূপ ব্যাখ্যাভ 
হইয়াছে, তাহ! এ ভারতব্ধার অঙ্ক প্রণালীর সাহঠ একরূপ অভিন্ন। 
একটী ফরাসী গণিতজ্ঞ পণ্ডিত : 01:41:55) বিচার কারয়া। দেখাই- 
যাছেন, পশ্চিমাঞ্চলের খুষ্টানেদা আরবীদের পূর্বেও ভার তবর্ধাঁর় 
অন্ক প্রণালী অবগত হইয়াছিলেন। ৭৮৬--৮০৯ খুষ্টাবক্ে আরবা 
নুপতি হ।রুণ-অল-রসীদের আদেশ অনুসারে পুর্বোক্ত স্ক্রু ত ও চাণক্য 
কুত বিষচিক্রিৎসাবষমক একখানি গ্রন্ত উল্লিখিত * মন্কঃ কউ 
পারসীক ভাষার অনুবাদ্িত হয় । চাণক্য কৃত বলির। লিখিত পশ্ু- 
চিকিৎসা বিষয়ক একখানি গ্রন্থ আরবী ভাষায় এবং চন্কক নামক 
স্প্রসিদ্ধ বৈচ্যকশাস্্ও আরবী ও পারসীক উভয় ভাধাতেই অন্ুুবাদিভ 
হইয়! প্রচলিত হয় । ১৩৮১ খৃষ্টাবে* সুঅন্তগুরু কর্তৃক প্রণীত বলিয়। 
উল্লিখিত পশুচিকিৎসা বিষয়ক অপর একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ অন্থবাদিত 
হয়। আলবীরুণী নামক আরবী পণ্ডিত ৯৭৭ খুষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ 
করিয়। ১০৩৮ পুষ্টাব্দে প্রাণ ভাগ করেন। তিনি জ্যোতিষশাজের 
উপদেশ গ্রহণ উদ্দেশে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি 
সাংখ্য € যে।গশান্ম বিষন্নক একখানি গ্রন্থ আরদযু ভাষ্য অনুবাদ 
করেন এবং হিন্দুদের সাহিত্য ও বিজ্ঞানশাস্ত্বের বিবরণাম্মক অন্য 
একখানি পুস্তক রচন| করির] যান। ১১৫০ খুষ্টান্দে আবু সালেহ, 
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৬০২ উদ্বোধন । [২*শ বর্--১০য সংখ্যা 


রাজগণের শিক্ষা বিষয়ক একখানি পংস্কত ধঈন্ধ আরবী ভাষায় অনুবাদ 
করেন। এই সমস্ত গণিত ও চিকিৎস! বিদ্যা আরব হইতে পুনরাস্র 
মিশর দেশীয় এলেকজেন্দ্রিয়া নগরের বিগ্(লরসমূহে প্রচলিত হয়, এবং 
মুসলমানের! স্পেন দেশ অধিকাপ করিয়া ত্বথার বিদ্যালয় সংস্থাপন 
করিলে, তাহাতে আরবী ভাঁমায়. বিরচত ভারতবর্ধায় এ সমস্ত 
জ্যোতিষাদি শাঙ্কের স্বাধ্যয়ন অধ্যাপনা" প্রবর্তিত হইয়! ইউরোপে 
প্রচারিত হইয়। যায় । 'পী্ছ৷ নৃগৰর নিবাসী লিয়োনার্ড নামে একজন 
পগিত বার্বারি দেশে গিয়। আরবী ভাষায় বিত্রচিত বীক্ষগণিত শিক্ষা" 
করেন এবং ১২০২ খুষ্টাব্দে তাহা লাটিন হাধায় অনুবাদ করিয়া 
স্বদেশে প্রচার করিয়া যান। জগছিখ্যাত জর্মেন প্ডিত হুন্বোল্ট 
বলিয়া গিয়াছেন, আরবীদেন কত্তক ভার 5বষীম্ন অক্ক প্রণালী এবং 
গ্রীস ও ভারতবর্ধায় উভয় দেশীয় বীছগগণিভ প্রচারিত হইয়। প্রারুতিক 
বিজ্ঞানের গণিতাংশের দিশেষরূপ উঞনতি সাধন কারান এবং 
জ্যোতিষ, দৃষ্টিবিজ্ঞান, প্রাঞ্চতিক ভূগোল" তেজোবিজ্ঞান ও চুন্বক- 
বিজ্ঞানের দ্ুরহতরণ্ভাগ সদর মন্ুঘেব বুদ্ধগমা করিম! দিয়াছে। 
পশ্চিমের ন্যায় পুর্ীদিকেও হারতবধীয় গণিত বিদ্যা প্রচলিত হয়। 
শ্রীযান রেনে। নামে একঙ্গন ফরাসী পগিত প্রদর্শন করিরাছেন, এ 
বিদ্যা ৭২* এষ্টাব্দে চীনদেশ পধ্যন্ত পবিধ্যাপ্ত হইয়। যায়। মোগল 
সমাট আকবর রামায়ণ, মহাভারত" অমরকোবষ এবং অথব্ববেদ 
পারসীক ভাষায় অনুবাদ কলম্েন।« টাহ।র প্রপৌজ দ্বারা ১৬৫৭ 
খৃষ্টাব্দে পারসীক ভাষায় উপনিষদ সকল অন্রবাদ করেন এবং পশ্চাৎ 
আকেতীই ছুপের' (৮1850 19073177 ) কর্তৃক এ পারসীক 
অন্ৃবাদের লাটিন ও ফারসী মন্থবাদ সম্পন্ন হয় পচ 
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কার্তিক, ১৩২৫।] ভারতীয় শিক্ষা ! ৬০৩ 


শ্রীযুক্ত আমির আলি ধ্তাহাপ 11151150100 উন18061৭ 
নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন সে আরবেই প্রথয় চিকিৎসাবিদ্ভার 
উন্মেষ হয় এব? এখান হইতেই জগতে উহা ছড়াইয়। পড়ে । কিন্তু 
ধীরে ধীরে এঁ মত বিলুপ্ত ,হইয়। ভারতই যে সব্বপ্রথম চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানের প্রকাশ হয় ইহাই স্থিরিক্ৃত ' হইয়াছে । ভারতে খুষ্টের 
জন্মিবার বহু পৃর্বেই যে চিকিসাবিক্ঞানের সমধিক পুষ্টিপাধন হইয়া- 
ছিল তাহা। যাহারা শ্রীবুক্দদেবের চিকিৎসক জীবকের জীবনী 
আলোচন! করিয়াছেন তীাহারাই জানেন।। ওক্ষশীলা (নস]দ ) 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধারন করিতেন । পাঠ শেষ হইলে তাহাকে 
পরীক্ষা করিবার জগ্ঠ প্রশ্ন করা ,হয় যে বিশ্ববিষ্ভালয়ের চতুঃপাশ্খে 
যেসকল বৃক্ষৌষধি গুল্স প্রভৃতি আছে তাহাতে এমন কোনও 
বৃক্ষার্দি আছে কি না যাহা চিকিৎসাশান্ত্রে অব্যবহাবধ্য । জীবক 
কিছুকাল অন্বেষণ করিয়া এমন' একটিও বৃক্ষ বা ওষধি ব। গুল্স পান 
নাই যাহ তৎকালীন চিকিৎসাশান্তে ব্যবহ্ৃত হয় না। তখন যে 
শল্যবিদ্যারও অপূর্ব বিকাশ হইয়াছিল তাহাও তিলি মগধে প্রত্যা- 
বর্তন করিল্বা যে অপূর্ব চিকিৎসানৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন তাহ 
হইতেই বেশ বোধগম্য হয়। তিনি জাতিনেও যে খুব উচ্চবংশ 
ছিলেন তাহাও নহে । জীবক বিশ্বিসারের পুত্র অতয়ের শুরসে এবং 
শালবতী নারী এক বারবিলাসিনীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন ।* 

পরে ভারতবর্ষ হইতে যে কেবপ্প দর্শন বিজ্ঞানাদ্দিই অপর দেশে 
গমন করিয়াছে এমন নহে। তারী খুল হোক্‌মা নামক গ্রন্থে 
দেখিতে পাওয়। যায় যে আরবীর। ভারতবধ হইতেই সঙ্গীতশা স্তর সকল 
সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে তাহার প্রচার ও উৎকর্ষ সাধন করেন । উহার 
নাম “বিয়াফর্‌? অর্থাৎ €বিগ্ভাফল' বলিয়া কথিত হইয়াছে । পারসীক 
গ্রস্থকারেরা আরও স্বীকার করিয়াছেন যে খুষ্টাযব্দের ষ্ঠ শতাববীতে 
ভারতবর্ষের পশ্চিম খণ্ড হইতে শতরঞ্চ খেলাটি পঞ্চতন্ত্রের সহিত 
পারস্থানে আগমন করে । উহার সংস্কৃত প্রতি শব চতুরঙ্গ । পার- 


* জাতক ১ম খও পরিশিষ্ট-২৮২ পৃঃসাী ঈশীনচন্ত্র ঘোষ ডি 


৬৪৪ উদ্বোধন । [ ২৯শ বধ--১০ম সংখ্যা। 





সীকর! উহাকে চত বঙ্গ বলিতেন এবং আরবীরা তাহাদের ভাষায় 
এঁ শব্দটির আছ্ত্ত ক্ষর না থাকায় উহাকে শত বরঞ্চ বলিয়া! উল্লেখ 
করেন । আর আঙ্কাল যাহাকে 1210661) 715০6015 বলে 
হা যে মুল প্রথ] অর্থাৎ ছবির দ্বার উপদেশ ও গল্পগুলি শ্রোতা 
ও দর্শকদ্দিগকে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেওয়া! ইহাও তাঁরতবর্ষ হইনে 
আরবের মধ্য দিলা ইউরোপে গমন করে। বেরুট স্তপের 
ছবিগুলিই ইহার প্রমাণ; পুর্বে আরবীরা বিদপাইয়ের গল্পের 
সহিত ছবিও ব্যবহার কারতেন। ইউরোপীর। যখন এগুলি সংগ্রহ 
করেন তখন গল্পের সহিত ছবিগুলিও নকল করিয়া লইতেন। 
[২115 105৮0 আর একটি বুযাপার বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে বাহির 
করিয়াছেন । তিনি বলেন যে “উদ্মস্নান” ভারতবর্ষ হইতেই বাধ 
হয় ভুরক্কবাসীরা গ্রহণ করেন। কারণ এ শ্নানের বিষয় বিনয় 
পিটকের ৩য় খণ্ডে ১৯০৫_-১১০, ২৯৭ শ্লোকে বিশেষভাবে বর্ণনা 
আছে £ | আর ইদানীং যাহাকে 191) খেলা বলে উহাও "ভারতবর্ষ 
হইতে ইউরোপে বিস্তৃতি লাভ করে । উহ1 ভারতবর্ষে “চোগান” নামে 
পরিচিত ছিল। সত্াট আকবর উহার সমধিক *উন্নতি সাধন 
করেন এ। * 
কিন্তু 'নবধুগে উদীচ্য খণ্ডে ভারতীয় শিক্ষার প্রথম উদ্বোধন 
হয় আঁকেতীই ছুপের' কর্তৃক উপনিষদ যেদিন হইতে অন্থবার্দিত 
হইয়াছে । এই বীজ নিক্ষেপের পরেই সে ক্ষেত্রে সোপেনহাওয়ার 
(5011019511)901), মক্ষমূলর (১1. [111111) ডুসন (19505561)) 
প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈদাস্তিকদের উত্ভব হইল । এবং ধীরে ধীরে 
বৌদ্ধ দর্শনও এ ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়া উহার সমধিক উর্বরতা 
সাধন করিয়াছে । ভারতও সে দর্শনোগ্ভানের উৎকর্ষ সাধন করিবার 
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কাত্তিক, ১৩২৫1] ভারতীয় শিক্ষা । ৬৫ 





জন্ত তাহার রামমোহন, কশবচন্দ্র, বিবেকানন্্কে পাঠাইলেন। 
ধীরে ধীরে উদ্যানটা ফলফুল সমিত হইয়। উঠিয়াছে কিন্তু এখনও 
উহা বিশেষভাবে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই । পক্ষান্তরে প্রায় 
সমগ্র পাশ্চাত্য চিগ্তাশল ব্যক্তিই "হয় উহার পল্লব গ্রহণ করিয়। 
নিজ চিন্তাগুহের সৌন্দর্য সাধন করিতেছেন, কেহ বাগুপ্ত ভাবে 
সে উদ্ভান হইতে পুষ্প চয়ন ক্ষরিয়৷ উহার স্ত্রবক জন সমাজে বিক্রশ্ 
করিতেছেন আর কেহবা গোপনে , উহার ফল তোক্ষণ করিয়া 
মনের ক্ষুধা মিটাইতেছন। 

বেদান্ত প্রচার হইতেছে বটে কিন্তু ইহার এক খিষম অন্তরায় 
আছে, তাহ] এ শান্রাপ্তণত তোগনিরাসবাদ । এতদিন ধরিয়৷ যে 
তোগরাজ্য নির্শাণ করলাম, তাহাতে কত ইন্দ্রপুরী, কত বিছ্ুৎ- 
বাম্পের সরঞ্জাম" তাহা এক মুন্থূর্ভে পদাঘাতে চূর্ণ বিচুরণ করিতে 
হইবে, এ কথা স্মরণ কাঁরতেও মহাতঙ্কের স্ধশর হয়। কিন্তু বল 
দেখি এত দিন ধবিরা ত ভোগ করিলে, প্রকৃতিকে ত নানারপে 
বশীভূত করিয়া নিজের সুখ সাচ্ছন্দ্য ঝুদ্ধি কৰিয়ছে কিন্তু ভোগ 
পিপাসা ্কি এক বিন্দুও শিয়াছে। আমর! ত দেখিতেছি ভোগরাজ 
কালিয় তাহার সহস্র ফণা উত্তোলন করিয়া তোমায় দংশন করিতেছে; 
জড় বিজ্ঞানের নিকট যে, সোভম ফল ( 41১01১ 01 &০9৭০। ) লাভ 
করিয়াছ উহা 'য ওযষ্ঠের নিকট আনিলেই ছাই হইয়। যায়। 
প্রকৃতিকে মন্থন করিয়! যেমন অমৃর্ড লাভ করিয়াছ সঙ্গে সঙ্গে যে 
ভীষণ গরল উঠিয়াছে তাহা কণ্ঠে ধারণ করিবার অখিল জীব- 
জ্বালা নিবারণকাঁরী সব্বত্যাগী, মহাঁযোগী শঙ্কর তোযাদের মধ্যে 
এমন কে আছেন? সব্বধ্বংসী হিংসাদ্বেষের গরলে জগৎ যে জ্বলিয়। 
পড়িয়া ছাই হইয়া গেল! 115061101)1 01075 ৮৬০1৭, 016 
[১9111811791 01 1151) প্রভৃতি কৰি বাক্য, কেবন্ন কি কথার কথা 
থাকিবে? আধুনিক রাজনীতিসহায় কতকগুলি মানব উহ] 
বাস্তব জীবনে পরিণত করিতে গিয়া £১1777007151775 17)11150) 
5০০181157) প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছে । কিন্তু তাহাতে কতটুকু 
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উপকার হুইরাছে ? আমাদের বিশ্বাসংবাজনীতি সহায়ে [01152:581 
13011:511)0০৭ জগতে প্রতিষ্ঠা কর অসম্ভব। উহা ষদি কখনও 
কোনও প্রকারে সম্ভবপর হয় তাহা ধর্মের দ্বারা। কিন্ত 
সে ধর্ম কিরপ 2- যে ধন্ম ক্র খনও মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা 
নষ্ট না করি! প্রত্যক ন্জীবকে তাহার নিজ নিজ আত্মশক্তি 
বিকাশের অবসর দেয়-_ষে ধন্ম ভাব ও বিচারের মস্তকে পদাঘাত 
করিয়া বিধিকে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদানের বিরোধী-_-যে ধর্ম নিজ 
প্রেম ও উদ্দারত্বা বলে রুর্ণ ও জাতির কঠোর শৃঙ্খল চর্ণ করিয়' 
পৃথিবীবক্ষ হইতে কাফের, ধবন, হিদেন প্রভৃতি অতি জঘন্য কলক্ক 
একেবারে মুছিরা ফেলিতে সমর্থ__ সেরূপ: ধর্মের প্রয়োজন। হে 
মানব! চহ্ষু উন্থটিলন করিয়।' দেখ, ভক্তপ্রাণ শ্রভগবান 
তোমাকে তাহার অতাবগ্রস্থ দেখিয়া সকল যুগের সকল ধর্ম 
কঠোরতার মহোন্মি গঙ্গাধরের হায় তপঃরূপ নিজ জটাকলাপে 
ধারণ করিয়াছেন--পরে ভগীরথের চায়) নামমাত্র ম্মরণে হিংসাদ্বেষ 
ধ্বংসকারী “যত মত তত পথ" ধন্মপ্প এক নব মন্দাকিনী ধার! 
শ্রীবিবেকানন্দ ' জীব সমক্ষে আনরন করিয়া ধরাতুল পবিজ্র 
করিয়াছেন । হে অসুতের সন্তান! নিজ স্বরূপ চিত্ত কর, 
আলম্ত জড়তু! ত্যাগ করিয়া সে পুণ্য সলিলে অবগাহন করির। 
শ্রান্তি তৃ্ দূর কর। 
*৬ (ম্যাপ) 


আমাদের সাধন। | 
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রাত্রির অবসান হইয়াছে ।” নবোদ্দিত অরুণের স্বর্ণস্থটাপন 
দিগৃদ্িগন্ত উত্তাসিত। একদিকে*বিহঙ্গেরে কলতান, কল্লোলিনীর 
স্থধামাথা সঙ্গীত আর অন্যদিকে জীবন-সংগ্রামে নিত্য়াজিত বীর- 
বন্দের বিকট হুঙ্কার ও ুর্বলদ্িগের কাতর আর্তনাদ-_উভয়ের 
মিলনে এক বিরাট তাণতরঙ্গের স্থষটি হইতেছে, সর্ধত্রই জাগরণের 
চিত্র পরিস্ফুট, শুধু আমাদের দ্বারে অর্থল রুদ্ধ__গবাঙ্ষ বন্ধ__গৃহে 
অমানিশার গাড় নন্ধকার--আমর। কোমল শধ্যায় দেহসংরক্ষণ করিয়। 
স্বপ্রতরে প্রলাপ বকিতেছি ! গুহের চতুর্দিকে আলোক, আর আমরা 
যে তিমিরে সেই তিমিরে। হায়! পৃথিবীর সর্বত্রই আম্মোব্লতি, 
দেশোন্নতি, সমাজোন্নতির জ্গীবনপাতী চেষ্টা-১মার ত্তারত নিক্ষিয়, 
নিশ্চেষ্ট জড়প্রায়! সমগ্র জগৎ ক্রমোন্নঠির দিকে বিছ্দ্বেগে অগ্রসর 
হইতেছে, দেশপুঞ্জ ম্বন্ম শক্তির যথাযথ পরিচালন। দ্বার। মানবের 
জ্ঞানভাগ্ডার ক্রমে পুর্ণ করিয়া তুলিতেছে, যাহারা এই জ্ঞানভাও!- 
রের ক্রমবর্ধনকল্পে সাহায্য করিতে পারে তাহারাই আধুনিক 
যুগে সভ্য জাতির সভায় আসন পন্ইতেছে! ভারতবাসী জড়প্রায় 
তাই সে মানবের এই মহা সাধনার ব্রতী হইতে পারে নাই-_জ্ঞানা- 
জ্রনের এই বিপুল চেষ্টায় তাহার শক্তি নিয়োজিত করিতে পারে 
নাই-_বুগধুগাস্তসঞ্চিত কুসংস্কারের আবরণে সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া এক 
পাশে পড়িয়া আছে। তাই সভ্যজাতির সভায় তাহার আসন 
নাই, তাই সে জগতের কাছে মতি হেয়, অতি ছুচ্ছ, অতি 
নগণ্য ! 

সত্যই কি জগতের এই মহাসাধনায় পাহাষ্য করিবার আমাদের 
কোন সামর্থ্য নাই? সত্যই কি জ্ঞানভাগারে দান করিবার উপ- 
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যোগী কোন ব্তত্বই আমাদের নাই? «* নিশ্চয়ই আছে । আমরা 
দেখিতেছি, স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় জ্ঞানের কিয়দ্ংশ প্রদান 
করিয়া জগতে এক নুতন যুগের অবতরণ করিয়াছেন, জড়বাদী 
পাশ্চাত্যঙ্গগৎ আজ এই যুগাচ্ন্যের সাহাধ্যে বেদান্তোক্ত বিশ্ব- 
ব্যাপী চৈতন্যের সব্বা অবধারণ করিতে উদ্ভত! ভারতে 
যাহা আছে তাহা আর কোথাও নাই-_ভারতের জ্ঞানভাগার 
পূর্-ভারত বহু শতাব্দি ধরিয়া জগৎকে বহু প্রকারে শিখাইতে 
পারে। তারতবাসীর তুলন্ধয় জগতের অন্যান্য জাতি তরুণ। ভারত 
এক সময়ে জ্ঞান ও সভ্যতার উচ্চতম শ্রঙ্গে আরোহণ করিয়াছিল । 
কালের অলঙ্ঘা আবর্ভনে যদিও ভারত আজ" গতীর গহ্বরে নিপ- 
তিত তথাপি তাহার কষ্টসঞ্চিত জ্ঞানরাশি এখনও তাহার অঞ্চলে 
রক্ষিত। তাই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের সমাজে আচার্য্য জগদীশ 
চন্দ্র উত্ভিদের চৈতন্যতত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, “আমি 
আজ যাহ! বলিতে আসিয়াছি-ইহা নৃতন কিছুই নহে। এ তত্ব 
আমার গবেষণার *মৌলিক আবিষ্কীর নহে। এই তত্ব প্রাচীন 
ভারতের আর্ধ্যখ্ষিগণের উক্তি হইতে আমি সংগ্রহ কুরিয়াছি। 
আমি মাত্র আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে এই তত্বের প্রমাণ 
করিতে আসিক্কাছি, তাই বলিতেছিলাম অতি অপূর্ব অতি অমূল্য 
রত্বরাশি আমাদের জ্ঞানভাগারে সঞ্চিত রহিয়াছে, তথাপি 
সত্যসমাজে আমরা নগণা !* ইহার কারণ আমাদের জড়তা । 
এখন ভারতের লুণ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে হইলে চা প্রত্যেক ভারত- 
বাসীর অদম্য উৎসাহ, অক্লান্ত পরিশ্রষম। চাই তাহার ত্যাগ, নীর্য্য, 
সাহস। তাহাকে ভারতীয়জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে, আর উহার 
সহিত পাশ্চাত্য জ্ঞানের সংমিশ্রণ ককিয়। জীবন গঠন করিতে 
হইবে। শুধু মস্তিষ্কের, শক্তির প্রসার দ্বারা জীবন গঠিত হয় নাঁ_ 
হদয়ের বিস্তার চাই। অঞ্জিত জ্ঞান কাধ্যে পরিণত করিতে 
হইবে। প্রত্যেকের অক্লান্ত চেষ্টায় ব্যক্তিগত জীবন গঠিত হইলে 
সমষ্টিগত জীবন শ্বতঃই গঠিত হইবে । তখন আমাদের চিন্তা, বাক্য 
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ও কারধ্যের মধ্যে এঁক্যের বাটি হইবে। আর আমরা সত্য সত্যই 
জগতে বিশিষ্ট স্কান লাভ করিবার আধকারী হইব। 

এই জাতীয় জীবন গঠিত করিবার পুর্বে আমাদের দেখিতে 
হইবে, এই জাতির বিশেবহহ কি। যেরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির একটি 
বিশেষত্ব আছে সেইরূপ প্রত্যেক জাতিবও একটি বিশেষত্ব আছে। 
এই বিশেষত্বের উপরই জাতির সন্ব। গ্রতিষ্ঠিত। ইহাই জাতির 
মেরুদণ্ড । ঠহা। হারাইণে শ্নীতিত্ব লোপ হইতে অধিক বিলম্ব 
হয় না। একটু বিচার করিলে দেখা যান, তাঁরতবাসীর 
বিশেষত্ব তাহার আধ্য।ম্সিক তা। কানুণ প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক 
বিষয়ে ভারতবাসীর জ্ঞান শ্বভাবসিদ্ধ। শারতে শিক্ষিত, অশিক্ষিত 
সকলেরই ধন্মতন্বে নযুনাধিক বু/পত্তি আছে । ইংলগ্ডে যেরূপ রাজ- 
নীতি সব্ব সাধারণের জ্ঞান-গোচার্‌, ভারতে সেইরূপ ধর্শমতত্ব । দ্বিতী- 
য়তঃ তারতে ধান্মিকেরাই €ঘথা সাধু, সন্াসী ) সর্বসাধারণের 
নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান পাইয়া গাকেন। তৃতীয়ত, 
ধর্মের জন্যই ভারতবাপী স্মধিক ত্যাগ করিতে প্রস্থত। 
চতুর্থতঃ, , ভারতের সযাঙ্জনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি 
ইত্যাদি সকলই ধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এখানে বিবাহে, সম্প- 
তির অধিকারে-_ধর্মগ্রন্থেরই প্রাধান্য । ভারতবাঁসী সমাজের 
দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য দান করেন না--নিজের পুণ্য সঞ্চয়ের 
জন্য তাহার দানব্রত অন্ুষঠিত ল্গুয়। যতই বিচার কর! যায ততই 
স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতের বিশেষ আদর্শ ধন্ম। ধর্ম- 
লাভের জন্যই ভারতবাসীর সমুদায় শক্তি নিয়োজিত। ধর্মান্ুরাগই 
ভারতবাসীর বিশেষত্ব । অতএব ভারতে জাতীয় জীবন গঠন করিতে 
হইলে ধর্মরূপ ভিত্তি দৃঢ় করিতেই হইবে । ভার*বাপীর ধর্মান্থরাগ 
শিথিল হইলে, তাহার বুগবুপাস্তগঠিত বিশেষদ্ধ লোপ পাইপে সে 
ক্রমেই জড় হইয়। পড়িবে । 

এক্ষণে দেখা যাউক, ধর্ম কি,-স্থলতঃ জীবের অনন্ত জীবন, 
অনন্ত আনন্দ এবং অনন্ত জ্ঞান লাভ করিবার থে চে প্রণালী 
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তাহাই ধন্ম। এই অবগ্ালাত করিবার জন্ত তিনটা মৌলিক 
বাসনার প্রেরশাতেহ গগীপের শনুদম্ব কাগা শন্ুষ্ঠিত হয়। এই 
বাসনা্রন্বই স্থষ্টি সংরক্ষণ কারতেছে। তাই ধর্মের ব্যুৎ্পর্তি-ধু 1 
মন। যাহা হউক উদ্দেখি এক হইলেও বিতিন্ন লোক বিভিন্ন 
কর্মের অনুষ্ঠান করেন) *কেহু আনন্দ লাত করিবার জন্ 
ইন্দ্িয়সেবার নিরত, ম্বাবার কেহ পা আনন্দ লাভ করিবার জ্তন্ত 
বহিজগৎ হইতে মনকে প্রত্যাত* করিয়া] ধ্যান । বারাঙ্গনা- 
সঙ্গীত-যুগ্ধ মদ্দিরাসক্ত ভে।গাঁ যে বস্তুর অভিলাধী, গিরিগুহাস্থিত 
কঠোর তপস্তানিরত “যাগীও শতাহারই মভিলাবী। অভিলাষ 
এক--আনন্দ লাশ । ইহা সকগ জীবের ধমনাীতে ধমনীতে সধ্ারিত 
হইতেছে-ইহারই প্রবল আকর্ষণে জীবপ্রবাহ অবিরাম গতিতে 
ছুটিতেছে। মানব মন স্বভাবতঃ বহিমুখী। তাই সে বহিজগতেই 
আপনার প্রিয়তম বস্তর "অন্বেষণ করে? কিন্তাত্রান্ত যানব একবারও 
তাহার প্রিয়তমের স্বরূপ চিন্ত। কনে না। তাহার প্রিরতম ষে 
অনন্ত। অনন্ত জীবন, অঞ্গ্ত আনন্দ, অনন্ত জ্ঞানকেই যে সে প্রিয়তম 
বলিয়। পূর্বেই হয়ে আসন পাতিয়৷ দিয়াছে; কেবল তাহ তাঁহার স্মরণ 
নাই ? বহির্জগৃৎ যে অভি সন্কীর্ণ উহা মানবের শক্তি দ্বারা সীখাবদ্ধ ; 
মানবের চক্ষু,,কর্ণণ নাসিকা, গিহ্বা, ত্বক মাং এই পঞ্চেক্দ্িয় আছে, 
তাই বহির্জগতে রূপ, রস. গন্ধ, শব্দ ম্পর্শ বাতীত আর কিছুই তাহার 
জ্ঞানগোচর নহে! তাহার কোটা ঈন্দ্রির় থাকিলেও বহির্জগৎ 
সসীমই হইত, অনন্ত হইত না। অতএব এই রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ- 
রচিত সসীম জগতে মানুষ কিরূপে অনন্তের সন্ধান পাইবে? ইহা 
অসম্ভব । সর্ধপের ভিতরে হিমালয়ের সন্ধান যেরূপ ভ্রাস্তিযমূলক 
ইন্দ্রিয়গ্রাহা সঙ্কীর্ণ বহিঙগতে অনন্তের অন্ুসন্ধান তদপেক্ষাও ভ্রান্তি- 
মূলক । ৃ 
উপনিবদ্‌ বলিয়াছেন__ 
“কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদা বৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্‌।” 

অমুতত্বের অধিকারী ছু* একজন মাত্র । বিবেকী ইন্দ্রিপ্গুলিকে 
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বহির্জগৎ হইতে প্রত্যান্ৃত করিয়া সচ্চিদানন্নস্বরূপ শাত্স।বু সাক্ষাৎ- 
কার লাত করেন । এই অমুতত্বের স্বাদ বাহার! পাইয়াঠেন, তাহারাই 
ইহার সন্ধান 'বলিতে পারেন । যুগে বুগে ভ্রান্ত মানবকে অমৃতের 
পন্থা দেখাইতে মহাপুরুয্ন অবতারা'দর আবিভাব হয়। তাহার 
জীবের উদ্দেশ্সিদ্ধি কল্পে যে পন্থা নির্বাচিত করেন, তাহাও ধন্মনামে 
অভিহিত । বেদের পষিগণ, বুদ্ধ, খুষ্ঠ, নানক, ঞ্লন্ধর, চৈতন্য, রামু 
ইত্যাদি অবতার ও মহাপুরুবগণযে পথে অমুতের সন্ধান পাইগ্রাছেন, 
সেই পথ মানুষকে দেখাইতে গিম্না একটি একটি নৃর্ম সৃষ্টি করিয়াছেন । 
এই ধূর্ম গুলি বিভিন্ন হইলেও ইহাদের উদ্দেশ এক এবং ইহাদের 
নির্দিষ্ট কাধ্যপ্রণালার" তিত্তিও এক। সকল ধর্মেই জীবের 
যৌলক বাসনার তগণ্তির জন্য স্বষ্টু হইম্বাছে,. এবং 
সকল ধর্মই একবাক্যে স্বাকার করিয়াছে যে, ত্যাগের দ্বার। 
পর্ণ তব লাভ হয়, ভোগের দ্বাৰা নহে। অতএব পুর্ণত্বে জ্বলন্ত 
বিশ্বাস ও তল্লাে বৈরাগা অভ্যাসই সকল ধন্মের সাধারণ লক্ষণ__ 
ইহাই ধরন্মান্থরাগের চিহ্ন । ও 

বুঝিলাঘ, বহিজগতে অনগ্তের সন্ধান নিক্ষগ, তবে কোথা তাহার 
সন্ধান করিব? যেখানেই আমার প্রির হম থাকুক না আমি তাহাকে 
লাভ করিব কিরূপে? আমার শরীর যে ক্ষুদ্র, সসীম, ক্ষণস্থায়ী । 
এই শরীরের দ্বারা পূর্ণন্ধ সম্ভোগ ক্সসম্ভব। আমার মনও পরিবর্তন- 
শীল সুতরাং অপৃর্ণ সসীম,-_ ইহার ঘঁরাও অনন্ত আনন্দ, সব ও 
জ্ঞানের সম্ভোগ অপশ্কব । অতএব যতক্ষণ শরীর ও মনের ক্ষুদ্র গঙ্ডির 
মপ্যে আমার আমিত্ব বদ্ধ খাকিবে, ততক্ষণ পূর্ণত্ব সম্ভোগ হইবে না; 
এই আমিত্ব বোধটি মন ও শরীরের গণ্ডি হইতে সরাইয়া অন্ত 
সচ্চিদানন্দস্বপূপ পূর্ণত্নে ডুবাইতে পারিলেই জীবের যৌলিক বাসনা 
তৃপ্ত হয় নচেৎ নহে। তাই নির্বিকল্প সমাধ্টিতি রূঢ় হইলে যখন 
সমুদয় চিত্তরৃত্তির নিরোধ হয়ঃ তখনই মানব তাহার চিরবাঞ্থিত 
পূর্ণত্বের স্বাদ পায়, অতএব ক্ষুদ্র শরীর ও মনের গঙ্িমধাস্থ "ছোঠ 
আমিটি”কে অভ্যাস দ্বার! ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিতে হইবে। 
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এই “ছোট আমি”টিকে সম্পূর্ণ ভুলিয়। বাইতে হইবে-_শরীর ও মনের 
ভোগচিস্তা বিসঞ্জন দিতে হইবে, তবেই অমৃতত্বের অধিকারী হইব, 
নচেৎ নহে। ঃ 

কিন্ত আমাদের মন স্বার্থ লইয়া বিব্রত.। তাই পরার্থে অনুষ্ঠান 
অভ্যাস কারিয়।৷ এই স্বার্থ৮স্তার লম্ন সাধন করিতে হইবে । এই 
গ্রক্রয়াকেই শান্ত্রকাবগ্থণ কন্মঘার! চিষডশোধন বপিয়াছেন। বস্ততঃ 
প্রথমে চিত্তশুদ্ধি চাই অর্থাং মন 'হইতে স্বার্থচিস্তার দূরীকরণ 
আবশ্যক । অন্রদান, প্রাণদখন, বিগ্ভাদ।ন, জ্ঞানদান ইত]ার্দি পরার্থ 
অনুষ্ঠান দ্বার! হৃদয়ের বিস্তার হইবে। স্থার্থচিত্তা দূরীভূত হইবে। 
চিনুশুদ্ধ হইবে আর ক্রমেই জীব সমগ্র বিখকে মাপনার খলিয়া 
আলিঙ্গন করিতে উদ্ভত হইবে। এইরূপে যখন তাহার প্রেম 
কোটিকর প্রসার করিয়া বিশ্বকে আকর্ষন করিবে তখনই এক শুত 
মুহূর্তে সে দেখিতে পাইবে যে তাহান পবিশ্ব” ও তাহার “আমি” মিশিয়। 
এক হইয়। গিয়াছে । উহ! এক বিরাট আমিত্বের বোধ! এই ক্ষুদ্র 
শরীরে গণ্ডিবদ্ধ' ক্ষুদ্রআামি বিশ্বব্যাপী এক বিরাটআমিহে 
পরিণত হইয়াছে । এই জীবের পুর্ণাবস্থা) এই* জীবের 
ধর্মলাত। এহ অবস্থা লাভের জন্ঠহ জীবপ্রবাহ ছুটিতেছে-_সকল, 
গঙ্ি ভেদ করিয়া আপনাকে এক অপীমের মধ্যে হারাইতে হইবে। 
ইহাই তাহাদের সাধনা । এই সাধন যতদিন অপূর্ণ থাকিবে ততদিন 
তাহাদের বিশ্রাম নাই। তরতদিন*সীমা লঙ্ঘন করিবার অবিরাম 
প্রেরণা তাহাদিগকে চালিত করিবে। ক্রম-বিকাশ-বাদ সম্বন্ধে 
যাহারা অবগত তাহার জানেন যে কীট হুইতে মগস্য পর্য্যন্ত কেবল 
শক্তিবৃদ্ধি করিবারঃ সীম! লঙ্ঘন করিবার এক বিরাট চেষ্টা বিচ্তমান । 
সকলেই বাঁধা অতিক্রম করিয়া আত্মোৎ্কর্ষ সাধন করিতে স্ব স্ব 
শক্তি নিযুক্ত করিতেছে । মানব সমাজে এই চেষ্টা আরও স্পষ্ট 
হইয়। উঠিয়াছে। মানুষ থেচর নহে কিন্তু তাহার আকাশ পথে 
বিচরণ কর! চাই । মান্নুধ জলচ৭ নহে কিন্তু তাহার মধ্যে বাস 
করা চাই। একটু চিগ্া। করিলেই দেখা বায় চতুর্দিকে সীমা পস্ঘন 


কান্তিক, ১৩২৫ । আমাদের সাধনা । ১১৩ 





করিবার এক বিপুল আয়োজন" আমরা সত্য সত্যই ভাগ্যবান্‌ যে 
আমরা এমন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি যে দেশে যুগধুগান্ত পূর্বে এই 
সীমা লঙ্ঘনের উপায় আবিষ্ক,ত হইয়াছে। এই চেষ্টীর কোথায় পরিণতি 
তাহা ভারতবাসী স্বতঃই উপলব্ধি ঝরিতে পারে এবং এই চেষ্টা 
কিন্তপে সফল হইবে তাহ ভারতবাসী মন্মে মন্মে অন্ুতব করে। 
যতই আমরা গড়বাদী সভ্যতাৰ প্রভাবে আত্মবিস্বত হইয়। থাকি না 
কেন, আমাদের শরীর, আমাদের হৃদয় খ্ববাক্য দ্বারা আমুল 
গঠিত । আর্য্যাবর্তের জলে বায়ুতে এখন উপনিয়দের ভাব লহর 
তুলিয়। নৃত্য করিতেছে । আধ্যাবস্তের আকাশ এখনও প্রণব ধ্বনিতে 
মুখরিত। আর্ধ্যাবন্তবাসীর হ্বদয় এখনও এই অদ্ভুত সঙ্গীতের সহিত 
তালে তালে স্পন্দন করিতেছে ! 

প্রত্যক্ষান্মভূতিলব্ধ সত্য-সমুহ আজ সংস্কারবদ হইয়া ভারতবাসীব্র 
হৃদয়ে বর্তমান । তাই আমাদের আদর্শও স্থির, উপায়ও নির্দিষ্ট । পৃর্ণত্ব- 
লাত আমাদের আদর্শ, আর আত্মপ্রসারণ ইহার উপায় । 

কিন্তু আমরা যেন ডউগ্যম হারাইয়া-স্ছ, উদ্দেধ্য স্থির থাকি- 
লেও, উপায় নির্দিষ্ট থাকিনেও আমাদের যেন এ ন্টপায় অবলম্বন 
করিবার শক্তি নাই। আমরা যেন গন্তব্য পথ ভুলিয়া গিয়া 
“],0105-521615* দের মত এক এন্দ্যজালিক বাজতে, মুগ্ধ হইয়1 
আছি। সমগ্র ভারত যেন এক মোহনিদ্রায় আবিষ্ট, এক নিবিড় 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন । কিন্তু চাহিয়। দেখ্$খ জাগরণের চিত যেন 
লক্ষিত হইতেছে । অমানিশার অন্ধকারে যেন আলোকের ক্ষীণ 
রশ্মি প্রবেশ করিয়াছে । ভান, ভক্তি, কন্মের শ্রেষ্ঠবীর স্বামী বিবেক 
নন্দের প্রাতি একবার তাকাও । যেন আমাদের মোহনিদ্রা দূর করিবার 
জন্য তিনি সততই বলিতেছেন, “উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্রিবো- 
ধত।” তিনিষেন আরও খলিতেছেন, "একবার জ্বাগ্রত হইলে, 
একবার আপনাকে চিনিতে পারিলে এই জাতি সমগ্র জগৎকে 
আদর্শ দেখাইতে পারিবে । সমগ্র জগত আজ জীবনের সমস্য। 
সমাহিত করিতে সচেষ্ট । 'ভাহার। আদর্শ খুঁজিয়। পাইতেছে না, 


৬১৪ উদ্বোধন । [ ২*শ বর্ম--১০ম সংখ্যা। 





তাহার দিশাহারা হুইয়া এক অজ্ঞাত পূর্ণত্ব লাভের ব্যর্থ চেষ্টায় 
ঘুরিয়৷ বেড়াইতেছে। এই শুত মুহূর্তে ভারতের উত্থান প্রয়োজন, 
তারতকে তাহার বহুকালসঞ্চিত সর্বোচ্চ আদর্শ জগতের সম্মুখে 
ধরিতে হইবে। আর এ আদর্শলাভের উপায়ও শিখাইতে হইবে । 
কিন্ত আমর! নিশ্টেষ্ট, নিষ্রিয় থাকিলে শিখাইবে কে? জগতের 
সমস্যা মিটাইবে কেণ “দ্ষুদ্রং হদদয়ত্রৌর্ধল্যং ত্যকে্াভিষঠ পর- 
স্প।” এস আমরা! কার্মেরে এই মাহেন্্রক্ষণে অনার্যোচিত 
জড়ত। পরিত্যাগ করিয়া আমাদের আদর্শের দ্রিকে অগ্রসর হই। 
এস আমরা আমাদের “ক্ষুদ্র আমিপকে তারতসমুদ্রের অতল তলে 
নিক্ষেপ করি, এস মামর। প্রতি,মুহূর্তে 'গামাদ্বিগকে সহত্র দিকে 
প্রসারিত করি । আমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত, এস আমরা 
সেবাধর্থের এক বিরাট অতিনয় করি। ক্ষুদ্র নহে, সব বিরাট। 
ক্ষুদ্রে আমাদের পিপাল৷ দূর হয় ন!, প্রেমের বিস্তারঃ কলহ ত্যাগ 
ইহাই আমাদের কর্ম। আত্মপ্রসারণই আমাদের উদ্দেশ্য, সিদ্ধির 
একমাঞ্র পন্থা । ' বৃথ! শক্তির অপচর না করিয়। যাহার যেদিকে রুচি 
সে সেই দিকে আত্মশক্তির ক্রমধিপ্তার করিয়া গর্গতের সেবায় 
আপনাকে নিযুক্ত করি। জড়বাদী স্বার্থ লইয়া অপরের সহিত 
কলহ করুক। . আর চৈতন্ঠবাদী আমরা, স্বার্থ ছাড়িয়া অপরকে 
গ্রেমপাশে আবদ্ধ করিতে অগ্রসর হই। আমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, 
সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, এই এক সর্বজনীন উদার আদর্শে 
গঠিত করি। জগৎ দেখিয়া! স্তস্তিত হউক। আর একবার আর্ধ্যা- 
বর্তের সত্যতালোকে জগৎ উদ্ভাসিত হউক । ভোগ, বিলাস, যান- 
যশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনা পরিত্যাগ করিয়া জগতের মঙ্গল সাধনায় 
ব্রতী হই। জগতে আর একবার এই সনাতন সত্য ঘোষিত হউক 
যে, ত্যাগের "বারা পুর্ণত্ব লাভ হয়, ভোগের দ্বার নহে; 


মা 
€ শ্রীবিহারীল'ল সরকার, বি. এল্‌ ) 
0১) 
যুগধুগান্তর পঘোরে মা তোম[র পৃঙ্জ। হয়ে আস্ছে। যে যে 
তাবে ডাকছে, তোমাকেই ডাকছে । উপ|সনা পুজ।, তোমা ছাড়া 
হোতে পারে না । 
“দেবাত্ম শক্তিং ক্স শুণৈঃ নিগুঢাম্‌ 1৮ 
তুমি পরম ব্রন্দের শক্তি । খৈদিক খধি তোমাকে সাক্ষাৎকার 
ক'বরেছিলেন। 
ব্রহ্ম শান্ত শিব অদ্বৈত-_কাশরীর। তুম গুণময়ী অলৌকিকী 
শরীরী । 
“পন্রাস্ত শক্তিঃ বিবিধৈব ক্রয়তে 
, হ্রানবল ক্রিশবাম্ত্িকা 1” ৃ 
বঙ্গ নিক্ষেযম। কিন্তু মা তোমার উচ্জিত জ্ঞান, উদ্িত বল, 
ও উল্জিতা। ক্রিপ্না । 
শ্বেতাশ্বতর খধিও দেখে ছিলেন, 2 
“এজামেকাং লোহিতশুরুরুষ্তাম্‌ ॥ 
মা! তুমি উতপত্তিরহিত ও ্বন্ব-র-তম-ময়ী। স্মতিকারও 
বলেছেন, 
“অস্য শক্তিঃ যারা অগ্নি শ্রক্তিবৎ ॥” 
্রন্ম_ও তার শক্তি যেমন 'গ্রিও তার দা'হক। শক্তি । 
(২ ) 
চৈতন্চে ব্রিগুণ মিশলে হবে ব্যবহার হয় ৫ শুধু অনিলে বঃ 
শুধু সললে তরঙ্গ হয় না। কেবল চৈতন্যে ব্যবহার হয় না, বা 
কেবল গুণে ব্যবহার হয় না। অভিমানশৃন্ত সুপ্ত দেহ দিয়া 


৬১৬ উদ্বোধন । [২০শ ঘর্ব--১,ম সংখা।। 





কোন্‌ কাঁজ কর! চলে? আবার ত্রয় অবস্থায়। কাকে; কি দিয়ে, 
কে দেখিবে? সেজন্য, 
“ত্রহ্মণি এবা স্থিতা মায়। সৃষ্টি স্থিত্যন্তকারিণী,॥” 
মা, তুম পরমশিবের অক্কত্ত। হয়ে সৃষ্টি স্থিতি লয় কর.ছ। 
(৩) 

তুমি ঈশ্বরী রূপে' ভুবন ও জীব নিয়মন করৃছ । তোমার অন্ত- 
যামী শক্তি হেতু সমুদ্রবেলা অতিক্রম করে না, চন্দ্র স্য্য কক্ষচ্যুত 
হয় না, জীব জন্মযৃত্যুর হাত এড়াতে পানে না। 

তুমি মনমালার মধ্যে হ্ুত্ররূপে বিরাজ কোরে স্বত্রাআ হয়ে 
নান। রসাম্বাদ করুছ। | 

আবার সহত্রশীর্ষ। হো”য়ে নান। মুখে খাচ্ছ । 


আমি ক্ষুদ্র, কারণ আমার দেহ ক্ষুদ্র, আমার মন ক্ষুদ্ধ । তুমি 
মহান্‌ কারণ, তোম।র দেহ বিরাট, তোমার মন বিরাট । আমার অভি- 
মান এই ক্ষুদ্র দেহে ক্ষুদ মনে । তোমার অভিমান সকলদেহে সকল 
মনে। অতএব তুমি পুর্ণ আমি অংশ। তোমার মন শুদ্ধসন্, 
আমার মন মলিন। অতএব তোমার শক্তি উৎকৃষ্ট, আমার শক্তি 
নিকৃষ্ট । সেজন্য তুমি নিয়ামক, আমি নিয়ম। কিন্তু পূর্ণ অংশ, 
নিয়ামক নিয়ম্য প্রভৃতি ভেদ দেহমনের মধ্য দিয়ে হয় তাই 
“তত্বমসি” মহাবাক্যের সার্থকতা হয় চৈতন্যের দিক হ'তে । যে 
চৈতন্য সমস্ত ভূবন প্রকাশ করছেন, সেই চৈতন্কই আমার এই ক্ষুদ্র 
দেহমনও প্রকাশ কর্ছেন। চৈতন্য অশরীর, সেজন্য তার পূর্ণ 
অংশ নিয়ম নিয়ামক হয় না। তিনি শুদ্ধ প্রকাশস্বমভাব। 
(৪) ৃ 
মৈত্রেযী,উপনিষদে আছে, ম] তুমি ব্রহ্ম৷ বিু রুদ্র হয়েছ । 
“অথ যো হ খলু বাব অস্য রাজসঃ 
অংশঃ অসৌ সঃ যোহয়ং ব্রন্গা |” 
তোমার রাজ্স্‌ অংশ হ'তে ব্রহ্ম। হয়েছেন । 


ধু 
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“অথ যে৷ হ খলু' বাব অসৎ তামসঃ 
অংশঃ অসৌ সঃ সোহয়ং রুদ্রঃ£” | * 
তোমার তাষস অংশ হ'তে রুদ্র হয়েছেন। 
“অথ যে। হ খলু বাধ অশ্য সান্বিকঃ, 
অংশঃ অসৌ সঃ যোংয়ং বিধুর2” ॥ 
তোখার সান্বিক অংশ হ'গে বিষণ হ'য়েছেন ৬ মা] ভুমি ব্রহ্মাণী 
রূপে সৃষ্টি কর, বৈষ্ুবী বূপে পারন কর, আর রুদ্রাণী রূপে স'হার 
কর। ট 
্রহ্ধা বিষুর রুদ্র রূপ কবির কল্পনা নহে না তথাকথিত পৌবা- 
ণিক যুগের বিরুত ধর্মের অঙ্গ নহে । 
৫) 
আবার মা, দিক্‌ঃ বায়ু, মর্ক, প্রচেত।, অশ্বিনী, বি, ইন্দ্র, 
উপেন্দ্র ষম, প্রজাপতি, চন্দ্র, চতুত্রখ প্রমুখ অধিকারিক দেবতা 
হঃয়েছ। নরাবত।র অন্ন প্রণ(ম কনে বলেছেন, _ 
“বাযুর্যমোহগ্রিব রুণঃ শশাক্ষঃ | 
প্রজাপতি স্বং প্রপিত।মহশ্চ ॥” 
নমোস্ততে সহজকস্বঃ 
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমঃ নমস্তে ॥” 
এরা! তোমার স্থিতিকাদির সহায় হয়েছেন। তুমি নাগ- 
লোক, মানুষলোক, পিশুলোক, 'দেবশোক। খ্ষিলোক প্রভৃতি 
চতুর্দশ ভুবন স্থজন ক'রে এবং দেই সেই লোকবাসী নানা 
শরীর স্যঞ্রন ক'রে তাদের নানা ভোগ দিতেছ। 
(৬) 
আবার ম1 যুগে যুগে অবতাররূপ দিব্য বিগ্রহ ধারণ ক:রে 
জীবকে আত্মতত্ব শিক্ষা দিতেছ। কখন বারাহী, রূপে” কথন নার- 
সিংহী রূপে, কখন রাম রূপে, কখন রুষ্ঙ রূপে, কখন শিব রূপে, 
কখন হছুর্গ। রূপেঃ কখন কালী রূপে- এইরূপ কত কত রূপে 
নব নব শিক্ষা দিতেছে । ব্যাসপ্রমুখঃ,পুরাণকারগণ তক্তিচিত্তে 
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তোমার সেই সব মহিমা লিপিবদ্দ কর্রে গেছেন। সিদ্ধ পৃরুষও 
গিয়েছেন -. | 
“মন ক'রো না দ্বেষাদ্বেষী 
কালী কৃষ্ণ শিব রাম 
সকল আমার এলোকেশী |” 
(৭. ্ 
আবার তশ্ত্রে আছে, ম। তুমি বর্ণময়ী । তুমি বর্ণমাল। পরে আছে । 
যত শ্তন কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে 
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে বিরাজ করে ॥ 

অকরাদি এক একটী বর্ণ এক একটী শক্তির মুন্তি |. 

অ কীর্তি, মা কান্তি, ই তুষ্টি, ঈ সৃষ্টি, উ ধুতি, উ শান্তি, খ ক্রিয়া, 
গ্ দয়া, ৯ মেধা, ও হ্যা, এ শ্রদ্ধা, এ লজ্জা, এ লক্ষ্মী, ৪ স্বরন্বতা, 
অং প্রীতি অঃ রাত_-এই ষোড়শ স্বরশক্তি। ক জরা, ৭ ছুগ্রা, গ 
প্রভা, ঘ সম্যা, $ চগ্ডা, চ বাণী, ছ বিলাপসিনী, জ বিজয়, ঝ বিরজা'' 
এ বিশ্বা, ট বিনদা, ঠ সুনন্দা, ৬ স্ততি, ঢ খদ্ধিঃ ৭ সনৃদ্ধিঃ ত শুদ্ধি, 
থ তক্তি, দ্র বুদ্ধি, ধ মতি, ন ক্ষমা, প রমা, ফ উমা” ব ক্রেদিনী 
ভ ক্রিন্না, ম বাযুদা, য এরা, র পরায়ণ), ল সুক্ষ? ব সন্ধ্যা, শ প্রজ্ঞা, 
ষ প্রভা, সনিশা. হ অমোঘাঃ এ বিদ্যুতা, এই ৩৪টী হল শক্তি-_ 
সমুদ্বায়ে পঞ্চাশৎ শক্তি। এই সব মুণ্ডি সব্বকামফলপ্রদা। এই সমস্ত 
শক্তি মার সঙ্গিনী। মা এই সব শক্তিসমন্থিতা হয়ে বিরাজ 
কর্ছেন। 

(৮) 

যোগশাস্ত্রে আছে, ম। তুমি কুগুলিনী শক্তি । তুমি গুহ শাকিনী- 
শক্তি, লিঙ্গমূলে কাকিনী শক্তি, নাভিতে ব্রাকিনী শক্তি, হৃদয়ে 
লাকিনী শক্তি, কণ্ঠে ডাকিনী শক্তি, ভ্রমধ্যে হাঁকিনী শক্তি । এই 
বটচক্রের উপর শিবচক্রে হংস শক্তি। অজপা৷ 'হংস, সঙ্গে মা 
হংসীক্ূপে বিহার কর্ছেন। তার উপর বোধিনীচক্রে মা সোংহং 
শক্তি। তার উপরও বাবিন্দু চক্রে যা বিন্দুশক্তি। কোথায় বা 
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নিরাকার। বিন্দুবাসিনী ব্র্ীরূপিণী হয়ে ব্য়েছেন। মহাপুরুষ 
গেয়েছেন--“মনের বাসনা জননি ভাবি,_ 

্রঙ্গরন্ধে, সহআারে হ'লো৷ মা- ব্রহ্মরূপিণী |” 

(৯), 

মা সকল কালেই তোমার পুজা চলে আঁস্ভে। আদি গুরু 
ব্রহ্ধা তোমার পুজা করেছিলেন । চ্গগৎুরু, অবতার শ্রীরামচন্দ্, 
শ্রীকৃষ্ণ তোমার পুঙ্জা করেছিলৈন । ধর্ম্রাজ যুধিষির রাজ্যত্রষ্ট হয়ে 
বলেছিলেন “ম' আঙ্জ আমি রাজ্য লঙ্ট, অমাকে রক্ষণ কর” । সুরথ 
রাঙ্গা ,প্রসৃতির পুর্জা পূরাণে বিখ্যাত। শ্রশক্ষরাচাধ্য, শারামানুজ, 
শ্রীচেতন্তদেব তোমার *পৃ্জা কর্তেন। তুমি নিজ মুখেও খলেছ 
“ষ আমাকে অবজ্ঞা করে সে হীন হয়ে যায়”। “অজানস্তঃ 
মাং হীয়্তে !” 

অতএব যদি শোকছুঃখের' হাত থেকে বাচতে চাও তো মায়ের 
শরণ লও । 

“কালিকা জগতাং মাতা শোক দুঃখ বিনাশ্লিনী |” 

ইহ গ্রল্প নয়, বাজে কথা নয়, ইহ প্রমাণবাক্য ।_ভাবিও ন! 
কুসংস্কার । বেদ পুরাণ ভন্ত্রের প্রামাণ্যে বিশ্বাস সুসংস্কার বল্ব। 
শিশ্োদর পরিতৃপ্তির জন্য যা তা লৌকি” উপায় অবলম্নন কুসংস্কার, 
স্ুসংস্কারের ফল নিশ্চয় নহে। 


(৯) * 
“কিং কিং ছুঃখং সকল জননি। 
ক্ষীয়তে ন স্মতায়াম্‌” ॥ 
হে বিশ্বজননি ! এমন কি ছুঃখ আছে, তোমাকে স্মরণ করুলে 
নাশ হয় না। 
ক ক! কাত্তিঃ কুলকমলিনি ! 
প্রাপাতে নার্চিতায়াম্‌ ॥ 
হে কুলকমলিনি, এমন কি কান্তি আছে 'তামাকে অচ্চন। 
করিলে পাওয়া বায় না। 
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শকিং কিং সৌখ্যং সুর বর সুতে ৷ 
প্রাপ্যতে ন স্ততায়াম্‌ ॥” 
হেস্ুরবর ছুঁতে? এমন কি সুখ আছে, তোমারে স্তরতি কর্লে 
লাত হয় না। | ৃ 
“কং কং যোগং ত্বত্ি ন তন্ুতে চিততমালনিতায়াষ্‌ 1” 
এমন কি যোগণ্টদ্ধি আছে. তোমাকে চিত্তে অবলম্বন করলে 
পাওয়া যায় না! 
“স্বৃতা ভবভয়ং হংসি ৷” 
মা! তোমাকে ম্মরণ করলে তুমি ভবতয় নাশ কর। 
“পুজিতাসি শুভক্করি 1” 
তোমার পুজা করলে মঙ্গল কর। 
দস্তুতা তং বাঞ্ছিতং দেবি দদাসি করুণাকরে ।” 
করুণাকরে ! দেবি! তোমাকে বন্দন! করলে তুমি মনবাঞ্থা 
পূর্ণ কর। 
“অনুগ্রহায় উতানাম্‌ গৃহীত দিব্য বিগ্রহে। 
তাঁপত্রয় পরিস্নান ভাজনং ত্রাহি মাং শিবে ।” 
জীবের অনুগ্রহ কামনায় যা “দিব্য বিগ্রহ” ধারণ করেছ। 
শিবে! আমি তাপত্রয়ে তাপিত, আবাকে রক্ষা কর। 
“নান্তং বদামি ন শুণোমি ন চিন্তয়ামি। 
মান্ং শ্মরামি ন ভজামি নচ আশ্রয়ামি ॥ 
ত্যক্ত,1 তদীয় চরণাম্থজমাদরেণ । 
ত্রাহি মাং দেবি কপয়! ময়ি দেহিসিদ্ধিম্‌ ॥ 
আমি অন্য কিছু বল্তে চাই না, শুন্তে চাই না, ভাবতে চাই 
মা, মনে করতে চাই না, ভজ.তে চাই না, তোমার পাদপদ্ম ছেড়ে, 
আর কিছু আশ্রয় করতে চাই ন1। 
দেবি! আমাকে রক্ষা কর। কপা কোরে আমাকে সিদ্ধি দাও। 
দ্রব্যহীনং ক্রিয়াহীনং শ্রদ্ধাযাত্রবিবর্জিতম্‌ ॥ 
তৎ সর্বং ₹ৃপয়। দেবি ক্ষমন্থ তং দয়ানিধে। 
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সত্য বটে আমার পুঁজ! ড্ধ্যহীন, ক্রিয়াহীন, ও শ্রস্ধা মাত্র বিবজ্জিত, 
কিন্ত দেবি! তুমি দয়ানিধি! সে স+ অপরাধ ক্ষমা কর। 
“যন্ময়। ক্রিয়তে কর্ম তন্মহৎ স্বল্পমেব বা 
তৎ সর্বং চ জগদ্ধাত্রিঃ কষন্তব্যময়মঞ্জলি ॥” 
মা! আমি তোমার কল্মা করে যাচ্ছি, যাঁদ ঠিক ঠিক না হোয়ে 
কম হয়ে পড়ে, কি বেশী হয়ে পড়ে, জগ্ধাতি! চার অপরাধ নিও 
না, ক্ষমা কর, ইহাই আমার অগ্জলি !!' |] 


বেদ- কথা । 
| মন্ত্যে সোমরস আবিভাব ] 
( শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ু ) 


খবিগপণ সোমের স্ব করিতেছেন, যজ্জে আহধন করিতেছেন। 
সোমরস বলবীধ্যবিধায়ক। ইন্দ্র এই সোমরস পান করিয়। বীর্ষ্য- 
শালী হইয়। বৃত্রকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় প্রতুত্ব প্রকটিত 
করিক্াছিলেন । * 

আদিতে এই সোমরস মর্ত্যেণ্দেবগঞ্জপ্রিয় মন্ুয্যকুলমধ্যে ছিল না। 
এই সোমরস বৃহৎ ছ্যলোকের উপরিভাগে ছিল। 

অস্থরগণ মন্ষ্যকুলের বিরোধী, উহারা মর্ত্যে মন্ষুম্তগণের শক্র । 
মন্ুষ্যগণ দেবপ্রিয় হইয়াও অন্থরগণের বলবীধ্যের নিকট পরাভূত । 
অস্ুুরগণ মৃন্থস্যগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়৷ তাহাদের ধন; রত্ব, অশ্ব, 
গো নারী-_সকল সম্পদ কাড়য়! লইত। এ 

মনুষ্তকুলে ধাহাঁর। প্রধান, ধাহার। মনীবী, তাহারাই খবি। এই 
থবিগণ শক্রদিগকে পরাভূত করিবার মানসে দেবতাদিগের আরাধন। 
করিতেন, তাহাদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্ত বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 


৬২১ উদ্বোধন। [২*শবগ --১*ষ সংখ্য।। 





করিতেন । দেবতার] প্রসন্ন হইলে' সহজেই শক্র-বিনাশ হইতে 
পারিবে । 

তাই খবিগণের উপর অসুরকুলের অতিশয় ক্রোধ । একদ। শক্র 
অস্থুরগণ বামদ্দেব নামক খনিকে শত-লৌহময় “শরীরে অবরুদ্ধ 
করিয়াছিল । অস্ুরদ্দিগের বলে লৌহময় গর্ভে খষি অবরুদ্ধ হইয়া 
অতীব ক্রেশ অনুভব করিতেছিলেন। ধামদেবের এই ছুরগ্গতিতে 
অন্তান্ত খষিগণ সাতিশয় মিরমান' হইলেন, লৌহময় গর্ভ হইতে 
তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্ঠ নান। উপায় উদ্ভাবন করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু সকল চেষ্ট। ব্যর্থ হইলে অবশেষে দেবতাদিগের 
শরণাপন্ন হইলেন, এবং তাহাদিগকে প্রসন্ন ' করিবার মানসে নানা 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রতে লাগিলেন । দেবগণ প্রত হইলেন। 

দেবতা এবং খবিগণ অস্মরকুলের বিরুদ্ধে সমবেত হইলেন | যে 
উপায়ে হউক, অস্ুরগণকে পরাভূত করিয়া লৌহময়: গর্ভ হইতে 
খষি বামদেবকে উদ্ধার করিতে ই হইবে । কিন্তু দেশ এবং খবিগণের 
প্রযত্ব বিফল হইল. 

অতঃপর তাহারা দেবা গারন্রীর শরণাপন্ন হইলেন' তাহাকে 
প্রসন্ন কবিবার জন্ত যজ্জের অনুষ্ঠান করিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে 
খবিগণ ছন্দ »গান করিরাছিলেন। ছন্দের যিনি শ্রেষ্ঠ* তিনিই 
গায়ত্রী । এই গায়ত্রী ছন্দ সকলের মাতা । খধিগণের ছন্দগানে 
ছন্দমণতা গায়ত্রী প্রীত হইয়া খখিগপ-সম্মুথে আবিভূত্তা হইলেন ! 
দেবী গায়ত্রী খবষিগণকে বলিলেন: 

“বৎসগণ, আমি গ্লীত হইয়াছি। আমি তোমাদিগকে এক 
অভিনব বার্তা শ্রবণ করাইতেছি। এ সংবাদ পূর্বে স্বর্গে ও মত্যে 
কেহই অবগত ছিল না; আমি সেই অভিনব বস্তর সন্ধান বলিয়। 
দিতেছি । * ॥&. 

“ যে বৃহৎ অন্তরীক্ষ অবলোকন কৰিতেছ, উহা গন্ধব্ব এবং 
অগ্সব!গণের আবাস। অন্পরাগণ গন্ধব্বগণের স্্ী। এ গন্ধব্বগণ 
হর্যারশ্মিসম অস্তরীক্ষে বিচরণ করে। তাই, অস্তরীক্ষ গন্ধববলোক 


কান্তিক, ১৩২৫1] বেদকথ। ৬২৩ 


বলিয়াও কীন্ঠিত হইতে পারে? এই বৃহৎ মন্তরীক্ষেরও উপরিতাগে 
সেই বাঞ্ছিত দ্বিব্য বস্থ অবস্থান করিতেছে । সেই,দিবা বস্ত সোমরস 
নামে অভিহিত । এই সোম আলোকক্বরূপ, তেজোময়। এই 
সোম লোহিতমুত্তি_বিচিবর্ণ। “সাম,মদকর ও ইষ্টবুক্ত। সোষরস 
পান করিলে বিপুল বলবিক্রম লাভ খ্য়। সোমরসপায়ী ভুবনে 
কমের । তাহার পক্র অচিরেই নিহত হয়।” , 

এইরূপে হন্দমাত! গায়ত্রী সৌমরস-মহিম। কীর্তন করিলে খষিগণ 
উহ1 লাভ ঞ্ারবার জন্য সাতিশয় ব্যাকুল হইলেন । কিন্তু সেই 
ছ্যলোকেপ উপারভাগ হঠতে পোমরম মর্ত্যে আনয়ন করা অসম্ভব 
ভাবি! অতানু চিন্তিত এবং ছুঃখত হইলেন । খষিগণ পুনরায় 
গায়ত্রী দেবীর শরণাপন্ন হইলেন । যন সোমের সন্ধান বলির। 
দিয়াছেন' তিনিই দ্যুলোকের উপরিভাগ হইতে উহা ম্পানম়ন কঙির। 
মত্ত্যে আমাদিগকে প্রদান করুন । দেবা গারব্রী এই ছুক্ধর ক|য্য 
'স্বীকুতা হইলেন, কিন্তু খবষিগণের বকুল প্রার্থনায় সান্দগ্ধমনে অব. 
শেষে আশ্বাস প্রদান করলেন । * , 

মত্ত্যে €সামরস আনয়ন করিতে হইবে। দেকা গায়ত্রী শ্যেন- 
পক্ষীর রূপ ধারণ করতঃ আকাশে উভ্ডান হইলেন: গন্ধর্ব ও 
অগ্পরাশণের আবাশ বৃহৎ ছালোক ছাতক্রম করির এপ্রেন তদুপরি 
আরোহ" করতঃ সোম-সমীপে টপনীত হইল । 

খাষগণ-মভীষ্ট সোমরস গ্রহণ কঞ্তঃ প্েন অবতরণ করিতে 
লাগিল । ক্রমে গন্ধব্ালোক অন্তরীক্ষে উপনীত হইলে গন্ধব্বগণ 
শ্রেনকে সোমরস গ্রহণনরতঃ মত্ত; অ“হরণ করিতেছে দর্শন করিয়। 
তাহাকে আক্রমণ করিল! অস্তরীক্ষে গ্রেন ও গন্ধব্বগণের মধ্যে 
তুমুল সংগ্রাম বাধিল। সংগ্রামকালে গ্ঠেন ছ্যলোক হইতে অধোমুখ 
হইয়া শব্দ কারতে লাগিল । সে শবে মন্ত্যে মন্থয্যকুল ভীত ও চমকি ত 
হইল। গ্ঠেন গ্রন্থর্বযুদ্ধে অতীব কাতর হুইয়৷ পড়িল। তাহার একটি 
পক্ষ প্রহৃত হইয়। অন্তরীক্ষ হইতে মর্ত্যে পতিত হইল । 

এইরূপ যুদ্ধে পরাভূত ঠ্ঠেন সোমরস রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলে 


৬২৪ উদ্বোধন । [ ২*শ বর্ধ--১,ম সংখা! । 





গন্ধর্বগণ সোমরস কাড়য়া লইল। দেব ও মানবগণ শ্যেনের পরাজরে 
অতীব ঘ্রিরমান হইলেন । গন্ধর্বগণ সোমরস অপহরণ করিয়াছে, 
এই সোমরস উদ্ধারে তাহার! কৃতসন্কল্প হইলেন । ূ 

যুদ্ধে গদ্দর্বগণকে পরাভূত কর] ছুঃসাধ্য | কোনবূপে উহ।দিগকে 
মোহ উৎপন্ন করিঘ্া কৌশলে 'সোম উদ্ধার করিতে হইবে । গন্ধব্বগণ 
অশ্ীব নাবীপ্রিয়। দেবগণ স্থির করিলেন, এই নারীর মোহেই উহা- 
দ্িগকে মোহিত করিয়া সোম উদ্ধার রিতে হইবে ॥ 

এইরূপ স্থির. করিয়। 'দেবগণ বাপ্দেবীর শরণাপন্ন হইলেন । 
বা্দেবী সোম উদ্ধারে সন্মতা হইলেন । 

সোম উদ্ধারার্থ বাগ্দেবী অন্তরীক্ষে গন্দব্বগণ সমীপে উপনীত 
হইলেন । গন্ধব্বগণ বাগ্দেবীর সৌন্দধ্য দর্শনে ভাহাকে লাভ করিবার 
জন্ত সমবেত হইল । গন্ধব্বগণ সমবেত হইলে বাগ্দেবী অভীঞ্ সিদ্ধির 
জন্য আপন দ্েব-পরিচ্ছদ স্বীয় দেবশরীর' হইতে উন্মোচন করিলেন। 
গন্ধবর্বগণ বাগ্দেবীর নগ্নসৌন্দধ্য দর্শনে মোহাভিভূত হইল । মোহমুগ্ধ 
গন্ধর্বগণ উন্মভ হইয়৷ উদ্নিল। কে তাহাকে লাভ কারবে এই লইন! 
পরস্পরের মধ্যে তুমুল দ্ন্ব বাঁধিয় গেল। এই সুযোগে দেবা 
মোহাভিভূত পরস্পর পরস্পরের হিংসায় রত, গন্ধনর্বপণের কধল হইতে 
সোঘরস কৌশলে হস্তগত করিয়া অস্তরীক্ষ পরিত্যাগ পূর্বক দেবগণ- 
সমীপে উপনীত হইলেন। 

সোমরস উদ্ধার হইল । (€দ্বগ*্ মত্যে খধিগণকে সেই সোমরস 
প্রদান করিলেন। দেব ও খবিগণ এই সোমরস পানে বীর্ধযশালী 
হইয়া অন্ুরদ্িগকে যুদ্ধে পরাভূত করতঃ খধি বামদেবকে শত লৌহম় 
কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন । 


শিখগুরু ৷ 
'গুরুগোবিন্দ | 
(শ্রীকার্ডিকচন্দ্র মিত্র) 
এইরূপ অলৌকিক দৈবশভ্তিতৈ মন-প্রাণ পূর্ণ করির৷ শ্রীগুর 
কণ্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং শিখদ্দিগকে *বলেন ধে তাহাদিগের 
মধ্যে যাহার। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিপজ্জন করিবে তাহারাই স্বদেশ ও 
স্বজাতির প্রক্ুষ্ট সেবার অনিকার পাইবে এবং তাহাদিগের প্রত্যেকের 
জীবন দেবী চগ্ডিকা 'বন্ধিরূপে গ্রহণ করিবেন। গো(বন্দ সিংহের 
চরিত্র সমালোচন করিতে গিয়া অনেকেই একদেশদর্শিতা-দোষে হুষ্ট 
হইয়! থাকেন। কেহ কেহ তীহাঁকে কেবল একজন কায়িক বলশালী 
বা অসামান্য ষোদ্ধপুরুব বলিয়াই ক্ষান্ত হন--তাহার মধ্যে আধ্যাস্থিক 
ভাব কতদূর ছিল সে সম্বন্ধে তাহার। একেবারেই উদ$সীন থাকেন। 
তাহারা এই এ্দবোপম চরিত্রের একটি দিক দেখিয়াই সন্তষ্ট হন, 
স্থতরাং সুবিচারে উপনীত হওয়! তীাহাদিগের পক্ষে অনেক সময়েই 
অসম্ভব হইয়া! উঠে। গুরু নানকের অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিকতান্ব তুলনায় 
গোবিন্দ সিংহের স্থান হয় ত' বহু নিয়ে স্থাপিত হইবে কিন্তু তাই 
বলিগ্া৷ তাহাকে একঞ্জন “গৌরার+ বা* গু এই বিগহিত বিশেষণে 
বিশেষিত করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে । 
যজ্ঞ শেষ হইয়। গেলে গুরু স্বীয় আবাসে ফিরিয়া! দেখিলেন মসন্দ 
জাতি বড় অত্যাচার করিতেছে । তিনি অবিলম্বে উহ্বার্দিগকে 
বিদ্রোহিতার জন্ত সমুচিত শাস্তি প্রদান করিলেন এবং শক্রকুল নির্মল 
৫ ক্ষান্ত হইলেন। 
তঃপর আমর] তাহার সংস্কারকার্ধ্য সন্বন্ধে টনি করিব। 
তিল ত্রিংশ বৎসর অতিবাহিত হইতে দেখিয়৷ গুরু আর 


কালবিলম্ব কর! বিবেচনা বোধ করিলেন না। সেই জন্য চির-. 
ণ 
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পোধত সংস্কারগুলি একে একে কার্যে পরিণত করিতে লাগিলেন। 
তিনি আনন্দপুরে এক সুবৃহৎ্ষ বৈশাখী মেল। আহ্বান করেন। এ 
উপলক্ষে পাঞ্জাব প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহুপংখ্যক শিখতক্ত 
সমবেত হয়। শিখদ্দিগের গুরুতক্তি মৌথিক মাত্র বা সত্য সত্যই 
আন্তরিক;ন্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গল সাধনের জন্য তাহারা কিরূপ উদৃগ্রীব 
ও একনিষ্ঠ তাহার ক্ঠিক নিদর্শন গ্রহণ করিবার জন্তই গুরু স্বেচ্ছায় 
উহাদ্দিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন! শিখদ্দিগের জাতীয় জীবনে 
উহা! এক বিশিষ্ট' দ্িবস-_ধে দ্বিন তাহাদ্দিগের সত্যসঙ্কল্প ও স্বজাতি- 
নিষ্ঠ৷ কষ্টিপাথরে সম্যক্রূপে পরীক্ষিত হুইয়াছিল এবং কাহার কতদূর 
মূল। তাহ শ্রীগুরু অনায়াসেই নিক্ঈপণ করিয়াছিলেন । | 

সকলে সমবেত হইবার পুর্বদিবসেই গুরু সই স্থানের একাংশ 
কাষ্ঠ ইত্যার্দির সাহায্যে উত্তমরূপে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিলেন _ 
বাহির হইতে উহার ভিতরে কি হইতেছে তাহা ষেন কাহারও দুষ্টি- 
গোচর ন! হয়। তিনি ততৎপরে একজন তক্তকে পাঁচটী ছাগ ক্রয় 
করির়। উহ্বার মধ্যে রাখিতে আদেশ দিলেন । 

আজ বৈশাখী মেলার ন্মরণীয় দিবস। অতি প্রত্যুষে শ্র/গুরুর 
নিমন্ত্রণে আহুত হইয়। চতুদ্দিক হইতে শত শত তক্ত আসিয়া! সমবেত 
হইল । তৎপরে যখন সেই বিশাল জনত। স্থিরভাব ধারণ করিল, 
সেই সময় প্রীগুরু হস্তে একখানি উন্মুক্ত অসি ধারণপূর্বক অপূর্ব বাণী 
শুনাইতে লাগিলেন । তদীয় উদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল আজ এক স্বর্গীয় শোভায় 
স্ুশোভিত। জলদগন্ভীরস্বরে শ্রীগুরু ডাকিলেন -“কয়েকজন বিশিষ্ট 
শিখততক্তের মস্তক আবশ্তক হইয়াছে । স্বেচ্ছায় গুরুর কার্য্যোন্ধারের 
জন্য আত্মবলিদানে তোমাদের মধ্যে কয়জন প্রস্তুত আছ -আমি 
তাহাদিগকে সাদরে মৎসকাশে আহ্বান করিতেছি ।” গুরুর মুখে 
এইরূপ বাক্য শ্রবগ করিয়া সকলেই গ্র্যন্ত ও চকিত হইল-_-আজ 
তাহাদের সমক্ষে জীবন-মরণের মহা'সমন্তা উপস্থিত ! প্রথম আবেদনে 
বিশেষ ফলল।ভ হইল না। গুরু দ্বিতীয়বার ডাকিলেন-_ বুঝি ব! 
শিখ আম্মত্যাগে অনিচ্ছুক ! সকলেই অপ্রতিভ হইয়া অপেক্ষা করিতে 
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লাগিল। তৃতীয় আবেদনের পর কয়েক মুহূর্ত অতীত হইলে উত্তর 
আসিল। সেই জনসমুদ্রের এক প্রান্ত হইতে একজন উন্নতমন। 
নির্ভাক ভক্ত হৃদয়ের আবেগভরে গর্ছিয়া উঠিল__“ওয়! 
গুরুজী কী ফতে! প্রভোঁ! এই দীর্নহীন অকিঞ্নের মস্তক অপিত 
হইল।” নিস্তক্বমগ্ডপে কোলাহগ উঠিল--চতুদ্দিক হইতে প্রশংসাবাণী 
উচ্চারিত হইতে লাগিল -“ধন্ঠ দয়াসিং! হেষ্লাহোরনিবাসী ক্ষত্রি- 
য়াগ্রগণ্য ! তুমি আজ আমাদের মুখোজ্ৰজল করিলে! ইহার পর 
গাঢ় আলিঙ্গন করিয়। শ্রীগুর সেই পুরুবপ্রীবরকে সানন্দে অভিবাদন 
করিয়) বেষ্টিত স্থানে প্রবেশ করিলেন--শিখ সেই ভীষণ অগ্মি- 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। " কিয়ৎকমল-পরে শ্রীগুরু সবেগে রুধিরহস্তে 
সভায় ফিরিয়া আসিলেন_-সকলে স্থির জানিল দয়াসিং নিহত 
হইয়াছেন। উহার পর গুরু,আবার আহ্বান করিলেন। প্রথমে 
সকলেই দ্বিধা করিতে লাগিল কিন্তু তৎপরে হস্তিনাপুরনিবাসী 
ধর্মসিং নামক জনৈক জাঠ শ্রীগুরুর মহাকার্য্যে আত্মবলিদান করিলেন । 
সভাক্ষেত্রে পুনরায় কলরব উখিত হইল। গুরু" বারও পূর্বববৎ 
আচরণ কর্সিলেন। ইহার পরে একে একে অপর তিন জন সাহসী 
শিখ আপনাদিগকে শ্রীগুরুর হস্তে সমর্পণ করিয়া ধন্ত হইল--বিদর্ভ- 
পুর নিবাসী সাহেবসিং নামক নায়েন (নাপিত, শিখ-_দ্বারকা- 
নিবাসী মহকম সিং নামক জনৈক ছীপ। (যাহার! কাপড়ে ছাপ দেয়) 
শিখ এবং ততৎপরে উড়িস্ত। জগ্লাথপুরী নিবাসী হিম্মৎ সিং নামক 
জনৈক বিবর (কাহার | কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে স্তিমিতনেত্রে 
চাহিয়। দেখিল শ্রীগুরু উক্ত পাঁচজন শিখ পরিবেষ্টিত হইয়! বীরদর্পে 
সেই বেষ্িত স্থান হইতে বহির্গত হইতেছেন। তবে কি উ'হার। 
কেহই নিহত হুন নাই ?--না। শ্রীগুরু তাহাদিগকে উহার ভিতর 
বসাইয় রাখয়। প্রতিবারে এক একটী ছাগ হস্যা। কারিয় সর্বসমক্ষে 
উপস্থিত হইতেছিলেন ৷ 

তৎপরে গোবিন্দসিংহ এ পাঁচজন শিখকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন 
করিয়৷ সর্বসমক্ষে উহাদিগের অদ্ভুত বীর্ধ্য ও গুরুগতপ্রাণতার ভূরি 
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ভুরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। উহাদ্দিগকে বহুবিধ মূল্যবান 
পরিচ্ছদে ভূষিত কারয়। বলিলেন__“ছে ভ্রাতৃগণ! তোমরা আজ 
হইতে আমার আপনার হইলে । তোমরাই 'খালসা” .€ খাটী) বা 
শিখনামের উপযুক্ব--খালসা " গুরুসে 'আউর গুরু খালসাসে 
হোই এক, ছুসরে কো! তাঁবিদার হোই। শ্ত্রীগুর নানকের সময় 
একজন মাত্র খাঁটী ৫পাক পাওয় গিঁয়াছিল কিন্তু আমার পরম 
সৌভাগা আমি পাঁচজন হৃদয় ব্যক্তি পাইয়াছি__ইহারাই আমার 
প্রধান সহায়।”' এই বর্লিয়া গুরু উহা্দিগকে মন্ত্রপুত করিয়া লই- 
লেন--একটী লৌহুপাত্রে কিয়ৎপরিমাণ জল আনাইয়! দেবীদত্ত 
করদ তরবারি ডূবাইয়1 দিলেন % উহা! অম্ৃতরূপে সকলে পান 
করিয়! ধন্ত হইল। এই উপলক্ষে প্রায় বিংশ সহজ্রের উপর শিখ 
তাহার শিষ্য হইয়াছিল। ততপরে শ্রীগুর এ পাঁচজন দীক্ষিত 
শিষ্যকে বহুবিধ উপদেশ দেন। উহার সারাংশ শ্রীযুত তিনকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তক হইতে উদ্ধত করিলাম “মীনা, 
মসন্দিরা ধীরম্র্লিরা এবং রামরিয়। দলভূক্তদিগের সহিত এবং 
কন্তাহত্যাকারিদিগের সহিত মিশিবে না। বেশ্যণগমন বা 
দ্যুতক্রীড়া করিবে না। গুরুবাণী নিত্য পাঠ করিবে, “সেবা, ভক্তি 
প্রেম মন ধারণা” অর্থাৎ মনে সেবা ভক্তি প্রেম ধারণা করিবে। 
জপজী (নানকের কৃত প্রধান মন্ত্র) জাপজী (গোবিন্দকৃত প্রধান 
মন্ত্র) আনন্দী, রহরাস, আরতি এবং কীর্তন এই ছক্নটী প্রত্যহ 
পাঠ করিবে। কাম, ক্রোধ, মিথ্যা, কুতর্ক এবং জবাই-করা মাংস 
ত্যাগ করিবে । তামাক এবং ষবনের হাতের ম্দ্য ও মাংস নিষেধ 
জানিবে। পাঁচ কক্ক অর্থাৎ কেশ, কৃপাণ, কাঙ্গা (চিরুণী ) কচ্ছ 
(ছোট চিলে ইজের ) এবং কড়া (লোহার বাল ) সর্বদা নিজ 
নিজ অঙ্গে 'রাখিহব। সৎপথে ব্যবসায়াদি করিবে। পরম্পর 
সহোদর ভ্রাতার ন্যায় প্রীত রাখিবে। গুরু-নিন্দুককে মারিয় 
ফেলিবে। গুরুগ্রন্থ' প্রত্যহ পাঠ করিবে এবং উহাকে গুরু স্বরূপ 
জানিবে। প্রত্যহ শ্ত্রাত্যাস রাখিবে। তুর্ককে বিশ্বাস করিও ন1। 
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কোন শিখকে অর্ধেক নামে ডাঁকিবে না, মন হইতে কাতরত! ত্যাগ 
করিবে । যোদ্ধার বানুবলের উপর ইহ পরলোক্কের সুখ নির্ভর করে 
জানিবে। মত বা মনের আদশ উচ্চ, কিন্তু যন নম্র রাখিবে। 
কবরাদির পৃজ। করিবে না'.। তরবারিই প্রধান স্হায় জানিবে।” 
অনেকে বলেন গুকুগোবিন্দ জাতিভেদ প্রথার একান্ত বিরোধী 
এবং হিন্দু দেবদেবীতে একাস্ত আস্থাহীন্ন ছিলেন। দ্বিতীয় 
প্রশ্নগীর মীমাংসা আমর। ইতিপুর্বেই করিয়াছি সুতরাং পুনরুল্লেখ 
নিশ্রয়োজন। এইবার প্রথম উক্তিটী "সন্বষ্ধে আলোচনা করা 
যাউক। গোবিন্মসিংহের কার্য্যাবলীর আলোচন। করিয়া ইহ 
আমর! অনায়াসেই বুঝিতে পারি যে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল - 
একটী সামরিক জাতি গঠন কর]; সুতরাং এ কার্যে ব্রতী হুইয়। তিনি 
সামাজিক জাতিভেদের কঠোরত। একটু শিথিল করিয়। দিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। পহল বা সংস্কারের সময় জাতিতেদের কোন 
কথাই উঠে নাই। পরবর্তী একটী ঘটনা হইতে প্র প্রশ্ন উিত হয়; 
এক সময়ে গোবিন্দসিংহের তরবানির কোধবন্ধনের নিমি ক্তার 
প্রয়োজন হইলে গুরু নান। অনুসন্ধানের পর উহা? ন]৷ পাইয়া বড় 
ব্যস্ত হন। তীহার সম্মুখে দয়াসিং.ঈাড়াইয়াছিলেন ; তিনি গুরুর 
অসুবিধা বুঝিয়! আপন বজ্ঞন্তত্র ছের্দন করিয়া এ্র-কাধোর জন্য 
প্রদান করেন। তত্পরে অন্য কর্তৃক যকতন্ত্র পুনর্বার গ্রহণ 
করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে তিন বলেন--যাহা শ্রীগুরুকে 
সমর্পণ করিয়াছি তাহা আর ফিরাইয়া লইব কিরূপে? ইহ! 
হইতে কথঞ্চিৎ বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। কিন্তু শ্রীগুর দয়া- 
সিংহের অসামান্য ভক্তি ও অনুরাগ দেখিয়া উহাতে কোনরূপ 
দ্বিরুক্তি করেন নাই। প্রধান কথা এই--তিনি সব্বদ1 অধিকারীতেদ 
মানিয়। চলিতেন। দয়াসিংহের হ্যায় পুরুষপ্রবরের জাতিতেদ 
মানিয়। চলার কোনই প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তাই বলিয়া! তিনি 
ভীহার সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ 
করিতে কখনও উপদেশ দেন নাই। এমন কি ম্যবালকম প্রভৃতি 


৬৩০ উদ্বোধন । [ ২*শ বধ_১,ম সংখ্া। 





এতিহাসিকগণের মতে শ্রীগুরুর পুত্রগণ সর্বদাই যজ্োপবীত 
পারণ করিয়! থাকিতেন--পিতা উহাতে কোনদিনই আপত্তি তুলেন 
নাই। যাহা হউক, ইহ। অবশ্য স্বীকাধ্য যে তিনি -শিষ্যনির্বাচনে 
জাতিবিচার মানিয়! চলিতেন না । 

“দশম বাদশ! কী গ্রন্থ + পুস্তকে শ্রীগুরুর ধর্্মসন্বম্ষীয় অভিমত 
এবং আম্মজীবনের কিবরণ সংক্ষেপে “লিপিবদ্ধ আছে। ইহা! পুর্বব- 
পুস্তকের ন্যায় ছন্দে লিখিত হয়। ছুই তিন রকম ভাষার 
সংমিশ্রণে ইহ] ' রচিত ) «প্রথমাংশ হিন্দীতে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়াংশ 
যথাক্রমে, -পারশী ও গুরুযুখীতে | এই গ্রন্থ স্বশুদ্ধ ষোঁড়শ.ভাগে 
সম্পুর্ণ হইয়াছে । কেহ কেহ বলিয়। থাকেন এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া 
গোবিন্দলিংহ বাল ও ঠ্াাম নামক তদীয় শিষ্তদ্বয় হইতে সাহাধ্য পান। 

শুদ্ধ তিনকড়ি বাবুর পুস্তক হইতে উহািগের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ পাঠকগণের অবগতি? জন্ প্রদত্ত হইল । 

(৯ম) প্রথমাংশেই 'জাপজী” -ইহ' পরাতে তক্তগণ প্রত্যহ শ্রদ্ধা- 
সহকারে পাঠ করেন। ইহার প্রথম শ্লোকটী এই _ 

জপ শ্রীমুখ বাক পাদশাহী দশ। ছপেছন্দ। তত্প্রসাদ। «' 
চক্র চিহ্ন অর বরণজাত আরপাত নহিন যেঃ। 
রূপ্রঙ্গ অররেক ভেক কোউ কহ ন শকৎ কেঃ। 
অচল মুর অনুভত প্রকাশ অমিতোজী কহৎ যেঃ। 
কোটি ইন্দ্র ইন্দ্ান দাহ সুহান গুনিজ্জে। 
ত্রিভূবন মহীপ স্থর নর অন্থর নেত নেত বণতৃণ কহুৎ। 
তব সর্বনাম কথে কোন কশ্বানাম বর্ণাৎ হমৎ ॥ * 


এপ ৪ এ০ প্পাপশশশ িীসীপিশ সত পিপল শর শা 


* “দশম গুরু শ্রীমুখ-নিঃহত জাপ। ইহার ছন্দ ছপে। (হে ভগবান) তব 
কৃপা । মাহাতে চক্র চিহ্ন বর্ণ জাতি অথবা শ্রেণী নাই, রূপ রং নিদ্দিষ্ট রেখা ও শ্রেণী 
যাহার কেহ বলিতে পারে না, ( ষাঁহার মস্তি ) নিরবরবিক।র, (খিনি) অনুভব দ্বার! প্রকাশ, 
(ষাঁভার ) বল পরিমাণ কর! যায় না, কোটি ইন্দ্রের ইন্দ্র, সআটের সম্রটি ধাহার গুণ 
গান করে, ব্রিভুবনের ঈশ্বর দেব, মানব, অসুর, বন, তৃণ ( অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম ) খীহার 
গুণ-গান করিতেছে,-- আর বলিতেছে কিছুই জানি না--তোমার কি কর্ম কি বর্ণ বলিবার 
ক্ষমতা লাই।” 


শা শপ শা রা॥ শা পা 


কার্তিক, ১৩২৫।] শিখগুরু ৬৩১ 


(২য়) “অকালস্ততিঃ অর্থাৎ ভগবানের স্তব। প্রানে পাঠা 
ইহার প্রথমাংশ এইরূপ-_ 


“প্রণমে! আদি এক ও কার! জল স্থল মই অল কিও পসারা ॥ 
আদি পুরুখ অবগৎ অবনশী। লে।ক চতুর্দশ জ্যোত্প্রকীশি ॥ 
হপ্তি কাটকে বিচ সম।ন।"। রও রস্ক যেহ ঞকষসর জান ॥ 
অদৈ অলখ পুরুথ অবগামী। সব ঘট ঘটকে অন্তরজাষী ॥ 
অলক্ষা রূপ অচ্ছ অনভেখা । " রাগ রঙ্গ জেহ,রূপ না রেখ! ॥ 
আদি পুরুথ অদৈ অবিকার|। বরণ চিহন সভচ্ছতে নিয়ার! ॥ 

বরণ চিহুন জিহ জাত ন। পাত।। শত্রু কফিন জিহ তাতপ্ন মাতা ৪ 
সভতে দূর সভন তে নের!। জল থল মহি অল জাহে বসের! ॥ 
ব্রন্মা বিষণ অস্ত নহি গ1 এও । নেত নেত মুখ চার বতাএও ॥" + 


(৩য়) “[বচিত্র নাটক” (বা অদ্ভুত কথা )-_-ইহ1 চতুর্দশ পরিচ্ছেদে 
সমাপ্ত । ছুষ্ট দমনের জন্তই গুরুর আবির্ভাব-_-এই সঙ্গে আত্ম-পরিচয় 
সজ্জেপে দ্রিয়াছেন | চতুর্থ হইতে একাদশ, _-এই আট অংশে পুরাণোক্ত 
প্রধান কথাগুলি শ্রীগুরু সহজ, সরল গুরুমুখী ভাষার লিখিয়। গিয়াছেন। 

(ধর্থ) “চণ্ভী চরিত্র” ইহার ছুই ভ্লাগ। , প্রথমভাগ প্রায় 
মার্কডয় চণ্ডী অনুসারেই লিখিত। ইহাতে মধুকৈউঈন, ময়াক্ষর, ধৃঅ- 
লোচন, চগ্মুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুস্ত, শুন্ত, তিতান প্রভৃতি দৈত্যবধের 


+ “আদিতে আমি সেই এক ও'কা ররূপী ব্রদ্ধকে নমক্ষার, করি, যিনি জল স্থল 
জরিভূবন ব্যাপিয়া আছেন, চতুর্দশ লোকে যাহার জে]াতি প্রকাশ করিতেছে; সেই 
অনাদি পুরুষ বাহার গতি বুঝ! যায় না । ” হস্ত কীটমধ্যে যিনি একরপে বিরাজমান 
আছেন, এবং প্রতি জীবের অন্তরের ভাব ধীহার অবিদিত নাই। খাঁহার রূপ দৃষ্টি- 
গোর্টর হয় না, কেবল অনুভব ছার কল্পনা করা যাঁয়। যিনি বর্ণ চিহ্ন জাঁতি বা শ্রেণী 
রহিত এবং যীহার কেহ মাত৷ ব। পিতা নাই, যিনি সকলের অতি দুরবন্তী আবার 
মিকটেরও নিকট জল স্থল স্থাবর জঙ্গম সর্বব্যাপী হইয়। রহিয়।ছেন; ব্রহ্ম! বিষণ খাহার 
অন্ত পান ন।, চতুমুখে ত্রন্ছ। নানাপ্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন” ইত্যাদি 

"শখের! বলেন ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় গিনি কেবল নামের মহিমা দ্বারাই 
এই কলিযুগে জীবের উদ্ধারের কর্ত। বলিয়। নিজ শিষাগণকে প্রেমভুক্তিযুক্ত মনে পর- 
ব্রদ্মের উপাসনা শিক্ষা দিয়াছেন” 


৬৩২ উদ্বোধন । [২*শবর্ধ _১,ম সংখ্া। 





কথাও আছে। (৫ম) “চণ্ভীচরিত্র”- প্রধানতঃ প্রথম তাগেরই 
কথা- কেবল ছন্দের পার্থক্য । (€৬ষ্ঠ) *চণ্তী কি বার”__চণ্তীর 
কথার শেষ ভাগ । ইহাও তগবতী স্বতি | (৭ম) “জ্ঞান প্রবোধ”__ 
শ্লীতগবানের স্তপ। (৮ম “ট্পাইন চৌবিষ অবতারন্‌ কীয়ান্”__ 
অন্যন্য “অংশের তুলনায় ইহাত্র কলেবর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বলিতে 
হইবে। তৎশিষ্ত শ্যাম লিখিত। ইহাতে ভগবানের মৎস্য, 
কর্ম, বরাঁহ ইত্যযদি চতুবিংশতি অবতার-লীলা বণিত আছে। 
(৯ম) ইহাতে মেহেদী মীরের কথা আছে-__ইনি কন্কি অবতারের 
সহিত আবিভূতি হইবেন বলিয়া! বণিত। কাহারও মতে অংখ্যান- 
ভাগ শিয়া মুসলমানদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত । (১*ম) ইহাতে 
ব্রহ্মার বাল্সীকি, ব্যাস কুলদাস,; বড়খষি, কচ্ছপ, শুকর, বাচেস এই 
সাত অবতারের এবং মনত, পৃথি, সগর, বেন, মান্ধাত।, দিলীপ, 
রঘু এবং উজ এই আটঞ্জন গ্রাচীন নৃপতিদিগের বিবরণ পাওয়! যায় ।" 
(১১শ) রুদ্রের দত্ত এবং পরেশনাথ এই ছুই অবতারের কথা। 
(১২শ) “শস্ত্রমাল।”-হবিভিন্ন'অস্ত্রগুলির নাম ও তাহাদিগের প্রত্যেকের 
গুণকীর্ভন । £১৩শ) “শ্রীমূখ বাক্য সওয়া বত্রিশ”-_ ইহু। বেদ» পুরাণ ও 
কোরাণ সব্বন্ধে লিখিত। তিনি ইহাতে আপ।ত এঁ সকল ধর্ম্পুস্তক- 
গুলির নিন্দাবাদ্ধ- করিতেছেন বলিয়া! বোধ হইলেও বস্ততঃ অহঙ্কারি- 
দ্রিগেরই নিন্দা করিরাছেন। (১৪শ) “হাজারে শব্--এক 
সহজ শব্দের ছন্দ। প্রণথানতঃ শ্রীভগবানের ও তাহার 
অভুত ্থট্টি-চাতুর্য্যেরই গুস কীন্তিত হইয়াছে । (১৫শ) 
ঞক্ত্রীচরিত্র”--৪০৪টা গলের সমষ্ি।  স্ত্রীচরিত্র বুঝাইবার 
জন্যই ইহা লিখিত হয়। একটী গর এইরূপ- এক রাজার ছুই 
বিবাহ হয়। প্রথম পন্দ্রী সপত্বীপুত্রের প্রতি আকুষ্ট হয়েন- কিন্তু তাহার 
আকাঙ্ক। পুর্ণ না,হওয়াতে তাহার বিরুদ্ধে মিথ্য) প্রানি ও কুৎস1 প্রচার 
করিয়। রাজার মনহরণ করেন'। অবশেষে রাজাজ্ঞায় সেই নির্দোষ 
যুবক নিহত হন। শিখের। বলেন গোবিন্দসিংহ এই উপন্তাস 
লক্ষ্য করিয়া শিল্পদিগকে বুঝাইয়। দেন-__ঘে স্ত্রীলোকের বুদ্ধি ও চরিঅ 
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বুঝিয়া উঠা তার। তাহার্দিগকে সাবধান করিয়া দেন যেন স্ত্রীশক্তির 
কুহছুকে তাহারা কখনও ন1 পড়ে । এবং বলেন, স্ত্রীলঙ্গ সর্বতোভাবে 
পরিত্যজ্য।. (১৬শ) শেষাংশের নাম “হিকায়ৎ*_পারস্য ভাষায় 
গুরুমুখী অক্ষরে বারটী,গল্পের সমষ্টি। এগুলি,সমাট আওরঙগজেবের 
প্রতি বিদ্রপোক্তি। | 

যাহ। হউক, সংস্কারকার্য) শেষ করিয়া! অক্র:পর শ্রাপ্তর শক্তিসঞ্চয়ে 
মনঃসংযোগ করিলেন । তিনি একটা আদেশ প্রচার করেন যে 
পাঞ্জাবপ্রদেশের কোন গুহে চারিজন কর্্মপটু বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি থাকিলে 
অন্ততঃ দুইটীকে তদীয় সৈন্তশ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। এইরূপে 
প্রায় আশিহাজার টসন্য সমবেত হয়। হিনি উহা্দিগের সূচিত 
শিক্ষা প্রদানের দায়িত স্বয়ং গ্রহণ করেন-_তাহাদিগের দৈহিক 
উন্নতিবিধান করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। নৈতিক উৎকর্ষলাভের 
উপযুক্ত শিক্ষাও উহার সহিত প্রদান করেন। শ্রীভগবানের উপর 
যাহাতে তাহাদ্দিগের প্রগাঢ় ভক্তি থাকে, যাহাতে তাহারা আপনা- 
দ্িগকে তাহার যন্ত্র-স্বরূপ বিবেচন। করিয়। তাহারই কর্মে প্রবৃত্ত হয়, 
সেই জন্ট বিশেষ উপদেশ দেন। অধিকন্ত খালসায় উপর যাহাতে 
তাহার্দিগের আস্থা বলবতভী থাকে তত্প্রতি বিশেষ যত্র লন। খালসার 


প্রতি ঠাহার এইরূপ উপদেশ ছিল-_ ই 
খান খ।ওয়ে ধরমকে! করে সারনে মেল। * 
তৰে খালস! জাপে সোজানে ভারত পেল ॥ 
অর্থাৎ ধর্্মপথে থাকিয়। পধিবার *পোষণ করিবে এবং সারবান 


লোকের সহিত মিলিবে; তবে খালসার উন্নতি ভারতে প্রকাশ 
হইবে । এইভাবে তাহার সংস্কারের ফলে সমগ্র শিখজাতি এক 
অচ্ছেগ্য সাম্য ও মৈত্রীর সুত্রে আবদ্ধ হয়। অবিলম্বে শিখসমাজে 
নৃতন উদ্যম ও সাহসিকত| পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। তাহারা 
চরিব্রেবলে বলীয়ান হইয়। অনেক অন্তত ও» অসারান্ত কার্যযপাধনে 
কৃতকার্য হইল । মধ্যযুগে নবোড়ুত ইউরোপীয় বীরসজ্বের (071556) 
ন্যায় ইহারাও অসহায় ও বলহীনের একমাত্র সহায় ও অবলম্বন 
হইয়৷ সর্বত্র আপনার্দিগের মহিম। প্রচার করিতে লাগিল । 


৬৩৪ উদ্বোধন । [ ২*শ বধ--১০ম সংখ্া। 





এইবার মোগলদিগের সহিত সাক্ষাত্ভাবে শিখগুরুর বিবাদ 
বাধিল। এতদিন ফোন/ল-সঘাট পাব্ধত্য নৃপতিবৃন্দকে গোপনে 
যথাসাধ্য সাহায্য দান করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন কিন্তু অরুন গুরুর 
উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সন্দর্শনে আওরক্সজেবের হৃদয় ঈর্যাভিভূত হইল-_ 
তিনি আর স্থির থাকিতে পাঁরিলেন ন1। প্রথম প্রয়াসে বাদ্‌সা, 
সৈয়দর্থ। নামক জনৈক, ব্যক্তির সেনাপ'তো একটী বিশাল বাহিণী 
প্রেরণ করিলেন কিন্তু প্র ব্যক্তি »ার্টের সহিত |বশ্বাসঘাতকের স্যায় 
আচরণ করিল ; নৈয়দর্থ। অবশেষে তাহার সাহায্যদাতাকে প্রতা প্রিত 
করিয়! শিখদিগের দলঠক্ত হইয়া গেল । তদ্দণনে বিশেষ কুপিত হইয়া 
সম্রাট দ্বিতীয়বার সুদক্ষ সেনাপ[ত উজীর "খাঁকে . আনন্দপুর 
অধিকার এবং গুরুকে পরাজিত করিতে প্রেরণ করিলেন। 
উন্ত* আদেশ মত উজ্জীর খাঁর সৈগ্ত আসিয়া অবিলম্বে 
আনন্দপুর অবরোদ করিল। এবার উপযুক্ত অবসর বুঝিয়৷ 
দ্বাবিংশসংখ্যক পার্ধতারাজ স্ব স্ব সৈন্ত লইয়া মোগলদ্িগের 
সহিত যোগদান ব্বরিল। 'গোবিন্দসিংহ উহ! দেখিয়া অবিলম্বে 
আপন সৈম্ভসমাবেশ করিলেন । অবরোধ কার্য বন্ুদিন চলিন--উভয় 
পক্ষই সবিশেষ বীরত্ব ও সহিষ্ণুতা দেখাইল-_কাহারা জয়বান হইবে 
তাহ। প্রথমে ন্েহই নিরূপণ করিতে পারিল না। মোগলদিগের 
বিপুল বাহিনী 'গ্রভৃত অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ লইয়! দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ আরম্ভ 
করিয়া দ্িল। একপক্ষে সমগ্রৎভারত্ সাম্রাজ্যের সমবেত-শক্তি এবং 
অপর পক্ষে সামান্ত একটী প্রদেশের ক্ষুদ্র শক্তি- উভয়ের তুলনা 
করিলে বহু পার্থক্য মিলিবে । অল্পসংখ্যক শিখসৈন্ত অধিক্ষণ স্থির 
থাকিতে পারিল না, অবশেষে শক্র কক নিগৃহীত হইয়! 
আনন্দপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। গোবিন্দসিংহ 
উপায়ান্তর না দেখিয়া অনুচরদিগের সহিত কীত্তিপুর 
ছাড়াইয়। দক্ষিণা ভিমুখে অগ্রসর হইলেন । তীয় জননী ও অবশিষ্ট 
সন্তানদ্বয় একাকী পরিত্যক্ত হইয়। সিরহিন্দ সহরেই এক ব্রাহ্মণের 
. গৃহে আশ্রয় লন। কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারেন নাই যে 
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বিপদ-সন্ুল সর্পগৃহে আঙ্ময় লইয়া! তাহাদিগকে প্রাণ হারাইতে 
হইবে; এ নীচ স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তি উহাদিগের সহিত যাহা কিছু 
অর্থাদি ছিল তাহ। আত্মসাৎ করিয়। লইল অধিকন্তু মোগলের হস্তে 
উহাদ্দিগকে সমর্পণ কবিয়! দিল। তৎপরে যাহা হইবার-_মুসলমান- 
দিগের হুত্তে যুবকঘ্বয়ের অপমৃত্যুর বিবরণ সকর্পেরই বিদিত আছে,__ 
কিরূপে মুসলমানগণ বালকদ্দিগকে মৃত্যুতয় দেখায় স্বধন্মত্যাগ 
করিতে পলিল এবং তাহাব। কিরূপ সাহসভবে ঘোর অসন্সতি প্রকাশ 
করিল এবং পিতার খ্যাতি অকলঙ্ক" রাখিয়া সহ্শ্যবদনে মৃত্যুকে 
সাদরে আলিঙ্গন করিয়৷ লইল ' 

সিরহিন্দের এই লোমহর্ষক সংবাদ শ্রবণে গুরুর হদয় ঈর্যানলে 
জ্বলয়া উঠিলশ৷ তিনি তখন জাঠপুর নামক গ্রামে বসবাস করিতে- 
ছিলেন; তৎপরে এঁস্থান পরিত্যাগ করিয়! দিনা নামক গ্রামে 
যাঁন। তথায় বহুদ্দিবস যাপন্ন করেন । এইখানেই তিনি সম্রাট আও- 
রঙ্গজেব লিখিত “পরওয়ানা” প্রাপ্ত হন--তাহার অনুবাদ স্থানে স্থানে 
উদ্ধত করিতেছি ।- “কোরাণের দিব্য লইয়া বলিতেছি, এই পরওয়ান৷ 
দেখিয়া সত্ব আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইরে। নতুবা! যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তুত হইবে । আমি সজোরে তোমায় ধরিয়। জয়ডঙ্ক। বাজাইব । 
যখন ধরিব তখন জিজিয় দ্বিগুণ করিয়া বসাইব। তখন হিন্দুধর্ম 
ছাড়িয়া আমার ধর্ম ধারবে এবং ইহলোকের মধ্যে কলম! পরিবে। 
যে কোরাণ পড়িবে আমি তাহাকে ছাড়িয়। দিব। তাহ্ছার সাক্ষী 
দেখ কাশ্ীরের পগিতগণের কি দশা করিয়াছি। আমি এমন এক 
বাজপক্ষী পাঠাইব “য তুমি তাহার নিকট চড়াইপক্ষী হইয়া যাইবে ।” 

এঁ অবজ্ঞা-জ্ঞাপক পত্রের কিন্ধপ উপযুক্ত উত্তর গোবিন্দসিংহ দিয়া- 
ছিলেন তাহ] পাঠ করিলে বাস্তবিক বিন্ময়ের অবধি থাকে না। 


শ্ীগুর লিখিতেছেন -- 


সৎগুরু সচে পাদশ। পড়েয়া পূরোয়ানাধ 

লিখে জবাব এহে ভেজেয়! যোবি সব নম! ॥ 
লিখিয়! সব হকিকতা যে সমর নিদ।ন)। 

তৈ কদম যে কিতি দাগাদিমে দিলে দি জান! ॥ 
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তুকর হুঙ্কার যো বোলেয়। নাগ জবান।। 

যে সাতে কিড়ি বলথরে ফিল উদদ। থান! ॥ 

মত্র পাঁকৃড়ি ওট অকালদি কোই ভোরন। জান]। 

যে আয়া হুকুম অকালদা হাত বন্ধ! গান।॥ 

মন্্র শাস্থ কর| খালস। বিচ দোহা জাহানা। 

সাধ! গষে আকিকা হাকিম সুলতান! ॥ 

ছন্দ পবেগা মুলুক বিচ কের়1আপন বেগানা । 

আন্দাগে চলেন্গে মার! মোঁগুল পাঠান! ॥ 

দোহাই দেন ভূশনদি মোহে বায় নিধান!। 

মার দ্র কারঙ্গ। সরান্ু যায় সুন্নত এ মানা ॥ 

চিড়িয়া মারণ গজনু কর খাত্তন ভাম!। ইত্যাদি। 

অর্থাৎ__“'সৎগুরু সচ.বাদস। গুরুগোবিন্দসিং উক্ত পরওয়ান। পাঠ 
করিয়া! যথাযথ উত্তর [লখিয়া পাঠাইলেন, বথা--তুমি যাহ। লিখিয়াছ, 
তাহ বুঝিয়াছি। তুমি যে শঠত। করিব্ধর মানসে দিব্য গালিয়াছ, 
তোমার সে মনও জানিতে পারিক়াছি। তুমি অহঙ্কার-বশতঃ যে 
সকল বৃথ। কথা বলিয়াছ, সে বিষয়ে জানিও, যদি তগবান কীটকে 
বল দেন, তবে সে'হাতীকে খাইতে পারে । আমি একমাত্র অকাল 
পুরুষের আশ্রয় লইয়াছি আর কিছু জানি না। যখন অকাল পুরুষের 
হুকুমে আসিয়াছি; তখন যুদ্ধের তাগ। হাতে বাধিয়াই বসিয়! আছি। 
(তুমি যেমন ইহুপ'রকালের মধ্যে কলমা পরাইতে চাও তেমনিই ) 
আমি ইহপরলোকের জন্য «খালনূ। পন্থ চালাইয়াছি । ঈশ্বরের 
আজ্ঞান্ুসারে বৈরীদ্দিগকে দণ্ড দিব। তখন আপন পরের মধ্যে 
সমস্ত দেশে একট! ধূম পড়িয়া যাইবে । তখন বারুদ না গাদিতেই 
গোলা চলয়া মোগল-পাঠান মারিবে। তখন উহারা (মোগল 
পাঠানেরা ) অকাল পুরুষের দোহাই দিবে । আমি তোমার সুন্নত 
কোরাণের ধর্শ, মারিয়া দুর কৰিব। তখন চড়াই বাজকে আপন 
তক্ষ্য জানিয়! মারিবে।” * 
এই পঞ্রপাঠ করিলেই আমর গোবিশ্দসিংহের অপুর্ব চরিত্র 

অনেকটা আভাষ পাইতে পারি। তাহার অসীম সাহসিকতা ও 


কার্তিক, ১৩২৫। ] শিখগুরু। ৬৩৭ 


বিরান টি নিগা ররর ভা 25কর না ররর রচিত 
আত্মবলের ইহাই প্রকষ্ট নিদর্শন যাহা হউক, এ পত্র প্রেরণের পর 
বেশীদিন আর গুরু এ স্থানে স্ুস্থির ভাবে থাকিতে পারেন নাই। 
মোগলসৈনা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। উহা দেখিয়! 
তিনি আরও পুর্ব্বাভিমুখে সরিয়া যাইলেন। বাদুর নামক স্থানে 
পৌছিবামাত্র তিনি শুনিলেম সম্রাট আওরজজেক্কের্ মৃত্যু হইয়াছে । 
উহার পর তিনি কিয়ৎকাল নিশ্চিন্ত হইলেন। এদিকে সম্রাটের 
মৃতার পর তদীয় পুত্রগণ সিংহাসন *লাভের আশার পরস্পর বিবাদে 
প্রবৃত্ত হইল । অবশেষে জেষ্টপুত্র বাহাছুর*শাহই ভারত-সম্রাট বলিয়া 
ঘোষিত হইলেন । হিন্দু মুসলমাঁনে এতদিন যাবৎ যে বিবাদ বিসম্বাদ 
চলিয়া আসিতেছিল তাহ! আওরঙ্গজেবের মৃত্যুতে এবং বাহাদুরের 
পদ্দপ্রাপ্তিতে অনেক পরিমাণে হাঁস” হইয়া আসিতে লাগিল। নুতন 
নবাব দেখিলেন তিনি পিতৃ-পন্থা অনুসরণ করিলে বিপদ্ৃগ্রন্ত 
হইবেন, সুতরাং উহ সর্বতোভাদুব পরিত্যজ্য । 

বাহাছুরশাহ শিখগুরুর সহিত সধ্যস্থাপন করিয়া তাহার সাহায্য 
প্রার্থন। করিলেন । প্রথমে উহাতে গোবিন্দসিংহ কোন প্রকার দ্বিধা 
বোধ না করিয়া সন্মতিদান করেন কারণ তিনি বাহাদুরশাহ কিরূপ 
প্রকৃতি-বিশিষ্ট ছিলেন তাহ! জানিতেন। উহার পর বাদশা দাক্ষিণাতো 
শত্রু দমনার্থ প্রায় পঞ্চসহত্্র মশ্বসৈন্যসহ গোবিন্দসিংহকে সেনাপত্যে 
বরণ করিয়! লইয়া! যান। তত্পরে গোদাবরী তীরস্থ, নান্দোর গ্রামে 
পৌছিলে একজন পাঠান দন্থ্যকর্তৃক গুরু ভীষণভাবে আঘাত প্রাপ্ত 
হন। উহাই অবশেষে তাহার জীবননাশ ক্র । 

এইভাবে তীবণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়! জীবনের সকল আশ ভরসা 
পরিত্যাগ করতঃ শ্রীগুর সবিশেষ মনক্ষোভে কালাতিপাত করিতে 
লাগিলেন। তাহার বংণীয়দিগের মধ্যে সকলেই ইতঃপুর্বে মৃত্যুযুখে 
পতিত হয়-_তিনিই কেবলমাত্র দীপাঁধারের শেষশিখার ন্ায় নির্বাণো- 
নুখ হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন। তীয় মুত্যু পর কে আবার শিখ- 
দ্রিগের অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার করিবে, “ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের 
পালন'রূপ মহা মন্ত্র সাধনের সুযোগ্য ব্যক্তি কোথা হইতে মিলিবেঃ এই 
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সকল চিন্তায় তিনি একান্ত অধীর হৃইয়৷ পড়িলেন। যাহা হউক, 
অবশেষে মাধবদ্দাস বা! বৈরাগী বান্দা! নামক এক ব্যক্তি & কাধ্যভার 
লইয়! তাহার নিরাশমনে কতকট। আশার সঞ্চার করিল। এই 
বান্দার প্রকৃত জীবনেতিহাস সম্বন্ধীয় সকল তথা অবগত হওয়। যায় 
না) প্রায় সকহঙই ইহার জীবনের সছিত কতকগুলি অলৌকিক 
ঘটনাবলী সংশ্লিষ্ট করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন ইনি পূর্ব 
আচার্য্য শ্রীরামান্ুজেন সম্প্রদা়তুক্ত ছিলেন, যাহা হউক উহ্হার সত্যতা 
সম্বন্ধে আমর! একান্ত অজ্ঞ ।, তবে ইহা' স্বীকাধ্য যে বান্দা এক জন 
যোদ্ধনিপুণ প্র» বীর্যসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীগুরুর অগ্নিমন্্রে 
দীক্ষি এ হইয়া! তিনি আপনার জীবন সার্থক জ্ঞান করিলেন কি 
গোবিন্দসিংহের স্ঠায় অসীম প্রভুদ্ধশক্তি না থাকাতে তিনি শিখ- 
জাতির পুর্বতন এঁক্যত| রশ করিতে পারেন নাই সেই জন্যই তাহার 
সময়ে শিখজাতি কয়েকটী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া যায় এবং উহা- 
দ্বিগের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর একান্ত অভাব হইয়া উঠে। যাহা হউক, 
শ্রীগুরুর জীবদ্দশায় তিনি প্রথম প্রথম মোগলদিগের বহু গ্রাম ও নগর 
লুঠন করিয়। এবং অন্ান্ত' উপায়ে উহ্াদিগকে নানাভাবে নির্যযাতন 
করিলেন । সিধোৌর1, সিরহিন্দ প্রভৃতি স্থানে তাহার অত্যাচারে 
সকলেই বিপর্ষ্স্ত হইল । সকলে মিলিয়। সম্রাট বাহাছুরশাহের নিকট 
এঁ বিষয় উর্থ'পন করিলে তিনি স্বয়ং উহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়! গুরুর 
নিকট তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন । যাহা হউক এ বিষয়ে যখন 
আন্দোলন চলিতেছিল তন্ন শ্রীগুরুর জীবনীশক্তি দিন দ্রিন ক্ষীণ হইতে 
ক্ষীণতর হইয়। আসিল । তিনি মৃত্যুশধ্যার শিষ্য দ্দিগকে যে সকল অধুল্য 
উপদেশাবলী দান করেন তাহ1 শিখ ধর্মগ্রস্থাবলীতে লিখিত আছে । 
আজ ১৭০৮ খুষ্টাব্দবের কাত্তিক মাসের শুক্লা! পঞ্চমী তিথি। বোধ 
হইল যেন চারিদিক ঘোর তমসাবুৃত, সকলই নিরথকঃ নিরানন্দময় । 
শ্রারুর জ্বালা যন্ত্রণা«ক্রমশঃ বাড়িতে দেখিয়া শিব্যগণ বুঝিল তাহার 
মৃত্যু আসন্ন । তজ্জন্ঠ তাহারা একান্ত শোকাতিভুত হইয়৷ উচ্চস্বরে 
বিলাপ করিতে লাগল-_শিশু যেমন মাকে মরিতে দেখিলে আপনাকে 
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হতভাগ্য ভাবিয়া অনুক্ষণ ক্রন্দন করিতে থাকে-তাহার 
শোকাবেগ কিছুতহে উপশমিত হুম না, শিখতক্তগণণড তদবস্ত প্রাপ্ত 
হইল। শ্রীগুরু 'ধরাণাম হইতে চলিয়া যাইতেছেন-__তাহাদ্দিগের 
ভাগ্যে কি হইবে? কাহার অমিন-মাখ। সাঁন্বনাবাকেট০ভাহারা আশ্বস্ত 
হইবে? কে তাহাদিগকে বিপদে প্রকুল্লত।, কর্তব্য একাগ্রতা এবং 
দৈন্ঠে আত্মবিশ্বাস শিক্ষা দিবে ? শ্রীগুরু বলিলেন -* 

শ্রীগুর গোবিন্দ সিং উপরে ৷ শুন খালস্ম তুম মম প্যারে । 

নেত রচি পরমেশর € সে। ভূত নুবিধ্য মিটে সো কৈসে ॥ 

_শুন খালসা! তোমর। আমার অতি প্রিয়; পরষেশখর যেৰূপ 
নীতি রচিয়। ভূত ভবিষ্যত চাঁলাইতেছেন সেইরূপ চলিবে । 

যাহা! হউক, মপ্যরাত্রে চিতাগ্সি গ্রজ্জলিত হইলে -শ্রীগুরু চিতা- 
রোহণ করিলেন ; অবিলম্বে তয় স্থুলদেহ ভন্ম(বশেষে পরিণত হইল। 
ভক্তগণ সমন্থরে_-“ওয়। গুরু জীক। খালস। |” 

ওয়। গুরু জীকা ফতে”-ধ্বনিতে নভত্তল বিদীর্ণ করিতে লাগি- 
লেন। ভারতজননীর শ্রেষ্ঠ সন্তান ধরাধাম পরিত্যাগ কর্পরলেন। কিন্ত 
মাতা সন্তানকে ভুপেন নাই-_তাই তাহার গৌরব-স্বতি আজিও 
আপন অঙ্গভূষণ করিয়! রাখিয়াছেন। 

দশম গুরু শ্গোবিন্দসিংহের দেহাবসানের সহিত, সেঁই যুগ যুগ 
স্থায়ী গুরুপদ চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইল। প্রথম কারণ-__তাহার 
বংশলোপ ; দ্বিতীয় কারণ সুযোগ/, শক্তিশালী ব্যক্তির অভাব । 
পূর্বেই বলিয়াছি অতঃপর শিখজাতি কয়েক জন নেতার অধীনে 
পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইহার ফলে পূর্ধের সেই সংহত, 
অতুল শক্তি বিনষ্ট হুইয়। যায়_-গৃহবিবাদ ও ভ্রাতৃবিদ্বেষ তাহাদিগের 
পতনের মূল কারণ। এইভাবে বনহুবর্ষ যাপনের পর তাহার আর 
একবার পাঞ্জাবকেশরী মহামান্য রণ্িৎ গিংহের অধ্টীনে আবার সেই 
লুপ্ত-সৌভাগ্য ফিরিক়া পাইয়াছিল কিন্তু ইহাও বহুকাল স্থায়ী হয় নাই। 

উপসংহারে বক্তব্য এই, আম্থন পাঠক ! আমরা সভক্তিহৃদয়ে 
প্রাচীন ভারতের এই দশ জন গুরুর শ্রাচরণে প্রণভ হুই, ইহাদিগের 


৬৪০ উদ্বোধন । [ ২*শ বর্ষ_-১,ম সংখ্যা। 


নিউ টিটি নটি টি টিটি 8 ইজ 
অপুর্ব জীবনী ধারাবাহিকভাবে আলোচন! করিতে যাইয়া আমরা 

বিন্বরাপ্রুত হইয়াহি। ধর্মপ্রাণ জাতি ক্রমশঃ কালের গতিতে কিরূপে 

সৈনিক-জীবন আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহার বিবরণ যুগে 
যুগে ভারতেতিহাসের একটী.অত্যাশ্চ্য্য ঘটনারূপে সর্বত্র পরিগণিত 
হইয়। আসিয়াছে. অধুন] এই বিষয়টা আলোচনা! করিতে যাইয়া 
এতিহাসিকদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে । প্রথম পন্থীর। 
বলিয়া থাকেন গুরু* গোবিন্দসিংহ সামরিক শিক্ষার উপর অত্যধিক 
প্রাধান্ত স্থাপন ক রয় শিখজাতির' প্রবল অনিষ্টসাধন করিয়াছেন _ 
তাহাদ্িগের মৃহাপতন হইয়াছে । অপর দল বলেন_-“তোমর] ভূল বুঝি- 
তেছ। গোবিন্দসিংহ শিখদিগকে নৈতিকশিক্ষাও দান করিয়াছিলেন, 
ইহ] ভুলিও না । তবে তোমর। যাহা বলিতেছ তাহ! কতকটা সত্য। 

তিনি শিখজাতিকে সানরিকশিক্ষাই মুখ্যতঃ' দেন, তবে এট! মানিব 
না] ষেঃ এততন্্ারা তিন কোনরূপ দুধণীয় কার্ধ্য করিয়াছেন,_শিখ- 
জাতির পতন হয় নাই?” এবিষয়ে কোন কথা বলিবার পূর্বে 
একটি কথ! পাঠককে স্মরণ করাইয়! দ্িতে ইচ্ছা করি-_এ বিবাদ 
মিটিব।র নহে। এত সম্বন্ধে কোন মহামত দান কর৷ বিচার সাপেক্ষ । 
তবে আমরা এইটুকু বলিতে ইচ্ছা! করি যেগুরু নানকের অত্যুচ্চ 
আধ্যাত্সিকতান্ূপ মাঁপকাটা [দয় বিচার করিতে হইলে বলিতে হইবে-_ 
শিখজাতির "ক্রমোন্নতি না হইয়। ক্রমাবনতিই হইয়াছিল । পাঠক 

দেখিয়াছেন গুরু অজ্জনের সময়েই উহার প্রথম ইঙ্গিত হয়। ততপরে 
ক্রমশঃ কিরূপ আকার ধারণ করিল তাহাও আলোচিত হইয়াছে। 

ইহা বলিলে কেহ যেন না বুঝেন যে পরবর্তী গুরুগণ সকলেই আধ্যা- 

আ্সিক উন্নতির প্রতি একান্ত দাসীন ছিলেন, তবে আমদের 
বক্তব্য এই যে তাহার! গুর্রের «সেই উচ্চাদর্শ রক্ষা করিতে পারেন 
নাই-_-উহ। হইতে কিয্নৎ পরিমাণে স্বলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই 
মাত্র । গুরু গোবিন্দসিংহের নৈতিক ও সামরিক উতয় উন্নতির 
প্রতি লক্ষ্য রাখার. কথ। এ বিষয়ের প্রক্কষ্ট প্রমাণ । তবে, আবার বলি, 

বিধাতার নিগুঢ় উদ্দেশ্ত বৃঝিবে কে? শিখজাতি গোবিন্দসিংহের 
নেতৃত্বে সামরিক শিক্ষায় সবিশেষ অত্যন্ত হইয়াছিল বলিয়াই বোধ 

হয়, বর্তমান পৃথিবীব্যাপী মহাসমরে তাহার! বৃটিশপতাকার অধীনে 

সৈন্যশ্রেনীভুক্ত হইয়া আপনাদিগের সেই অতীত সাহস ও পরাক্রম, 

নিত ও পান্ুদর্শিতার সতী প্রদানে সমগ্র ভারতের মুখোজ্জল 

করিতেছে । ( সমাপ্ত ) 


উত্তরবঙ্গে বন্যা । 
কাধাবিবরণী ও আবেদন ₹+৮ 

আত্ররী নদীর প্লাবনে রাজসাহী ও বগুড়া জেলার জনসযূহ যে 
দুর্দশায় পতিত হইয়াছে তাহার বিবরণ প্রত্যহই সংবাদপত্রাদিতে 
প্রকাশিত হইতেছে । আমাদের মিশনের ষে সকল সেবকগণ তথায় 
সেব। করিতে গিয়াছেন তীহার1যে সংবাদ আমাদের নিকট প্রেরণ 
করিয়াছেন তাহ! আরও হৃদয়-বিদারক। রাঙসাহী জেলার নওরগঁ। 
মহকুমা! ও পার্থবত্তী বগুড়া জেলার কতক শংণ এই আকস্মিক বন্য] 
দ্বার বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । সমস্ত প্রদেশ প্রায় একরূপ জন- 
শূন্য হইয়া পাঁড়য়াছে। শ্রাযগুলি এইরূপ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে যে 
তাহাদের পূর্বসংস্থান নিরূপণ কর। এখন অসম্ভব। শতকরা ৮৫ 
থানির উপর বসতবাড়ী বন্যার প্রকোপে জ্লমগ্ন হুইয়াছে । সর্ববকই 
এখনও ৩৪ ফুটের উপর জল দাড়াইয়। রহিয়্াছে।, নৌক। ব্যতীত 
গমনাগমন কর! যায় না -অথচ নৌকাও মেলে না। গ্রামবাসিগণ 
গুহ গ্রামাদ্দি' পরিত্যাগ রঃ প্রিবার পরিজন, গরু ,বাচ্ছুর ইত্যাদি 
সঙ্গে লইয়। নিকটবর্তী উচ্চভুমি ও রেল লাইনের উপর আশ্রয় 
লইয়াছে। তথাম্ন ঘাস প্রস্থতিব চালা প্রস্তুত করিয়। কোনরূপে 
মাথ। গুজিয়! দিনযাপন করিতেছে । স্থানীয় রিলিফ কাষটির জনৈক 
সেবক একস্থানে বিঘাপরিমাণ স্থানের উপর ৩** শত জন হিন্দু ও 
মুসলমানকে ১০* শত গরুসহ আশ্রয় লইতে দেখিয়াছেন। ইহার উপর 
বন্ত্রাতাবে নগ্র ও আচ্ছাদনবিহীন ব্যক্তিও চারিদিকে দেখ! যাইতেছে । 
গরু মহিষ ইত্যাদি গৃহপালিত পশ্তগণও খাগ্তাতাবে মরিতে আরস্ত 
করিয়াছে । সকল ব্যর্তিকেই খাছ ও, নন্ত্র 'সাহাধ্য কর। বিশেষ 
প্রয়োজন হুইয়! পড়িয়াছে। নওগা! থান! ব্যতীত আমরা ইতিপূর্বে 
নওগঁ। মহকুমার প্লাণীনগর ও নন্দনালী নামক থান। ছুইটীতে সাহায্য 
করিবার. ভার গ্রহণ করিক্লাছি। রাণীনগরে ৪টী কেন্জ খোল! 


৩৪২ উদ্বোধন । [২শ বর্ব--১'ম সংথা! | 


শত ও স্পট রর ০8১৭" তপ্ত হরণ ০৬০০ সোারে, ০৯ ৩ল্এনট- ৮ 





হইয়াছে। উল্ত কেন চারিসঈ তে ও নন্দনালী থানার কেন্ত্র 
হইতে দুএকদিনের মধ্যেই চাউল ও বসব বিতরিত হইবে। নওগ। 
থানায়ও শীঘ্ব বিতরণ কার্য আর হইবে । বিতরণের বিস্তারিত 
বিবরণ আমরা সত্বরব্দাধারণের গোর করিব । সর্বসমেত আমাদিগকে 
৭** শত খানি গ্রামের অধিরাসিগণকে সাহায্যদান করিতে হইবে। 
আমাদের সেবকগণ গছুমান করেন,ঈহাতে কমপক্ষে মাসিক ৬**২ 
হাজার টাকা খরচ গড়িবে: আমর! আশ! করি সাধারণের সহাল্স- 
ভুতিভে অর্থের অনটন হইবে ন! : 

বন্চাক্রিষ্ট বাক্তিগণের মধ্যে শতকরা ৯* ছন মুসলমান? বাকিহিন্দু। 
আমর! বরাবর জাতিবর্ণ ও ধর্মনির্িশেষে সকলকেই সেবা করিয়! 
আসিক়াছি। এক্ষণেও উহার কোনও বিরুদ্ধাচরণ হইবে না। 
কন্তু বন্তাক্রি্ই ব্যক্িগণের অবস্থা এই” হইয়া পড়িয়াছে যে যদি 
তাহাদিগকে আশু সাহাষ্যদান ন1 করা যায় তাহা হইলে পরিণামে 
যে অতি শোচনীয় হইয়া পড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই । (সই- 
বন্য আমর! সদয় সাধারণের নিকট বিশেষতঃ মুসলমান ভাতরন্দের 
নিকট সাহাধ ভিক্ষা করিতেছি । সকলের নিকট আমাদের সান্ুনয় 
অন্থরোধ তাহার] যেন সাহাধাদানে কালবিলদ না করেন। যে 
কোনরূপ সাহায্য, মর্থ বা বসন্ত নিয়লিখিত যে কোন ঠিকানায় প্রেরিত 
হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীরূত হইবে। 

(১ সেক্রেটারী শ্রীরাম্রষ্ণ মিশন, উদ্বোধন আফিস, ১নং মুখার্জি 
লেন, বাগবাজার, কলিকাতা 

(২) প্রেসিডে্ট, শ্রীরামরুফ্ণ মিশন, মঠ বেলুড়, পো: আঃ বেলুড়, 
হাওড়া। 


শান পর 








(স্বাঃ) সারদানন্দ 
সেকেটারী শ্রীরামরুষ্ণ-মিশন। 
৩১শে ভাদ্র, ১৩২৫ কলিকাা। 


প্রান্তি-স্বীকর 


বন্্রসাহায্য কারা । 


বেলুড মঠে প্রাণ্ত। 
(ওর! আগস্ট হইতে )' 
ফখল(ল মুখোপাধ্যায়, কলিকা ডা 
নরেদ্দভুষণ দন্ধঃ উট্টগ্র(ম 
শীমৃতী প্রমোদাবাল। দস পা ,সন্দীপ ৩৬২ 


, 
৩৭ 


অনুপম রায়, কলিকাত। ৫২ 
কূমুদবন্ধু দত্ত, শ্রীহট ্ 
ভূপেন্দ্র'কুমার বসত, কলিকত! ৫. 
ঠ&:17716116, কলিকাত! র্‌ 
সতীশ চন্দ্র সেন, বগুড়া ১৭২ 
চারুচন্দ্র দাস, কলিকাত। 
ফকির চন্দ্র নাগ,.কলিকা। ১০২ 
প্রন্নকুমার ঘোমঃ ময়মনসিংহ ২৫৬ 
এম,» এদ। এন, পিলে, কাঠক।ল।ট 
তারাপদ ব্যানা্গী, ধৃৰড়ী 
উদ্বোধন কার্যালয়ে প্রাপ্ত 
(১৩--:৮-১ হইছে) 
পি, বন, কলিকাত। 
এককডি ঘোষ, কলিকাত। ০ 
নিত্যলাল মুখাজ্জী, কলিকা | ২ 
প্রফুঙ্লনাথ রুদ্র, বিলাসপুব ৫২. 
তারাপদ রারঃ পুরী স্‌ 
_ উপেক্সরনাথ সেন গুপ্ত, কলমসৃকাটি হ১ 
গ্যামাপদ মুখার্জী, কলিকাত। ১২ 
/৬171161, কলিকাত। ১1৯ 
বক্ষচারী গুরুদাস, মায়াবী ৫. 
শমী ইন্দুবাল। দামী, কলিকাত1 ২৫৯ 
প্রফুল্লকুমার সরকার, চেংকা নল ৫৭. 
জি: আর, কু, মাইদকার ২২ 


৩৭. 


বেট তব! রাও, মান্দাঙ্গ 


* 
| জনৈক বন্ধু, কলিক্সাত। * 
। পি, ওটার্জী, রে সী 
। জ্কানাইয।লাল্‌ কো, কলিকাত। ১১৭ 
শ্রীম£ কাদবিনী ধাসী, কলিকাতা ১২ 
1৮ রমণ সেন, গোরপুর ই 
গোলটাদ জৈনী, লাহোর নু 
বসন্কুমার চটাজ্জী, লাভোর ১*১ 
এল, এম, ঘোষ, কলিক।ত। ১২ 
'ঃ অনিলঙ্গ ব্যানাজ্জা, কলিকাত। «২ 
গিরিশচন্দ্র চন্দ্রের স্ত্রী, কলিকাত। ২৫২ 
নুতালাল নুখাজ্জঁ, আলিপুর ৮৯ 
নদ্ধখর মুখাও্জী, কলিক।ত ৫ 


৮ পল নি পর এরা 


জিউ৭1ঢরণ বস্তা, দীনহ।ট। ১. 
ই/মত' সরোজকুমা নী, দেবী, মেদিনীপুর & 
গাঁঞ্জরাম, মিমল। 

[ ব্যাঙ্গালোর 
এস। পি, নিয়ে গী..ঘারৌয়াল 


৭লযুকুন্দ, কলিকাতা হু ৫৭8 
নঙ্ীনারায়ণ, কলিকাত। ১০৭ 
[বি, কে; বো, ন।গপুর ১৫ 
নৃতীশচন্জ সরকার, রেঙ্গুন ৯. 
লীমতী নুটু, কলিকাত। € 
রজনীকুম।র দে, জলপাইগুড়ি ১০ 
বিজয়কৃঞ্ণ পল, কলিক|ত। ৪০. 
শ্রীতী নলিনীননাল। দেখো, পা“্দ ১৬ 
নুচিরন, গেজ ন ১৫. 
বেলুঁড় মঠে প্রাপ্ত । 
মাঃ ভৃষপচন্্র পাল কাপড় ১**খান। 


৬৪৪. 


উদ্বোধন কৃা্য্য।লয়ে প্রাপ্ত । 


মেদারস্‌ বিজ্ঞরাজ হুকুমটাদ ৩৪*থ।ন। 
চগ্ললাল চাটাজ্জী” ত্রিপুরা! রাজ ১খান। 
অজ্ঞ(ত ১খ্[ন। 
চু, কলিকাত। চি ১খান। 
ঘাবু, কলিকতি ১খান। 
দেবীপ্রসাদ শীল, কলিকাত। ৪,খান। 


শুকদেও দাস শিউনথ,কর্পিক।ত। ৪*খান। 
জহরমল স্ুন্দরমল, কলিকাতা খান! 
হাবি ঝি, ভাটপাড়া,' ॥ ২*গান। 


উত্তরবঙ্গে বন্যু। কাধ্য | 
বেলুড়মঠে প্রাপ্ত । 
(১ই নবেম্বর হইতে ) 


যত ভ্রেলকা তারিণী দস, ভবানীপুর ১০ 
কিগ্করবত্তী, অনাথআশ্রম 
গোকুল ভাণ্ডার, বালি 


স্থবৌধ চল্জ্র ঘোষ, হানার। 3 
দিসেস নোভ। ফেন উইক ত্রাইষ্ চ।চ 
নিউজিল্যাণড , $ ৬:০/০ ! 
ছিতেন্ত্র নাথ গাঙ্গুলি, কলিকা হ। ৮9০ 
কপা্টি জ্রীড়ক মণ্ডলী, ঝ।লি ৬/০ 
সার, এন্‌, পালিত, কলিকাঁত। ১০২ 


আর এন সেন, রেসুন, 

শনারারি ট্রেজারার বাস অব বেঙ্গল, 
ফ্লাড রিলিফ.কমিটি, কলিকাত। 

অধ্য।পক ও ছাত্রবুন্দ সেন্ট কলাহ্ব'প 


»এ জা 


. কলেজ, হাজ্ারিবাগ ১৪০ 
হরিহর ভষ্টাচাযা, বারাসাত ৩১. 
নির্ধলচন্ত ব্যানাঞ্জি, কলিকাত। ৪ 
মোক্ষদদ! রগ্রন বিশ্বান, চাটগ। ৩ 
স্য়েন্্র নাথ মণ্ডল, দাজিলিং ২. 
হন্রিপদ্দ চৌধূরী, ফরিদপুর ১ 
টম্‌ সন্‌ হাই ইন্কুলৈর ১ম্‌ ৪) ওয় 

জোণীর ছাবৃন্দ (বালি) * ৬।%* 


উদ্বে।ধন কার্য্যলকে প্রাপ্ত । 
(১৩ই সেপেম্বর হইতে), 
নূর়েশ্ন্্র মভুমদায়, কলিকাতা 


উদ্বোধন 


২০ 


| বাণী ভবানীর ছুলের ছাক্রবৃন্দ 


[২,শবধ ১ম সংখ্যা। 


হা।রিসন্‌ ক্রস্ফিম্ড কোর কশ্মচারিবৃন্দ ২৫. 
এদ পি, চৌধুরী, কলিকাত। ১০২ 
মাঃ কে লি, মিত্র কলিকাত। ২ 
এস, এস, ইঞ্চুলের ছাত্র ভবানীপুর ১২৩৭ 


বেসার্স্‌'ব। কে পাল (উন বাব) ৫০৭ 
রামন।থ খাঁচরা, বৈচ্যণাথ ১/, 
ঠাকিরল।ল কেশবল।ল, কলিকাত। ৫২ 
টেম্পেল স্কুল ঘব মেডিসিন, গাটনা ৫*৬ 
এক্স, ওয়াই রর ২ 
গোবিন্দটাদ ঘোষ, ভবানীপুর ৫. 
টিকম দস, কলিকাত। ৫. 
নরেশ! চন্দ্র চক্রবন্তী; কলিকাত! « ২ 
; ম।? বি মৈ ১২1%৫ 


থ্রবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাঙেবগঞ্জ ৫1/* 
উপেন্্র নাথ সেন, বরিশ(ল 
এ সিকপা।খাইজার 


২ 


০ 


২ 


. বিষ্ঠাপাগর কলেজের ছা লবুন্দ, 

কলিকাত। ১৭৫, 

জনেক বন্ধু, কলিকাত। পরা 
, নটবর মণ্ডল কো ১৮. 
বিবেকানন্দ সোদ।ইটি, কলিকাতা ১৭৮. 
। প্রভাত চন্ট্র দাস গ্রপ্ত ঢাকা র্‌ 
। এস, রহমান, বীকুড। ১. 

' টি, আহামাদ, ঝ।কুড়া ১ 
শরৎচণ" বাানারিি, রাঁচি ২. 
*রংচন দত, রাঁচ ২. 

« শশীভুষণ বসাক, কলিকাতা ২৬ 


. মাঃ নৃতালাল মুখ।জ্জি, বার লাইব্রেরি 


আলিপুর ৬*. 
-? এসিম্প্যাথাইজ।র, ভবানীপুর ৫. 
-" বেঙ্গল ব্রাদারভড। ঢক। ১৪/*" 
' বি, বি, এইচ, ই ছুল চাজ্রবুন্দ 
একরার ১৪. 
' পি কে সেন, কলিকাত! ২৯ 
। অরখিন্দ চৌধুরী, পেইল গঁ। ১, 
। নরেও্র নাঁথ রায়, বাঁচি ২. 


1 বঙ্গলক্্মী কটন মিল, নাঃ বঙ্গীয় জনসভ। 
(প্রথম কিস্তি) 


ও $ 


অগ্রহায়ণ, ২০শ বর্ধ। 


সার্বভৌমিক ধর্মলাভের উপায় ।* 
(স্বামী ধিবেকানন্দ ) 


যে অন্থসন্ধানের ফলে আমরা ভগবাত্নর নিকট হইতে অলোক 
প্রাণ্ড, হই, মনুষ্যহ্ৃদয়ের নিকট তদপেক্ষ। প্রিয়তর অনুসন্ধান আর 
নাই। কি অতীতকালে, কি বুর্রমান কালে মানব 'আত্মা» “ঈশ্বর, 
“অদষ্ঠ” সন্বন্ধীয় আলোচনায় যত শক্তি নিয়োগ কর্িক়াছে অন্য 
কোন আলোচনায় তত করে নাই। আমরা! আমাদের দৈনিক 
কাজ কর্ম, 'আমাদের উচ্চাকাজ্ষা!, আমাদের কর্তব্য প্রভৃতি লইয়। 
যতই ভুবিক্া থাকি না কেন আমাদের সর্বাপেক্ষা! কঠোর 
জীবনসংগ্রামের মধ্যে কখন কখন একটী স্থির মুহ্র্থ আসিয়া উপস্থিত 
হয়--তখন মন সহসা থামিয়! যার এবং এই জগত্প্রপঞ্চের পারে 
কি আছে তাহা জানিতে চায় । কখন কখন সে অতীল্ত্রিয় রাজ 
কিছু কিছু আভাষ পাক্ন, এবং তাহার ফলে তল্লাভের” জন্য যখ।সাধ্য 
চেষ্টা করিতে থাকে । সর্বকাঁলে, সর্বদেশেই এইরূপ ঘটয়াছে। 
মাক্ব অতীন্দ্রিয় দর্শনলাঁভ করিতৈ চীছয়াছে, আপনাকে বিস্তার 
করিতে চাহিয়াছে ; এবং যাহাকে আমর! উন্নতি, ক্রমাভিব্যক্কি 
বলি তাহ! সর্ধকালেই মানবজীবনের চরম গতি ব! ঈশ্বরাক্মসন্ধান- 
রূপ একমাত্র অনুসন্ধানের দ্বারাই পরিমিত হইয়াছে । 

বিভিন্ন জাতিসকলের বিভিত্র প্রকারের সমাজগঠন হইতে 
যেমন আমাদের সামাজিক জীবনসংগ্রামের প্ৰরিচয় * পাঁওয়৷ যায়, 
পেইব্ূপ জগতের বিভিন্ন ধর্সম্প্রদা়সমূহই ২ মানবের আধ্যাত্মিক 


১৯০৯ হ্বীষ্টান্দের ২৮ শে জানুয়ারী তারিখে রিখে কা'লিফোর্নিক্লার প্যাসেডোন। 
নগরস্থ সার্ব্যভৌমিক ধর্শামন্দেরে ম্বামিজী কর্তৃক প্রদত্ত বন্ততার বঙ্গানুবাদ । 


৬৪৬ 'উদ্বোধন। [২*শ বর্ধ...১.ম সংখ্যা 





জীলনসংগ্রামের পরিচয় প্রদান করে, এবং ভিন্ন ভিন্ন সযাঙ্গ যেরূপ 
সর্বদাই পরস্পরের সহিত কলহ ও সংগ্রাম করিতেছে, সেইরূপ এই 
ধর্মসন্প্রদায়গুলিও সর্ধদা পরস্পরের সহিত কলহ ও সংগ্রামে রত 
রহিয়াছে । কোন.এক বিশেব,সমাঙ্রভুক্ত লোকসকল দাবী করেন 
ঘষে একমাত্র তাহাদের বীচিয়। থাকিবার অধিকার আছে, এবং 
তাহারা যতক্ষণ পারেন, ছুর্বলের উগর অত্যাচার করিয়া সেই 
অধিকার বজায় রাখেন । আমর। জানি যে, এইক্দপ একটী ভীষণ 
সংগ্রাম বর্তমান, সময়ে দক্ষিণ আারফ্রকায় চলিতেছে । সেইব্নপ 
প্রত্যেক ধন্মসম্প্রদায়ও কেবলমাঙ তাহারই বাচিয়া থাকিবার অধি- 
কার আছে এঠরূপ দাবী করিয়। আপিয়াছে। সুতরাং আমরা 
দেখিতে পাই যে, যদিও ধর্মই মানবজীবনে সর্বাপেক্ষা অধিক 
শাস্তি আনয়ন করিয়াছে, তথাপি ধন্ম শাবার যেরূপ বিভীবিকার 
স্ষ্টি করিয়াছে এখন আর কিছুই নহে! ধর্মই সর্বাপেক্ষা অধিক 
শান্তি ও প্রেমের বিস্তার করিরাছে. আবার ধর্মই সর্বাপেক্ষা শীবণ 
খ্বণা ও বিদ্বেষের স্ষ্টি করিবাছে । ধর্মই মানুষের এধ্যে ভ্রাতৃভাবের 
পর্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা কারয়াছে, আবার পন্মহি মান্বষে মানুষে 
সর্বাপেক্ষ। মন্মান্তিক শক্রত৷ ব। 'বদ্েষের বীজ বপন করিয়াছে । 
ধর্মই মানুষের, এমন কি পশুর জন পধ্যন্ত' সর্বাপেক্ষা অধিক দাতব্য 
চিকিৎসালয় প্রর্ভৃতি স্থাপন করিয়াছে, আবার ধর্মই পরথথিবীতে 
সর্বাপেক্ষ। অধিক রক্তবন্া ॥প্রবাঞ্গিত করিয়াছে । আবার আমর! 
ইহাও জানি ঘে সব সময়েই ভিতরে [তরে একটা চিন্তাক্োত 
চলিয়াছে ;--সব সময়েই বিভিন্ন ধন্মের তুলনামূলক আলোচনায় 
রত কহকগুলি তত্বান্বেবী বা দার্শনিক রাহয়াছেন, যাহারা এই 
সকল বিবদমান ও বিরুদ্ধমতাবলম্বী ধরঙ্-সম্প্রদায়ের ভিতর শাস্তি 
স্থাপন করিবার জন্ত ইতিপূর্ব্বে চেষ্ট। করিয়াছেন এবং এখনও চেষ্ট। 
করিতেছেন। ব্যগ্টিভাবে কোন কোন দেশে এই চেষ্টা সফলও হই- 
ম্নাছে কিন্তু সমষ্টি ভাবে, সমস্ত পৃথিবীর দিক হইতে দেখিতে গেলে, 
উহ! বার্থ হইয়াছে । 
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অতি প্রাচীন কাল হইটতৈ কতকগুলি ধর্শ আমাদের যধ্যে 
প্রচলিত রহিয়াছে, যাহাদের মধ্যে এই ভাবটা ওতপ্রোতভাবে 
বিচ্ধমান রহিয়াছে যে, সকল সম্প্রদায়ই বীচিয়া থাকুক; 
কারণ, প্রতেরক সম্প্রদায়ের মধ্যে, একটা, উদ্দেস্তা একটী মহান্‌ 
ভাব নিহিত আছে, যাহা ক্গতের কলাণেরশ জন্য আবশ্ক এবং 
এই হেতুই উহাকে পোষণ ,কর! উচিত। বর্তমান কালেও এই 
ধারণাটী আধিপত্য লাভ করিকুতছে এবং ইহাকে কার্ষো পরিণত 
করিবার জঙ। নধে। মধো চেষ্টাও চলিতেছে । ণই.সকল চেষ্া সকল 
পষয়ে আশানুরূপ ফলপ্রক্ত হওয়। দুরে থাকুক' বর: বড়ই ক্ষোভের 
বিষয় আমরা দোখ যে আমর! আরও আর্ক বগড়াবিবাদের 
শক্রপাত করিতেছি । * 

এক্ষণে, ব্যক্তিগত মতাম: প্রকাশ ন! কারয়া সাধারণ বিচার - 
বান্ধর দৃষ্টিতে বিষয়টী দেখিলে প্রথমেই দেখিতে পাই যে. পৃথিবীর 
যাবতীয় প্রধান প্রধান ধন্মে একটা প্রবল জীবনীাশক্তি রহিয়াছে । 
কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে তাহার এ বয়ে কিছু জানেন না, £কন্তু 
অজ্ঞতা তমার একটা আপতি নহে। যদি কোন জোক বণে, “বহি- 
ক্শাতে কি হইতেছে নাহইতেছে আমি কিছুই জান নী, অতএব 
বহিঞজগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে সকলই মিথা11” তাহ হ্থইলে তাহাণকে 
মাজ্জনা। কর। চলে না। আপনাদের মধ্যে বাহার। সমগ্র জগতে 
ধম্মভাবের বিস্তার লক্ষা করিয়াচ্ছন ত্রীহারা জানেন যে, পরথিবীণ 
একটীও মুখা ধর্ম মবে নাত ; শুধু তাহাই* নহে, তাহাদের প্রত্যেক- 
চীই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে । গ্রাষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাউ- 
তেছে. মুসলমানের সংখ্য। বৃদ্ধি পাইতেছে, হিন্দুর। বিস্তার পাঁভ করি- 
তেছে এবং গর্িভদীগণও সংখ্যায় আধক হইতেছে, এবং তাহারা ক্ষত 
বর্ধিত হইয়া সার পৃথিবীতে ছড়াহয়! পড়ায় যিজ্দীধর্মের গম্ভী 
দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ॥. 

কেবল একটাযাত্র ধর্ম একটী প্রধান প্রান্দীন ধম্ম-- ক্রমশঃ ক্ষয় 
পাইরাছে। তাহা গাচীন পারসিকদিগের ধর্শজবতুষ্ী ধর্খা | 


৬৪৮ উদ্বোধন । | ২.শবদ_১,ম সংখা! । 





মুসলমানগণের পারস্যবিজয় কালে প্রায় লক্ষ পারস্তবাসী ভারতে 
আসিয়! আশ্রর গ্রহণু করিয়াছিল এবং কতকগুলি প্রাচীন পারম্য- 
দেশেই রহিয়। গিয়াছিল। যাহার] পারন্কে ছিল, তাহারা ক্রমাগত 
মুসলমানদিগের বি্যাতনের ফলে ক্ষয় পাইতে লাগিল__এক্ষণে 
বড় জোর দশ হাজারে দাড়াইম্াছে ; ভারতে তাহাদের সংখ্যা প্রায় 
আট হাজার কিন্ত তাহারা আর বাড়িতেছে না। অবশ্য তাহাদিগের 
গোড়া হইতেই একটী অসুবিধা রহিয়ধছে__তাহারা অপর কাহাঁকেও 
তাহাদের ধর্মভুক্ত করে ন৷ ) আবার ভারতবাসী এই মুষ্টিমেয় লোকও, 
তাহাদের মধ্যে সোদর ব্যতিরিক্ত ভ্রাতাভগিনীগণের মধ্যে বিবাহরূপ 
ঘোত্ধতর অনিষ্টকর প্রথা প্রচলিত থাকায়, বৃদ্ধি পাইতেছে না ।' এই 
একটীমাত্র ধর্ম ব্যতীত অপর সকল প্রধান প্রধান 'ধর্শই জীবিত 
বহিয়াছে এবং বিস্তার ও পুষ্টিলাত করিতেছে । আর আমাদের 
মনে 'রাখ। উচিত যে পৃথিবীর সকল প্রধান ধর্মমগুলিই , অতি পুরা- 
তন, তাহাদের একটীও বর্তমান কালে গঠিত হয় নাই এবং 
পৃথিবীর প্রত্যেক ধন্মই গঙ্পা ও ইউফে,টাস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে 
উৎপত্তি লাত করিয়াছে ; একটীও প্রধান ধর্ম ইউরোপ বা 
আমেরিকায় উদ্ভূত হয় নাই -একটীও নয়) প্রত্যেক ধরছি এসিয়া- 
সম্ভত এবং «তাহাও আবার পৃথিবীর এ অংশটুকুর মধ্যে । 
“যোগ্যতম ব্যক্তি "বা বস্তই বাচিয়। থাকিবে? আধুনিক বৈজ্ঞানিক- 
গণের এই মত যদি সত্য হয তাহা হইলে এই সকল ধর্ম যে এখনও 
বাচিয়া রহিয়াছে, ইহা হইতেই প্রমাঁণত হয় যে, এখনও তাহার 
কতকগুলি লোকের পক্ষে উপযোগী ; তাহারা যে কেন বাচিয়া 
থাকিবে তাহার কারণ আছে-_তাহার1 বছলোকের উপকার করি- 
তেছে। মুসলমানদ্দগকে দেখ, তাহার দক্ষিণ এশিয়ার কতকগুলি 
স্থানে কেমন বিস্তার লাভ করিতেছে, এবং আফি,কায় আগুনের 
মত ছড়াইয়। পড়িতেছে। “বৌদ্ধগণ মধ্য এসিয়ায় বরাবর বিস্তার 
লাভ করিতেছে । গ্েভদীদিগের স্যায় হিন্কুগণও অপরকে নিজধশ্যে 
গ্রহণ করে না) তথাপি, ধীরে ধীরে অন্যান্ত জাতিসকল হিন্দুধর্শের 
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ভিতর আসিয়। পড়িতেছে ঞবং হিন্টুদিগের আচারব্যবহার গ্রহণ 
করিয়। তাহাদের সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া! যাইতেছে । শ্বিষ্টধর্দও যে 
বিস্ত তিলাভ করিতেছে তাহা আপনার! সকলেই জানেন )-_তবে 
আমার যেন মনে হয়ঃ চেষ্টান্ুরূপ ফল হইতেছে না। শ্রীষ্টানগণের 
ধর্শগ্রচার কার্যে একটী ভয়ানক দোষু রহিক্কাং এবং পাশ্চাত্য 
সম্প্রদায় মাত্রেই এই দোষ বিছ্যমান। শতকরা নব্বই ভাগ শক্তি 
কলকন্জাতেই ব্যয়িত হইয়! যায় কারণ কলকঁন্তা বড় বেশী । প্রচার 
কার্যট! প্রাচ্য লোকেরাই বরাবর করিয়া আসিয়াছে। পাশ্চাত্য 
লোকেরা সংঘবদ্ধভাবে কার্ধয, সামাজিক অন্ুষ্ঠান, যুদ্ধসঙ্জা, রাজা- 
শীসন' গ্রভৃতি অতি সুন্দররূপে করিবে কিন্ত ধর্প্রচার ক্ষেত্রে 
তাহার। প্রাচ্যদিগের কাছেও ধঘসিতে পারে না। কারণ, ইহা 
বরাবর তাহার্দেরই কাঙ্গ ছিল বলিয়! তাহারা ইহাতে বিশেষ অভিজ্ঞ 
এবং তাহারা অতিরিক্ত যন্ত্রপানিত ব্যবহার করে না। 

অতএব মন্ুয্তঙজাতির বর্তমান ইতিহাসে ইহা একটী প্রত্যক্ষ ঘটনা 
যে, পূর্বোক্ত সকল প্রধান প্রধান ধর্ম গুলিই বিগ্মান রহিয়াছে এবং 
শিস্তার ও পুষ্টি লাভ করিতেছে । এই যে ঘটনা, ইহার নিশ্চয়ই একট! 
অর্থ আছে ; এবং সর্বজ্ঞ, পরম কারুণিক স্যগ্টিকর্ডার যদি ইহাই 
ইচ্ছ। হইত যে ইহাদের একটা মান ধর্ম বিচ্যমান থাকুক এবং অবশিষ্ট 
সকলগুলিই বিনষ্ট হউক, তাহা হুইলে উহা বহু.পূর্কেই সংসাধিত 
হইত। আরযদি এই সকল ধর্মের মধ্যে একটী মাত্র ধশ্বইি সত্য 
এবং অপরগুলি মিথ্য৷ হইত তাহা হইলে উহা! এতদিনে সমুদর পৃথিবী 
পরিব্যাপ্ত করিত | কিন্তু ঘটন! এরূপ নহে ; উহাদের একটীও সমস্ত 
পৃথিবী অধিকার করে নাই । সকল ধর্মই এক সময়ে উন্নতির দিকে, 
আবার অন্য সময়ে অবনতির দ্দিকে যায় । আর ইহাও ভাবিয়। দেখ 
যে, তোমাদের দেশে ছয়কোটা লোক আছে কিন্তু তাহাদের যধ্যে 
মাত্র হই কোটী দশ লক্ষ কোন না কোন, প্রকার ধর্মতৃক্ত। আুতরাং 
সব সময়েই ধর্মের উন্নতি হয় না। সম্ভবতঃ সকল দেশেই, গণনা 
করিলে দেখিতে পাইবে, ধন্মসণলের কখনও উন্নতি, আবার কখনও 
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অবনতি হইতেছে । আবার দেখ। যা, জগতে সম্প্রদায়ের সংখ্যা 
সব সময়েই বাড়িতেছে। ধর্স্প্রদায়বিশেবের এই দাবি যদি সত্য 
হইত ষে, সমুদয় সত্য উহ্াতেই নিহিত এবং ঈশ্বর তাহাকে সেই 
নিখিল সত্য কোন গ্রস্থবিশেষে নিবন্ধ কখিয়া দিয়াছেন--তাহ! হইলে 
জগতে এত সম্প্রদায়',কন ? পেঞ্চাশ বৎসর যাইতে না যাইতে একই 
পুস্তকবিশেষকে তিত্তি করিয়। কুড়িটী নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া! উঠি- 
তেছে। ঈশ্বর বদি কয়েকথানি পুন্তকেই সমস্ত সত্য নিব্জ করিয়। 
থাকেন, তাহা হইলে তিনি, কখনই সেগুলি আমাদিগকে তাহাদের 
শার্থ লইয়) বগড়। করিবার গন্ঠ দেন নাই। কি€ ঘটন! এইরূপই 
যনে হইতেছে । কেন এন্সপ হয়: মাদ ঈশ্বর বাস্তবিকই ধশ্মবিবরক 
সমন্ভ সত্য একখানি পুস্তকে নিবদ্ধ করয়া৷ আমাদিগকে দিতেন তাছা। 
হইলেও কোন উদ্দেশ সিদ্ধ হইত না, কারণ কেহই তাহা বুঝিতে 
পার্িত না। দৃষ্থান্তস্বরূপ বাইবেল এমং শ্রীষ্টানদিগের মধ্যে প্রচলিত 
সম্প্রদ্দায় সমূহের কথ। ধরুন ; প্রত্যেক সম্প্রদায় এ একই গ্রন্থ তাহার 
নিজের মতানুযারী ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছে যে, কেবল সেই উহ! 
ঠিক ঠিক বুঝিয়াছে আর অপর সকলে ভ্রান্ত । প্রত্যেক খন্মসন্থান্ধেই 
এই কথা! মুসলমান ও বৌদ্ধদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় অছে, 
হিন্দুদের মধ্যেত শত শত। এক্ষণে আমি যে সমস্ত ঘটনা! আপনাদের 
নিকট উপস্থাপিত*করিতেছি তাহার উদেশ্ট, আমি দেখাইতে চাই 
যে, ধর্মবিষয়ে ষতবারই সমু মন্ুস্তাজাতিকে এক প্রকার চিন্তার 
মধ্য দিক! লইর। বাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে ততবারই উহা বিফল 
হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও তাহাই হইবে! এমন কি বর্তমান কালেও 
মৃতন মতপ্রবর্তক মাত্রেই দেখিতে পান যে তিনি তাহার অন্ুবস্জি- 
গণের নিকট হইতে কুড়ি মাইল দুরে সরিয়। যাইতে না যাইতে 
তাহার! কুড়িচী দল গঠন করিয়] বসিয়াছে । আপনারা সব সময়েই 
এইরূপ ঘটিতেছে দেখিতে* পান। কথা হইতেছে এই যে, সকল 
লোককে একহ প্রকার ভাব গ্রহণ করান চলে না এবং আমি ইহার 
জন্য ভগবানকে ধন্কবাদ দিতেছি | আমি ফোন সম্পদায়ের বিরোধী 
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নহি। বরং নান! সম্প্র্ধার রহিরাছে বলিয়া! আমি ধুপী এবং আমার 
বিশেষ ইচ্ছা! তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাউক। ইহার 
কারণ কি? কারণ শুধু ইহাই যে, বদি আপনি, আমি এবং এখানে 
উপস্থিত আর আর সকলে ঠিক একই প্রকার, ভাবরাশি চিন্তা করি, 
তাহা হইলে আমাদের চিন্তা করিবার বিষয়ই থাকিবে না। ছই ব! 
ততোধিক শক্তির সত্র্ষ হইলেই যে গতি সম্ভব হয়, ইহা সকলেই 
জানেন। সেইরূপ চিন্তার ঘাত প্রতিঘা* হুইতেই--চিন্তার টৈচিত্রা 
হইতেই নূতন চিন্তার উদ্তব হয় । এখন' গ্জামরা সকলেই ষদি 'গকই 
প্রকার চিন্তা করিতাম তাহা হইলে আমর। যাছঘরের মিশর ধেশীক্স 
'মামিগুলার £ 810101721০5) যত পরম্পরের মুখের দিকে হ1 করিয়া 
চাহিয়া থাকিতাম,__তাহ1 অপেক্ষা অধিক কিছুই হইত না! বেগবতী 
সত্্রীব নদীতেই ধুর্ণাবর্ত বিদ্যমান থাকে. বন্ধ ও মরা জলে আবঙ 
হয় না। যথ্ন ধর্মসকল বিনষ্ট' হইয়া যাইবে তখন আর সম্প্রদাকও 
থাকিবে ন; তখন শ্বশানের পুর্ণ শাস্তি ও সামা আসিয়া! উপস্থিত 
হইবে । 1কল্ত বত দিন পর্য্যন্ত মানুষ চিন্ত। করিবে তৃতদিন সম্প্রদায়ও 
থাকিবে ' *বৈধম্যই জীবনের চিহ্ন এবং উহা থাকবেই থাকিবে। 
আমি প্রার্থনা করিতেছি ঘষে তাহাদের সংখ্য] বৃদ্ধি হইতে হুইতে 
অবশেবে জগতে যত মন্ুয্ু আছে ততগুলি সম্প্রদায় গঠিভ হউক, যেন 
ধর্শরাঞ্যে প্রত্যেকে তাহার নিজের পথে _তাহার 'ব্যক্তিগত চিন্তা- 
প্রণালী অনুসারে চলিতে পারে । * « 

কিন্তু এই ব্যাপারটী পুর্ব হইতেই বিদ্মান রহিয়াছে । আমাদের 
প্রত্যেকেই তাহার নি নিজ ভাবে চিন্তা করিতেছে, কিন্তু এই 
স্বাভাবিক গতিট। বরাবরই বাধ! প্রাপ্ু হইয়াছে; এবং এখনও হই- 
তেছে। সাক্ষা্পক্ষে তরবারি ব্যবহৃত না হইলেও অন্য উপায় গ্রহণ 
কর] হইয়। থাকে । নিউইয়র্কের একজন শরষ্ঠ প্রচারক কি বলিতে- 
ছেন শুনুন--তিনি প্রচার করিতেছেন 'ষে ফিলিপাইনবাসীদিগকে 
যুদ্ধে জয় করিতে হইবে; কারণ তাহাদিগকে শীরধর্ম শিক্ষা দিবার 
উহ্বাই একমাত্র উপায়! তাহার! ইতিপূর্বেই ক্যাথলিক সম্প্রদ ভুক্ত 
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হইয়াছে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রেস্বিটেরিয়ান করিতে চান এবং 
ইহার জন্য তিনি এই রক্তপাতজনিত ঘোর পাপরাশি স্বজাতির স্কন্ধে 
চাপাইতে উদ্যত! কি ভয়ানক! শাবার এই ব্যক্তিই তাহার দেশের 
একজন সব্বাপেক্থা ; বড় প্রচাব্রক এবং শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ লোক । যখন 
এইরূপ একজন লোক সর্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রকার কদর্য্য 
প্রলাপবাক্য বলিয়৷ যাইতে লজ্জাবোধ “করিতেছে না তখন জগতের 
অবস্থাটা একবার ভাবির দেখুন, বিশেষতঃ, যখন আবার তাহার 
শোতৃরন্দ তাহাকে উৎসাহ, দিতেছে : ইহাই কি সত্যতা ? ইহা ব্যান, 
নরখাদক ও অসত্য বন্তজাতির সেই চিরাভ্যন্ত রক্তপিপাস! বট 
আর কিছুই নহে-কেবল নূতন নাম ও নুতন* অবস্থাচক্রের মধ্য দিয়া 
প্রকাশিত হইতেছে মাত্র । এতদ্বাতীত উহা আর কি' হইতে পাবে ? 
বণ্তমান কালেই যদি ঘটন! এইরূপ হর, তবে ভাবিয়া দেখুন, যখন 
প্রতোক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদার সকলকে টুক্রা .টুকরা করিয়। 
ফেলিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা! করিত, সেই প্রাচীনকালে জগৎকে 
কি ভয়ানক নরকযন্ত্রণ। ম্তোগ করিতে হইয়াছিল । ইতিহাস ইহার 
সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । আমাদের শার্দ,লন্ুলত বৃক্কিনিচয় সুপ্ত 
রহিয়াছে মাত্র_ইহ1 একেবারে মরে নাই। সুযোগ উপস্থিত হইলেই 
উহারা৷ লাফাঈয়। উঠে এবং পুর্বের ন্যায় হিংঅভাবে আক্রমণ করে। 
তরবারি অপেক্ষাঁও, জড় পদার্থনির্শিত অস্ত্র শস্ত্রাপেক্ষাও ভীঘণতর অস্ব- 
শন্্র আছে--অবজ্ঞা, সামান্বিক ত্ব্ণ ও সমাজ হইতে বহিষ্করণ $ এখন 
এই সকল ভীষণ মর্শভের্দী অস্ত্রই যাহারা ঠিক আমাদের ন্যায় চিন্তা 
করে না তাহাদের প্রতি বধিত হুইয়া থাকে । আর কেনই বা সকলে 
ঠিক আমার মত চিন্তা কারবে? আমি ত ইহার কোন কারণ 
দেখিতে পাই না । আমি যদি বিচারশীল মানুষ হই, তাহা! হইলে 
সকলে যে ঠিকু আমার ভাবে ভাবিত নয় ইহাতে আমার আনন্দিতই 
হওয়া উচিত। আমি প্রেতভূমিসত্বশ দেশে বাস করিতে চাহি না; 
আমি মানবের জগঙ্কে থাকিতে চাই-_মান্ধষের মধ্যে থাকিয়া! মানুষ 
হইতে চাই। চিন্তাণীল ব্যক্িমাত্রেরই মততেদ থাকিবে; কারণ, 
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পার্থকাই চিন্তার প্রথম লক্ষণ ।' আমি যদি চিন্সাশীল লোক হউ তাহা 
হইলে আমার অবগ্ঠই চিন্তাশীঙগ লোকদিগের মধো ঘাস বিবার ইচ্ছ। 
হওয়। উচিত,-_'যেখানে মতের পার্থক্য ব্যান থাকিবে । 

তাঁর পর প্রশ্ন উঠিবে, এই সকল বিভিন্ন প্াক্রান্ত বস্থ কি করিয়া? 
সত্য হইন্ডে পারে % একটী গ্রিনিস সতা হইলে তাহার বিপরীত 
জিনিসটা মিগা হউবে । একই"সময়ে ঈদ বিক্ু্দ মত কি করিষ়। 
সত্য হইবে? আম এই প্রশেরই 'উত্তর ,দিভে চাই। কিন্ত আমি 
প্রথমে আপনা দিগকে জিজ্ঞীসা করি, পৃথিবী ধর্মগুলি 'কি বাস্তবিকই 
একান্ত বিরোধী » :য সকল বাহ আচাবের আবরণে বড় বড় চিন্তা 
সকল প্রকাশ পায় আমি"সে সকলুর কথা বলিতেছি না, নানা ধঙ্শে 
ব্যবহৃত বিভিন্ন মন্দির, ভাষা, ক্রিয়াকাণ্ড, শান্্স প্রভৃতির কথা 
বলিতেছি না, আমি প্রত্যেক ধর্মের ভিতরকার প্রাণবস্তর কণ। 
বলিতেছি। এত্যেক ধর্মের পশ্চাতে একটি করিয়া প্রাণবন্ত বা আত্মা 
আছে; এবং এক ধর্মের আত্মা অন্য ধর্মের আত্মা হইতে পুথক হইতে 
পারে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা কি একান্ত বিরোধী? তাহারা 
পরস্পরকে খণ্ডন করে, না, একে অপরের পূর্ণতা সম্পাদন করে ?__ 
ইহাই প্রশ্ন। আমি যখন নিতান্ত বালক ছিলাম তখন হইতে এই 
প্রশ্থটী বিচার করিতে আন্ত করিয়াছি এবং সারা জীবন ধাঁরিয়৷ উহার 
আলোচন। করিয়া আমিয়াছি। আমার সিদ্ধান্ত হম ত আপনাদের 
কোন উপকারে আ'সতে পারে এই “মনে ”কত্রিয়া উহ? আপনাদের 
নিকট ব্যক্ত করিতেছি । আমার বিশ্বাস, তাহারা পরম্পরের বিরোধী 
নহে, পরস্পরের পুর্ণতাপাধক। প্রত্যেক ধর্ম যেন মহান্‌ সার্ব্ব- 
ভৌমিক সত্যের এক একটী অংশ লইয়! তাহাকে মৃষ্তিমান করিয়া 
ফুটাইয় তুলিবার জন্য উহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতেছে । 
সুতরাং ইহা! যোগদানের ব্যাপার --বজ্বনের নহে? ইহাই বুঝিতে 
হইবে । এক একটী বড় বড় ভাব লইয়। সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদার 
গড়িয়া উঠিতেছে ; এক্ষণে আদর্শে সহিত আদর্শের সম্মিলন করিতে 
হইবে । এইরূপেক্ট মানবজাতি উন্নতির দ্রিকে অগ্রসর হইয়! থাকে। 





৬৫৪ উদ্বোধন । [ ২ বর্ধ--১১শ সংখ] 


মানব কখনও ভ্রম হইতে সত্যে উপনীত হয় না, পর্ব সত্য হইতেই 
সত্যে গমন করিয়।,থাকে ; নিশম্রতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে আরুঢ 
হইয়া থাকে কিন্তু কখনও ভ্রম হইতে সত্যে নহে। পুত্র হয় ত পিতা 
অপেক্ষা সমধিক গুণশা'সী হইয়াছে কিন্তু তাই বলিয়। পিতা যে কিছু 
নন তাহা ত নহে | পুজের' মধো পিতা ত আছেনই, অধিকন্ত আরও 
কিছু আছে । আপনার বস্তমান জ্ঞান যদি আপনার বাল্যাবস্থার জ্ঞান 
হইতে অনেক বেশী হয়, তাহ! হইলে কি আপনি এক্ষণে সেই 
বাল্যাবস্থকে দণার চক্ষেধদেখিবেন ? আপনি কি সেই অতীতাবস্কার 
দিকে তাকাইয়া উহাকে কিছু নয় বলিম্ব। উড়াইয়! দ্রবেন ? বুধিতে- 
ছেন না, আপনার বর্তমান অবস্থ; সেঃ বাল্যকালের জ্ঞানই আরও 
কিছু অভিজ্ঞত। দ্বার। পুষ্ট, এই মাত ? 

আবার ইহা ত সকলেই জানেন যে, একই জিনিসকে বিভিন্ন দিব 
হইতে দেখিয়৷ প্রায় বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বাইতে পাবে 
কিন্তু সকল সিদ্ধান্ত একই বন্থকে লক্ষা করিয়া থাকে । মনে করুন, 
এক ব্যক্তি সুর্যের দিকে গমন করিতেছে এবং মে যেমন অগ্রসর 
হইতেছে অমনি বিভিন্ন স্থান হইতে সুর্যের এক একনি কটোগ্রা্চ 
লইতেছে। যখন সে ব্যক্তি ফিরিরা আসিবে তথন তাহার নিকট 
কর্যোর অন্কেগুলি ফটোগ্রাফ থাকিবে! যদি সে সেগুলি আমাদের 
সম্মুখে রাখে তাহ] হঈলে আমর! দেখিতে পাইব যে তাহাদের কোন 
দুইথা(ন ঠিক এক রকমের'নহে;” কিন্তু এ কথা৷ কে অস্বীকার করিবে 
ষে এগুলি এক কর্ষ্যের ফটোগ্রাক- শুধু ভিন্ন ভিন্ন দ্রিক হইতে 
গৃহীত। চারিটী কোণ হইতে এই গিজ্জাটীর চারিখানি ফটোগ্রাফ 
লইয়! দেখুন, "তাহারা কত পুথক্‌ দেখাইবে সগাপি তাহারা একট 
গিঙ্জারই প্রতিকৃতি । এইরপে আমরা একই সত্যকে আমাদের 
জল্ম। শিক্ষা*পারিপাশ্থিক অবন্থা প্রভৃতি অন্রসারে ভি তিন দিক 
হইতে দেখিতেছি । আরা সত্যকেই দেখতেছি, তবে এই সমু 
অবস্থার মধ্য দ্রিয়া"সেই সত্যের যতটা দর্শন পাওয়া সম্ভব ততটাই পাই- 
তেছি-_তাহাকে আমাদের নিজ নিজ হৃদয়ের দ্বার] রপ্রিত করিতেছি, 
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আমাদের নিজ নিজ বৃদ্ধি দ্বার+বুবিতেছি এবং নিজ নিজ মনঘ্বার। 
ধারণ করিতেছি . আমাদের সহিত সত্যের যত্টুকু সম্বন্ধ, আমরা 
উহার যতটুকু গ্রহণ করিতে সক্ষম ততটুকুই গ্রহণ করিতেছি মাত্র। 
এই হেতুই মানুযষ মান্ছুষে প্রতভেদ ; এমন কি, কখুন কখন সম্পৃণ 
বিরুদ্ধ মতেরও স্্টি হইয়া থাকে ; তথাপি সকলেই সেই সর্বজনীন 
সত্যের অন্তভু ক্ত। | 

অতএব আমার পাব্রণ। এত ভবে, এই সমগ্ত ধন্ম ঈশ্বরের অনস্ত- 
শক্তির বিতিন্ন প্রকাশ মঙ এবং তাহা, মানবের , কল্যাণ সাধন 
করিতেছে ; তাহাদের একটী মরে না-একটীকেও বিনগ্ক করিতে 
পার। খায় ন। 1 যেমন “কন প্রাকৃতিক শক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারা 
ধার না, 'সইরূ+ এই আধ্যাক্মক্ক শক্িনিচয়ের কোন একটীরও 
শিন!শ সাপন করিতে পারা যায় না। আপনার! দ্েখিবেন, প্রত্যেক 
পল্মই জীবিত, রহিয়াছে ! সময়ে সময়ে ইহা হর ত উন্নতি বা 
অবনতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে । কোন সময়ে হয় ত ইহার 
সাজসজ্জার অনেকটা হাস হইতে পারে, করনও উহ্। রাশীকূত সাজ- 
সঙ্জায় মণ্ডিত হইতে পারে ; ?কন্ত তথাপি উহার প্রাণবন্ত বা আঙ্মা 
সব্বদাভ উহার পশ্চাতে এাহয়াছে £ উহা] কণনই বিন হইতে পারে 
না। প্রত্যেক ধম্মের যাহা চবর্যম আদর্শ তাহ] কখনই নষ্ট হয় না, 
স্ুঙবাং প্রত্যেক ব্মই জ্ঞাতসারে অগ্রসর হইয়া চলিয়া ছে । 

আর সেই সাব্বভৌমিক ধর্ম, স্মহাব্র গান্বন্ধে সকল দেশের দার্শ- 
নিকগণ, ও অপর বাক্তি সকল কত কল্প! করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ব 
হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে । ইহ] এখানেই রহিরাছে। সব্বজনীন 
পীতৃভাব ধেমন পুর্ব হইতেই রহিয়াছে, সেইরূপ সার্বভৌমিক ধর্মও 
বহিযাছে । আপনাদের মধ্যে যাহারা নানাদেশ পর্যটন করিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে কে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই ভ্রাতা” “ভগ্রিনী” দেখিতে 
পান নাই? আমি পৃথিবীর সর্বত্রই তাহাদিগকে দেবিস্াছি। ত্রাত- 
ভাব পুর্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে । কেবলগ কতকগুলি লোক 
আছে যাছার] ইহা দেখিতে শ। পাইয়া] 'লাড়ভাবের নুতন নূতন 


৬৫৬ উদ্বোধন । | ২.শ বধ--১১শ সংখ্য। 


সম্প্রদায়ের জন্য চীৎকার করিয়! উহাকে "বিশৃঙ্খল করিয়া দেয়। সার্- 
ভৌমিক ধর্মাও বর্তমান ব্রহিয়াছে। পুরোহিতকুল এবং অপরাপর 
লোকেরা? ধাহার। বিভিন্ন ধর্ম প্রচার করিবার ভার আপন। হইতে 
ঘাড়ে লইয্বাছেন, তাহারা! ষদি_দয়৷ করিয়া একবার । কিছুক্ষণের জন্য 
প্রচারকাধ্য বন্ধ রাখেন, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব, এ 
সাব্বতোমিক ধর্ম পৃব্ব হইতেই রহিয়াছে। ্টাহারা বরাবরই উহার 
প্রকাশে বাধা দিয় ' আসিতেছেন,* কারণ, উহাতে তাহাদের স্থার্থ 
আছে। আপনার দেখিতে পান, সকল দেশের পুরোহিতেরাই 
অতিশয় গৌড়া। হহার কারণ ক? খুব কম পুরোহিতইহ 'আছে 
বাহার] নেত। হইয়া! জনসাধারণকে চালিত করে , তাহাদের ' আধ- 
কাংশই জনসাধারণ দ্বার চালিত হঞ এবং তাহাদের ভুতা ও ক্রীত- 
দাস হয়। যদি কেহ বলে হহা শুক, ৩ গাহারাও ধলিবে, হা, শুক) 
যি কেহ বলে, ইহা কাল, ত তাহারাও বলিবে, ঠা+ ইহা কাল। বদি 
জনসাধারণ উন্নত হয় তাঁহ। হইলে পুরোহিতের উন্নত হইতে বাধ্য । 
তাহারা৷ পিছাইয়! থাকিতে পারে না। স্মুতরাং পুরোহিতদিগকে 
গালি দিবার অগ্রে পুরোহতগণকে গালি দেওয়া! আজ কাল একটা 
ধারা হইয়াছে -আপনাদের নিজেদেরই গালি দেওয়া উচিত। আপ- 
নার আপনাদের যোগ্য খ্যবহারই পাইতেছেন । যদ্দি ধোন পুরোহিত 
আপনাদিগকে নুতন নুতন উন্নত তাব দিয়া আপনার্দিগকে উন্নতির 
পথে অগ্রলর করাইতে চান, ,তাহ্&হইলে তাহার দশা কি হইবে? 
হয় ত তাহার পুত্রকন্ত। অনাহারে মাঝ যাহবে এবং তাহাকে ছিন্ন বস্ত 
পরিধান +*রিয়। থাকিতে হইবে । আপনারা থে সকল সাংসারিক আইন 
মানিয়া চলেন, তাহারাও তাহাই মানিয়। চলেন। তিনি ণলেন' 
“আপনারা যাঁদ অগ্রসর হন তাহা হইলে আমরাও হইব।” অবনত 
এমনও ছুই চারি জন উচ্চ আধারসম্পন্ন লোক আছেন, যাহারা 
লোকমতকে ভয় করেন না তাহার সত্যের প্রতিই দৃষ্টি রাখিয়া] 
থাকেন এবং এক মাত্র সত্যকেই সার জ্ঞান করেন। সত্য তাহাদিগকে 
পাইয়া শসিক্লাছে -_খেন ফাহাদছিগকে আঁধকার করিয়া! পইয়াছে এবং 
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তাহাদের অগ্রসর হওয়! ভি আর গতাস্তর নাই। তাহারা কখনও 

পশ্চাতে চাহেন না, ফলে তাহাদিগের লোকও জুটে না। তগবানই 

এক মাত্র তাহাদের সহায়, তিনিই তীহাদের পথপ্রদষশক জ্যোতি 

এবং তাহাব। সেই গ্যোত্রিই অন্ুসরণু করিয়। চলিয়াছেন । 
আগামীবারে লমাপ্য " 


' শ্রীরুষ্ ও উদ্ধব। 
( শ্রীবিহারীলাল সরকার বি, এল ) 
" (১৬) 


ধ্যান যোগ । 


উদ্ধব বলিলেন, আমার ধ্যানে প্রয়োজন নাই। ধ্যান কি? 
তা আমার জানিবার বাসনাও নাই। আমি তোমার উচ্ছিষ্ট- 
তোজী দাস, ইহাতেই আমি সম্পূর্ণ চরিতার্থ, অন্য আর কিছু 
আমি চাহি না! তবে তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে, আমাকে 
আচার্য করিয়। রাখিয়। বাইতেছ | তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, কেছ যদি 
জিজ্ঞাসা করে; ধ্যান কি? তাহাকে ফি বলিব? ভগবান্‌ উদ্ধবকে 
যোগাঙ্গ আসন ও সগভ প্রাণায়াম উপদেশ দিলেন ও ধ্যানের 
ক্রম অর্থাৎ কিরপে সবিশেষ ধ্যান হইতে নিব্বিশেষ ধ্যানে উপনীত 
হইতে হয়, শিখাইলেন। 


সর্ববাঙ্গে মন ধারণ।। 
প্রথমে ইস্ট মৃত্তি ধ্যান করাই,বিধি। 
স্ুকূমারং অভিথধ্যায়েও সর্বাঙগেযু মনে! দধও॥ 
প্রথথে সর্বাঙ্গে মন ধারণ করিয়। সুকুষার মৃতি ধান করিবে । 


৬৫৮ উদ্বোধন । [1২ *শ বদস্”১১শ সংখ্যা । 


মাত্র মুখে ধারণা । 
তৎ সব্মব্যাপকং চিত্তম আক্কঘা একশ ধারয়েৎ 
নান্তানি চিন্তয়েৎ ভূয়ঃ স্ুুম্মিতং ভাবর়েছ্ মুখমূ।, 
সেই সব্বব্যাপক চিন্তকে কুড়াইর। এক জাগায় ধারণা করিবে: 
আর অন্ত অঙ্গ চিন্তা কাঁরবে না । কেবল সহাস্ত মু" চিন্তা কারবে। 
ৃঁ আকাশ ধারণা । 
তত্র লব্ধপদং চিত্তং আরুবা ব্যোস্থি ধারয়েৎ। 
মুখে লগ্নচিত্তকে আকর্ষণ করিয়া! আকাশে ধারণা করিবে । 
কিছুই চিন্তা করিবে না! 
তত ৮ ত্যক্ত। মদারোহঃ ন কিপিদিপি চিন্তয়েৎ্। 
আকাশও ত্যাগ করিয়া কিউই চিন্তা করিবে না, মাঃ শুদ্ারঙ্গে 
অবস্থিত রহিবে। 
আত্মা ও পরমাত্বা যোগ কিরূপ । 
জ্যোতিতে জ্যোতি সংযোগের ন্যায় আত্মা ও পরষাস্মার সংযোগ 
হইবে। * 
এইরূপ প্যান*অভ্যাস করিলে মনের ব্রিপুটী অর্থ1ৎ ধ্যাঁতা। ধ্যেয় 
প্যান বা ভ্রষ্টা, ৫, দর্শন--এই বিভাগ লয় হইয়া মন নিব্বাণ-_ 
অর্থাৎ শান্তি প্রপ্ত হর়। 
| (১৭) 
॥ “সিদ্ধি। 
সিদ্ধি আষ্টাদশ প্রকার। আটটা সিদ্ধি ঈশ্বরপ্রধান। আর 
দশটী সত্বগুণের উৎকর্ষ হইতে হয়। 
আটটা ঈশর প্রধান সিদ্ধি । 
(১) অণিমা--অণু হওয়া, প্রস্তর প্রবেশ। 
(২) মহিমা--মহাস্‌ হওয়], সমস্ত ব্যাপিয়া থাক] । 
(৩) লঘিমা--নরীচি অবলম্বন কারয়। হুর্যলোকে যাওয়া । 
(৪) প্রাপ্ত-- অঙ্গলির অগ্রত্বার। চন্্ররস স্পর্শ ! 
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(৫) প্রাকাম্য ভূমিতে গাস। ডুবা- যের" ছগলে। 
(৬) ঈশিতা শক্তি প্রেরণ । 
(৭) বশিতা--বিষয়ে অনাসক্তি। 
(৮) কামানসান্বিতা _সুখের সীমা। প্রার্ডিচ। 
দশটা গুণজ সিদ্ষি। 
১১) অনুর্থিমন্ব _ক্ষুৎ পিপাসা, দর স্ৃত্যঃশোক মোহ রহিত হওখা। 
(২১ দুর শ্রবণ। 
(৩) দ্র দর্শন। 
৪) মনোঞজব-__ যেখানে মন যান সেখানে দেহ থায়। 
(৫) কামরূপ --যেরূপ হইতে হচ্ছ! হয় সেইরূপ ধর । 
(৬) পরকারা প্রবেশ 
(৭) ন্বেচ্ছাবুতুযু | 
(৮) সুরকশীড়া তে।গ । 
। ৯] সতা সংকল্প যাহ! সংকল্প করে তাত। পায় । 
(১০ অপ্রতিহত আজ্ঞ। । 
) গৃদ্রসিঙ্ছি। । 
এই শাঠারটা ছাড়া ক্ষুদ্র সিদ্ধি পাঁচটা । 
(১১ ত্রিকালজ্ঞস্ব--্রিকালদর্শিত্ব। 
(২) অদ্বন্ব-শীতোষ্জাদিতে অভিভূত না হওয়া! । 
(৩; প্রচি্তাভিজ্ঞত]1। ্ 
(৪) স্তস্তন-_-অগ্রি, অর্ক, অন্ব+ বিষ, অন্রাদি প্রভৃতির বেশ নিরোধ 
করিবার ক্ষমতা। 
(৫ অপরাজয়--পন্বপরে জয়লাভ । 
এই সব পিদ্ধ বিবিধ ধারণা হেত হয়। 
(.৮. 
সহজে সিদ্ধি লাভ । 
সত্য বটে বিভিন্ন ধারণা হেতু এই সব্‌ সিদ্ধিলাত হয় নত 
ভগবানে মন ধারণা করিলে সব সিদ্ধি লাত হুয়। 














৬৬৩ উদ্বোধন । [২*শ বর্ষ--১১শ সংখ্য।। 


যদ্ধারণাং ধারয়তঃ ক! স| সিদ্ধি£সুছুল ভ]। 
আমাতে ধারণ করিলে এমন কি সিদ্ধি আছে, যাহ! লান্ত 
হয় ন।? 
সিদ্দি-ল্রস্তরায়। বৃথা সময় নষ্ট ।. 
অস্তরায়ান্‌ বর্দস্তি এতাঃ যুঞ্জতঃ যোগম্‌ উত্তমম্‌ । 
ময়। সম্পত্যমান্ম্ত কালক্ষপণহে বঃ | 
কিন্ত উন্য যোগাভ্যাসকারীর! এই সব সিদ্ধিকে অন্থরায় বলে। 
আর আমাকে যে লাভ করিতে ইচ্ছা করে তার এ সবে রথা 
সময় নষ্ট হয়। 
বিশেষতঃ নিক্ধল । 
মত্স্তজন্ম হেতু উদ্কন্তস্ত করিতে পাবে, পক্ষিজনম হ্হেতু 
আকাশে গমন করিতে পারে। একট! মাছ বা একটা পাখী 
সহসা যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেই সিদ্ধি পাইবার জন্য -যোগধারণা 
করিতে হইবে? যে করে, তার মত নির্বোধ বিরল । 
(১৯) 
ভগবৎ বিভূতি । ৫ 
সকলেই ধ্যান করিন্তে পারে না। কারণ সংযত পুরুষ ছাড়া 
ধ্যান হয় না।"কিন্ত একট! উর্জিত শক্তিবিশিষ্ট বন্ত বা পুরুষ 
দেখিলে মনে হয়, এই বুঝি ভগবান্‌ এবং তাহাতে মন আকরুই্ট হয় 
এবং তাহ! চিন্তা করা সোজ! হয়। 'উদ্জেত শক্তি ভগবানের অংশ 
বটে। 
তেজঃ খ্রীঃ কাঁত্তিঃ প্রশবর্যাং ভীঃ ত্যাগঃ সৌভগং তগঃ | 
বীর্ষ্যং তিতিক্ষ! বিজ্ঞানং যত্র যত্র স মে অংশকঃ॥ 
যেখানে যেধানে তেজ, শ্রী, কীন্তি, এরশ্বর্ষ্য) লজ্জা, ত্যাগ, 
সৌন্দধ্য, তগন, বীর্ধ্য, তিতিক্ষা, বিজ্ঞান, সেখানে সেখানে আমার 
াবিাব জানিবে। 
এইকব্রপ আবির্ভাব মানিলে মন আকৃষ্ট হইবে এবং অসংবতচিত্ত 
সংঘত হইবে: তারপর ধ্যানের উপযুক্ত হইবে । 
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- (২০) 
বি্ততি মনোবিকার মাত্র! 
কিন্তু ইহ! বুঝ। উচিত ভগবানের আবির্ভাব কেবল বস্কবিশেষে 
বা! পুরুষবিশেবষে নহে। অভগবান্‌ সর্ববস্তন্যে সব্বপুরষে বিগ্যমান। 
যেরূপ অজ্ঞুনকে বলিয়াছিলেন, মেইন্ধপ উদ্ধবকে ভগবান নান। 
'বিভূতি বলিক্াা পরিশেষে বলিতেছেন -- 
মনোবিকারা এব এতে মথা বচ! অতিধীরতে। 
যেমন আকাশকুস্থম বাক্ষ্যে ধলা যায়, কিন্ত এপ্প বস্ত্র নাই, 
সেইরূপ এই সব বিভুনি মনে!বিকার মাত্র । 
ইহাদের পারমার্ধিকৃতা কিছুই নাই, অতএব বিস্ৃতিতে শভি- 
নিবেশ করিবে না | 
সংযমের প্রয়োজন 
বাচং শচ্ছ মনঃ যচ্ছ প্রাণান্‌ ষচ্ছ ইন্দ্রিরাণি চ। 
আস্মানম আন্মনা ধস্ফ ন ভূয়ঃ কল্পশেশ্ধবনে । 
অতএব উদ্ধব। এাক সংযম কর, শন সংযম কর, প্রাণ সংষম 
কর্‌, উদ্ড্রির সংযম কর" পহ্বাশ্র করিনা বুক্ধি সংযম কর, তাহা 
হইলেই সংপারমার্গে আর ফিরিবে ন]। 
'আসংযত যতির তপস্যা কাচ! ঘটের জল । 
যঃ বৈ বাক. মনসী সম্যক. অসংযচ্ছন্‌ ধিয়া যতিঃ 
তস্ত ব্রতং তপঃ দানং অবতি' আম্খটাম্ববৎ। 
যে যতি বাক. মন সম্পূর্ণরূপে সংধত করে না, তার ব্রত, তপস্তা, 
দান সব নষ্ট হইয়া যায়, যেমন কাচ! ঘটে জল রাখিলে হয় । 
(২১) 


বর্ণাশ্রম ৷ 
তগবান্‌ চতুক্র্ণের ও চতুরাশ্রমের উপদেশ দিলেন। যেমন 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের উদ্দেশ্য সাধারণ বালকের শিক্ষা বিস্তার জন্ত সেইরূপ 
চতুরাশ্রমের উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষ তয়ার কর!। 


৬১২ উদ্বোধন । [২.শ বধ_-১১ণ সংখ্যা । 





সত্য ও ত্রেতাঃ | 
সত্যযুগে অবতারাবশেষের অহ্াবহেতু শুদ্ধ নির্বিকল্প বেদান্ত- 
বেদ্য ব্রহ্গকে ধ্যান করিত। ব্রেতাতে হৌত্র, অধবর্ধ্যব, উদ্‌গাত্র-_ 
ত্রিবিধ যঙ্ঞই ধর্ম ছিল। * 
সব্বিৎবর্ণাশ্/,মর সাধাবণ ধন : 
আহং-] সত্যম্‌ অন্তেয়ম্‌ অকাম্ক্রোপধলো ভত। | 
ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধশ্ম অনংসাব্ববার্ণকঃ । 
অহিংসা, সতা, অস্তেয়, অকাম, অক্রোধ, অলো তত. সব্বভূতের হিত 
ও প্রিয়বাছ1__এইগুলি সার্ববর্ণিকের ধর্ম ! 
গৃহস্থেরও নিবৃন্তিনিষ্ঠ থাক। উচিত: 
পুররদারাপ্ত বন্ধ নাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গম £ | 
অন্ুদেহং বিয়াস্ত এতে স্বপ্রে। নিদ্রান্তুগঃ ধথ। : 
পুত্র, দারা, আগুজন, বন্ধু, ইহাদের 'সঙ্গম পাস্থশাল।স্ু বক্তিগণের 
সঙ্গমের ঠুল্য, কারণ স্বপ্ন নিদ্রাবশ?নে যেরূপ নষ্ট হয়ত সইরূপ পুত্র 
দারাদিও পতিদেহে নাশ প্রাপ্ত হয়! 
নিজগৃহে অতিথির হ্যায় বাস করিবে | « 
ইং পৰিমুশন্‌ মুক্তঃ গুহেব আতিখিখত বসন । 
নে গুহৈঃ অন্ুবধ্যেত নিম্মমঃ নিরহক্কুতঃ । 
মুক্ত পুরুষ এইরূপ বিচার করিয়া নিন্মম নিরহক্কার হইয়া আতাথর 
ন্ট।য় উদাসীন হইয়। বাস করিবে, বন্ধ হইবে ন]। 
ব্রহ্মচারী আচাধ্যকে ভগব।ন্‌ জ্ঞান করিবে । 
আচার্ধ্যং মাং বিজানীয়াৎ ন অবমন্যেত কহিচিৎ । 
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যা অক্য়েত সর্বদেবময়ঃ গুরু ॥ 
আচার্্যকে ভগবান্‌ জ্ঞান করিবে । কখন অবমানন। করিবে 
না। মনুষ্যজ্ঞানে কখন অন্থয়। করিবে না, কারণ গুরু সর্বদেবময় । 
বানপ্রস্থী সঝাম হওয়! উচিত নহে । 
যঃ তু এতৎ কৃদ্দতঃ চীর্থং তপঃ নিঃশ্রেয়সং মহৎ । 
কামায়। অল্লীয়সে যুগ্্যাৎ বালিশঃ কঃ অপরঃ ততঃ ॥ 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। ] শীকৃষ্ণ ও উদ্ধব ৬৬৩ 





যে এই কষ্টসম্পািত মেশক্ষকর তপস্যা, ব্রহ্মলোকাদি ডুচ্ছ কামেতে 
পঃযুক্ত করে সেই সকাম তা -প অপেক্ষা মূর্খ মর কে? 
সন্ন্যাসীর ব্ক্পি কাশিনা । 
বিপ্রস্য বৈ মন্নযসতঃ দেন: দালাদিরূপিণঃ! 
(বন্তান্‌ কুব্বপ্তি অয়ং ।হ অমান্‌ আক্রম। সমিগাৎ পরুষ্‌ 
ইনি আমাদের অতিক্রস্ম করিরা ব্রঙ্গের, নি যাইবেশ এউ 
আশায় (পব্গণ কামনীরূপে পরাসীর বছ কনেন। 
& . & 
অনাশ্রসী । 
ভগবান চঠুগ্াহ্রম, বালরা এইবার অনাশ্রম!র কথা বলিতে- 
ছন| সন্যদ দ্বিবিধ _ববিদিষঃ সন্্যাস ও বিদ্বৎ সন্ত্রাস। 
[বাবদিষা সন্গাস আশ্রমতুক্ত । বিদ্বৎ গগ্যাস আশ্রমভুত্ত নহে। 
| অনশ্রমী কে ? 
৪|ননিষ্ঠঃ বরক্তঃ বা যত্তক্রঃ বা অনপেক্ষকঃ 
সালঙ্গান্‌ আশ্রমান্‌ ত্যক্ত। চরে অবিধিগোচরঃ। 
বেবাগা্যবান্‌ জাননিষ্ঠ বা নিরপেক্ষ মন্তক্ত আঙ্গমধর্ম ত্যাগ করিয়া 
বিচরণ কারবে, কিছ ।বাধ কিন্কর অখাৎ্ বিধির দাস হইবে না। 
বিছ্বৎ সন্যাসের লক্ষণ । ৪ 
বুধঃ বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলঃ গ্ড়বৎ্ চরে! 
বদে উন্মস্তবৎ বিদ্বান গোচর্ধযাং নৈগমঃ চরেৎ। 
তান যদিচ (ববেকী কিন্তু বালকের ভ্তা্ মানাপমান শৃন্ঠ 
হইয়া খেলা করেন, ষদিচ [নপুণ কিপ্ত জড়েরন্তায় থাকেন, যদদিত 
পণ্ডিত 'কণ্ত উন্মস্তের শা কণগ! বলেন। যদ্দিচ বেদার্থজ কিন্ত 
গরুর হ্যায় অনিয়তাচার করেন। 
তার অভেদ জ্ঞান । 
নহি তশ্ত বিকল্পাধ্যা ব। চ মৃত্বীক্ষ:/ হত; ] 
এরূপ জ্ঞানীর ভেদপ্রতী'ত থাকে না। যাহ পূর্বে ছিল, তাহা 
ব্রক্ষজ্ঞানহেতু নই হইয়াছে । 


আদান-প্রদান । 
, (শ্রীশরচ্ন্দ্র চক্রবর্তী ) 


পথিবীর চিন্তা আজ পাশ্চাতা দেশগাধিনী-_যেখানে লোকক্ষতন- 
করী মৃত্যুর তাগবলীল! 'দশকালকে চুর্ণবিচর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। 
পাঁচ বৎসর পূর্বে যে দেশ ভোগ ও সত্যতার লীলাভূমি এবং বিস্যার 
আদর্শ নিকেতন বলিগ্না বিবেচিত হইত. আদ্গ চারি বৎসরের যুদ্ধে 
সে আদর্শ কল্পনা তাঙ্গিয়। যাইতেছে । জড়শক্তির উদ্দাম নু্ত্য 
পাশ্চাতা ভূমি “ইতোন্রষ্টস্ততে' নষ্টঞ হইয়া পড়িয়াছে : এইরূপ খণ্ড 
প্রলয় পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রতি শতাব্দীতেই সঙ্ঘটিত হইতে দেখা যায়। 
এ হক ভোগেল্ছায় পরিচালিত সঙ্বঘ ও 'জাতিমাঁরেরহই এই ভয়াবহ 
পরিণাম.-__ইতিহাস ইহার জ্বলন্ত সাক্ষীরূপে নস্তমান | 

পাশ্চাত্য বীরগণ বলেন, বুদ্ধই দেশের সঞ্চিত মল অপহরণ 
করিয়া জাতিকে নবীন জ্গীবন প্রদান করে ; সুতরাং 5৮ প্ররূতির 
ছলজ্ব্য নিয়ম অবশ্যন্থাবী। যে দেশের চিন্তা শুধু ইহ-ভোগ-সমূখ 
আকাঙ্ষার আপুরণে ধাবমানা মানবজীবন যথা সংগ্রামময় বলিয়। 
পরিগণিত--সংগ্রামসক্ষমত! যথায় জীবনধারণের মুখ্য শক্তি বলিষ। 
বিবেচিত, সে দেশের পণ্তিতগণ যে উক্তরুূপ সিদ্ধান্তবাদী হইবেন, 
ইহ] বিচিত্র কি ? অখগ্ু রাদ্যোলিক্সা, বাণিজ্যের অবাধ সম্প্রাসারণ-_ 
অঞজরআ্র ধনাগমের অযুত পন্থা! আবিষ্করণ - পার্থিব সুখের অনন্ত উৎস 
প্রকটন যে দেশের উচ্চাদর্শ বলিয়। পরিগণিত, সে দেশে হিংস! দ্বেষ 
ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাসমুখ শারীরিক ও বাম্্রক বলের সংঘর্ষ অবশ্ন্তাবী। 
পাশ্চাত্য জাতির আদর্শ ই এই সম্বর্ষের জন্য দায়া। 

গবান্‌ যীশুর সাম্্যবাদ--দক্ষিণ গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে বামগণ্ড 
ফিরাইয়। দেওয়া, অগ্রে ভ্রাতা সঙ্গে মনোমালিন্া দুর করিয়া পরে 
ঈশ্থবোদ্দেশে বলি আহরণ ঠত্যা্দি উচ্চ উচ্চ আদ্শবাক্য পাশ্চাতা 


গ্রহায়ণ, ১৩২৫ |] আদান-প্রদান । ৬৬৫ 


দেশের জন্যই যথার্থ কথিত হইয়ছে । যে দেশে ব্রজস্তম শক্তির প্রবল 
অভ্যুদয় সে দেশে তথাকথিত সাম্য ভাবের আদর্শ স্থাপন ও গ্রহণ 
না! করিলে জাতি ও সঙ্ৰের ধ্বংস অশধশ্যন্তাবী! পাশ্চাত্য দেশ 
সেই সাম্বাবার্দ . গ্রহণ না! করিণ! ধ্বংসমুখে অতি দ্রুত অগ্রসর 
হইতেছে । ৃ্‌ ৮ 

ভারতের আদর্শ অন্যরূপ। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়। 
বর্তমান সযধ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস অ।লোষ্ন। কারলে দেখিতে 
পাওয়! যায়, এই দ্বন্দ্বময় জীবনের সমশসংঘর্ষহ এ দেশের প্রকৃত 
আদর্শ নহে । ঘ।তপ্রতিঘাতময় জীবনের 'মধ্যেও শান্তির প্রতিষ্ঠা 
আছে? শ্বামিজী যেমন বলিতেন, “ভারতের জাতিমা্ই বাস্তব 
জীবনকে আদর্শ জীবন পিয়া গ্রহণ করে; একমাত্র ভারতবর্ধই 
আদর্শ জীবনকে বাস্তব বালথা গ্রহণ করিয়াছে । (৮৬৮০ 9056 11581 
(07 00010]: 00701 1025010808১ 0186 1041 10111671.) ভারতের 
উদ আদর্শ আত্মজ্ঞান লাভ - জীবনরহস্তের উদবাটন-_-্রহিক জীবনে 
অনাসক্তি- মোক্ষার্থে ও পরহিতার্থে সর্ব ত্যাগ । এহ দেশের তাগ- 
ধন্ম গন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কিন্ত বেদবোধিত এই আত্মজ্ঞানলাত- 
গ্যো হক ত্যাগধন্্ম কালক্রমে কর্মহীনতান্ন-_গ্ড়ুতায় পরিণত হওয়ায় 
এবং কনম্মহীনতায় সামান্ত জাবনপংস্থানেরও সম্ভাবনা না থাকায়, 
তগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ গীতামুখে অজ্জনকে অকর্মরূপ কাপুরুষতাকে নিন্ম! 
করতঃ বলিয়াছেন, “ক্লেব্যং মা স্ম গমু পার্থ”__হে পার্থ, ক্লীবতা পরি- 
ত্যাগ কর। মামাংসাশান্ত্রের পুর্ব ও উত্তরক্চাণ্ডে কর্ম্মপরতা ও 
কন্মত্যাগরূপ বিরুদ্ধধন্মের সামপ্রস্ত কলে গাতোক্ত ধর্ম কথিত হইলেও 
বুঝতে হইবে যে? কন্মহীনতারূপ ক্লীবতার বিরুদ্ধেই উহার ইঙ্গিত। 
গীতাশান্্বও তআগকেই সর্বোচ্চাদর্শ বলির! গ্রহণ করিয়াছেন । ঘোর 
তমসাচ্ছন্ন জীবকুলকে অগ্রে কর্মত্পর হইতে বণিয়৷ পরে কর্মত্যাগরূপ 
জ্ঞাননিষ্ঠাম় উপস্থাপিত করাই গীতাশান্ত্রের মুখ প্রয়াস বলিয়। অনুমিত 
হয়। কন্মহীনতার জাণকুল পাছে জাঢ়তাবাপর হ্ইরা পড়ে--যাহাতে 
লোকছিতকর সহুকম্মসহাষে জীবকুল ত্যাগের উচ্চাদর্শে প্রতিষ্ঠিত 


৬৬৬ উদ্বোধন। | ২*শ বধ-_-১১শ সংখা । 


হইতে পারে, শীতাশাস্ত্রের উহা” মুখ্য অভপ্রায়। অনেকে মনে 
করেন: সর্ব কন্ধম পরিত্যাগ কারয়া ফকিরী পাঁইলেই আত্মজ্ঞানলাতে 
চরিতার্থ হওয়া যায়। কিন্তু গীতার সামগ্জম্ত-নীভি এইরূপ কন্- 
হীনতাকে অনন্ভার দৃষ্টিতে উপহাস করিয়াছেন |, সন্বমাজ ভাখ, 
তমোগ্রন্ত দ্নগণকে * সান্বে।ধুন করির। তগবা ন্‌ বলিতছেন, পনিয়'তং 
কুরু কম্ম গং" সর্বদা কর্ম কর ক্মাহানতার চেয়ে কর্ম করাই তাল 
একেবারে কর্মাহীন 'হউলে কী জড়াতে পরিণত ভতয়-- সত্থপ্রধান 
ত্যাগের আদর্শ হতে প কর হয়! তাগের উচ্চাদর্শের সম্যক প্রতিষ্ঠা 
কল্পে এই জন্য ভগবান কশ্মনিষ্ঠার প্রশংস। কারয়াছেন। পরুস্ত 
ফলের আকাঙ্ষা থাকিলে কন্মে বদ্ধ হইয়া জীবকে গ্ীবন ধিসর্জন 
দিতে হয়-জন্মমৃতা প্রণাহে বার বারুযাভায়াত করিত এম | এই 
গন্য ভগবচ্চরণে কন্মের ফলাকল অর্পণ করিয়! কর্ম কাবার উপদেশ! 
স্বার্থজড়িত থাকিলে হিংসা দ্বেষ প্রভূর্ণতর হন্থ হইতে রক্ষা পাওয়। 
যায় না-_বাঁদচিসম্বাদে জীবন উদ্বেলিত হয । শাগের আদর্শ হইতে 
ষ্ট হইতে হয়। ঈশ্বরোদেশে কৃত কর্ম্মফলে ভ্রীব কদাপি বঞ্ছ হইতে 
পারে না! তাটুগের উচ্চাদর্শে শী প্রতিষ্ঠিত হওষা যাঁর ', এই জন্যক্ট 
নিষ্কাম কর্খ দ্বারা তাগেব আদর্শ নিন্দিষ্ট হইয়াছে । 

স্বামিজী ;এদা! বলিয়াছিলেন, আশ্চর্যের বিষয় এই যে গীতোক্ত 
সকাম ধর্মের উন্বেল এ্রবাহে ইদানীং পাশ্চাত্য দেশ প্লাবিত হইয়া 
যাইতেছে । গার প্রভূ যীশুর স্মম্যবাদ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া 
বসিয়াছে । উভয়ের সাধঞ্জস্য হওয়াই ইদ্দানীং প্রয়োজন হইয়াছে । 
কর্মহীনতার পরাকাষ্ঠায় উপনীত জনগণকে এদেশে গীতার ধর্ম 
গ্রহণ করিতে হইবে । পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য দেশবাসী জনগণকে 
বীশুর সাম্যবাদ গ্রহণ করিতে হইবে । তবেই জগৎ উন্নতির পথে _ 
ত্যাগের আদর্শ পন্থায় অগ্রসর হইতে পারিবে; 

স্বামিজীর কথার্টা একটু তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। 
ব্যবহারিক জগতের, সুখ ছুঃখ তালমন্দ প্রভৃতি দ্বন্বঘভাবেল পরিমাণ 
গযভাবেহ বিদ্রামান আছে ও থাকিবে । দেশকালবিশেষে কোথায় 


অগ্রভায়ণ, ১৩২৫ ।] আপগান-প্রদান ৷ ৬৬৭ 


কথন ব! এই সকল দ্বন্বভাদবের উচ্চাবচ ভাব পরলক্ষিত হয়। 
কোথাও বূজস্তমের আধিক্য, কোথাও ব1 সন্গরঙ্জের প্রাবলা ইত্যাদি । 
সকল দ্দিকের সানদ্রসা রক্ষা করাষঈ প্রকৃতির [নয়ম । এই নিয়ম 
বক্ষার্থ দেশ ও কালবিশেষে মহাপুরুষগণের অভ্যুদর হয় যাহার! 
প্রকৃতির সাম্য বজায় করিতে ্বঃপ্রাণোদিত হইয়া জীব ও জগতের 
হিতার্থে কর্দ করেন যে দেশে ঘোর রজজ্তমোভাবের দিগদেশ- 
গ্রাণী ব্যান, সে দেশে সঞ্গ্রধান সাম্যবাদের প্রকটনকল্পে প্রভু 
যীশুর অভ্যুদয় । যেখানে সন্বভ।ণে ক্সাচ্ছা্দিত পরন্তু জড়তার 
ক্রোড়ে নিদ্রিত জীবকুল থোরতামসভাবপন্ন, সে দেশ ক্লীবতানিন্দা- 
কারী 'শ্রীরঞ্জের গীভাশিঘোধে মুখরিত। এই নকল মহাপুরুষগণেন্র 
প্রবর্তিত আদর্শ হইতে ভর হইয়। জীবকুল ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়। 

ঘোরতনসাচ্ছন্ন, দাসস্ুলন্ভ হিংসাদ্েষে জঙ্জরিত এদেশবাসীকে 
ফথঞ্চিৎ রজে1ভ।বে অন্গপ্রানিত,করিতে মাশক্তির ইচ্ছায় পাশ্চাতা- 
গণ এদেশের ভাগাবিধাভারূপে বর্তমান । পরন্ত ভাভারা আবার 
প্রবল রজস্তমোভাবের আদর্শে প্র্তদত  অধুতশতাবী-সপ্গিত 
ভাব্রতের আধ্য।স্মি্* শক্তিবলে অগ্প্রাণিভ হইবে ' বালয়। তাহার। 
এদেশে গাঁসিয়াছেন । এ দেশবাসিগণ বঙ্গ; প্রধান বাজন্তবর্গ কর্তৃক 
সহজাত তামসভাব শতিক্রম করিবে বলিয়া তাহাদের শাসনাধীন 
রহিয়াছে । এই আদান প্রদান পরিসমাপ্তি হইলেই হিংসাদ্েষ, 
শাস্ত শাসক শাব জগৎ হইতে অন্তহিত হুইখণে। ইহাই প্রক্কতির 
গড অভিপ্রায় ; এই আদান: প্রদানে পরস্পর পরস্পরের সহানুভূতি 
অপেক্ষা করিতেছে । কক্ষদরশী বিজ্ঞলোক বুঝিয়াছেন, এই প্রিলোক- 
সংক্ষোভী সংগ্রামাবসানে ভার.তর আধাত্সিক শক্তির প্রবল 
বন্তায় পাশ্চাত্য ভূথগ্ড প্লাবিত হইবে। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে সুখের 
'সংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবে । পক্ষান্তরে প্রাচ ভূথণ্ডও বরজঃশক্তি- 
সহায়ে জীবনসংগ্রামোপধোগ প্রভাব বিপ্তাকে আপনার পারে 
দাড়াইভে শিখিধে । এই আদান-প্রদানে জাবকুগ ধন্য হইবে - 
জগতে শান্তির রাঙ্জয প্রতিষ্ঠিত হইবে | | 


৬৬৮ উদ্বোধন । [২.শ বব--১১শ সংখা।। 


উপসংহারে বক্তব্য এই যে, হে রুঃপ্রধান পাশ্চাত্য দেশবাসি- 
গণ তোমর1 রজোভাবে অন্থুপ্রাণিত করিয়া জড়ভাবাপন্ন ভারতকে 
নিজের পায়ে ঈাড়াইবার উপযুক্ত কর। কথঞ্চিং কর্প্রবণ সঙ্ঘ ও 
জাতির প্রতি কটাক্ষ, করিয়া তাহাদের উৎসাহের বাধা 
দিও না। আমাদিগকে তোমাদের প্রবল রজংঃশক্তি দ্বারা অন্ু- 
প্রাণিত কর । দেশে শান্তর বিজন্নছুন্দুভি বাজিয়। উঠিবে । পক্ষান্তরে 
তোমরাও ভারতের প্রবল আধ্]স্সিকতা লাভে প্রস্থত হও? 
তোমাদের লোকক্ষয়কারী, »গুনলীলার অবসান হইবে! আমরা 
সন্দগ্ীবল ত্যাগের আদর্শ লইয়া তোমাদের দ্বারে দণ্ডায়মান । উভয়ের 
আদান-প্রদানে উভয় ভণ্ড উপকৃত হইবার দ্রিন আসিয়াছে । “ 

সাংখ্যখান্ত্রে কথিত আছে, প্রকা% জড় কিন্ধু চলত্স্বতাবা । পুরুষ 
অচল কিন্তু চক্ষুম্মান্‌। ইহাঁকেই শন্ধপঙ্ হায় বলে। এই উভয়ের 
অপুব্ব সংযোগেই সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতেন্ছে! প্ররুতির সামগসা বক্ষা 
হইতেছে । প্রাচ্যদেশও তেমনি পুরুষ স্থানীয় চক্ষুম্মান-_আধ্যাত্মিক 
দষ্টি বলে বলীয়ান্। পাশ্চাতা দেশ আবার প্রকৃহিস্থানীয়__কেবল ই 
চলৎস্বভাব । জগতের শাস্তি সংস্থাপন কল্পে পর€ তিশ্তানীয় এাশ্চাত। 
দেশকে আমাদের দ্ৃষ্টিশক্তির-_-আধ্যাজ্মিক তার পাহাযা ললতে হইবে! 
পক্ষান্তরে প্ররুতিস্থানীয় পাশ্চাতা দেশের চলতস্বন্তাব পুরুম- 
স্থানীয় আমাদিগ্ণক কম্মপথে পরিচালিত করিবে _ইহাই প্ররুতির 
অভিপ্রায় । এই প্রুতিপুকুষের সংযোগ সময় উপস্থিত হইয়াছে । 
চিরশান্তির রূক্তিমাভা গর্াকাশে প্রতিফলিত হইয়াছে । চক্ষু 
থাকে ত চাহিয়া দেখ, এই মহাসমন্বয় দর্শন জন্য দেবগণ আকাশে 
সমবেত হইয়াছেন । ও শাস্তিঃ ও শাস্তিঃ ও শাস্তিঃ ॥ 


স্বামী €্রমানন্দের উপদেশ। 
( মঠের ্ঙ্মচারীদিগের পরন্চি ) 

হবীকেশ হইতে আগত মগের করেকটি সাধুর প্রতি তোরা 
সব হৃবীকেশী সাধু হয়ে গেলি! * তাদের লোল্‌ “জগৎ ত ক্রিকাঁল্মে 
হায় নেই--সেখানে এক একখানা, গেরুয়া, পরে ভিক্ষে 
ক'রে বেড়ান ও গুহঞ্ছদের ঠকাবার জন্য গীতা ও বেদান্তের শ্লোক 
মুখস্থ করা, এই কল্পে” সাধুহ'য়ে গেল? ও সব বাবা এখানে 
চণ্ল্বে না । এ ঠাকুরের রাজত্ব! তাকে 19571 করে নিয়ে ত্যাগ, 
বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস যাতে বাড়ে তাই কর্তে হবে। 
এ সব দিরে জীবনকে ' গড়ে তুলতে হবে, তবে ত 
হবে; তা না-একখান! গেরুয় কাপড় নিয়ে জষীকেণী সাধুর মতন 
শুধু ফড়র্‌ ফদুর্‌ ক'রে শ্লোক ঝাড়লেই সাধু হলে। ! পাখীর মৃত শ্লেক 
শুধু মুখে আওড়।লে চ'ল্বধে না! জীবন চাই ! জাবন্‌--জলম্ত জীবন ! 
জীবন দিয়ে দেখিয়ে দতে হণে। তা না, এক একখানা গেরুয়। 
কাপড় পর। ও প্লোক মুখস্থ করা -_-ছ্যা, ছ্যা ! পু 

আঞ্জ কয়েক জন ভক্ত এসেছিল; তার] কথায় কথায় বল্লে 
আমাদের গুরুদেব খুব গীতা পড়তে বলেন । আমি বলুষ, শুধু পড়লে 
কিহবে? জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। তা না হ'লে কিছু 
হবে না ;-ঠাকুর বল্তেন গীতা দশবার উচ্চারণ কল্লে যা হয়, 
গীতা মানে তাই । অর্থাং গীতা, গীতা, গাতা কি না, ত্যাগী, ত্যাগী, 
ত্যাগী । শ্যাগী না হ'লে কিছুই হবে ন।। ভাগই হু'চ্চে মূল মন্ত্র। 
আর এক মাত্র ত্যাগেতেই শান্তি । এ ছাড়া আব পথ নেই। তোর! 
সব গীতা হবে যা, অর্থাৎ মনের ভেতর, থেকে, শুধু বাহিরে নয়, 
ঠিক ঠিক ত্যাগী হয়ে যা। ত্যাগী না হঃয়ে শুধু গীতা মুখস্থ কলে 


আর কি হবে? আজ কাল ঘরে ঘরে ত গীতা রয়েছে ও অনেকে 
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পণ্ড়ছে। কিন্তু তবুও হচ্চে না কেন 17 কি ক'রে হবে? মন যে 
বিষয়ে আসক্ত! তহ?লে কি হয়? ত্যাগ চাই, তবেই গীতার মর্ম 
বুঝবে। ত্যাগ, ত্যাগ, ত্যাগ ৷ ঠাকুরকে গ্ভাখ, ন।।, কি ত্যাগী! 
টীকা স্পর্শ ক'র্তে পার্ডেন না হাত রেকে যেত! তোরা তাঁকে 1797] 
করে নিয়ে জীবনকে গড়ে তোল্‌ না। 

পবিত্র হতে হুবে, পবিত্রত্তাই ধর্ম । 'মন মুখ এক কণ্র্ভে হবে। ঠাকু- 
বকে দেখেছিলুম: পবিত্রতার জমাট মুর ! জনৈক ব্যক্তি পৃষ নিয়ে উপরি 
রোজগার কণ্্ডেন__তিনি ,একদ্িন ঠাকুরের সমাধি অবস্থায় তার পা 
ছোঁয়াতে তিনি আক ক'রে চীৎকার ক'রে উঠলেন! ঠাকুর সমাধি 
অবস্থায় পড়ে না যান এইজন্য তাকে, ধনে থাকতে হ'ত। 
আমাদেরও তাই ভয় হ'ত, যদি আমাদের ডোয়াতে তিনি চীৎকার 
ক'রে ওঠেন! 

আমাদের গুরু-ভাইদেের ভেতর কি" অমানুষিক ভালবাসা ছিল । 
লোকে বল্তো, এ রূকম ত কথনও দেখিনি । 'গুরুভাইয়ে গুরু- 
ভাইয়ে ত লাঠালাঠিই হ'য়ে থাকে। এ এক নূতন রকম দেখছি। 
ঠাকুরকে কটা লোক বুঝেছে? আমরাই কি এখনো সর বুঝেছি ? 
স্বামিজী আমেরিকা থেকে ফিরে এলে আলমবাজার মঠে আমাদের 
একজন তাকে জিজ্ঞাস! **ল্লেন, “তুমি ঠাকুরকে কি রকম বুঝেছ ?" 
স্বামিজী বল্লেন,” 'ভাই, কিছুই বুঝতে পারিনি । কেবল তার 
01111110টুকু দেখতে পাচ্ছি । «তোরা পরস্পরে খুব ভালবাসা, 
প্রীতি রাখ বি। তোরা কি'কম মনে কচ্চিস্‌ না কি ? ** আমি বাড়িয়ে 
বল্ছি না, হক্‌ কথা ব+ল্ছি:; 

তোদের ভেতর সেই রকম অথান্ুুষিক ভালবাস নিয়ে আয় । 
আমর] সঃরে গেলে সহরে সহরে হাসপাতালই কর্‌, আর বেদাস্তের 
বক্তৃতা ব! আশ্রমই করু, কিছুতেই কিছু হবে নাঁ_ষদ্ি তোদের 


গুরুতাইদ্বের ভেতর পবিন্রতা, গভীর ভালবাসা ও সন্তাব না 
আসে। 


তোরা সব সিদ্ধ হয়ে যা_-অহ্ষ্কার অভিমান পুড়িয়ে ফেল। 
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এখানে এলে সব সিদ্ধ--নরম হ'তে হবে; কিন্তু অসত্য ব! মিখ্যাকে 
কাবার জন্য সঙ্গে সত্যরপ তলোয়ার রাখতে হবে। সে সময় 
খুব রোখা হ'তে হবে। ইউরোপের মহাযুদ্ধে ওরা কত [0078 
নষ্ট ক'চ্ছে। * তোরা ওদের এ 127৩7 টুকুই অনুকরণ ক'রে 
ভগবানের দিকে লাগিয়ে দে! টি 


'".  শ্িমল। ও মিপিমেলা। 
( ঞগুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) 


ইতিপূর্বেব “প্রবাসী” “ভারতবর্ষে, শিমল। সম্বন্ধে অনেক কথাই 
প্রকাশিত হইম্ীছে, কিন্তু উহার এঁতিহাসিক বিবরণ বিশেষ 
করিয়। কেহই বল্লেন নাই। প্রতি বংসরই গণ্যমান্ত 
অনেকেই গ্রীষ্মের সমন বেড়াইতে আসেন, কার্যোপলক্ষে 
বভ বঙ্গসন্তীনের :থানে বসবাস হইয়াছে! আমরাও প্রায় 
২০ বৎসর এখানে আসা যাওয়া করিতেছি। 'ম্বতঃই সকলের 
মনে হয়, এখানকার কি কোন ইতিহাস পাওয়া ফায় না? ইংরা- 
জীতে দুই একখানি প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়] যায়-_কিন্তু বাঙ্গালী- 
সাধারণের অবগঠির জন্য বঙ্গভার্ায সেন্দুপ কোন বিশেষ চেষ্ট! 
এখনও হয় নাই। অতএব সে সন্বদ্ধে দুই এক কথ! লিখিলে 
পুষ্ঠৃতা হইবে না। 

শিমলার নামকরণ সব্ন্ধে একটু কৌতুহলজনক কথ! আছে। 
ণাঙ্গালী যেখানেই গিয়াছেন, কীন্তি রাখিয়া আসিতে ভুলেন নাই। 
ধম্মপ্রাণ বাঙ্গালী ধর্মের জন্য জীবনে মমতাহীন, হইয়া কত হুর্গম 
স্থানে গিয়াও তাহার চিরারাধ্য দেবতার মন্দির স্থাপন করিয়া 
আসিয়াছেন । একজন বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণ ১৭৭৫ শ্রীষ্টার্ধে এতদুরে আসিয়াও 
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৬কালীমন্দির স্থাপিত করিয়। গিয়াছেনঞ তাহারও পূর্বে, প্রায় শত 
বৎসর পুর্বে একজন হিন্দু পরিব্রাজক, সম্ভবতঃ বাঙ্গালী, 
এই হিমগিরির হিমাশয় নামান্ুপারে অত্রস্থিত সব্বোচ্চ গিরিশিখর 
জ্যাকো বা যক্ষ * পর্বতে (৮৩০* ফিট উচ্চ) নিজ্জনে সাধনাভিলাবী 
হইন্না একটি কালীমান্দর প্রতিষ্ঠিত করিয়া! তাহার নাম “গ্ামালয়” 
রাখিয়াছিলেন; তদবধি এ পর্বতের পদপ্রান্তস্থিত একটি ক্ষুদ্র পল্লী 
শ্যামলা নামেই প্রচারিত হইয়া, আসিতেছিল। এই শ্যামলাই 
পার্বতীরগণে উচ্চারণে ক্রমপরিবন্তিত হইক্বা “শামলা”, 'শেষল।' ও 
পরিশেষে ইংরাজগণের সময়ে “শিমলা” হইয়াছে। 

ভারতেন্র সকণ স্থানই তাহার একটু পূর্ব ইতহাস* সযগ্সে 
পোষণ কপিয়। আসিতেছে? শিষলার'ও পুব্বেতিহাস আনিবার বিষয় । 
ভারতের শুর জাতিগণের মধ্যে গুর্খা অন্যতম । যে বিস্তৃত ভূখও 
হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গ হইতে নামিয়! ভারতের সমতল ভূমিতে আসিয়। 
মিলিত হইরাছে তাহ। সব্ব্দাই ছুদ্ধর্ধ ও বুদ্ধপ্রিয় বারজাতি দ্বাগ 
অধিকৃত ছিল, কিন্তু অসংখ্য উত্ত্দ পব্ধতমালা ব্যবধান 
থাকায় এই বীরজাতিগণ একত্র মিলিত হইয়। একচ্ছত্রাধিকার স্থাপিত 
না করিতে পারিয়া বিভিন্ন দলে বিভক্ত হই়। পড়িয়াছিল! ক্রমশঃ 
গুখাগণ উপযুক্ত নায়কের অধীনে পরিচানিত হইব) নেপালের 
মনোরম উপত্ডকাভূমিসকল আরধকৃত করিয়া তথায় তাহাদের 
স্বাধীন রাজ্য স্থাপনা করে এবং ক্রমশঃ খণ্রাজ্যগুলিও স্বরাঁজ্যভূক্ত 
করিয়৷ ভারতের উব্বর“সমতল ভূমির উপর লুন্ধনেতে চাহিতে 
থাকে । কিন্তু উত্তরভারত তখন মোগলের দ্বারা শাসিত 
হইত না-কাজেই তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া ইংরাজের শিক্ষিত 
সৈন্তের সপ্গুথীন হইতে হইয়াছিল । তাহার পরই ১৮১৪- 
১৫ ্ীষ্টাব্দের নেপালযুদ্ধ। নেপালযুদ্ধের ইতিহাসও সকলেহ 
জ্ঞাত আছেন । ধএনেপাঞ্লের বিরুদ্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের ঘোষণাপঞ্জ 
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প্রকা! শিত হইবার পর লর্ড £হষ্টিংস নেপাল আক্রমণের জন্য চারিটী 
সেনাবাহিনী প্রস্তত করাইয়! তাহাদিগকে দ্বানাপুর, বারাণসী, মিরাট 
এবং লুধিয়ান। এই চারি স্থান হইতে অগ্রসর হইতে অঠজ্ঞ করেন। 
শেষোক্ত দল'কজেনারল অক্টালে্খণী কর্তৃক পরিচালিত হইয়া লুধিয়ানা 
হইতে উত্তর পুববিকে অগ্রসর হইতে খাকে " এতজন্বী গুখশাগণ অসা- 
ধারণ বীরত্ব দেখাইয়াও পশ্চাৎ্পদ হইতে বাধা হয় এবং ইংরাজ- 
বাহিনী ক্রমে ক্রমে গুর্থাগণের «এক একটি*ছুগ অধিকার করিয়া 
লয় । নলাগ$. রামগড়, সুুরাজগড়, সর্বশেষে মালন হুর্গ অধিরুত 
হইলে শান্ত স্থাপিত হর। শিমলার' পশ্চিমে অবস্থিত এই 
মালম্ এ্রকাল হইতেহ ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিরাছে। *এই যুদ্ধ শমলা* এবং পাশ্ববত্তী ্ানসকল বিজয়- 
লত্যন্বক্প ইংবাজাবাঁনে আির। পড়ে এবং সেখৌলীর সন্ধিস্ত্রান্ু- 
সারে নেপালের বর্তমান সীম] ।নণীত হর। ঘুদ্ধাবশেষে ভারতগবর্ণ- 
মেণ্ট বিদ্রোহী রাজন্যবর্গকে মিত্রশ্রেণীভু পু করিয়। লইয়। তাহাদের 
ভূসম্পত্তি সকল প্রত্যর্পণ করেন। 

১৮১৫ শ্বীঃ হইতেই শিমলা-ইাতহাসের আরম্ত। যুদ্ধের পর 
সবাখুং কৌটগড় ইত্যাদি +য়েকটী স্থান সেনানিবাসের জন্য রক্ষিত 
হইয়াছিল। ইহা অধিনারকগণ শিমলার কল্মক্ষেত্রে সব্বপ্রথম 
পদার্পণ করেন। লেফটেনেন্ট বস্‌ সব্বপ্রথম একটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠগৃহ 
নিম্মাণ করেন । কাপগ্ডেন কেনেডি পার্বতায় ঝাজ্য গুলির প্রথম পলিটিগল 
এজেণ্ট নিযুক্ত হন। ইহারই ব্বিশ্মিত গুহ, শিমলার ঘ্বিতীক 
গৃহ, অদ্যাবধি 'কেনেডি হাউস্? নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। 
(ইহা কয়েক বৎসর পুব্বে কোচবিহার মহারাজের গ্রীক্মাবাস 
ছিল, এক্ষণে গবর্ণমেন্ট ইহ! ক্রয় করিয়া পুননির্মিত করিয়া 
সরকারী দপ্তর করিরাছেন।) কাণ্তেন কেনেডির সময হইতেই 
শিমলা জনসমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছে । তখহর আত্মীয়স্বজন ধারু 
পরিবর্তন মানসে গ্রীম্মকালে এই খ্কানে তাহার অতিথি হইয়া 
থাকতেন এবং এই স্থানে মনোহর, প্রান্কাতিক সৌন্দর্য্য ও 


৬৪ উদ্বোধন । | ২,শ বধয--১:শ সংখ্যা 


স্বাস্থ্যের উপযুঞতায় নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া জুনসমা্ধে ইহার উপকারিতা 
প্রচার করিতেন। ক্রমে ইহা রুগ্র, অক্ষম আতুরগণেরই নিকট 
আধকতর পরিচিত হর তাহাদের প্রিয়তম দাস্থযাবাসে পরিণত 
হইতে থাকে : ইহ] শাসনকর্তা ও ধনীলোকদিগেরও দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। ১৮২৭ সালে লুর্দ আমহাছ ও সৈন্যাধ্যক্ষ তাইকা্ণ্ট কন্বার- 
মিয়র কিছুকালের জন্ঠ'এখানে 'বাস করিয়া যান । ক্রমেই ইহার খ্যাতি 
প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হঞ্জাত থাকিলে গবর্ণমেণ্ট ইহাকে ক্রর করিতে 
মানস করিয়া ১৮৩০ সালে কাণ্ডেন কেনেডির দ্বারা কেওথালের 
রাণা ও পািয়াল।র শহারাঞঙার 'নকট হইতে তাহাদের শিমলার 
অংশটুকু ক্রয় করেন। 

শিমল। ইংরাজের স্বাধিকারভূক্ত হইবার প£ু তথায় বাজপ্রতিনিধি 
ও সৈন্তাধ্যক্ষদিগের শ্রীষ্াবাস প্রস্থছ5 হইতে থাকে এবং তাহারা 
এখানে প্রতিবৎসর সদলবলে আসিস গ্রীক্মকাল অতিবাহিত করিয়! 
যাইতেন। বহু অবসরপ্রাপ্ত ও অক্ষম কল্মচারিগণ ইংলগে ফিরিয়া 
*] গিয়! শিমলাতেই তাহার্দের বানপ্রস্থাশ্রম নির্মাণ করাইয়। নাস 
করিতেন । এইরূন্প ইহ প্রসিদ্ধিলাভ করিতে থাকে | ১৮৩২ সালে 
লর্ড উইলিয়ম বোঁটন্ক এইখানে বসিয়াই প্রতাপশালা এঁশখরাজ! 
রণজিৎসিংহের প্রতিনিধিকে অগ্যির্থন। করেন এবং বাজ্যসম্বন্ধে 
কোন বিশেষ বিষয়ের মীমাংসা করেন । ১৮৮ সালের ২৫ শে জুলাই 
এইখানেই কাবুলের শাহ সুজা, পঞ্চাবের বরূণজিৎসিংহ ও ভারতের 
ব্রিটাশ রাঙ্গ তিনিধির “ত্রিপন্ষীয় সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধির 
ফলেই ১৮৩৮-৩৯ সালের আফগান-যুদ্দ। ১৮৫৭ সালের সিপাহী 
বিদ্রোহের তরঙ্গ এখানেও সামান্যরূপে অনুভূত হয়। শিমলার 
নিকটবর্তী জুটগ বা! জগৎ্গড় হইতে একদল গুর্থাসৈন্য বিদ্রোহী 
হইবার উপক্রম করে কিন্তু স্রবন্দোবস্তে সে বিড্রোহাগ্র প্রশমিত হয়। 
১৮৬৪ সালে বাঁজপ্রতিনিধি লর্ড লরেন্স সব্বপ্রথম তাহার মন্ত্রিসত। ও 
দণ্তরাদির সহিত গ্রীষ্মকালে শ্িমলায বাস করেন এবং তদ্দবধি কেবল- 
মাত্র ১৮৭৪ সাল-_-বাজলার চিরম্মরণীয় দুর্ভিক্ষের সাল-- ব্যতীত প্রতি- 


অগ্রন্থায়ণ, ১৩২৫।] শিমল। ১ সিপিমেল। | ৬৭৫ 


বৎসর ভারত গবর্ণমে'ট গ্রীপ্রকাল এই স্থানেই অতিবাহিত করেন। 
১৮৬৯ সালে ইহার লোকনংখ্যা ১৪৮৪৮ ছিল, ,এখন প্রায় চল্লিশ 
হাজারেরও উপর গ্থিরীকৃত হইরাছে। 

শিমলা এখন 1171):001761)6 1ম71৭1রূ* হাতে প্ডিয়। সুরূপ ও 
যনোহর হইয়! উঠিতেছে । বুদ্ধের গন্য এই সমিতি এখনও বিশেষ কিছু 
করিয়া উঠিতে পারেন নাই: কিন্ত ইহার উৎকর্ধসাধনের জন্য রাজকর্্- 
চারীর। কখনই শ্রমকাতরতা দেখান নাই, রাঙ্গকোষ সর্বদাই উন্মুক্ত । 
জ্যাকে। পর্বতের চতুর্দিকে যে সুন্বর রাস্তা উহাকে বেষ্টন করিয়া 
আছে: ১৮৩০ সালে লর্ড কম্বারমযুপ্ধ স্বয়ং উহার নিম্মাণ কার্য 
পরিদর্শন করিয়াছিলেন * ১৮৩৭ সালে সব্‌ হেনরী ফেন শিমলার সদর 
রাস্তাগুলি প্রস্থত করাইয়া যান এই কেন সাহেব যেখানে যেখানে 
গিয়াছিলেন রাস্ত! প্রস্তত করানই তাহার প্রিয় কার্ধ্য ছিল। এই 
বিষয়ে তাহার অতাধি+ আগ্রহ দেখিয়। লোকে তাহাকে “পাগলা” 
ফেন বলিত। ১৮৫০ সালে সর ঢালস্‌ নেশিয়ারের সময় প্রসিদ্ধ 
কাল্ক শিমলা কাটরোড, এ৭ং ব্রাগস্‌ সাহেব কর্তৃক গ্রেট হন্দৃস্থান 
ও তিব্বত প্রথ প্রস্থত হয়। এই পথ ইংরাজের *এক চিরন্মরণীয় 
কীত্তি। কটিমেখলাস্বরূপ এই পথ হিমাদ্রির কটি বেষ্টন পূর্বক 
তিব্বত ও ভারতের সংযোগ সাধ্বিত করিয়াছে । ৮১৮৮৫ সালে 
ঠি1]%116-00যন16শেস (ভারতায় সমর দ্ণ্ুর-গুঁহ ; এবং ১৯৯৪ 
সালে 9010) 045015 অর্থাৎ দিতিল সেক্রেটেবিয়েট গুহ প্রস্তত 
হয়। টাউনহলটি ভার্গিয়া নৃতন করিয়া প্রস্তুত করিবার জন্য 
তাহাকে শিখরচ্যুত করিয়া রাখা হইয়াছে কিন্তু যুদ্ধের জন্য এখনও 
তাহাকে তদবস্থায় শ্রীহীন হইয়! থাকিতে হইয়াছে! ১৮৪ সালে 
শিমলার প্রসিদ্ধ ক্রাইষ্ট চার্চ স্থাপিত হয়। পুর্বোলিখিত গ্ঠামলা- 
দ্বেবীর মন্দির * ইহারই উপর, এখন যেখানে রথনী র্লযামল্‌ নামক 


* এরূপ কখিত আছে যে, শিমলায় প্রথমে বখন গৃহাদি নিশ্শিত হইতেছিল 
তখন ইংলগ্ের কোন বীর সন্তান ৬কালীমন্দিরের নিকট আপন আবাসস্থল নিশা ণ 
করিবার মানস করিলে মন্দিরটি তাহার বিদ্শ্বরপ বোধ হইতে থাকে | একদিন তিনি 


৬৭৬ উদ্বোপন। [২*শ বধ--১১শ সংখা। 





বাগ আছে, তথায় স্তাপিত ছিল । ১৮৩ সালে বধিগ্রহটী স্থানান্তরিত 
করিয়া বর্তমান ৬কালা বাটীতে আনা হয় এবং ১৮৪৫ পালে 
পশ্চিমাঞ্চলে কালীমন্দির স্থাপয়িগা সাক রামচরণ ব্রক্ষচারা 
মন্দিরটি 'নশ্মাণ করাইয়া ফাল । বনুয়ান মনিরটি দেখিধার 
সামগ্রী হইয়াছে, পাঁ১ ছর হাঞ্জার মুদ্র; ব্যয় করিয়। মার্ধেল প্রস্তর 
ইত্যাদি দ্বার! পুনশিঠিভু করিয়। মন্দিরের দে সৌষ্ঠব সাধিত হইরাছে 
তক্জন্য মন্দিরের ভূতপুবব তশ্বাবধায়ক ৬হরিদাস গুপ্ত; এবং বর্তমান 
তস্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত কালিদ?স -ন্দোপাধ্যার় এবং পুরোহিত শ্রীযুক্ত 
দেবীচরণ ভট্টাচার্য শিমলার বাঙ্গালী জনসাধারণের ধন্যবাদতাজন 
হইয়া আছেন। শিমলার উত্তর পৃর্বদিকে মশোবতা টনেলও একটি 
দর্শনীয় জিনিষ । ইহ! দৈর্থ্যে প্রায় ৫৬" ফিট। সম্প্রতি আর একটি টনেল 
বাজারের মধ্য দিয়! প্রস্তুত হইয়াছে । মশোবরা টনেল সম্বন্ধে 
একটু অধখ্যাতি আছে। যখন পর্ড কিচনার ভারচেরু সৈহ্যাধ্যক্ষ; 
তাহার পুর্ব হইতেই টনেলটির প্রতি শিমলা! মিউনিসিপালিটির 
বিশেষ স্ুনজর ছ্িল ন:।, ইহা অপ্রশত্ত « অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় 
দেশীপ্পগণের বাভঃয়াতের জন্ত£ ছিল। একদিন সন্ধ্যায় ভারতের 
জঙ্গীলাট ভর্ড কিচনার এক!কা অশ্বারোহণে ভ্রমণে বহির্থত 
হইয়! ফিরিবান্ধ মুখে, তাহার অশ্ব কোনপ্রকারে ভয়চকত হওয়ায়, 
পড়িয়া গিয়। পা?" ভাঙ্গিয়া গায় অদ্ধ ঘণ্ট। অচৈতন্াবস্থায় পড়িয়। 
থাকেন। ইহ। ১৯০৭ সালের কণা; তাহার পর এই টনেলটর 
অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে । এখনকার পানীর জল সরবরাহ করি- 
বার বন্দোবস্ত আর একটি দেখিবার বিষয় । ১৮৬% সাল হুইতে তাবত 
গবর্ণমেন্ট গ্রহিবৎসর শিমলায় শুভাগমন করিতে থাকায় ও লোক- 
সংখ্য। ক্রমশঃ বৃদ্ধ হওয়ার সাহ্ভ জলক্ বিশেষরূপে অনুভূত হইতে 


মন্দিরে প্রবেশ কপির কাছাকেও দেখিতে ন। পাইয়া বিগ্রহঠি টান নারিয়। খডে ফেলিয়! 
দেন। রাত্রে হ্বগ্রাবেশে দেবী ভাহাতক তিরস্কার কারলে প্রাতে বিগ্রহটি কুড়াইয়। 
আনিয়। ঘথাস্থানে শ্বাপিত রূুরেন। এ সম্বন্ধে '16)6115 (01015 16) 5117017 নামক 
পৃন্তকে ইরূপ একটী কথ! আছে। ভহা ১৮৩৯ সালের কথা। 
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থাকে । তখন পর্বতনিঝরিণীয় জল অবরুদ্ধ করির! তাহাকেই পানীয় 
লে পরিবর্তিত করিবার গ্ত হোট শিমলা পথে 00701211015 
1311806 এর নীচে একটী পুষ্করিণী প্রত্থত কণা হয়। আজও তাহ। 
দেখিতে পাওর] ঘায়। এখন কিন্তু কালর জনন হইযাছে । |শমলার 
উত্তর পূর্বে প্রায় ৯ মাইল দুরে মহাশু' পৰ্ধনের পাদদেশে গভীর 
থদ্‌ প্রস্তুত করাইয়া শীতের বরফ ও বর্ধার রছটি ধিয়! পাখা হয় । 
ইহাকে 01010170500 168 নাম 'দেওয়। হইয়াছে ॥ এই জল এই 
৯ মাল পথ অতিবাহত করির! শিমলার নিকটবত্তী লালপানি 
নামক স্থানে আনা হম্ন এবং এঈ স্থানে পৰিঞ্ষত হইলে দমকলের 
সাহায্যে শিমলার চতুর্দিকে সরবরাহ করা হয় । মধ্যে আবার 
জলপ্রপাতদ্বারা বৈগ্য,তিক শৃক্তিকে ব্যবহারে আনিয়! অন্ত প্রকারে 
জলসরবরাহের প্রসঙ্গ শুনতে পাওরা গিয়াছিল। ১৮৮২ সালে 
মহাত্ম। রিপণ সাহেব এখানকার দরিদ্র দেশীয় অধিবাসিগণের অন্ত 
বিপণ হাসপাতাল স্থাপিত করিয়া যান। ইহাই এখন দেশীয়গণের 
একমাত্র হাসপাতাল । ইহার সহিত প্রাতঃম্মরণীয় মৃহারাণী স্বর্ণময়ী 
ও দ্বারভাঙ্গার মহারাজ। ও অন্যান্ত দাশাগণের নাম জড়িত আছে। 
এখন যাহার শিষলায় আসেন পুর্বের তুলনায় তাহাদের বিশেষ 
কোন অস্থুবিধাই ভোগ করিতে হয় না। পুর্বে শ্রিমল্লাযাত্রিগণের 
কিরূপ লাস্থনা ও কষ্ট ভোগ করিতে হইত তাহার একটু আতাস না 
দিলে পাঠক ক্ষুব্ধ হইতে পারেন,। ১৮৯০ সালের পর অন্বাল। 
কালক1 রেলপথ খুলিয়াছে। তাহার পুর্ধে শিমল! ধাত্রীদিগকে 
অন্বালায় নামিয়া ৩৮ মাইল পথ ঘোড়া গাড়ী চড়িয়া 
কাল্কায় আসিতে হইত। তখনকার পথের কণ্ট এখনও ছুই 
চারি জনের স্মরণ থাকিতে পারে। সন্ধ্যার পর ডাকগাড়ী 
অন্বালায় আসিত এবং রাত্রি ১১টার পূর্বে আহার।দ সারিয়। 
উ সময় অম্বালা ত্যাগ করিতে হুইত। বৃটিশব-সন্তানের ভারতে 
কোন সময়েই কোন ক নাই” তাহার্দের জন্য হোটেল সদ 
অবারিতদ্বার ও সর্ধক্র প্রাণ্তব্য। কিন্তু বাঙ্গালীদের না ছিল ভাল 
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বসিবার স্থান, না ছিন্গ আহারের ঝবস্থা! যে কোন প্রকারে 
হউক তাহা সারিয়া লইন্না ডাকগাড়ীতে উঠিয়া ঘর্ঘর। নদীর তীরে 
আসিয়া নামিতে হইত । এই প।ব্বত্য নদী অন্য সময় শুষ্ক বালুরেখার 
ম্যায় পড়িয়া থাকে কিন্তু বর্ধাকালে হিমালয়ের , জলরাশি বহন 
করিয়া তাহার যে খ্দ্বামণগতি হয় তাহা একপ্রকার ভীষণ 
বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। গ্রীষ্মকালে গোযানে এবং বর্ষ কালে 
হস্তিপৃষ্ঠে এই নদী'পার হইত্তে হইত, হস্তিপৃষ্ঠে পার্বতীয় 
নদী পার হওয়া যে কত'ছুঃসাহনিকতার কার্ধয, বিশেষ বাঙ্গালী 
কেরাণীকুলের পক্ষে, তাহা সহজেই অন্গুমেয় । এই পথ অতিবাহিত 
করিতে : পারিলেই উযার অরুণরাগের প্রথম উন্মেষের 
শো] দেখিতে দেখিতে পথিক হি'খগিরি-পদপ্রান্তে 'উপস্থিহ হইয়। 
যোগীশ্বরের ধানমগ্প গম্ভীর মৃত্তির গার এই অবিচলিত প্রশান্ত মুণ্তির 
সমক্ষে স্বতঃই নশশির হহয়া পড়িত । পথে পা1তয়।পার (বখ্যাত 'পিঞ্জোর 
ণাগান”_-এখন ইহা স্রীত্রষ্ট । কাল্ক। (বা কালিকা, জনশ্রুতি এই যে, 
এই স্থানটি পুরাণোক্ত শুস্থনিশু্তের যুদ্ষহথল ) হইতে ছুইটি পথ শিলার 
আসিয়াছে । একটি নুতন, ৫৮ মাইল । ইহাই বর্তমান কাট রোড! 
ইহা অতি নিপুণতার সহত ক্রমোচ্চভাবে প্রস্তত হওয়ায় সকল প্রকার 
যান বাহনাদির যাতায়াতের সুবিধ। হইয়াছে । দ্বিতীয়টি পুরাতন 
ও আদিম পথ.। এই পথে শিমলার পৌছিতে বিলন্ব হইত । এক্ষণে 
আবার রেলপথ হওয়ায় পুরাতন দুইটি পথই শ্রাহীন হইয়। গিয়াছে । 
শিমলার কথ। বলি!ত হইলে শিমলার পারিপার্থিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
পার্বত্য রাজ্যগুলির বিষয় কিছু না নলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া 
যাইবে । ১৮১৫ সালের খর্থাযুদ্ধের পর এই পার্বত্য রাজ্যগুলি 
ইংরাজশাসনাধীনে আসিয়াছে! তত্কালীন অবস্থ! বিবেচনা করিয়া 
ইহাদিগের স্বাধীনতা একেবারে লোপ কর! হয় নাই বরং সন্ধিন্ত্রের* 
বারা তাহাদিগকে স্বীয় ব্াঙ্দে প্রতিষ্ঠিত কর] হইয়াছিল। এ 
রাজ্যের অধিপতিগণ সকলেই রাজপুতবংশীয় এবং প্রায় তাহার! রাণা 
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নাষেই পরিচিত । গুর্ধাগণেষ দৌরাত্মোর অবসান হইলে ঈহার! 
ভারতগবর্ণমেন্টের শাসনাধীনে ণখন বেশ নির্বিঘ্ে ও নিশ্চিন্ততাবে 
রাজা তোগ করিতেছেন । এই পার্বতা রাজাগুলির মধো কুড়িটী ক্ষুদ্র 
রাজ্য উল্লেণযোঁগা । শিমলার ডেপুটী কমিশনার যোদস্ব এই রাঙ্গ্য- 
গুলির পলিটিকাল প্রজেন্ট : শত হতে য্গনোত্র এবং অন্বাল। 
হইন্চে প্রায় তিন্নতসীমান! পধ্যস্ত এই পা জাওুলির বিস্তার । মামুদ 
গজনবির ভারত আক্রমণেত্র সময় 'গ্লবং পরবর্তীক'লেও যুপলমানদিগের 
সহিত সীমান্ত প্রদেশে বাজপুতর্দিগকে অনবরত যুদ্ধে ব্যস্ত থাকা 
প্রযুক্ত অধিকাংশ অধিনায়কদিগকে দেশ হউতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
ইতপ্তঙ্ঃ বিক্ষিপ্ত থাকিতে হঈত। সমরসক্ষিত ছৃ্র্য রাজগুতজাতি- 
গণ সমন্ন ও স্ুধিধা পাইউলেই পান্ধত্য প্রদেশগুলি আক্রমণ করিতে 
পশ্চাৎ্পদ হইত না! এই সময় হইতেই এই স্থানে রাপুতের 
গতিবিধি আব্ুস্ত হখ। সমরক্ষেত্রে শ্তাগ্যবিপর্যযয়ে মুসলমানদিগণের 
হস্তে কেহ কেহ পরাজিত হওয়ায় দেশে ফিরিয়া না বাইন পূর্নোক্ত 
পার্নত্য প্রদেশগুলিতে স্বীয় খীয় স্বাধান রাজ্য স্থাপনে মনোনিবেশ 
করিতেন । ক্রমশঃ উত্তনাখগ্ডের অধিকাংশ রাজপুতের অধীন হইরা 
পড়ে । এই রাজাগুলির মদে” শমলার দক্ষিণপূর্ব্ে নাহান বা! শিরমূর 
রাজা, উত্তরপশ্চিমে বিলাম্পুর, উত্তরে বশাহব্র, পশ্চিন্মে নলাগড়, পুর্বে 
কেওখাল প্রধান কণিত আছে যে,যললমীবের উগ্রমেন নাও, শিরমূর 
রাজবংশের আদি পুরুষ । ১০৯৫, গ্রষ্টান্দে উগ্রসেন রাও এই প্রদেশ 
অধিকার করেন ; তদবধি এ বংশই সিংহাসন অধিকার করিয়া] রহি- 
ম্াছেন । শিরমূর ( "র্থাৎ মুকুটপরিহিত শির ) স্বাধীনতা. সভ্যতা 
এবং রান্সাসংক্রান্ত সকল বিষয়েই অন্যান্ত রাজ্যগুলির অগ্রগণ্য । 
বর্তমান অধিপতির খুল্লতাত বীর বিক্রমসিংহের ইংরাজদরবারে 
যথেষ্ট 'প্রতিপত্তি। তাহার সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় 
পাইয়া সরকার বাহানুর তাহাকে, 1101760781৮ [7:00510871 
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(00910185111) (175 2117 নিযুক্ত করিয়াছেন । ইংরাক্জ গবর্ণমেল্টেব্র 
অনুকরণে এই রাজ্যে দেওয়ানী, ফৌজদারী, রেতিনিউ 
আদালত, ইংরাজ' কর্মচারীর অধীনে ছুই তিন দল সৈম্ত, 
পূর্ত বিভাগাদ্ি, লৌহ ঢালাইয়ের কারখান৷ ইত্যাদি' প্রায় সযস্তই 
আছে। বশাহরের রাজধানী রামপুর, শতক্র নদের তীরে অবস্থিত । 
রাষপুর বামপুরী চাদরের জন্য বিখ্যাত। প্রতি বংসর ১১ই। ১২ই 
নতেম্বর এই স্থানে এক বড় মেল! বসিয়া থাকে, সেই সময় তিব্বত 
হইতে তিব্বতী ছাগলের পশম আমদানী হইয়া! থাকে, এসঈ পশম 
অমৃতসহরে চালান হইয়! তথায় রামপুরী চাঁদর প্রস্বত হয়। এই 
পশমে মলিদা গায়ের কাপড়, অপেক্ষারুত মোটা পশমে পষ্ট, বা 
পাহাড়ী লুই এবং এখানকার বিথ্যাত্ব গোদ্‌ৃযা” কম্বল প্রস্তত হয়: 
বশাহর রাজ্যে দেবদারু জাতীয় বড় বড় কেনু বৃক্ষের বন আছে । 
পঞ্জাবের অধিকাংশ রেলপথের ও গৃহ্াদির কান্ঠ এই স্থান হইতে 
সংগৃহীত হয়। উহার পশ্চিমে নলাগড় বা হিন্দোর, ইহা নলাগড়ি 
প্রস্তরের জন্য বিখ্যাত ! 

এইবার শির্শলার বিখাত সিপিষেলার সন্বক্ধে দই এক কথা 
বলিয়! প্রবন্ধ শেষ করিব। শিপিমেল! শিমলার বাস্ত জীর্বনের মধ্য 
একটি বিশিষ্ট ঘটৰ1। সেই দিন সুন্দর প্রন্ভাত হইতে শিশিরসিক্ 
সন্ধ্যা পর্য্স্ত লোক্তরঙ্গ শিপির পথে প্রবাহিত হইতে দেখ। যায়। 
স্থানেন রমণীয়তা ও মেলার নামে আকুষ্ট হইয়া বহু ইংরাজ 
ও বাঙ্গালী সিপির দিকে £ধাঁণিত হন । পৃ রাজপ্রতিনিধি ৮৩ 
সৈম্ঠাধাক্ষ মহোদয়ের সদলবলে তথায় উপস্থিত হইয়া রাণাকে 
অন্ুগৃহীত ও আনন্দিত করিতেন। এখন অবশ্ট তাহার পরিবত্তন 
হইয়াছে । মেলার মনোহানিত্ব ও খ্যাতি এতদৃর প্রতিষ্ঠালাত করিয়াছে 
যে, সে দিন পর্ধদিনের ন্যায় শিষলার সমস্ত আফিস আর্ালত বন্ধ থাকে, 
যাহাতে শ্রমজীবী হইংত শাসনকর্ত। পর্যন্ত সকলেই এই আমোদে 
যোগদান করিতে পারেন । রাজপ্রতিনিধি মহোদয় শিষলায় গ্রীন্মান্ছ- 
ভব করিলে শিমলার উত্তরপূর্ব মশোবরা নামক স্থানে গমন 


তগ্রতারণ, ১৩২৫। ] শিমলা ও সিপিমেলা । ৬৮১ 


করিয়া থাকেন। এই মশোরর! বাজার হইতে প্রায় অর্ধক্রোশ নীচে 
নামিলে এক শ্যামল সুন্দর উপত্যকা দৃষ্টিগোচর হয়। তরুচ্ছায়া- 
সমঘ্বিত, শীতল সমীরণক্গিপ্ধ এই মনোরম সমভল ভূষিথগড মেলার 
সময় অধিকতর যনোরম হইয়া উঠে। কিছু দূরে একটী ক্ষুদ্র 
নিঝরিণী স্থানটিকে বেষ্টন করিক্বা আছে । নিঝরিণীর কুল কুল শব্দ, 
বাতাসের মৃছু হিল্লোল চন্দ্রমাশালিনী মধুবামিশীতে পিকবরের ন্ায় 
মন মাতাইয়া তুলে । এই স্থান কোটির ব্লাণার অধিকারভুক্ত | 
এইখানে সিপি দেবার মন্দির আঁধষ্ঠিত আছে । ইনি কোটি রাজবংশের 
ও প্রস্তানের অধিষ্ঠাত্র) দেবী । প্রত্যেক বৈশাখী পুর্ণিমায় এই মেল! 
বসে এবং ছুই দিন পর্যগ্ত থাকে | পুৰেধ ইংরাজ দর্শকের চিভ্তবিনোদনের 
জন্য রাণা বিবিধ বন্দোবস্ত রাখিাতন। ধনুর্বাণ খেলা, হস্তিপুষ্ঠে উঠিয়া 
জন'তরঙ্গের যধো দ্রুত ধাবমান হওয়া, সর্পের গেলা, তরবারী যুদ্ধ 
অন্ঠান্ত বহুবিধ থেলা; বন্দোবস্ত থাকিত। কখন কখন 
বিখ্যাত পালোয়ানের মন্লযুদ্ধা মেপাকে সজীব করিয়া 
রাখিত! মেলার অধিকাংশই শ্ত্রীলোক। প্রকৃতপক্ষে ইহা 
স্ত্রীলোকেরই মেলা । ইহাদের কেহ কেহ প্রান্গপুতবংশীয়, কেহ কেহ 
পঞ্জাবী আ্্যবংশসন্ত.ত -দেখিতে গৌরাঙ্গী, কেহ'কেহু পরম রূপ- 
বতী, মুখের গঠন অনেকট' কাশ্মীরা রমপীদিগের ম্যায় ' মেলার 
দিন তাহাদিগকে উৎ্রুষ্ট বসনভূষণে ভূষিত হই চক্ষে কজ্জল 
দিয় বিকশিতবদনে দলে দলে নিবঝরিণীর পাশে বেড়াইতে দেখিশে 
সত্যই মনে হয়, এই স্থিরযৌবনা সুন্দরীরু দল যেন স্বব্গত্রষ্টা৷ অপ্নরা- 
বৃন্দদ সৌন্দর্্য-সন্রসীতে স্নান করিবার জন্য মর্তে নামিয়াছে। 
সৌন্দয্যের সর্বত্রই ছড়াছড়ি অনেকে আবার তাহা5 দেখিতে ছুটিয়। 
যান! এখানকার বদ্ধমূল জনশ্রুতি এই যে, এহ মেলায় 
্ত্রীবিক্রয় হইয়া থাকে ।* কথাটা নিতান্ত অমূলক না হইতেও 
পারে । আমরা এ সন্বন্ধে স্থানীয় লোকাদংগর প্রযুখাঁৎ 
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ব। পুরাতন অধিবাসিগণের নিকট «হইতে যতটুকু সতা 
কথা আদায় করিতে পারিয়াছি তাহা এই যে, এই মেল বাহিরে 
যাহাই হউক, ভিতরে ভিতরে ইহ1 একটি বিবাহ-বাজার । পার্ধতীয় 
যুবক মনোমত পত্বীলাভের আশায় সন্থৎসর শপেক্ষ! করিয়া এই 
সময়ে উচিতমূল্যে স্ত্ীপ্রহণ করিয়া থাকে । এখানকার বিবাহপ্রথায় 
একটু বিশিষ্টতা আছে; এখানে বিবাহার্থা যুবক কন্যার পিত' 
বা অভিভাবককে উচিতমত অর্থ না দিতে পারিলে তাহার পাণিগ্রহথণে 
সমর্থ হয় না এবং উহা! সন্েও বিবাহনক্ষ”্নন নিয়ম এই যে, 
স্ত্রীর স্বামীগৃহ বা স্বামীসহবাস মনোমত না হুইলে বিবাহপণন্গদপ 
যে অর্থ গৃহীত হইয়াছিল, তাহ। স্বামীকে প্রন্মপ্পণ করিতে পারি€লই 
বিবাহবন্ধন হইতে মুক্তিলাত করিয়* স্বাধীন! হইয়া অন্। পতি গ্রহণ 
করিতে পারে । সিপিমেলায় এইরূপ শ্গীসংখ্যাই অধিক এবং 
এইরূপে এখানে বিবাহাথী যুবকযুবতগণের মিলন সাঁধত হউয়! 
থাকে । এই দেশীয় প্রথা অনেকের চক্ষে বিসদৃশ শোধ হইতে পারে, 
তবে সকল বিষয়েরই তাল মন্দ ছুই দিক্‌ আছে । মন্দ অভিপ্রায়ে এরূপ 
স্থলে উক্ত প্রথার শপ প্রচলন যে একেবারেই নাই তাহাও বলিতে 
পরা যায় ন। রাক্ষধানীর সকল সভ্যত। এইরূপই ফল প্রসব করিয়! 
থাকে। এখন « প্রথার অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । 
দ্বিতীয় দিন শিম্লাবাসীদিগকে সিপির দিকে ধাবিত হঈতে দেখা 
বায় না। সে দিনকার মেলা পার্বতীয়গণের জন্য । যাহা হউক 
সিপিষেল৷ এখানকার একঘেয়ে জীবনের একট উল্লেখযোগ্য ঘটন! । 


. তথাগত-বশিষ্ঠ-সংবাঁদ । 
(শ্রীগোকুলদান দে. এম, এ ) 


একদিন মনোহর সায়ংকালে যোগিরাঙ্গ শাক্যসিংহ ধান হুইতে 
উঠিয়। শ্রাবস্তী বিহারের পশ্চিক্কাংশে মুক্তপ্রদেশে পাদচারণ করিতে- 
ছিলেন! তখন অন্তগামী সুধ্যের রশ্ি্ছটায় গগনয়গুল সুবর্ণযগ্ডিত 
হওয়ায় সেই কষিত-কাঞ্চন-কাস্তি তথাগতের দেখজ্যোতি অধিকতর 
উজ্জল হইয়। দর্শকের প্রাণে কোন্‌ অন্বতময় রাজ্যের সংবাদ আনিয়। 
এক অপৃব্ব তাবের বিস্তার কা'রতেছিল। বশিষ্ঠ ও তরঘাঞজজ নামক 
ব্রাঙ্গণদ্য় কিছুদন যাবৎ জাত্যতিমান ত্যাগ করতঃ ভিক্ষুপদবী 
লাভেচ্ছু হইয়। বিহারে বাস করিতেছিলেন। তাহারা তথাপতের 
সেই জ্োোতির্য় মূর্তি দর্শনে যারপর নাচ মুদ্ধ হইলেন এবং 
উভয্বে পরামর্শ করিয়া! নব স্ব জটিল প্রশ্নের সমাধানে তৎ্সন্গিধানে 
উপস্থিত হইয়া তাহাকে বন্দনা করতঃ তাহার» অন্গগমন করিতে 
লাগিলেন। 

অনতিকাল মধ্যেই ভগবান্‌ বশিষ্ঠদেবকে আহ্বান,করিয়। জিজ্ঞাস! 
করিলেন, -বশিষ্ঠ:তোমর শ্রেষ্ঠ ব্রা্ষণ-কুলে জন্মিয়া সমস্ত এ্বর্ধ্য ত্যাগ 
করিয়৷ আগারশূন্ঠ প্রত্রঞ্জ্যা লইুয়াছ ,বলিয়। ব্রাহ্মণগণ তোমাদের 
নিন্দা করে না? বশিষ্ঠ বলিলেন, তগবন্‌, তাহারা আমাদের যথে- 
ঈই নিন্দা করেন। ভগবান তাহা শুনিতে ইচ্ছা করিলে বাশষ্ঠ- 
দেব বলিলেন; ভগবন্‌, ব্রাক্ণগণ বলেন তাহারাই একমাত্র শুদ্ধ, 
পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ ঃ কেবলমাত্র তীহারাই ব্রহ্মার মুখ হইতে উদ্ভূত 
হইয়াছেন, সে কারণ তাহারাই ব্রন্গার আত্মায়, অপর বর্ণের নহে । 
আর শ্রমণের। “নেড়ী” ও নীচ বৃত্তি-জীঙী মাত্র, এই বলির আমাদের 
কুৎসা করেন । ৃ 

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। বিহারপ্রদ্দেশ উজ্জল দীপমালার 
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আলোকিত হইল। তগবান্‌ সমীপস্থ আপনে উপবেশন করিয়া 
আগত ভিক্ষুমগ্ুলীর স্ন্ুথে বশিষ্ঠকে মধুর স্বরে কহিতে লাগিলেন £-_ 

হে বশিষ্ঠ, সেই ব্রাঙ্গণ সকল পুরাতনকে ভুলিয়া গিয়াছে, 
তজ্জন্য এইরূপ বলিয়া থাকে । 'বান্তবিক বাক্ধণকুল ' এখন স্বাতা- 
বিক নিয়মেই উৎপন্ন হয়ঃ করণ তাহাদের জ্ত্রীকন্তার৷ ন্বাতাবিক 
নিয়মেই ধতুষতী ও গর্ভবতী হইয়া! সম্থান প্রসব করিয়া থাকে! 
অহঙ্কারবশতঃ জন্মের এরূপ নির্দেশ*'ও তোমাদের নিন্দা করিয়। 
তাহার! বহু অপুণ্য সঞ্চয় করে, জানিবে । 

পৃথিবীতে বর্ণের চতুবি'ভাগ দৃষ্ট হয়। যথা-_ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়; ৈশ্ঠ, 
ও শৃদ্র। ' প্রত্যেক বর্ণে ই অল্পবিস্তর প্রাগিহত্যা, চৌর্ধ্য, কাম- 
সেবা, মিথা। কথা, পিশুন বাক্য, কর্কশ বাক্য, বৃথা' বাগাড়ম্বর, 
প্রবল আসক্তি, চিভ্তবিপর্যয় ও ভ্রমপূর্ণ ধারণ! প্রভৃতি রহিয়াছে ও 
লোকে তন্নিবন্ধন নিরয়গামীও হইতেছে" এবং ইহাও দেখা যায় 
যে, গুলি হইতে বিরত থাকিয়। সদাচার দ্বার। প্রতোক বর্ণের 
লোকেই স্বর্গে যাইয়া সুখতোগ করে। ফলতঃ প্রত্যেক বর্ণেই 
এইরূপ নিন্দনীয় ও প্রশংসার ব্যক্তিসকল বিগ্কামান। ইহা,দেখিয়াও 
ব্রাহ্ণগণ যদি আপনাদেরই শ্রেষ্ঠতা ও অপরের হীনত। 'গ্রুতিপ্ন 
করিতে চাহে; ত্রার্থা! হইলে জানিও, উহা জ্ঞানিজনের অনুমোদিত 
নহে। কারণ: একমাত্র ধর্মই জগতে শ্রেষ্ঠ । এই ধর্ম অবলম্বন 
করিয়া উক্ত বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে (যে কেহ ভিক্ষু, অর্থৎ, নিষ্পাপ ব্রত- 
চারী, ব্রহ্গচর্য্যপরায়ণ, কৃতরুত্য, আসক্তিশূন্য, ও সিদ্ধকাম হইবেন। 
ধাহার চিত্ত পুনজন্মের সমস্ত বন্ধন চিরতরে সমূলে বিনষ্ট তইয়। সম)ক্‌ 
জ্ঞানে আলোকিত হইয়াছে, জানিবে তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ । আর 
ধর্শ ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই সমভাবে শ্রেষ্ঠ ও 
সুখাবছ। | 

এক্ষণে কি জন্য ধর্ম শ্রেষ্ঠ,' তাহার কারণ নির্দেশ করিতেছি, শ্রবণ 
কর। ৃ 

বশিষ্ঠ, তুমি জান আমি শাক্যকুলে জন্মিয়! প্রত্রজ্য! লইয়াছি। 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। তথাগত বশিষ্ঠ সংবাদ । ৬৮৫ 


তাহা! কোশলরাঞজজ প্রসেনজিৎ বেশ জ্ঞাত আছেন। আর ইহাও 
জান যে, শাক্যের। প্রসেনজিতের অধীনস্থ থাকিয়া তাহাকে সদা 
সর্বদা সন্মাননা ও অভিবাদনাদ্দি করিয়। থাকে । কিন্তু সেই 
প্রসেনজিৎ শীক্যদিগের দ্বারা এঁরূপে সম্মানিত ও পুজিত হইয়াও 
সেই সম্মাননা ও বন্দনা আমায় অর্পন করিরা থাকেন। কেন ? 
আমি শাক্যকুলে জন্মিয়াছি বলিয়া ?-_না আমার শৌর্য্য, বীর্য, রূপ, 
ও বংশমধ্যাদা তীহাপেক্ষা বেশী বলিয়1? বাস্তবিক তাহ! নহে, 
আঁমি সংসারত্যাগী, ধর্মসেবী বুদ্ধ বলিয়াই তিনি আমার সম্মান! 
করিয়া থাকেন। ইহাতে পর্মকেই তিনি বাস্তবিক পুজা করিয়া 
থাকেন? আমাকে নহে। ৮ 

আর দেখ বশিষ্ঠ, তোমরা! বহু দাতি, বহু নাম, বহু গোর ও 
বহু কুল হইতে আসিয়। প্রব্রপ্য। লইয়াছ । তোমরা কে? এই প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর করিবে, 'আমরা শীক্যপুত্র শ্রমণ/, | কিন্ত 
ইহ] তাহার মুখেই শোভ। পায়, ষাহার তথাগতের উপর অচল ভক্তি- 
বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যাহা কখনও মার, ব্রহ্মা) কোন 
দেবত। বা ব্রাহ্মণ দ্বাব। বিচলিত হইবে না। তীহারই বল! উচিত, 
আমি ভগবানের পুত্র, মামি তাহার মুখ ও হৃদয় হইতে জন্িয়াছি, 
আমি ধর্মজ, ধর্্পনির্মসিত বা ধন্মাকষক। কারণ, হে বশিষ্ঠ, তথা- 
গতের অপর নামই ধর্ম্মকায় বা ব্রক্ষকায় । 

হে বশিষ্ঠ; এই দৃশ্যমান জগৎ এক সময়ে আদি কারণে বিলীন 
হইয়া গিয়াছিল। তখন বৃহৎ জলরাশি স্তায় এই বিশ্বজগৎ এক 
মহা অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত ছিল । হৃর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, নক্ষত্র তারকাদি 
কিছুই ছিল না। দ্বিব রাত্রি তখনও স্যষ্ট হয় নাই। মাস, পক্ষ, 
খতুঃ বৎসর, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি কিছুই ছিল না। তখন জগতের 
সংবর্তনান্তে জীবকুল জ্যোতির আকার ধারণ করিয়া! চিশ্ময় আনন্দ- 
তোজী, স্বয়ংপ্রভ1, বিমানবিহারী ও শুদ্ধাচাী হইর! বহুদিন অবস্থান 
করিতেছিল। অতঃপর জগতের বিকাশ হইল । 


এই বিবর্তন আরব্ধ হইলে প্রথমে সেই জ্যেতিশ্ময় জীবগণ 
৬ 
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মানবাকার প্রাপ্ত হৃষ্টল। কিন্তু তাহার! পূর্ব চিন্মপ্ঃ আনন্দ- 
ভোজা, স্বয়ংপ্রত1 ও ব্যোমচারী হইয়! শুদ্ধতাবে বহুকাল অতিবাহিত 
করিল । 

এইরূপে বহু দিন গত হইলে ঈষদুষ্ণ হুগ্ধের উপর্রিতাগে সর 
উদগমের ন্যায় সেই স্ুধিশাল দলর(শির উপর রসময় পৃথিবীর সঞ্চার 
হইল। উহা সগ্যোজাত নবনীর ন্যার বর্ণ ও গন্ধসম্পন্ন এবং উহার 
আম্বাদ মধুর ছিল। 

অতঃপর কোন এক চিন্মক্র প্রাণীর রসনায় লালপ! জন্মিল। অমনি 
কৌতুহলবশ'তঃ অঙ্গুলি দ্বারা এই রসময় পৃথিবীর কিয়দংশ জিহবায় 
গ্রহণ কপ্জিলে পর তাহার সর্বশরীরে আম্বাদজানত সুখের" এফ 
প্রবাহ ছুটিল এবং সে তদবধি তাহাই খাইতে আরস্ত করিল। তাহ 
দেখিয়া অন্য সকলেও এঁ রসমর পৃথিবী ভক্ষণ করিতে লাগিল। ফলে 
তাহাদের স্বয়ংপ্রভা অস্তহিত হইল। চন্্র হু্ধ্যের আবির্ভাব হইল। 
নক্ষত্র, তারকা, দিবা, রাত্রি, মাস, পক্ষ, খতু এবং বৎসর স্থষ্ট হইল । 

সেই চিন্মর গৃতপ্রত প্রাণিগুলি ধহু দিন বসমক্র পৃথিবী তক্ষণ 
করিলে তাহাদের*গাত্র স্থুল ভাব ধারণ কারিল। বর্ণ বিবর্ণ হইতে 
লাগিল । কেহ শুক্র, কেহ কষ্চ--এইরূপ বর্ণভেদ জন্মিতে লাগিল, 
আর তৎ্সঙে উত্জল বর্ণের হীনবর্ণদিগপকে অবঞ্ঞ| কৰিছে লাগিল। 
এইরূপে অহঙ্কার "ও দ্বণার উদয় হওয়ায় সেই রসময় পৃথিবী অন্তহিত 
হইল। তখন সকলে একত্র হইয়1,রোদন করিতে লাগিল। কিন্ত 
ভ্রধবশতঃ উহার কারণ নিদ্দেশ করিতে পারিল না । 

রূসময্ন পৃথিবী লুপ্ত হইলে সর্পছত্রের স্তায় একপ্রকার বর্ণ; গন্ধ ও 
সুমিষ্ট রসসম্পন্ন ত্বকের আবির্ভাব হইল । তখন জীবসকল তাহাই 
খাইতে লাগিল। ইহাতে তাহার আরও অধিক স্থুলভাব প্রাপ্ড 
হইল, বর্ণ অধিকতর বিবর্ণ হইল। বর্ণতভেদ আরও বেশী মাত্রায় 
ঘটিতে লাগিল ও তণ্সহিত,অহঙ্কার ও দ্বণা অতিশয় প্রবল হইল। 
ফলস্বরূপ সেই স্বয়ংজাত সুমিষ্ট ত্বক্‌ লুণ্ত হইল। তখন সকলে একক্র 
হইয়া আবার ছুঃখ করিতে লাশিল। 


মশ্বহারণ, ১৩২৫ |] .  তথাগত বশিষ্ঠ সংবাদ । ৬৮৭ 





অতঃপর «বদালতা? নাক এক প্রকার স্ুযধুর স্ুখাগ্য শাক 
জন্মিয়াছিল। উহার অপুব্ব প্রাণ ও ম্বান্বাদ পাইয়া সকলে তাহাই 
ভক্ষণ করিতে লাগিল। উহ1 বহুকাল খাইবার পর সকলে পূর্বা- 
পেক্ষা অধিকতর-বিবর্ণতা ও ভিন্ন ভিন্ন, প্ররুত্ঠি লাভ করিল । হীন- 
বর্ণের অপেক্ষাকৃত উত্তম বর্ণ দিগের হেয় হইল 1? মান, অপমান, ঘ্বণা 
ও অহঙ্কারে জীবের চিত্ত বিলক্ষণ মলিন হই! দেহকেও স্থল ও কঠিন 
করিল। তখন সেই বদালত৷ অপর উৎপন্ন হইল না। আবার সকলে 
প্রকৃত রহম্ত না জানিয়। হুঃখ করিতে লাগিল । 

এইবার ধান্বৃক্ষের জন্ম হইল । তখন উহা! তুষ-কণ-বিহীন 
সুগন্ধি উত্তম তুল উৎপন্ন করিত! লোকে সন্ধ্যাকালে যায়! যাহা 
সংগ্রহ করিত" পরদিন মধ্যাহ্ছভেজনের সময় তাহ। আপনি সিদ্ধ 
হইয়। থাকিত, আবার মধ্যাহৃকালে যাহা সংগ্রহ করিত সায়ংকালে 
তাহা আপনি সিদ্ধ হইয়া থাকিন্ত। এইরূপে প্রতিদিন সংগ্রহ ও আহাৰ 
করিয়! লোকে জীবন ধারণ করিত । ধর্ণের মলিনত। ও দেহের স্থুলতা 
এতদিনে যথেষ্টই ঘটিরাছিল ! এক্ষণে এরূপ আহারবিহারের ফলে 
স্ত্রী পুরুষের ভেদাতেদ লক্ষিতহইল। তখন পুরুষ নযরীর চিন্তায় কষ্ট 
পাইতে লাগিল এবং না?1 পুরুষের ধ্যানে আপনার অস্থিমঞ্জ! শুদ্ধ 
করিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের সঙ্গম হইল । এ সময় উহার 
বিপক্ষ দল দম্পতির উপর নান! মিষ্টালাপের সহিত 'গোময়, নিষ্ঠীবন 
ইতাদি প্রয়োগ করিত: ইহাই অধুন।, বিবাহোৎ্সবের সময় বর- 
কন্তাকে লইয়। যে সামোদ প্রমোদ হয়, তাঠার আদি কারণ! 

সমাজে বিবাহ-প্রথা ছিল না বলিয়৷ এ দম্পতিকে «থম প্রথম 
গ্রামে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। তাহারা জঙ্গলে যাইয়া 
বাস করিত। তখনও পর্যন্ত গৃহ নির্মিত হয় নাই, এই দম্পতি 
বন হইতে ফিরিয়৷ আসিয়া সমাজের ভয়ে প্রথম গৃহ নির্মীণ করিতে 
লাগিল । 

এইরূপ বনু গৃহ নির্মিত হইলে লোকের আলুম্ত জন্মিল। তখন 
কেহ একবার যাইয়। ছুই বারের আহার সংগ্রহ করিত । তাহাকে 


৬৮৮ উদ্বোধন । ২*শ বর্ষ _-১১শ সংখা।। 





দেখিয়া অপর একজন ছুইদিনের, তাহাকে দেখিয়া অন্ত একজন 
চারি দ্রিবসের, ক্রমে, সপ্তাহের, এইরূপে প্রতি গৃহে ধান্ সঞ্চিত 
হইতে লাগিল। সংগৃহীত ধান্ত আহার করিবায় সমন দৃষ্ট হইল যে 
তাহাতে তুম জন্মিয়াছে,' কণা ঃমাসিয়াছে,. তাহার সুগন্ধ নাই এবং 
তাহা সেরূপ আপনি পিঁদ্ধ হয়না । তখন সকলে মিলিয়া এক বিরাট 
সভা করিল। উহাতে আপনাদের পূর্ব পূর্ব্ব কার্ধ্যাবলী ও তদন্থ- 
গামী মবস্থাসকলের সমালোচনা ককিয়। হুঃখের সহিত ব্যক্ত করিল 
যে, তাহাদিগের .মধ্যে পাপের প্রসার হেতু উক্তরূপ অবস্থান্তর 
সংঘটিত হইয়া আসিতেছে । অতঃপর সকলের মধ্যে ধান্য সমভাগে 
বিতক্ত হুইয়! তাহার সীমা নির্দিষ্ট হউক, এই প্রস্তাব করিলে তাহা! 
কার্যে পরিণত কর! হইল। | 

এই নিয়মে কিছুকাল গত হইলে কোন এক লুব্ স্বীক্ম ভাগ 
সংরক্ষিত করিয়া গোপনে অন্যের অংশ গ্রহণ করিল: তাহাতে 
সকলে তাহাকে ধৃত কিয় এ পাপ কর্ম করিতে নিষেধ মাত্র 
করিয়৷ ছাড়িয়া দ্রিল। সেও “আর করিব ন।” বলিয়। পুনর্বার এরূপ 
করিল। দ্বিতীর “বারও ৃত ও ভঙ্সিত হইয়া পরিত্রাণ পাইল । 
তৃতীয় বার অপহরণ করিলে সকলে মিলিয়া! উহাকে হস্ত; লো, যষ্টি 
এভৃতি দ্বারা ক্ম/াত করিতে লাগিল । তদবধি মিথ্যা কথা, চৌধ্য, 
ছুক্ষিয়। ও তদনুযায়ী প্রহার জনসমাজে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । 

চৌধ্যের উদয় হইলে লেঃকে এক সভার ননুষ্ঠান করিয়া! প্রস্তাব 
করিল, একজন শাসনকত্তার আবশ্যক ৷ তিনি ন্তায়কে রক্ষা করিবেন, 
অন্তায়কে দমন করিবেন এবং দোষীকে নির্বাসিত করিবেন এবং 
তাহাকে সকলে স্বন্ব ধান্তের ভাগ অর্পণ করিবে । উহা! অনুমোদ্দিত 
হইলে যিনি তাহাদিগের মধ্যে রূপে গুণে ও পরাত্রমে সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ ছিলেন « তাহাকে শাসনকর্তা নির্বাচিত কর! হইল। তিনি 
সুচারুরূপে স্বীয় কর্তব্য পাঞ্জন বরিতেন, প্রজারাও তাহাকে ধান্ঠের 
ভাগ অর্পণ করিত। , 

মহাজনের সম্মতি অন্কসারে নির্বাচিত বলিয়। তাহার 'মহাসন্সত: 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৫1] তথা গত বশিষ্ঠ সংবাধ । ৬৮৯ 


এই প্রথম নাম হইল। ক্ষৌত্রসমূহের স্বামী বলিয়! “ক্ষত্রিয় এই 
দ্বিতীয় এবং ধন্মের দ্বারা অপরকে রঞ্রিত করেন বলিয়৷ তাহার 
“নাজা” এই তৃতীয় নাম উৎপন্ন হইল । 

হে বশিষ্ঠ, বহু পু্াকাল হইতেই ,রাঁমগ্ডলী ক্ষত্রিয় এই উপাধি 
লাঁত করিয়াছে । ধর্ম তখন একরপ, ভাঙ্েই বিরাজমান ছিল, 
কেবল এখনকার মত অধর্ম্ের এত প্রকোপ ছিল 'না। 

ক্রমে কতকগুলি লোধের ম্নে স্বতঃই উদয় হইল ষে, মনুষ্য- 
সমাজে চৌধ্য, শঠতা, মিথ্য। কথা, গ€ভূত্তি ছুক্রিয়া ও নির্বাসন প্রস্ৃতি 
অস্বাভাবিক দণ্ড নকল উদ্ভ,ত হইয়া পাপের প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই 
পাঁইন্ডেছে। তাহার! এই পাঁপ সর্বথ| পরিহার কামনায় অরণ্যে গমন 
করিয়। ধ্যানধারণাদি দ্বার জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তাহাদের 
নাম ব্রাঙ্গণ হইল । তাহার] নগর হইতে অরণ্যে গমন করিয়। পর্ণকুটীর 
নির্মাণ করিয়! তন্মধ্যে অগ্রি, ধুম ব্যতীত ধ্যান করিতেন। তাহারা 
আহারের জন্য প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধায় গ্রামে ভিক্ষা করিতে 
যাইতেন। আবার আসিয়া ধ্যান করিতেন। লোকে সেইজন্ঠ 
তাহাদের 'ধ্যানী” এই আধ্যা প্রদান করিয়াছিল এই ধ্যানী 
ব্যক্তিগণের কতকগুলি অরণ্যে ধ্যানময় জীবন যাপন করিতে অসমর্থ 
হইয়া গ্রামে প্রয্যাগমন কারিলেন এবং শ্রশ্থপ্রণয়নারি দ্বারা কালাতি- 
পাত করিতে লাগিলেন। তাহারা ধ্যান করিতেন না বলির! লোকে 
তাহাদিগকে “অধ্যায়ক” বলিত ; এখন ইহাদের প্রভৃত সম্মান কিন্তু 
তখন অতি 'মল্লই ছিল। পর্ম তখন সমশ্তাবেই বর্তমান ছিল এবং 
ব্রাহ্মণগণ সকলেই ব্রক্মচর্যযপরায়ণ ছিলেন । 

তদ্দনস্তর কতকগুলি লোক সংসারধর্ম রক্ষা করিবার উদ্দেশ্রে স্ত্রীর 
সহিত বাস করিত ও সমস্ত ক্রিয়াকলাপে আপনাদের নিযুক্ত রাখিত। 
বিশ্রুত কর্ম করিত বলিয়। তাহাদের নাম হইল বৈশ্ব। তাহারাও 
ধন্মের দ্বার। জীবন পরিচালিত করিত। , 

অবশিষ্ট লোকেরা ক্রু,র কর্ম করিত বণিয়া, তাহাদের শৃদ্র অভি- 
ধান হইল। ইহাই শুদ্রের পুরাতন ব্যাখ্যা । 


৬৯১ উদ্বোধন । [ ২*শ বধ--১১শ সংখ্যা । 


%০ ০ রএডজটেজউ 


অতএব দেখা যাইতেছে যে ধর্ম€$কই পরিমাপক করিয়া এই 
চতুবর্পের তারতম। নির্দিষ্ট হইয়াছে, কারণ ধর্মই ইহ জগতে 
ও পরলোকে শ্রেষ্ঠ বস্ত 
বাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও, শৃদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে কখন 
কেহকেহ খ্ব স্ব নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের উপর বিরক্ত হই শ্রমণ 
ধন্ম গ্রহণ করে । ব্রাঙ্ণণ কখন কথন অনুষ্ঠেরর বিধির উপর বিরক্ত 
হইয়া শ্রমণ হর ; ক্ষর্রির নিজ কর্তবাকে দ্বণ। করিয়া শ্রমণ হয়ঃ বৈগ্যও 
সংসারস্থুথে বীতরাগ হই 'শ্রমণ হয় এবং শৃদ্রও স্বীয় ক্র,র কর্মে 
ভীত হইয়৷ শ্রমণ হইয়। থাঁকে। শ্রমণ বলিতে এই চতুব ্ণের মধ্যে 
ধাহারাই সংসার ত্যাগ করিয়া] ধর্মমময় জীবন গঠন করিবার জন্য 
আপনাদের উৎসর্গ করিয়াছেন তীহাদ্িগকেই বুঝায় ৬ 
অন্যদিকে ইহাও দেখ যায় যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র ব। 
যে কেহ হউক কায়মনোবাক্যে ছুক্রিঘ। করিয়া! মিথ্যা-দৃষ্টিজনিত 
কর্ম হেতু দেহান্তে অপার হুর্গতি_-নিরয় প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়। ছুঃখ 
ভোগ করে । অথব। কায়মনোবাকো সৎকর্ম্নের অনুষ্ঠান করিয়া সম্যক্‌- 
দৃষ্টি ও তৎসংযুক্ত কার্য্য করিয়। দেহান্তে ন্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয় 
স্থথভোগ করে। সুতরাং এক্ষণে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও শুদ্র এই 
চতুবর্ণের মধ্যে | উভয়বিণ লোকই পরিদৃষ্ট হয়। 
হে বশিষ্ঠ, ব্রাক্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ব। শূদ্র যে কেহ হউন ন৷ 
কায়মনোবাক্যে সংযত হইয়! বোধি-বিধায়ক তত্বসকলের চিন্তা দ্বার! 
এই জন্মেই নির্বাণ লাভ কর্মরতে সমর্থ হন। 
সেইজন্ঠ ধন্মই কেবল ইহ ও পরলোকে শ্রেষ্ঠ বলিয়। খ্যাত 
আছে। 
ব্রক্মা সনৎ্কুমার যথার্থ ই গাথায় বলিয়াছেন-_ 
গোত্রে কয় ক্ষাত্রয়কে শ্রেষ্ঠ সবাকার; 
'পাধিব সম্মানে মাত্র সম্মান তাহার । 
কিন্ত সেই অর্থৎ চরিত্র মহান্‌, 
ক্রিলোকেতে নাই কেহ তাহার সমান । 








অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।] সাহিত্য সৌন্দর্য্য | ৬৯১ 


উহাতে বিন্দুমাত্র ভূল নাই*। এই বলিয়া! ভতগবান্‌ সেই রাত্রের 
কথাপ্রসঙ্গ শেষ করিলেন। উপস্থিঠ ভিক্ষুষগুলী তাহার বাক্যে 
হষ্টচিত্ত হইয়া তাহাকে অভিবাদন করিয়া স্ব স্ব মন্দিরে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন।* 


সাহিত্য-সৌন্দর্ধ্য 
» (ডাক্তার শ্রাঞ্চিতেন্দ্রপ্রসাদ বসু) 


আজকাল বাংল। সাহিঠ্যের লেখকসংখ্যা দিন দিন যে 
প্রকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহ। প্রকৃতই সুখের বিষয় বলিতে 
হইবে। অনেকে এই কথার পর একটা একিন্ত দিয়া বলিয়া 
থাকেন, “উন্নতি অর্থে ভাষাকে নূতন তাবে তৈয়ারী করা নহে, 
যাহা আছে তাহার উৎকর্ষ সাধন কর] -_'শাধাকে সমৃদ্ধসম্পন্ন কর] । 
অপেক্ষারুত' ছুরহ ন্তাবাকে অনেকে একটু ঘ্ণার চক্ষে দেখিয়। 
থাকেন; কিন্তু তাহাদের বুঝা উচিত যে. ভাধ1& ভাবান্ুগামিনী। 
_-উচ্চতস্তরের ভাব তেমন ভাঁষ। না হইলে পরিশ্ফুট হই্বে কেন?” 

এ কথায় আমাদের একটু অন্যমত্ত আছে ' আমাদের মতে 
ধাহারা ভাষাকে যত ছোট ও সাধারণ *কথায় বড় ভাবাপন্ন করিয়া 
সাজাইর। দেন, তাহাদের কবিত্শক্তি "তত বেশী। দেশ-কাল- 
পাত্র ও রুচি অন্সারে ভাষাকে রূপান্তরিত ন। করিলে চলিবে 
কেন? এবং এই রূপান্তরিত করার নামই ভাষার উন্নতি । কেন 
না, দেশ সেই ভাষারই ভক্ত। হছুরূহ তাধা ঘ্বণা বা অবহেল। করেন 
কাহার? ধাহারা সে ভাষার ভাবকে হৃদয়ে স্থান দিতে অক্ষম ! 
না বুঝিলে ব। না অন্কুতব করিতে পারিলে কিসের আকর্ষণে মাচ্ছষ 


* পালি 'অগ. গঞ্জ ঞ' হুত্র অবলম্বনে লিখিত | 


৬৯২ উদ্বোধন । [২*শ বর্ষ--১১শ সংখা 


চুরুহ ভাষাকে ভাঁল ভাবে স্থান দ্িবে*ব! তাহা পাঠ করিবে । এ 
অগ্তায়ের জন্য বঙ্গীয় পাঠকগণের প্রতি লেখক বিরক্ত বা ছুঃখিত 
হইলে চলিবে কেন? তাই বলিতেছিলাম, বর্তমান যুগে ভাষাকে 
সহজ ও সরল করিয়া! উচ্চস্তরের ভাবময় করিয়! ,তোলাই সঙ্গত। 
কেন না, দেশের নন্ত বাঁহারা রচনালেখক, তাহারা সর্বদাই 
দেশের রুচি মানিম্বা চলিতে বাধ্য। ছোট কথায় বড় ভাবের অবতারণ। 
হইতে পারে কি নাঃ তাহা রবীন্দ্রনাথের কবিত। পাঠ করিলে 
হৃদয়ঙম করা যাঁয়। তাষাতক যতই সহজ, সরল ও ক্ষুন্র করিনা 
কেন, তাহার সেই ক্ষুদ্র দেহ হইতে অনন্ত ভাঁবময় শক্তি দিতে ন! 
পারিলে 'সে ভাষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইল বলিয়া স্বীকার করিতে 
পারি না। “ ' 

অধিকাংশ পাঠককে তাবের কাছে আজকাল বড় একট। 
ধর। দ্রিতে দেখি না। যেগানে ভাব" লইয়। মানুষকে যস্তিষ্ধ চালন! 
করিতে হয়, সেইখানেই তাহার বিরক্তি উপস্থিত হয়। এই 
বিরক্তি অন্ভূত হয় বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ অনেকের নিকটে অবজ্ঞাত। 
কিন্তু এই সকল লোকের উপর অভিমান করিয় যদি রবীন্দ্রনাথ রবীন্দর- 
নাথ না হইতেন তবে বঙ্গসাহিত্যের একট! সুন্দর দিক অন্থৃপ্তিন্ন অব- 
স্থায় পড়িয়। থানিত। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি একটা বাঁধা অর্থ ধর! 
দেয় না, এইখানেই রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব । কিন্তু আমরা 
বুঝি, যাহা লইয়া মানুষকে আলোচনা করিতে হয় না, বা উচ্চ 
অঙ্গের ভাবের সঙ্গে যিশিতে হয় না, সে কবিতা রচিত না 
হইলেও সাহিত্যের কিছু আসে যায় ন'। সে সব কবিতা 
সমালোচনা করিতে বসিয়া শুধু লিখিতে হয়--“ভাল লাগিল ন? 
তোধা! সরল হয় নাই, 'লিপিচাতুর্ধ্য মৌলিক গঞ্লেরই মত ফুটিয়াছে, 
ইত্যাদি । ইহা ছাড়। আর কিছু বলিবার থাকে না। বাঙ্গাল। 
ভাবায় ভাবের অভাব নাই. প্রাচীন কাব্যগ্রস্থই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 
যেখানে যেরূপ ভাব ও ভাষার--উপর দেশের বার আন! লোকের 
শিক্ষা নির্ভর করে, সেইর্বপ ভাবেই লেখককে চলিতে হইবে। 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ | ] সাহিত্য-সৌন্দর্ধা | ২৯৩ 


কেন না, ভাব! ও কাব্য-শৌন্দর্যা লেখকের নিজের জন্য নহে, 
পাঠকের জন্য । তাচছ। যদ্দি সত্য হয়ঃ তবে তাহাদের রুচি কতনট! 
মারিয়া চলিতেই হইবে । কেবল মাত্র দেশের শিক্ষিত সমাজের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া দেশের নিরক্ষন্ন ও অদ্ধশিক্ষিত ব্যজিগণকে পরিত্যাগ 
করিলে চলিবে না। ২ 

সকল মানুষ যেমন একই ঈশ্বরের সন্তান. সকল ধর্মই 
তেমন একই ধণ্মের অধীন। ,ধন্মগত বি্বেষ লইরাও অনেকে 
অনেক কবি ও সাহিত্যিককে প্রকাণ্তভাবে ভাল বলিতে পারেন না। 
ইহা তাহাদের ছুব্বলতা ৷ প্রতিভাশালী লেখক সন্বন্ধে মুখে যেযাহাই 
বলুন, না কেন? অন্তরে তাহার প্রতি তক্তি ও গর্ধে মস্তক 
অবনত করেন, না, অথব| তাহাক্ক প্রীতির চক্ষে -দথেন ৭ ॥ ইহ] 
আম বিশ্বাস করি না। 

অনেক সময় 'ছাবায় এন্খটা দোষ বড় বড় লেখকগণও করিয়] 
যান! দ্বিজেন্দ্রলাল এ্রতিহাসিক নাটকের রচয়িত।। তিনি মৃত্যুর 
পুর্বে একথানি ধন্মবিষয়ক নাটক ও একখানি সামাজিক নাটক লিখিয়। 
যান। অবশ্ঠ পরিশেষে তাহার 'বঙ্গনারী' নামে আর একখানি সাযাদ্দিক 
নাটকও আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু তাহার সব পুস্তকের একই 
ভব । রণক্ষেত্রে যে ভাষায় মাধুর্য আনয়ন করে সামান্ত গৃহস্থ- 
পরিবারের মৃতুযুচ্ছবিতে সে ছুরহ ভাষা থাকিলে চলিবে কেন 
তাহার “পরপারে” নাটকে করুণাময়ীর মৃতুর পর দয়ালের মুখে যে 
তাষ। তিনি দিয়াছেন, তাহা তাহার 'মন্ত লেখকের পক্ষে নিতান্তই 
অশোতন হইয়া:ছ। শোক করিবার সময় যদি অভিধানের ছুরূহ 
ভাব। খুঁজিয়া শোক করিতে হয়, তবে স্বাভাবিক অভিনয় হইবে 
বলিয়া নাটক দেখিতে যাওয়া ধৃষ্টতা । ইহাতে যত বড় 
অভিনেতাই হউন না কেন, রঙ্গমঞ্জচে অভিনয়চাতুর্যয দেখাইতে 
পারিবেন না। শুধু বীরতাবে শোক,, ছুঃখ,গহর্য করিয়! দর্শকের 
মনে একট। সাময়িক "উত্তেজনা, আনগ্ননপুর্বধক করতালি লাত 
কারতে পারেন মাত্র । | 


৬৯৪ উদ্বোধন । [২*শ বর্--১১শ সংখ্যা। 


গিবীশ বাবুর সামাজিক নাটকগুলি* ষেমন স্বাভাবিক, তেমনি 
সহজ ও সরল তাষায় রচিত ৷ তাহার ভাষাতে দুরূহ শব্দ নাই, অথচ 
গভীর ভাব আছে । অভিনেতার অভিনয়ক্ষমতা থাকিলে নাট্যকারে? 
চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও একখানি ছনি সাজিঠে ,.পারেন। এই 
সব ছোট কণায় বড়, ভাব, দিয়াই গিরীশচন্ত্র নাট্যসঘ্াট আর 
রবীন্দ্রনাথ কবিসভ্রাটু । 

গল্ললেখক ও ওপন্+।সকগণের প্রতি আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। 
আঞ্কাল বাংল! দেশের পাঠকগণ ইহাদেরই তক্ত; তাহার প্রমাণ, 
॥* আট আন! সংস্করণের পুস্তকগুলির বহুল প্রচার। অন্ত ভাবের 
পুস্তকপাঠ নবীন পাঠকের রুচিখিরুদ্ধ। সুতরাং গল্প উপগ্যাস, 
নাটক যাহাতে অসার, নরর্থক, শ্তাবশন্ত না হয় এবং শুধু ঘুম 
আনাইবার মহৌষধ না হইয়া গানের আলে আলাইবার যথেষ্ট 
সহারতা করে, তদ্বিষয়ে লেখকগণের মনযোগ দিতে হুইবে। 
উৎরু্ট নাটকই অভিনয়ের উপযোগী, এবং অভিনয় 
দর্শনে মানবের শিক্ষা লাভ হয়। উপন্যাস তাল হইলে, 
পড়িবার সঙ্গে' সঙ্গেই তাহার চরিত্রগভত সৌন্দর্য্য 
স্বতঃই পাঠকের মনে উদ্দিত হইয়া লেখকের গু অভিপ্রায় 
তাহাকে সহঙ্গে হয় করাইয়। দেয়। বহু নিরক্ষর ব্যক্তিকে ইতি- 
হাস ও পুণের কুথা বলিতে শোনা যায়; তাহারা যাত্রা! ও নাটক 
দেখিয়াই এ কথা বলিবার ক্ষমতা লাভ করে। এই সব আমোদ 
যদ্দি কুরুচি ও কুভাবাপন্ন ন! হয়, তবে “পু থিগত বিদ্যা” না৷ হইলেও 
নিরক্ষর ব্যক্ত বহু জ্ঞান লাভ করিতে পারে। 

এইবার আমরা সাহিত্যসম্রাট বক্ষিমচন্দজরের কথা আলোচন। 
করিব। কেমন করিয়া বাঞ্গালীকে চলিতে হইবে; কেমন করিয়া 
বাঙ্গালীর ভাষা গঠন করিতে হইবে, বহুদ্দিন যাবৎ বন্কিমচন্ত্র 
উপন্তাস, প্রবন্ধ ও ধধর্মপুস্তকে তাহা দেখাইয়া দিয়! গিয়াছেন। 
বঞ্ষিমচন্দ্র বাঙ্গালীর অতাব বুঝিয়াছিলেন, এবং যেমন করিয়! 
লিখিলে ভারতবাসী 'শিক্ষিত হইতে- পারে, বদ্ষিমবাবু তাহাই 


গ্রহণ, ১৬২৫ । | সাহিতা-সৌন্দধা ৷ ৬৯১? 


লিখিয়া গিঘ্বাছেন। নবাফুগের পথপ্রদর্শক বলিয়াই বক্ষিমচন্দ্রের 
পুস্তকের এত আর্ঈর। তাই আঙ্গ তাহার জন্য তারতবাসী গর্বিত, 
তাই তিনি সাহিত্য-সম্াট : বঙ্ষিমচন্দ্রের বু আলোচন! হইয়! 
গিয়াছে, বহু জ্যালোচনা এখনও বাটা রহিম্বাছে। আমাদের বিশ্বাস 
বান্ষমচন্দরকে আজও বাঙ্গালী ঠিক ধ্চনিতে পারে নাই। 
বন্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি লইয়া নানা জনেই 
নানামতে আলোচনা কলা গিয়াছেনত তবে যাহা ভাল. 
তাহা “ভাল' বলিবাত্র অখ্িকার সকলেরই আছে, 
এই সাহসেই তাহার পু্জরাবৃত্তি করিতে সাহসী হইতেছি । 
গুর্ভর রা'জকার্যযভার মত্তকে লইয়া, হাঙক্গার হাজার বাদী বিবাদীর 
নথি খতাউন্বাও বন্ধিমচন্দ্র নবীন যুগের জন্য যে রচনাবলী ব্াখিয়া 
গিয়াছেন? তাহার তুলন] হয় না । 

সাহিত্য-সৌন্দ্যা দেপ্বিতে গেলে, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, 
রবীন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র; মধুস্তদন, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু, চগ্দাস, 
গোবিন্দদাস, দাশরণি ইত্যাদি শত শত সাহিত্যরথী প্রহিয়াছেন 
ধীহাদের কাহাকেও বাদ দেওয়া চলে না। সে সৌন্দর্য্য 
দেখিতে ' গেলে শত শত পুন্তক লিখিতে হয়, একটী 
নদ প্রবন্ধে তাহার সম্পূর্ণ 'প্রকাশ ॥অসম্ভব। তাই 
শুধু বক্ষিমচন্দ্রকে লইয়া! আজ তাহার লিপিচা তুর্য দেখিবার সামান্ত 
প্রয়াস পাইব মাত্র । টির 

বঙ্ষিমচন্দ্রের ভাষাই আমানের বর্তমাঞ্গ সময়ে প্রয়োজন, কেন না, 
তাহাতে এক দিকে 'যমন নবীন পাঠকেন চিত্তাকর্ষণের যথেষ্ট 
উপাদান আছে, অন্ত দিকে তেমনি ভাষা ভাবময়ী হইন্না শিক্ষিত 
ব্যক্তির আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে ৷ বঙ্ষিষচন্দ্রেরে উপন্যাস 
সর্ধশ্রেণীর পাঠকেরই প্রীতিসম্পাদন করে। 

বক্ষিমচন্ত্রের পুস্তক যে কোন স্থান হৃইতে খুলিয়। পাঠ আ্সারন্ত করা 
যায়, সেই স্থান হইতেই একটা নৃততন আস্বাদন ও আকর্ষণ অগ্নন্তব করা 
যায়। ইহ! যেন চিরনৃতন | নুষ্চন বেশ লইয়া যেন প্রত্যেক ছব্রে ছাত্রে 
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মানুষকে অপূর্ব সম্পদ দান করে। ভাঁখ অনেকের নেই আসিয়া 
থাকে; উহাকে বাহার! চিত্রে ও তাষায় ফুর্টাই দিতে পারেন 
তাহারাই কবি। এই সব কাব্যকুশল ব্যক্তিগণের (ধ্যে বন্ষিমচন্দ্র 
অন্যতম । বঞ্চিমচন্দ্রের . সবগুলি চরিব্রই যেন 'এক একখানি 
ছবি। পাঠ করিতে করতে সে ছবি যেন জাবস্ত হইয়া আপনি 
আসিয়! হৃদয়ে ধর! দেয়, ্‌ 

যেখানে ইন্দ্রিয়সম্তোগস্পৃহার সন্কিত রূপের সম্বন্ধ, সেইখানেই 
প্রেম পদদলিত-_সেইথানেই "মানব অধঃপাতে? নিরস্তরে অবস্থান 
করে। সেই জন্য গোবিন্দলাল, নগেন্দ্র, কুন্দনন্দিনী, টৈবলিনী 
প্রভৃতির *পতন ঘটিয়াছিল! মার যেখানে তাহা নঙ্গে, 
সেখানে রূপ অখণ্ড ও অক্ষয় হইয়া চিরদেদীপ্যযান থাকে । 
গোবিন্দলাল, নগেন্দ্রনাথ, কুন্দনন্দিনী, রোহিণী, শৈবলিনীর 
হৃদয়ে যে প্রেম ছিল না তাহা নহে, সে প্রেম ক্ষণিক। 
লালসাকে প্রেম বল! চলে ন|। প্রেমান্ুণীলন যন্ুষ্যজীবনের পবিত্র 
স্বর্গীয় সাধন] ' যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার ছবি সযস্ধে হৃদয়কন্দরে 
রক্ষিত করার নামই প্রেম, এই প্রেমকেই সাধনা কহে, এবং এই 
সাধন! হইতেই মানুষ রূপকে বিস্তৃত হইতে দেখিয়া অরূপে সিদ্ধি লাত 
করে। সে স্ম্বির আসনে দেখিয়াছি, “প্রতাপকে” “দেবী চৌধু- 
রাণীকে” ও “কপালকুগুলাকে” । ইহার! ষে রূপ দেখিয়! মজিয়াছিলেন, 
তাহাতে প্রাণ আছে-_তৃষ্ণা, নাই। শাস্তি আছে- আর্তনাদ নাই, 
উচ্ছ্বাস আছে- আবেগ নাই, আশ! আছে--হয় নাই। কপালকুগুল! 
এই প্রকার প্রাণময়ী প্রেমময়ী। সেক্ষপিয়ারের “মিরান্ন'ও কালিদাসের 
'শকুস্তলা, অনেকটা কপালকুগুলার মত। তিনজন চিত্রকরের তিনটী 
প্রেমময়ী যুর্তি। আজ আমর! “কপালকুগুলাকে' লইয়াই আলোচন। 
করিব। কাপালিক ও প্রস্পেরো, মিরান্দা ও কপালকুগলা। 
শন্জালে! ও অধিকারী, ফাঁদ্দিনান্দ ও নবকুমারের চরিক্র-সৌন্দর্য্য, 
প্রেমপার্থক্য বিস্তারিতভাবে বিচারে অন্ত সময়ে গ্রবৃস্ত হইতে 
ইচ্ছা রাঁহল । 
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যে দিন পরের "উপবাস নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে 
যাইয়া সরল, সাহসী ব্রাদ্ষণসস্তান নবকুমান্ন সমুদ্রতারে বিসর্ষিত 
হইলেন, সে দ্দিন নবকুমার কিছুমাত্র ।বচলিত হন নাই। 
যখন বুঝিলেন - সহ্যাত্রীরা সত্য সত্যই তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়া গিয়াছে. তখনও সহ্যাত্রীদের প্প্রতি নবকুমষারের 
কিছুমাত্র বিরক্তি বা বিদ্বেষ আসে নাই। এই ক্রোণ না! 
করাকেই প্রেম বলে। প্রেমিকের হিংস। বাঁ প্রতিশোধ লইবার 
বাসন] হৃদয়ে স্থান পায় না। নবকুমার* এমন কি সঙ্গিগণের প্রতি 
মনে মনে বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই; তিনি শুধু বুঝিয়াছিলেন, 
“তুমি অধম. তাই বলিয়! আমি উত্তম না হইব কেন ?” সমুদ্রের রূপে 
তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন,- তাহার সমুদ্রদর্শন সার্থক হইয়া- 
ছিল। এই সার্থকতার করেই সঙ্গী যাত্রীগণের এত বড় কৃতদ্তাকে 
তান ক্ষমা! করিতে পারিয়্াছিলেন। নবকুমার ধাত্রিগণকে ক্ষমা 
কোথাও করেন নাই, তবে আমাদের মন হয় এত বড় অন্যায়ের 
প্রাতিশোধ ন। লওয়াই ক্ষমা, কেন না, নবকুমাগ ছর্বল নহেন, দরিদ্রের 
সন্তানও ছিলেন না। সুতরাং কিছু না বলাই ক্ষমা, এবং এই ক্ষম। 
প্রেমের দ্বারাই আনিত। 

কপালকুগুলার সহিত সান্ধ্য ছবির মাঝখানে সমু্তটে প্রথম যখন 
নবকুমারের সাক্ষাৎ হয়, তখন নবকুমার সেই শিশ্ুস্বভাব। বনবিহারিণী 
রূপ দর্শনে তন্ময় হইয়! গিয়াছিলেন, কিন্ত সে চাহনি লালসার 
নহে; লুন্দর;? তাহ দোঁখতেছিলেন। -সে চাহনিতে তন্ময়তার 
সঙ্গে তক্তি মিশান ছিল । 

শার্দ লচর্দ-পরিহিত শ্মস্র-জটা-পরিবেষ্টিত তাস্ত্রিক সাধক কাপালিক 
নবকুমারকে বধার্থে ষখন ভৈরবীমৃণ্তির নিকট লইয়া গেলেন; তখন 
কপালকুগুলার স্ত্রী্ুলত স্সেহে বা মায়ায় আবদ্ধ হইয়া খড়গ চুরি 
করিরা রাখিয়া বধকাধ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খল” নানয়নপুর্ববক নব- 
কুমারকে লইয়। পলায়ন করেন। যর্দি সেই ধিবম বালিয়াড়ির 
শিখর হইতে কাঁপালিক পরত না হইতেন, যাদদ সে পতনে ছুই 
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বাহু ভগ্প হওয়ায় হতচেতন না হইতেন, তবে নবকুমারকে কেহই 
রক্ষা করিতে পারিতেন না। নবকুমারকে * লইয়া কপালকুগুল। 
নির্কিঘ্ে পলায়ন করিলেন । এ পলায়নে কোন লালসা ছিল ন|। 
্ীপ্িয়ান তস্কব কর্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গ প্রযুক্তই 'ষাহাদের দ্বারা 
কপালকুগুল৷ ত্যক্ত নন, ইনি ব্রাহ্মণকন্তা ; কাপালিক স্বীপ্ন যোগ 
সিদ্ধি মানসে ইহার্কে প্রতিপালন করিয়াছিলেন । এই বনের নীরবতার 
মাঝখানেই তাহার ঝাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছে । মান্ুযের যে সব 
দোষ থাকিতে পারে, কপালকুগুলার তাহাও ছিল ন!, স্থতরাং লালসা 
কোথা হইতে আসিবে ? 

তৎ্পুরে অধিকারী কপালকুৃগুলার ভবিষ্যৎ চিন্তা কৰিক়%& নব 
কুমারের সহিত কপালকুগুলার কিবাহ দ্িলেন। নিবাহকার্ধ্য শেষ 
হইলে কপালকুগুল৷ দেবীর চরণে বিশ্বপত্র রাখিলেন-_দেবী তাহ] 
গ্রহণ করিলেন না। সম্ভবতঃ জগন্মাভার ইচ্ছ1 নহে ষে, কপালকুগুলার 
পবিত্র জীবন সংসারের লালসার দিকে চলিম্না বধায়। বিবাহে 
কপালকুগুলার ইচ্ছা বা অনিচ্ছ। কিছুই ছিল না, কেন না তাহার 
কোন কামন। ছিল শা। ' কপালকুগুল। নিষ্কাম প্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টাজ্ত। 
গীতা পাঠ করিয়া মানুষ যেরূপ হইয়। থাকে, কপালকুগুল। পাঠ 
না করিয়াই তাহ। হইয়াছিলেন, তিনি বুবিয়াছিলেন, “যথা 
নিযুক্তোন্মি তথয করোমি”। যাহা হউক কপালকুগুলা নবকুমারকে 
স্বামীপদে বরণ করিলেন, যোগ্য পাত্রেই কপালকুগুল। অর্পিত 
হইয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের 'মনে হয় কপালকুগুলার প্র্রেম 
সম্যক হদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা বুঝি উন্নতপ্রাণ নবকুমারেরও 
ছিল ন!। 

অধিকারীর নিকট বিদাস লইয়। মেদিনীপুর-পথে নবকুযার 
কপালকুগুলার শিবিকার পশ্চাতে পড়িলেন। কেন না, তিনি পদ- 
ব্রজে যাইতেছিলেনণ অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে দক্থ্য কর্তৃক তগ্ন শিবিকায় 
আবদ্ধা মতিবিবিকে তিনি বন্কনমুক্ত করিয়া নিজে যগ্টিশ্বরূপ হইয়া 
তাহাকে চটিতে লইয়া চলিলেন। স্ত্রী ও পরপুরুব এভাবে রাব্রিকালে 
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চলিতে দেখিয়। আমরা] আনন্দিত হইয়াছি, কেন ন| নবকুমার 
সংষমী ও চরিব্রবান্‌ যুধক ছিলেন । বাঁ্ষমচন্ যদি দেবীপুরের “দেবেন্দ্র 
দ্রতের” কাধে মতিবিবিকে স্থান দিতেন, তবে সে রচনাতে ঠিক 
ভভ্িতাবে প্রেমের ছবি দেখিতে পারতাম কি না সন্দেহ । 

মতিবিবি কপালকুগুলাকে সপন] জানিয়াও যথেইট অলঙ্কারে 
তাহার অঙ্গ বিতূবিত করিয়া! দিলেন। মতি, নবকুমারের প্রথম স্ত্রী, 
অদৃষ্টক্রমে মুসলমান হইয়া স্বাফী কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন, 
তখন তীহার বয়স বার বৎসর ছিল" অলঙ্কার .দস্যুতে লইয় 
গেলেও যথেষ্ট ছিল, সে সমস্ত মতি কপালকুগুলাকে পরাইলেন । 
সপতীকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধা হইলেন। কেন হইলেন? 
প্রেমময়ীর নিকট লালসাময়ীর* পরাজয় অবশ্তন্তাবী । স্বামীহার। 
পল্মাবতী আগ্রায় সেলিমের প্রেম ভিথারিণী, নুরজাহানকে সরাইয়। তিনি 
সম্রাঙ্জী হইতে ব্যস্ত। তবু এই চটিতে অন্ধকার গৃহে মত্ির এক 
দীর্ঘশ্বাসে তাহার হারাণে। পুরাতন প্রেমকে মুর্তিমতী হইয়া জাগিতে 
দেখিয়াছিলাম। লালসাকে ষে প্রেম বল! চলে না, এবং প্রেম 
না হইলে মানুষ যে শ্ান্তিলাভ করিতে পারে না, তাহার প্রমাণ 
মতিবিবি । মতি লালসার তাড়নায় যাহ। চাহিয়াছে, ভাহাই পাইয়াছে, 
যাহা কল্পনা করিয়াছে তাহাই কাধ্যে পরিণত [ইয়াছে। তবু 
প্রাণে শাস্ত পায় নাই। মতির হৃদয়ে যণ্দি প্রেম থাকিত, তাহ 
হইলে সে পূর্ব হইতেই ঠগ্িলাত করিত।, 

ক€লকুগুল। এতগুলি গহনা পাইয়াও* অপকটহৃদয়ে ভিক্ষুকে 
দান করিল, অঙ্গের অলঙ্কারও খুলিয়া দিল। তাহার পাওয়াতেও 
আনন্দ নাই, দানেও দুঃখ নাই, এইটুকুই কপালকুস্তলার চরিত্রের 
মাধুর্য । 

নবকুমারের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিয়৷ সহ্যাত্রগণ যে প্রকার 
বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, এ প্রকার বর বাধালীসমাজে অভাব 
নাই। আমর নবকুমারের মহত্ব দেখিয়াছি, সেইদিন, যেদিন 
সপ্তগ্রামে প্রেষপীডিত। মতির সহিত নবকুমারের কথা হইয়াছিল । 
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পদ্মাবতী ইন্দ্রিয়স্থখান্বেষণে এত কাল আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াও 
আগুন স্পর্শ করেন নাই। পাস্থনিবাসে এক রাত্রিতে তাহার 
যে প্রেমের উন্মেষ হইয়াছিল, সে প্রেম ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত 
হইয়া আজ সে সত্যই গ্রেম্মর়ী হইয়াছে । যখন সে প্রেমময়ী, 
তখন ধনলম্প গৌরুঘলালসা! সমন্তই তাহার নিকট অসার বলিয়া 
বোধ হইতে লাগিল, তখন তাহাতে আর কোন স্পৃহা রহিল না, 
কেন না প্রেমিক প্রেমিকার ক্লোন সাংসারিক তৃষ্ণা থাকিতে 
পারে না। তবু পদ্মাবতী *আগ্রা পারত্যাগ করির! প্রচুর রশ্বধ্য 
লইয়া সপ্তগ্রামে আসয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যৌবন 
ও শশ্বর্চ দেখাইয়া নবকুমারকে প্রলুব্ধ, করিবেন। কিন্তু শত 
প্রলোভনেও নবকুমারের হৃদয় টর্দাইতে পারিলেন মা; এইখানে 
নবকুমার ও পদ্মাবতীর ছবি যেমন করিয়। আকিলে হয়, স্বর্গীয় বন্ধিম- 
চন্দ্র সেই ভাবেই তাহাদের অক্ষত করিয়াছেন। প্রেমের ডাকে 
মতি আগ্রার সিংহাসন পরিত্যাগ করিরা আসিয়াছে, নবকুমারও 
পরশ্থর্যয মণ্ডিত মতিবিবিকে পরিশ্যাগ করিয়াছেন! এই প্রকার 
ত্যাগেই প্রেমের বিকাশ । পদ্মাবতী যদি সম্পূর্ণরূপে প্রোমময়ী হইতে 
পারিতেন, তাহা হইলে আর স্বাধীকে পাইতে ব্যস্ত হইয়া কুপথ 
অবলম্বন করিতেন না, প্রেমিকা না হইলে প্রেমময়কে কখনউ 
পাওয়। যায় না।* 

কাপালিক কপালকুগুলার অন্ুসন্ধান করিতে করিতে সপ্তগ্রামে 
আদসিলেন, তাহাকে না পাইলে তাহার তন্ত্রসাধনা বার্থ 
হইয়। যায়। কপালকুগুলার সন্ধান পাইবাঁও ক'পালিক ভগ্র- 
হস্ত নিমিত্ত সহকারীর আবশ্তক হইয়া পড়িল। পুরুববেশী 
পদ্মাবতী যখন হ্বীকৃত হইল না, তখন ছলনা অবলম্ন ভিন্ন 
কাপালিকের কোন উপাম্ রহিল না। পদ্মাবতী কপালকুগুলাকে 
বধ করিতে শ্বীকৃতা , হইল না, ল!লসায় হোক আর 
প্রেমেই হোক সে স্বামীকে চায় । সম্পূর্ণ প্রেম হৃদয়ে থাকিলে 
স্বামীকে চাহিবারও কোন প্রয়োজন ছিল না। আবার সপত্বীর 
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প্রাণ নিতেও ইচ্ছা নাই, এইখানেই সে যে একেবারে প্রেম- 
হীনা নহে, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কাপালিকের অন্ত 
স্থযোগ ঘটিল__কপালকুগুপার প্রতি সন্দিহান নবকুমারকে 
তিনি বুঝাইলেন, কপালকুগুলা চরব্রহীনা। এই প্রকারে 
উত্তেজিত নবকুমারকে সুর পান করাইয়া ঝাপালিক সম্পূর্ভাবে 
তাহাকে হাত করিল। রাত্রিকালে বনে, অপরিচিত ব্রাঙ্গণ- 
যুবকের সহিত নিঃসক্কোচে কপালকুগুল! আলাপ করিলেন; 
পবিত্রতার প্রতিমৃত্তি কপালকুগুলার পঞ্ষে তাহ] দুষ্নীয় হয় নাই। 
কপালকুগুল। অ।সিনার সময় কালীর পদে বিল্বদল দিয়া মানিয়া- 
ছিলেন। মা, ভাহা! গ্রহণ করেন নাই, সেই হইতে সে 'ভীতা 
তাহ] ছাড়া অন্য কোন বিষন্বে তাহার লজ্জা, ভয়, হুঃখ কিছুই 
ছিল না। পদ্মাবতী নিজ পরিচয় দিয়া কপালকুগুলাকে স্বামী 
পরিত্যাগ করিতে বলিলে তিনি অবলীলাক্রমে স্বামী ত্যাগ করিবেন 
বলিয়। প্রতশ্রুত হইলেন। এইখানেই কপালকুগ্ডুলার নারীত্বের 
গৌরব দেখিয়া! বিমোহিত হইয়াছি। তখন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সেই 
চরণ ছুটি মনে পড়িল-_ 

"প্রেমে নর আপনি হারায়, প্রেমে পর পন হয়, আ'দানে 
প্রেম হয়নাক হীন, দানে প্রেমের হয় নাক্ষয়।” » 

বন পরিত্যাগ করিয়া কপালকুগুল৷ গৃহাভিমুখে যাইতেছিলেন, 
জ্ঞানহাব। নবকুমার যন্ুচালিতের ন্যায় “কুলটাকে” বধার্ 
'ভাহার পিছু লইলেন, পাছে শক্তি হারাইয়। ফেলেন এই ভয়ে 
পুনরায় কাপালিকের নিকট হইতে সুরা পান করিয়! টলিতে টলিতে 
কপালকুগলার হস্তধারণ করিয়! বলিলেন, “আমাদের সঙ্গে আইস।” 

সকলে মহাশ্শশানে উপনীত হইলেন। কাপালিক নবকুমাঁকে 
আদেশ করিলেন, কপালকুগুলাকে ন্নান করাইয়! আন। সেই 
মহাশ্মশানের উপর দিয়: যখন নবকুমার -কপালকুগুলার হাত ধরিয়া 
তাহাকে ন্নান করাইতে নদীতে যাইতেছিলেন, তখনই আমর। 
কপালকুগুলার অপূর্ব প্রেমময়ী মাতৃযুষ্ঠি দর্শন করিদ্লাছি ! ধন্য সেই 
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ছবি, ধন্য সেই চিত্রকর! এই সমর্ষে যে তাবে ও যে ভাষায় 
নবকুমারকে ছুই চারিটা কথা কপালকুগুলা বলিয়াছিলেন, 
পাঠকের বুঝিবার ও দেখিবার ক্ষমত। থাকে ত সমস্ত মাধুর্যয 
'সইখানেই অন্থৃতব , করিতে পারিবেন। তাহার অনন্ত 
স্বর্গীয় প্রেম বুঝিবার্ধ ক্ষমতা নবকুমার কোথায় পাইবেন ? 
প্রেমের রাজ্যে লালসা নাই, হিংসা নাই, প্রবঞ্চনা নাই, অবিশ্বাস 
নাই বলিয়াই পদ্মাবতী স্বামীহা্ক। হইলেন, নবকুমার পথচুতত 
হইলেন, কাপালিকের নিষ্ঠুর গাধন। ব্যর্থ হইল ! 

সেই প্রেমের গরীয়সা মুত্তি চৈত্রবাযুতাড়িত বিশাল তরঙ্গে 
বিসক্িতা হইল! প্রেমের এ প্রকার উংকৃষণ্ট ছবি আমর। অনেক 
দিন দেখি নাই। কপালকুগুল। প্রেমের আদর্শ, হিন্দুর গৌরব, 
মনুষ্যলীবনের একমাত্র “নাধন।)। 

একবার ওঠ, মুন্ময়ি! আবার দেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে 
সৈকতভূমে অল্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দীড়াইরা৷ তোম।র আগুলফ.লন্বিত 
কেশরাজি সমুদ্রের শান্ত সমীরণে উড়াইয়। দাড়াও! একবার 
তামার কোমল, কঠস্ববে ইন্দ্রি়ভোগ-বিমুঢে? হৃদ়তন্ত্রীতে নিক্ষাম- 
প্রেমের বঞ্কার তুলিয়া যাও! তুমি স্বর্গে শ্রেষ্ঠ পবিভ্রত। লইয়! 
আমাদের সম্মুখে, এস-_আমর। তোমায় নমস্কার করি। 


অত্বাদ ও মন্তব্য । 
ভ্রীরামকু্ণ মিশন | 
উত্তরবঙ্গ বন্তাঁকাণ্য --কাধাবিবরণী ও আবেদন । 
গত বারের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইবার পর, গ্রামের 
প্রত্যেক ব্যক্তির «অবস্থা পরিদর্শনাস্তর আমরা থান। রাণী- 
নগবে ৫টী, থানা নওগা €টী ও নন্দনাদল থান।র ২চী পাহাযা- 
কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছি। 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ | বাদ ও মন্তবা | ৭৬৩ 


কলিকাতা, বিবেকানন্দ 'সাসাইটী, নন্দনালী খানার কেন্দ্র ছুই- 
চীর ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উহাদের কার্য পরিচালনা 
শ্রীরামকষ্চ-মিশন করিলেও সোসাইটা কেন্দ্র দুইটার কার্যবিবরণী 
প্রকাশ করিবেন ! 

কার্য্যারস্তের নর ৩র সপ্তাহে ৩৪৬ জন ব্যক্তি সমস্ত কেন্দ্রগুলি 
হইতে সাহাযা প্রান্ত হন. দাহাযাপ্রাপ্ত বাক্িগণের মধো যুসল- 
যানের সংখা] শতকর। ৯৫ জন চান্টল বাতীত ২২৭ ঙ্গোড়। নুতন 
এবং কতকগুলি পুরাতন কাপন্ড 'দন্দ্রন্থলি হইতে. বিতরিত হই- 
যাছে । বক্ত্রাগাব সর্ধবরই বিশেষ ভাবে বিদামান । পত্রিদর্শন কালে 
নগ্ন এবং অর্ধনগ্ন বু স্লীপুরুষ আমাদের দসেবকগণের দৃষ্টিগোচর 
হঠয়াছিগ্গ। ছুবলহাট্টা, ইাসাইগাড়া ও বলিহার কেন্দ্রে চতুষ্পার্স্থ 
গ্রামসযূহে বন্যায় ক্ষেত্রাদি ডুবিগনা যাওয়ায় গরুর খাদ্দযেরও অত্যান্ত 
অভাব হইয়াছে ' খাগ্য/ভাবে বহু গরু "াছুর মার গিয়াছে । আমরা 
&ঁ সকল গ্রামে ইতিমধ্যে ৪০০* জাঁটি খড় বিতরণ করিয়াছি । অন্ততঃ 
এখনও একমাস কাল খড় বিভরণ করিতে হইবে, ই্রৃহাঁতে সাপ্তাহিক 
অল্পাধিক ২৫০২ টাকা করিয়া! খরচ পড়িবে । কেরল হাসাইগাড়ী 
কেন্দ্রতেই ৬৪৭টি গরুকে গরথম সপ্তাহেই সাহায্য কর। হইয়াছে। 
নওগাঁর রিলিফ কমিটী আমাদিগকে যে ২০০০ আটা খড় বিতরণের 
জন্য দেন, তন্দ্ার! রাণীনগর থানার কেন্দ্রসমূহে বিশেষতঃ রাতোয়ালে 
খড় দেওয়। হয়। পা 

নিষ্কে ৫ই অক্টোবর পথ্যন্ত সমস্ত কেন্দ্রসমূহের সাপ্তাহিক চাউল 
বিতরণের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইল । প্রথম সপ্তাহের বিতরণ 
তারিখ কেন্দ্রগুলির পারে দেওয়া হইল। 

থানা রাণীনগর । 


কেন্দ্রের নাম। গ্রামের সংখা! | সাহাধা প্রাপ্ত বাক্কি- চালের পরিমাণ । 
গণের সংখ্য। | 
কাশিমপুর £ ১৪৯১৮) ৮ ৯০ 811০ 


এ, পর সপ্তাহে ৮৭ ২২৩ ১১৯/৬ 


৭৩৪ ডন্বোধন। 1 ২,শবধ--১১শ সংখ্য।। 





এ ক ১৬ $২২৪ ১১/৮ 
এ, & | ১৭ ২২২ & ১৩০]৪ 
বিল্‌ কষ্ণপুর (১৬৯১৮) ১৫ ৫& ২৮৪৯ 
এ, পর সপ্তাহে , ১৮, ৮৯ 81৮ 
এ, এ «১৮ ৮৯ 81৮ 
রাতোয়াল € ১৬1৯/১৮) ৩০ ২৯৩ ১৪]৬ 
এ, পর সপ্তাহে | ৩৯ «৮২২ ৪ ১./৪ 
এ, এ ৪5 ৬৩৭ ৩১৪৪ 
রাণীনগর (১৮1৯।১৮ ) ২১ ১৮২ ৯/৪ 
এ, পর সপ্তাহে ২৫ ২৬৩ ১৩//৬ 
প্র) ” ২৯ * ২৬২ «* ১৩/৪ 
ভাঙারগ্রাম (১৯৯১৮) ২২ ১৯৩ ৯৮২ 
এ, পর সপ্তাহে ২৮ * ২৭৫ ১৩৪ 
এ, ্ ৪১ ৪০৬ ২০২ 
থান। নওঁ। | 
নওগ। ( ২৫1৯।১৮) ২৬ ৪৪১ ২২॥২ 
এ, পর সপ্তাহে ৫৬ ৫৪২ | ২৭/৪ 
ছুবলহাটী ( ২৩1৯)১৮ ) ২৩ ১৫৮ ৭৮৬ 
এ, পর সপ্তাহে ৩১ ২৯ ১১/৮ 
শৈলগাছি ( ২৪:৯১৮ ) ২২ « ২৭৫ ১৩৮০ 
এ, পর সপ্তাহে ৭২২ ৩১১ ১৫॥২ 
বালিহার (২৭৯১৮) ৮ ৪৮ ২৬ 
হাসাইগাডী (৬।১০১৮) ৬ ৪৫ ২1০ 


৩১ মন চাউলও কেন্দ্রগুলি হইতে সাময়িক সাহাধ্যরূপে প্রদত্ত 
হইয়াছে । ূর্বাপেক্ষা স্থানীয় অবস্থ| অনেক পরিমাশে ভাল 
হইয়াছে, কিন্ত বন্যায় শতকরা ৭৫ খানি বাড়ী পড়িয়া যাওয়ায় 
এবং যাঠের ধান অর্জেকের উপর নষ্ট হওয়ায়, জল কমিয়া গেলেও 
গ্রামবাসিগণকে অত্যন্ত ছুরবস্থায় পতিত হইতে হইয়াছে । লোকে 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ | ] বাদ ও মন্তব্য । ৭০৫ 





এখনই এরূপ নিঃস্ব হইয়। গীড়িয়াছে যে, আশঙ্ক। হয়, যদি সদাশয় 
গতর্ণযেণ্ট বাহাছুর শীঘ্র হুঃস্ক ব্যক্তিগণকে রুবিখণ, গৃহাদ্দি নিম্মা- 
নের জন্য অর্থ, রবিশস্তের বীঞ্জ,, এককালান অর্থদানাদ্ির দ্বার! 
সাহায্য না করেন, তাহা হইলে এতদঞ্চলে হুঠিক্ষ হইতে পারে । 

সর্বশেষে আমর! ছুঃস্থ ব্যক্তিগণের ' পক্ষ ইতে যে সকল সদাশয় 
ব্যক্তি, সভা, সমিতি অর্থ এবং বস্ত্রাদি দ্বার এই সেব কার্যে 
সহায়তা করিতেছেন তাহাদিগকে আস্তরিক এন্যবাদ প্রদান করি- 
তেছি। আমর! আশা করি এই সেবা,কার্ষ্যে সহান্থভূতির অভাব 
হইবে না। এখনও লোকের সাহায্যের ' প্রয়োজন 'থাকায় আমর। 
সাধারণের নিকট আরও সহান্ৃতৃতি প্রার্থনা করিতেছি।, অর্থ বা 
বস্্ নিক লিখিত ঠিকানা দ্ধয়ে প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত 
হইবে। 

বিগত ১*ই অক্টোবরের বিবরণী প্রকাশিত হইবার পর বন্তার 
জল গ্রাম ও"মাঠ হইতেও সরিষা গিয়াছে । আতঙ্ক কমিরা যাও- 
যায় জনসাধারণ স্বশ্ব গ্রামে ও গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে ও যাহার 
যৎকঞ্চিৎ অর্থ আছে তন্বার। আগামী শীত হইতে রক্ষা পাইবার 
জন্য স্বন্ব "গৃহাদির পুনশির্মাণ আরম্ভ করিয্বাছে '* কষ ক্ধগণ রবিশস্ত 
বপন করিবার জন্য ক্ষেত্রাদিতে চাষ আবাদ করিতেছে। 
তজ্জন্ত শ্রমজীবিরাও কাজ কর্ম পাইতেছে--ধিও পুর্বাপেক্ষা 
কম মজ্জুরীতে । গতর্ণমেন্টও কষিখণ ও রবিশস্তের বীজ বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা করিয়া সাহায্য করিতেছেন ।" এরূপ অবস্থায় ছুবলহাটী 
হাসাইগাড়ী ব্যতীত অন্যান্ত কেন্দ্রগুলি হইতে চাউল বিবরণ বন্ধ 
করিয়া! দেওয়া! হইয়াছে। কেন্দ্রগুলি বন্ধ করিয়া দিলেও এমন 
অনেক ছুঃস্থ পরিবার আছেন, ধীহাদের গৃহে বিধবা স্ত্রীলোক 
নাবালক শিশু ও বৃদ্ধ ব্যতীত উপার্জনক্ষম কেহই নাই ধাহ! 
দ্বিগকে সাহায্য কর একান্ত প্রয়োজন । গামাদের কেন্দ্রাধীনস্থ 
গ্রমসমূহের এরূপ পরিবারসমূহে আমরা এককালীন কিছু অর্থ 
দিয়। সাহায্য করিব স্থির করিয়াছি, যাহাতে '্ীহারা উহ মৃূলধন- 


৭০৬ উদ্বোধন । [ ২*শ ব্ধ-_-১১শ সংখা! । 


রূপে ব্যবহার করিয়া ধান বা চাউল «কনা বেচা করিয়া আপন'- 
দের জীবিক! অক্জন করিতে পারেন ব৷। প্রষ়্্াজন বুঝিলে উহা 
দ্বারা গৃহাদি নিম্মাণ করিয়া আগামী শীত হইতে আপনাদ্িগকে 
রক্ষা করিতে পারেন । থানা নওগীার ছবলহাটী, নওগী। ও ইাসাই- 
গাড়ী এব রাণীনগর প্রানার ভাঙার গ্রাম ও রাতোয়াল এই পাচটা 
কেন্দ্র হইতে উক্ত সাহা্য বিতরিত হইবে । আমরা শুনিলাষ, 
গভর্ণমেন্ট হইতে এরা সাহায্য প্রদান হইবে না, যদ্দিও প্রব্ূপ 
সাহায্য পাইবার উপদুক্ত পরিল্লারের সংখ্যা বিরল নহে। 

নিম্সে ৬ই হইতে ২৮ শে অক্টোবর পর্য্যন্ত বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত 


হইল। , ৮ 


থানা রাণীনগর | 
কেন্দ্রের নাম গ্রামের সংখ্যা সাহাযা প্র।প্ন বাক্তি- চাউলের পরিষা 
গণ্রে সংখ 

রাণীনগর ( ৯১০১৮) ২৮ ১৯১ * ৯0২ 

ভাগুার গ্রাম (১০।১০১৮ ) ৪১ ৪২৪ ২১/৮ 
এ. পর সপ্তাহে এ 8১ ৪০০ ২*/ 

বিল্‌ কষ্ণপুর ( ৭।১*।১৮) ১৬ ১০৪ ৫:/৮ 
এ, পর সপ্তাহ ১৬ ১০১ ৫.২ 

বাতোয়াল ( ৭1১০1১৮ ) ৪৩ ৫২৪ ২৬৮ 
এ, পর সপ্তাহে ৪৩ ৪১৮ ২০৬ 
এ, & চর্ঘত 1 ২২২ ১১/৪ 

থান! নও! । 

নওগ| (4১০১৮) ৫৮ ৫০৮ ২৫1৩ 
এঁ, পর সপ্তাহে ৫৯ ৪৮৮ ২৪1৬ 

শৈলগাছি (৮1১০।১৮ ) ২২ ৩০৪ ১৫/৮ 

বলিহার (৩০1৯1১৮ ) « ২৮ ৯৭ 888 
এ, পর সপ্তাহে ৩৪ ১৭২ ৮॥৪ 


এ রি | ৩৫ ১৬১ ৮২৮ 


রবি বাদ ও মন্তব্য । ৭০৭ 








++ | ছটি হজের কারক ডর 2-০ ও ওত 


ছবলহাটী (৭।১০।১৮) ৩৫ ২৭১ ১৩॥২ 
এ, পর সপ্তাহে ! ৩৫ *. ২৪৯ . ১২৮ 
এ, ৩৬ ২৮১ ১৪/২ 
এ, রা ৬১৭ রি ১৬৫ ৫1০ 

ইাসাইগাড়ী €(৯।১০,১৮) ১৩ ৯৫, 18০ 
এ, পর সপ্তাহে ২৩ ১৪৫ ৭1০ 
এ. রি ২৩২ ১৮৩ ৯,০৬ 


১*/মপ চাঁউলও কেন্দ্রগুলি হইতে সামরিক সাহায্যরূপে 
দেওয়া হইয়াছিল । থান! রাণীনগন্ধে কাশিমপুর কেন্দ্র গত ৫&উ 
অক্টোবর বন্ধ হইয়াছে ।. 

পুরাতন বন্ত্র ব্যতীত ১৫৫ জোড়া নুতন বস্ত্র কেন্্রগুলি হইতে 
বিতরিত হইয়াছে । হাসাইগাড়ী কেন্দ্র হইতে গত ২রা হইতে ২৩ 
শে অক্টোবর পধ্যন্ত »*খানি গ্রামে ৮৪০টী গরুকে ৩৫ কাহন খড় ৪ 
সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে | 

ক্রমশঃ বন্তাপ্লাবিত উত্তরবন্ষের অধিবাধিগণের অবন্থ। পৃর্ববৎ 
হইয়া অমিতেছে, শীঘ্বইই আমর] অন্ঠান্ত সাহাযা-কেন্দ্রগুলিও বঞ্ধ 
করিব । ধীহারা অর্থাদি দান করিয়। ছুঃছ্ নারায়ণগাণের সেবায় 
সহায়ত! করিয়াছেন, “সই সকল সদ্দাশয় ব্যক্তিগণের .নিকট আমরা 
চিরকৃতজ্ঞ, ষাহারী ছুঃসময়ে সাহায্য পাইয়াছেন তীছাদেরও ক্কৃতজ্ঞত। 
আমর জ্ঞাপন করিতেছি । আমাদ্দর তহবিলে এখনও যে অর্থ আছে 
তদ্দারাই আমর! বর্তমান সেবাকাধ্য সমাধা করিতে পারিব ; কিন্ত 
হয় তে! ভবিষাতে ভগবান না করুন, উত্তরবঙ্গবাসীর পুন্ঃসাহাযোর 
প্রয়োজন হইতে পারে । অন্তান্ত জেলা হইতে ৭ (যথা বাকুড়া 
মানভূম, পুরী «ভৃতি ) আমরা এখনই সাহাধ্যপ্রার্থনার আবেদন 
প্রাপ্ত হইতেছি। এ সকল স্থানের শবহ্থাসম্বন্ধে আমরা অন্থপসন্ধান 
করিতেছি, বোধ হয় শীঘ্রই সাহাব্যকেন্দ খুলিতৈ হইবে । অতএব 
আমাদের সহ্থদয় দেশবাসিগণের নিকট আমাদের বিনাত প্রার্থনা, 
তাহারা,সাহায্য:প্রেরণ$যেনঃবন্ধ£না করেন। 


৭০৮, উদ্বোধন । [২*শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 





নিম্নলিখিত ঠিকানাঘয়ে সাহাষ্য প্রেরিত হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের 
প্রভিডেন্ট ফণ্ডে সাদরে গৃহীত হইবে ও অভ্াবগ্রন্ত ব্যক্তিগণের 
দুরবস্থা মোচনকল্সে ব্যরিত হইবে । 

₹। সেক্রেটারী, প্রীরামরুষ্* মিশন, 
উদ্বোধন অফিস, ১নং মুখাজ্জি 
লেন, বাগবাজার, কপিকাতা | 
২। « প্রেসিডেন্ট, শ্রীরামকুঞ্ মিশন, 
মঠ, বেলুড় পো হাবড়। 

গত আশ্বিন সংখ্যার উদ্বেধনে যে বন্ত্রবিতরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী 
প্রকাশিত' হইয়াছে তদনন্তর যে সকল কেন্দ্র হইতে বস্ত্র বিতরিত 
হটয়াছে তাহার বিবরণী প্রদত্ত হইল'। মিশনের উত্তরধঙ্গে বন্াকাধ্য 
শীঘ্র সমাপ্ত হইবে, কিন্ত এই বস্ত্রবিতরণ কার্যয এখনও চলিতে থাকিবে । 
অতএব এই বস্ত্রবিতরণ কার্যে যিনি' যাহা সহায়ত? করিতে চান, 
তাহা উল্লিখিত ঠিকানাদ্বয়ের যে কোন ঠিকানায় প্রেরিত হইলে 
সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে । 

নাকুড়া ৪৫ *$ গড়বেত। (মেদিনীপুর ) ৫ জোড়, গুটীয়। 
শ্রীরামকষ্চ আশ্রম ( বরিপাল ) ১৫ জোড়া £ কোটালীপাড়া, ফেরিদপুর) 
৩ জোড়া; রাজসাহী জেলার বন্তাক্রিষ্ট স্থানে মিশনের কেন্দ্র সমূহ 
হইতে ৩৮৬ জোন্ডা ; কলম। (ঢাকা) ২০ জোড়া, বেলুড় € হাওড়া ) 
২১ জোড়া, সোণার গ' (দ্বাকা ), ২৫ জোড়া, ভুবনেশ্বর ( পুত্রী ) 
৪৭ জোড়া) কোয়ালপাঁড়া, ৫* জোড়া, বরানগর ইগাষ্টি যেল 
হোম ৫€ জোড়! এবং এতদ্যতীত ১৯ জোড় কাপড় বিভিন্ন ছুঃস্থ 
ব্যক্তিগণকে দেওয়। হইয়াছে । 


পু পৌষ, ২০শ বর্ষ । 


স্বামী বিবেকানন্দের 'স্বাভিব্যক্তি 1* 


মহাপুরুষের জীবনালোকেই, মানবযনে উচ্চ তাব বিকাশ লাত 
করে। যে সমস্ত ভাব দ্বারা আমাদেন্ হৃদয় অনুপ্রাণিত, যে সকল 
চিত্ত] দ্বান্না আমাদের কাব্য পরিচালিত, যাহা আমাদের ক্গীবনকে 
কোন উচ্চ লক্ষ্যাতিমুখে অগ্রসর করিন্না দিতেছে, মহত্পীবনাদর্শের 
নিকট আমর। তজ্জন্য খণী । শাগ্রচচ্চ। ও উপদেশ-শ্রবণ দ্বারা মনে 
সাময়িক প্রেরণা, হৃদয়ে ক্ষণিক ভাবোচ্ছু।স লাভ হয় বটে, কিন্তু উহ! 
দ্বারা জীবন গঠিত হয় না-_সাক্ছন তৈয়ারী” হয় না। কারণ, যান্ুষ 
যে সকল উচ্চ বিষয় পাঠ ব৷ শ্রবণ করে অথণ1 চিন্তা ও কল্পন৷ সহায়ে 
যে সকল তত্ব ধারণ। করে, মহাপুরুষেল ভীবনেই উহাদের সাক্ষাৎ 
প্রকাশ । অতএব মহুত্গীবনালন্বনই মহৎ্ভাবলাভের প্রবুষ্ট উপায় । 
এই হেতু মহাপুক্রুষগণ সর্ববদেশে, সর্ধবকালে সমাদৃত ও সম্পূজিত 
হইয়া! আসিতেছেন । 

স্বাতিব্যক্তি কথাটা ইংরাজী [67597711) শব্ষনর অনুবাদ হইলেও 
উহার প্রতিপাগ্ত ভাব আমাদের সম্পূর্ণ দেশীয়, ভারতীয় । ভারতীয় 
অধিকারবাদ- যাহ তারতীয় চিস্তার "অবলম্বন, ভারতীয় সাধনার 
সোপান _তাহা। এই স্বাতিব্যক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । স্বাভিব্যক্তি স্বীকার 
করিয়াই ভারত অসংখ্য ধর্্মমতঃ বিচিত্র অনুষ্ঠানসমূহ সাদরে বক্ষে ধারণ 
করিয়। রহিয়াছে । ইহাকে লক্ষ্য কারয়াই ভারত অজ্ঞকে অদ্দুক্রের 
আসন প্রদান করিয়। ব্যক্তিগত অধিকারে প্রতিঠিত করে । গ্রারাম- 
রুঞ্কদেবের ধর্মসমন্বয়ণাণী “যত মত তত পৰ”, «কাহারও ভাব নষ্ট 
করিতে নাই” তাহার এই কথার উপরেই প্রতিঠিত। ব্যক্তিগত ভাব বা 


তর, ০ পাস ০. 


£ স্বামীজির যটপঞ্চাশত্তম জন্মোৎদৰ উপলক্ষে টাকা রামকৃফ মঠে পঠিত। 


1১৪ উদ্বোধন [ ২*শ বর্-_-১২শ সংখ] । 


শ্বতাবের বিকাশ স্বাভিব্যু,। ব্যক্তিগঞ্চ মধিকার বা স্বতাব যখন 
মানুষের চিন্তা ও কার্যের মধা দ্বি৭ আত্মপ্রকাশ ঝরে তখনই তাহাকে 
স্বাতিব্যক্তি বা 1১০7$6)11511 বলা যায় । ইহ1 আত্মপরিচয়, আত্ম- 
প্রত্যয় ও আত্মমর্ধ্যাদাসমন্বিত আন্মপ্রকাশ,_অভিমানছুষ্ট আত্ম- 
প্রচার নহে । ইহা আগঠান মর্্যাদারক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পরের গৌরব 
রক্ষা করে। ইহা নিজ অধিকার লাভের সঙ্গে পরকেও অধিকার 
প্রধান করে। এই স্বাতিবাঞ্ডি্ উপরই মানবক্গীবনের বিশিষ্টত] | 
ইহ প্রত্যেকের জীবনে তিন্নরূপু হইমাও কাহারও মণন্যে কম কাহারও 
মধ্যে অধিক পরিশ্চুট | স্বাাজির মধেদ উহ্হার সম্পূর্ণ জীবন্ত ও 
জ্বলন্ত প্রকাশ । তাহার প্রাত পদাবিক্ষেপে' কার্ষ্যে, ভাবে, চিন্তা ও 
অঙ্গভঙ্গীতে স্বাভিব্যক্তি দেদীপামান*। তাহার জীবন আকাশের মত 
অনন্ত, বিচিত্র ও আলোকময় ; অদ্ভুত তাহার কর্ম, অপুর্ব তাহার 
বৈরাগ্যঃ জ্বলস্ত তাহার বিশ্বাস; অমিত তাহার তেজ,'অসাধারণ তাহার 
বিষ্যা, অযান্থৃষী তাহার প্রতিভা, অনস্ত তাহার জ্ঞান, অঠিন্ত্য তাহার 
প্রেম ! ভাঁবিবামাত্র কি এক কর্মদৃপ্তঃ চিন্তাপ্রবীণ, জ্ঞানগস্তীর, প্রেমপৃত, 
শাস্তিন্সগ্ধ, ভাতোজ্ঞল, জ্যোঠতি্শায়। তেজোঘনমুত্তি মানসচক্ষে ফুটিয়া 
উঠে! ইহাই স্বায়ী বিবেকানন্দের স্বাভিব্যক্তি। ইহারই প্রভাবে 
তান বিলাসনিন্ষেতন পাশ্চাত্যকে আত্মচৈতন্যে প্রবুদ্ধ, মৃতপ্রায় 
তারতকে সঞ্জীব ও মোহগ্রত্ত বঙ্গভূমিকে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত 
করিয়াছেন। - 

শৈশবের খেলাধূলা, কৈরর্শার ও যৌবনের বিস্তাচর্চা, সহচরগণের 
সহিত ব্যবহার ও কঠোর সংসার-সংগ্রামের মধ্যে স্বামীজির স্বাভি- 
ব্যক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইলেও উহ! সর্ধ প্রথম সেই দিনই 
স্ুপরিজ্ঞাত, যে দিন তিনি সত্যলাতের প্রবল প্রেরণায় দর্শন, কান্য, 
বিজ্ঞান প্রভৃতির অনুশীলন এবং হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান ও 
ব্রাহ্গধর্মের আলোচন। «করিয়!, সংশয়ের পর সংশয়ে আচ্ছন্ন হইয়! 
জিজ্ঞাসা করিলেন; “মহাশয় আপনি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন কি 1 কি 
অদ্ভুত প্রশ্ন; শান্ত্াপোচনা এবং যথাসম্ভব ধর্মান্তষ্ঠান করিয়।, 


পৌষ, ১০২৫1] স্বামী বিবেকানন্দের স্বাভিব্যক্তি ৷ ৭১১ 


কৌলিক ও লৌকিক,রীতিনাঁতির- অনুবপ্তন করিয়া মানুষ চিরকালই 
মনে করে ধম্মলাত করিতেছি । কিন্তু ধন্ম ৫্য কেবল মতবিশ্বাস 
নহে, শুদ্ধ অনুষ্ঠান বা বিচার নহে, ধর্ম যে সাক্ষাৎকারের বস্তঃ 
উপলব্ধির বিষন্ন; এ কথা ,কয়জনের,,প্রাণে,আঘাত করে? সত্যের 
সাক্ষাৎকার ন হওয়! পর্য্যন্ত সত্য সম্বন্ধে বাকৃবিতও। যে অন্ধগণের 
হম্তীসম্বন্ধে বিবাদের ন্যায় নিক্ষল নিরর্থক, ইহা কয় জন বোঝে? 
তাই স্বামীজি জগতকে নূতন কক্ষিয়া বলিয়। গেলেন,__ 

“বুদ্ধির সায় দিয়া আজ আমরা 'অনেক যূর্থামিকে সত্য বলিয়া 
গ্রহণ করিয়! কালই হয় ত আবার সম্পূর্ণ মত পরিবর্তন +রিতে 
পারিঁ। কিন্তু যথার্থ ধর্ম কখনও পরিবর্তিত হয় না। ধর্ম 'উপলব্ধির 
বন্ত__-উহা। মুখের কথ! বা মতবাদ বা ঘুক্তিমূলক কল্পনামাত্র নহে__ 
তাহ যতই সুন্দর হউক না কেন। ধণ্ঝ জীবনে পরিণত করিবার 
বস্ত' শুধু শুনিবার বা মানিয়া লইবার দ্িনিষ নহে ১ সমস্ত মন প্রাণ 
বিশ্বাসের বস্তর সহিত এক হইয়া! বাহঠবে__ইহাই ধর্ম ।”* “এই 
খাধিত্ব ও বেদদ্র্,ত্ব লাভ করাই যথার্থ ধর্ম্মান্থভৃতি। যতদিন 
ইহার উন্মেষ না হয়, ততদিন ধর্ম কেবল কথার কুথ। ও ধর্মশরাজ্যের 
প্রথম সোপানেও পদ স্থিতি হয় নাই? পানিতে হইবে ।”1 

সত্যলাভের কি প্রবল আঁকাজ্ষাই স্বামীজির হদয়ে 
ছিল। স্বামীজি নিজ্জে যাহ] ক'রয়াছেন তাহাই মুদ্থে এরচার করি- 
য়াছেন। তাহার জীবন তত্প্রচান্রিত হার ও চিন্তাসমূহের প্রতিমৃত্তি- 
স্বরূপ। ঈশ্বরলান্ের অস্তরায় জানিয়া গুরুপ্রদত্ত অযাচিত অষ্টসিদ্ধি 
সদর্পে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । অভাবের ভীষণ তাড়নায় 
“বুদ্ধিহারা” প্রায় হইয়াও গুরুর কথারও জগদন্বার নিকট 
&ঁহিক বিষয় যাক্া করিতে পারেন নাই। সত্য-দর্শনের প্রবল 
আগ্রহে সাংসারিক দারুণ ভাব ভুলিয়া, এঁহিক উন্নতির সমস্ত 


* সার্বভৌমিক ধর্মের আদশ। 
1 হিন্দুধন্ম ও শরামকৃঞ্ণ। 


৭১২ উদ্বোধন । [ ২*শ বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা 





আকাঙ্ষ। বিসর্জন দিয়], কাশীপুরের উদ্ভানে, কঠোর সাধনাবলে 
নির্বিকল্প সমাধি লাত,.করিলেন । 

্রীরামব্রফ্চজীবনের সংস্পর্শে আত্মপরিচয় লাভ করি] স্বামীজি 
অচিরেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন;, তাহাকে অনন্তসাধারুণ জীবন যাপন 
কারতে হইবে। তাই *সহপ/ঠিগণকে অনেক সময় রৃহস্ত করিয়াই 
যেন বলিতেন, “দেখ, তোর! হয় ত বড় জোর উকিল, ভাক্তার বা জজ. 
হবি, আমি কিন্ত নূতন কিছু কে/র্বো ।” সংসার ত্যাগ করিয়। 
এব্রজ্য। গ্রহণ করিস্বাহ তিনি খুঝিরাছিলেন, তাহার জীবন সাধারণ 
সন্র্যাসিগণের মত মানবসমাজের বাহিরে কেবল আত্মমুক্তির সন্ধানে 
অথবা আনন্দ আশ্বাদনে ব্যফ্িত হইবে না_তীহার কর্তব্য শুদ্ধ মিজ- 
দেহেরঃ নিজ সমাদের, নিজ দেশের 'প্রাত নয়, সমস্ত সন্নাজের সমস্ত 
দেশের সমস্ত জাতিপ;সমন্ত জগতের জন্ত তাহার জীবন । কাণীতে অব- 
স্থান কালে তিনি অযুক্ত প্রমদ্দ। দাস মিত্রকে বলিয়া ছিলেন-__-“১০£)৪ 
884) 1 51781] বি]] 01001) 010০ 5০০19511155 &. 0900-31)011,5 * 
পররব্রাজকবেশে ভারতের সব্বত্র কখনও হিমারণ্যে কঠোর তপস্তায়, 
কখনও তার্থমন্দিরে পু! ধ্যানে, কৰনও বাজপ্রাসাদে ধন্মোপদেশ 
দানে, কখনও দারিদ্রগৃহে আতিথ্য গ্রহণে, কখনও চগডালসহ মধুর 
আলাপনে, কখন্ও রাজপথে, মরুভূমিতে বা সাগরতটে অনশনে” 
দীর্ঘ সাত বৎসর কাল যাপন কারর। ভারতের উচ্চ, নীচ, ধনী, নিধন, 
সাধুঃ অসাধু সকলের সহিত সমৃতাবে, পরি।চত হইয়া, ভারত-জীবন- 
স্মন্তার এক অভিনব উপায় 'স্থর করিয়া, জগতের মোহন্বপ্র ভাঙ্গিবার 
জন্য ন্ুদুর আমেরিকায় ছুটিয়। গেলেন। অসহায়, অজ্ঞাতনাম।, 
গৈর্িকধারী হিন্দু সন্ন্যাসীযুবক আত্মনিভরতাবলে তোগমত্ততা, 
জাত্য ভিমান, জ্ঞানগিম। ও ধন্মাবছেষের মধ্য দিয়! আপন পথ পরিক্ষার 
করিকরাছলেন। যে চিকাগে। মহ1সভায় ধন্দপ্রচারকগণ স্বন্য ধর্মের 
শ্রে*ত্ব প্রতিপাদনকেই" একমাঞ্র কর্তব্য বলিয়। বুঝিয়াছিলেন; তথায় 


* একদিন আ।ম বজের ন্যায় সমাজের ডগর পতিত হইৰ। 


পৌষ, ১৩২৫|] স্বামী বিবেকানন্দের স্বাভিব্যক্তি । ৭১৩ 


হিন্দুধর্মের সার্বভৌয়িকত্ব ও ঈশ্বরদর্শন প্রচার দ্বারা, সমন্বয় ও 
শাস্তির বার্তা ঘোষণা করিয়া জগতের চিস্তাপথে নূন্তন আলোক প্রদান 
করেন। বৌদ্ধমুগের পর বিদেশে ভারতের ধর্মপ্রচার এই প্রথম । 
ইহ স্বামীজির স্বাভিব্যক্তির, আর এক, জলন্ত নিদর্শন | [ব৩%/ ১০11 
17321510 বলিয়াছিল 2--৬1৮০1:2771)017 15 01009006017 086 
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চিকাগেো। মহাপভার পর ম্বামধীজি আমেন্িকাবাসিগণের ধর্মোৎ- 
কঠা 'মিটাইবার জন্য তিন বৎসর কাল তথায় অবস্থান” করেন । 
এই সময়ের মধ্যে তিনি ছুইবার নিমন্ত্রি 5 হইয়া! লগ্ন গমন করেন 
ও ইউরোপের নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন। তথায় সুবিখ্যাত 1১9: 
15-010115 ও 1191 01015815158 দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক 7১৪01 
[)82555৩1)এর সহিত তাহার সাক্ষৎ হয়। তাহার। উভয়ে স্বামীজির 
সহিত আলাপ করিয়া পরম, প্রীত হইয়াছিলেন ও তাহাকে আমন্ত্রণ 
করিয়! ভোজন করাইয়াছিলেন। তাহাদের প্রাচ্যশান্তত আলোচনা 
সম্বন্ধে স্বামীজি বলিয়াছিলেনঃ__11 817:-01 01161 15 0) ০010 [9101)661 
01 01) 1059 115095917051)6) 10055561) 15 ০5151] 9119 01 165 
7001787 20৮291)02 £08105. এই সাক্ষাতের ফলেই 1১02 812৩৫- 
[01191 "5105 12106 2110 95118750111 1380010151011৬ নামক 
তাহার শ্রীরামকৃষ্ণ সন্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তক 'রচন1! করেন। স্বামীজির 
ওজস্িনী ভাষা, তেজোদ্দীণ্ত বদন, অগাধ পাগ্ডিত্য, গভীর জ্ঞান, 
সর্ধতোমুখী প্রতিভা, দৃঢ় অধ্যবসায় এবং সর্বোপরি তাহার স্থুমহৎ 
চরিত্র ও ধর্মোপলব্ধি পাঁশ্চাত্যদেশবাসিগণের প্রাণে সনাতন ধর্মের 
তন্বসমূহ গভীর ভাবে অন্ষিত করিয়] দেয়। তীাহার,পুত সংস্পর্শে 


* বিবেকানন্দই যে ধন যহ।সভার সর্বশ্রেষ্ঠ দশনীঁয় বিষয় হইয়ছিলেন, ইহাতে আর 
কিছুই সম্থেহ নাই। তাহার কথ! শুনিয়। আমাদের বেশ প্লারণ। হইয়াছে যে, এই 
সুশিক্ষিত জাতির নিকট আমাদের ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করা কি নিবুঞ্জিকার কাজ। 


৭১৪ উদ্বোধন । [ ২*শ বর্ধ--১২শ সংখ্যা। 





ও তাহার বভত। শুবণে কত চরিত্রহীন চরিব্রবান্* কত সম্তপ্ত 
শান্তি প্রাপ্ত; কত নাস্তক ঈশ্বরবিশ্বাসী, কত নর নারী ব্রহ্ষাচর্ধ্য ও 
সন্ন্যাসব্রতধারী হইয়াছিলেন। 

স্নামীজির এই সময়ে* প্রদ্ত্ত,'বক্তুতাসকল রাজযোৌগ, কর্মযোগ, ও 
জ্ঞানযোগ নামে পুস্তকাঁকারে' এচারিত হইয়াছে । এ সব তাহার 
ভক্তিমান শিষ্য 2 তে০0০0৮4)এর অক্লান্ত পরিশ্রমের 
ফল। ম্বামীজির বক্তৃতাবসানে *0০091%/1) প্রায় সমস্ত রাত্রি 
জাগরণ করিয়া, উহা! ছপাঁইবার বন্দোবস্ত করিতেন ও প্রত্যুষে 
তাহা জনসমক্ষে প্রচার কফরিতভেন। স্বামীজি কোন কোন সপ্তাহে 
১৭টী বত্তৃতাও প্রদান করিতেন । বক্তৃতা ব্যতীত তিনি “ক্লাশ 
করিয়া ধর্ম্শশিক্ষা দান ও বহুসভাসমিতিতে ধর্মালোচনা করিতেন। 
স্বামীজির লগ্ডন অবস্থান সন্বন্ধে 011. 72110 17810100170 লিখিয়াছেন, 
__500905) 500০1561555 018৮/1210-10010)5 সিনা (11511 00015 
(01117, 5915 01 51171051115 510901)00 01)0107551595 (9060061 
11) 01015 0071101,2100 0৮7 21701065910 1110 ৭6810100105 
10106152515. [1155 10221015, 106711171510107 10105650509 1221 
0010101-811101710 1110/01 পত্রিকার লঙগ্ুনবার্ভীবহ লিখিয়াছেন, 
61615 2155955101)0 00 555 5020)9 01 01091200951 99511101721916 
180165 11) 1,01001) 568690 01) 11)6 1004, 01099-195550) 01 
০018156, (01 ৬/৩1)1 01 ০17018, 11563111105 ৮101) 211 005 73/222 
0181) 1110121) (0%244 (07105 175 ০%7%,৮1 এইদপ একদিনই 


* ক্লাৰ, মোসাইটা, ড্রইংকুমসকলের দ্বার তাহার নিকট সদ উন্মুক্ত থকিত। 
বিভিন্ন শ্রেণীর ছজ্রের নানাস্থানে জড় হইয়। নির্দিষ্ট সময়ে তাহার বক্ত.তা শুনিবার জন্য 
অপেক্ষা করিত। আর একবার খিনি ত।হার কথা গুনিতেন, তিনি পুনরায় তাহা 
শুনিবার জঙ্য উদ্ৃপ্রীব হুইয়াখাকিতেন। 

1 জগুনের সর্বাপেক্ষা সন্ত্রা্তবংশীর। কতকগুলি মহিলা চেয়ারের অভাবে 
মেঝেতে আসনপিড়ি হইয়া *বসিয়। একজন ভারতীয় শিদ্যের ন্যায় প্রগাঢ় গুরুভক্তি- 
সহকারে তর্দীয় কণা শ্রবণ করিতেছেন, এরপ দৃষ্ঠা বান্তবিকই বিরল । 


পৌষ, ১৩২৫] স্বামী বি/বকানন্দের স্বাভিব্যক্তি | ৭১৫ 


ভারতসেবাব্রতধাব্রিণী ভগ্না নিবেদিতা (10155 017159150 ০০16 ) 
স্বামীজিকে প্রথম দর্শন করিরাছিলেন। 111): 1451৩: 45 ] ও, 
চ711 গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন, _ 

“সময়টা নভেম্বর মাসের. এক রবিব্ুরের ঠা! বৈকাল বেল! এবং 
স্থান ওয়ে্টএগ্ডের (৬/০৭৮-1)৭) একটী বৈঠকর্থীনা ; তিনি অর্ধবতা- 
কারে উপবিষ্ট শ্রোমগুলীর দিকে মুখ করিয়া! এবং কক্ষের অগ্নি রাখি- 
বার স্থানে প্রজ্বালিত অগ্নির দিকে 'পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিলেন ; আর 
যখন তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে 
তৎ্প্রদত্ত উত্তরটার উদাহর্ণস্ব৫প কোন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সুর করিয়। 
আব করিতেছিলেন,. তখন সেই গোধূলি ও অন্ধকারের সময় 
তত্রত্য দৃশ্ঠটী তাহার নিকট নিশ্চক্লই ভারতায় উগ্ানের অথবা সৃর্য্যাস্ত 
সময়ে কৃপাস্তিকে বা গ্রামের উপকণ্ঠে তরুতলে উপাবষ্ট কোন সাধুর 
পার্খে সমবেত শ্রোঠবৃন্দেরই এক কৌতুককর রূপান্তর বলিয়৷ বোধ 
হইয়া! থাকিবে । 

“ইংলঙে আচাধ্য হিসাবে স্বামীজিকে আমি আর কখনও 
এমন সাদাসধাতাবে দেখি নাই। ইহার পরে তিনি সর্ধদাই 
বক্তৃতা দিতেন ; অথবা তিনি যে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন তাহা 
এতদপেক্ষা অপিক সংখাক আোতরন্দের মধ্যে কাহারও কাহারও কর্তৃক 
পদ্ধতি অনুযায়ী জিজ্ঞাসিত হইত ৷ শুধু এই প্রথম বারেই আমর! 
মাত্র ১৫।১৬ জন অভ্যাগত ছিলাম |. আম্ণদের মধ্যে অনেকে আবার 
ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। স্বামীজি তাহার গেরুয়। পোবাঁক ও কোমরবন্ধ 
পরিয়া আমাদের মধ্যে বসিয়াছিলেন।--যেন আমাদিগের নিকট 
কোন এক দূর দেশের বার্তী বহন করিয়। আনিয়াছেন। মাঝে 
মাঝে এক একবার “শিব! শিব!” বলিতেছেন, উহা আমাদের 
নিকট কেমন নূতন নুতন ঠেকিতেছে-.আর তাহার মুখ- 
মগ্ুলে লোকে খুব ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণের বদনে যে মিশ্রিত 
কোমলতা ও মহত্বের ভাব দেখিতে পায়, তাহাই লক্ষিত হইতে- 
ছিল। হয়ত উহা সেই ভাব, যাহা রাফেল আমাদিগকে 


৭৬ উদ্বোধন । [২*শ বর্ধ-”১২শ সংখ্যা! | 


তাহার 915775 0/110 * এরললটিফলকে আকিয়া দেখাইয়া 
গিয়াছেন।” 

অদ্ভুত ভারতীয় সাধুর অন্তত শিক্ষাদান! আমেরিকার সেন্ট 
লরেন্দ নদী ম্ধ্যস্থ [1)008510 1517100 02015 নামক দ্বীপে 
স্বামীজির অবস্থান ও' শিক্ষাদান বর্ণন করিয়া! অপর এক পাশ্চাত্য 
শিষ্তা মিস্‌ ওয়ান্ডো 1115191750 021),৭ নামক পুস্তকের স্চনায় 
লিখিয়াছেন £__ * 

“স্বামী বিবেকানন্দের হ্যায় একজন লোকের সহিত বাস করাই 
অবিশ্রীত্ত উচ্চ উচ্চ অনুভূতি লাভ করা। প্রীতঃকাল হইতে রাত্রি 
পর্য্যন্ত সেই একই ভাব-_-আমর1 এক ঘনীভূত ধর্্মভাবের রাঙ্জ্যে বাস 
করিতাম। স্বামীজি মপ্যে মধ্যে বালকের ন্ার' ক্রীড়াশীল ও 
কৌতুকপ্রিয় হইলেও এবং সোল্লাসে পরিহাস করিতে ও কথার 
চোটপাট জবাব দ্বিতে অন্যস্ত থাকিঞ্রেও, কখন মুহূর্তের জন্য তাহার 
জীবনের মূলমন্ত্র হইতে লক্ষ্যত্রষ্ট হইতেন না। প্রতি জিনিষটা 
হইতেই তিনি কিছু নাকিছু বলিবার "অথবা উদাহরণ দিবার বিষয় 
পাইতেন, এবং এক মুহূর্ভে তিনি আমাদিগকে কৌতুকুজনক হিন্দু 


পৌরাণিক গন্ন হইতে একেবারে গভীর দর্শনের মধ্যে লইয়া 
যাইতেন ।” ও 


কিন্ত শ্বামীঁজি কেবল প্রচারকার্য্যেই নিমগ্ন ছিলেন না। তৎ- 
প্রচারিত ভাবসমূহু যাহাতে লোকে হদয়জগম করিয়া জীবন গঠন 
করিতে পারে তজ্জন্ত স্থানে স্থানে বেদান্তসমিতি স্থাপন করিয় গুরু- 
ভ্রাত। স্বামী অভেদানন্দ ও পাশ্চাত্য শিষ্য স্বামী কপানন্দকে উহাদের 
ভারার্পণ করেন। এইরপে পাশ্চাত্যে এক মহাজাগরণের স্ত্র- 
পাত করিয়। স্বামীজি প্রায় চারি বৎসর প্রবাসের পর গুরুগত প্রাণ 
মিঃ গুডউইন, ও মিষ্টার ও মিসেস, সেতিগ্জার সহ জন্মভূমি 
7 * এই বিখ্যাত চিন্রথানির হধ্যস্থলে শিশু ঈশা ও ভাহার জননী মেরীর জ্যোতির্য় 
মুর্তি, বামে সেন্ট সিক্টাসের, দক্ষিণে সেন্ট বাবারার এবং নিয়ে ছুইটী দেবশিশুর 
মুর্তি অন্থিত আন্কে। ইহ! এখন ড্রেসডেনে । 


পৌষ? ১৩২৫। ] স্বামী বিবেকানন্দের শ্বাভিব্যক্তি | ৭১৭ 





ভারতে প্রত্যাগমন করেন । »সেত্তিয়ারদম্পতী বহুকাল ধর্শচচ্চায় নিরত 
থাকিয়াও সত্যনির্ণয় করিতে না পারিয়া স্বামীজিকে প্রথম দর্শন- 
মাত্র উভয়ে একই কালে বলিয়াছিলেন ১4৪51 [110 17001 2110 
[015 19 0105 01810507)5 0126 ৩০ 1196 3661) 59610117010 
৬৪7) 211 07108018112 এই সেভিম়়ারদম্পতীই সর্বস্ব বয় করিয়। 
হিমালয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণের মিলনক্ষেত্র, মায়াবতী 
অদ্বৈতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন । স্বাস্্রীজির অপর তক্ত 71158 17017115655 
01157 এর অর্থে বেলুড়মঠ স্থাপিত হয়" স্বামীজি ব্যতীত ইতিপূর্বে 
আর কাহাঁকেও পাশ্চাত্যের অর্থে ভারতে 'মঠস্থাপন করিতে দেখা 
যায় মাই। 

স্বদেশে পদীর্পণ মাত্র সমস্ত ভারত যেন প্রবুদ্ধ--একপ্রাণ হইয়া 
দ্িগ্বিজয়ী ভ্রাতাকে অভ্যর্থনা! করিতে উদ্যত হইল। রাজাধিরাজ- 
সেবিত বিবেকানন্দ ভারতে * সর্বত্র যেরূপ অভিনন্দিত ও পুঁজিত 
হইক়াছিলেন এইরূপ আর কেহ কথনও হন নাই। ম্বদেশ-দর্শন 
মাত্র তাহার প্রাণের আবেগ ও মনের বল, যেন স্হত্রগুণে বাড়িয়া 
উঠিল। জুলস্ত উৎসাহে তিনি কলম্বো হই তে কাশীরু পর্য্যন্ত ভারতের 
সর্ধত্র আপন জ্ঞান ও চিন্তাসম্পদ অকাতরে বিতরণ করিয়া ভারতের 
যথার্থ কর্তব্য নির্দেশ করিলেন । তিনি বলিলেন £_- 

“অন্যান্য দেশের সমস্যাসমূহ হইতে এদেশের সমস্য! জটিলতর-__ 
গুরুতর । জাতীয় অবান্তর ভাব,,ধর্ম; ভাষা, শাসন--.সমুদয় লইয়াই 
একী জাতি গঠিত 1% * * কেবল আমাদের পবিত্র পুরাঁণেতিহাস, 
আমাদের ধর্মই আমাদের সন্মিলনভূমি-এ ভিত্ততেই আমাদিগকে 
জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে ।* * * বাহার! একটু চিন্তাশীল, 
তাহারাই ইহা জানেন। আর আমর] চাই, আমাদের ধর্মের এই 
জীবনপ্রদ্দ সাধারণ তত্বসমূহ সকলের নিকট, এই দেশের আবালবদ্ধ- 


* ঠিক এই লোককেই এবং এই ধর্মতকেই আমরা সারাজীবন ধরিয়া! বৃথা 
অন্বেষগ করিতে ছিলাম । 


৭১৮” উদ্বোধন । [ ২০শ বর্ধ--১২শ সংখ্যা । 





বনিতা সকলের নিকট, প্রচারিত হুউর্$-সকলে সেইগুলি জানুক, 
বুঝ্ুক আর নিজেদের,জীঘনে পরিণত করিবার চেষ্টা করুক। * * * 
যদ্দি রক্ত তাজ। ও পরিষ্কার হয়, সে দেহে কোন রোগজীবাু 
বাস করিতে পারে না। ধর্মই আমাদের শোণিতস্বরূপ। যদি সেই 
রুক্তপ্রবাহ চলাচলের কোন, বাধা না থাকে, যদ্দি উহ বিশুদ্ধ ও 
সতেজ হয়, তবে সকল বিষয়েই কল্যাণ হইবে। যদি প্ররক্ত বিশুদ্ধ 
হয়, তবে রাজনৈতিক," সামাজিক, ব অগ্ত কোন বাহা দোষ, এমন কি, 
আমাদের দেশের ঘোর দারিজ্র্য দোষ-_-সবই সংশোধিত হইয়া! যাইবে। 
* * * এই ধর্মেই আমাদের জাতীয় মন, জাতীয় প্রাণপ্রবাহ দেখিতে 
পাইবে । *ইহার অন্থ্‌সরণ কর, তোমরা মহত্ব পদবীতে আর 
হইবে। উহা পরিত্যাগ কর, তোষাদের মৃত্যু নিশ্চয় । এই জাতীয় 
জীবন প্রবাহের বিরুদ্ধে যাইতে চেষ্টা করিলে তাহার একমাত্র পরিণাম 
হইবে--বিনাশ। আমি অবশ্ত একপা। বলিতেছি না যে, আর 
কিছুর প্রয়োজন নাই। আমি একথা বলিতেছি না যে রাজনৈতিক 
ব। সামাজিক উন্নতির কোন প্রয়োজন নাই। আমার এইটুকু 
মাক্র বক্তব্য এবং ইচ্ছা যে, তোমরা ভুলিও ন৷ যে, এগুলি 
গৌণমাত্রঃ ধর্মই মুখ্য ॥ ভারতবাসী প্রথম চান্স ধর্শ__তারপর চায় 
অন্তান্ত বস্ত । এ ধর্শভাবকে বিশেষভাবে জাগাইতে হইবে ।”* 

কিন্তু কর্নবীর'ম্বামীজি কেবল কথায়ই কার্ধ্য শেষ করেন নাই। 
আমেরিকার ন্তার এখানেও ভারতের জাতীয় উন্নতির জন্য এক মহা- 
যন্ত্র স্থাপন করিলেন । শ্রী [মরুষ মিশন ও শ্রারামকুঞ্চ মঠের প্রতিষ্ঠা 
স্বামীজির প্রবল কাধ্যকুশলতা, গভীর চিন্তাশীলতা, বিচিত্র অভিজ্ঞতা, 
তীক্ষু অন্তৃষ্টি, হুম দুরদর্শিতা ও বিশাল মহা প্রাণতার পরিচায়ক । 
একদিকে উদার নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান দ্বার চিতশুদ্ধি, অপরদিকে 
সাধনভজনাদি সহায়ে তব্বসাক্ষাৎ্কারের উপায় । স্বামীজি দেখিতে 
পাইয়াছিলেন,' “সত্বঞ্চণের ধুয়া! ধরিয়া দেশ ধীরে ধীরে মহা 


ভারতের ভতবিব্যৎ, "মাক্দ্রাজ। 
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তমোগুণ হদ্রে ডূবিয়ু। গেল” অথ ইহাকে জাতীয় আধ্যাত্মিক সম্পদ 
ফিরিয়। পাইতে হইবে । কিন্তু তমোভাবাপন্ন জাঁরতের পক্ষে ত্যাগপথ 
অবলম্বনপৃর্বক শুদ্ধ ঈশ্বরারাধনা ও ধ্যানাদি সহায়ে সত্যলাত 
অতীব আশক্কীজনক। * কারণ, রুত্র্ুহীন ,বৈরাগ্য অনেকস্থলে আল- 
স্তের রূপাস্তর- প্রচ্ছন্ন তমোভাব মাও । অঁলস শান্তিপ্রিয়্ত! সজীব 
ভাবতন্ময়তার ফল না হইয়া! নিশ্চেষ্ট জড়ত্বরকে অবলম্বন করিয়াই 
সাধারণতঃ উপস্থিত হয়। তাই স্বামীজি ত্যাগের সহিত কর্ম সংযুক্ত 
করিয়। দ্িলেন। “কান্‌ কর্ম? “দেশের ও দশের, উপকার । 
শিবজ্ঞানে জীবসেবা দরিদ্র বিপনন নারাযণগণের সেবা। কঠিন 
রোগের কঠিন ওঁষধ | সুখসৌন্বণ্য ও সম্পদের মধ্যে" মঙগলময়ের 
মঙ্গলহস্ত দর্শন অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর ৷ কিন্তু দারিদ্র্য, ভুঃখ, 
রোগ ও মৃত্্যুমধ্যে মঙ্গলময়ের 'সতাং শিবং সুন্দরং মুত্তির সন্ধান কয়জন 
পায়? 'অসিধরাকরালিনী* মা যে “বরাভয়দায়িনী” একথা কেই 
বা বুঝে? বিনাশ ও লয়যুখে জীবের সংসারন্বপ্র ঘুচাইয়া 
নিত্যানন্দের সন্ধান বলিয়ঃ দেওয়াই সংহারিণী বিদ্যাশক্তির কাধ্য। 
সংহারিণী,মহাশক্তিব্র এই কল্যাণময়ী মুক্তির দর্শন,না পাইলে-_ রোগ, 
শোক, মৃত ও ধ্বংসের এই ক্ষেমস্কর ভাব বুঝিতে না পারিলে মঙ্গল- 
ময়ের যথার্থ ধারণা হয় না, “মঙ্গলময়' কেবল কথার কথা--আত্ম- 
প্রতারণা মাত্র। তাই স্বামীজি কঠোরের উপাসনধয়, ভীষণের পৃজায় 
ভারতকে আহ্বান করিলেন”_ * 

“জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, তয় কি তোমার সাজে ? 
ছুঃথ ভার, এ তব-ঈশ্বর' মন্দির তাহার, প্রেতভূমি চিতা মাঝে ॥ 

পুজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদ্দ। পরাজয় তাহা না ডরাক তোম]।। 

চুর্ণ হোক স্বার্থ, সাধ, মান, হৃদয় শ্শান, নাচুক তাহাতে, শাম] ॥৮ - 

শিবজ্ঞানে জীনসেব! ব্যবস্থার আর এক উদ্দেশ্ট ধর্মুসমন্থয়। এক- 

মাত্র সার্বভৌমিক বেদাস্তই সর্বধর্মসমন্বয়ের*ভিত্তি। তাই স্বাধীজি 
দেশকালপাক্স বিবেচনা করিয়। বেদান্তপ্রতিপাস্য সর্বভূতে নারায়ণ 
বুদ্ধি স্থির করিবার জন্য বলিলেন, 


৭২৩ উদ্বোধন । [২*শ বধ--১২শ সংখা! 





“ব্রঙ্ষহতে কীটপরযাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়, 

মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সথে, এ সবার পায়। 

বন্ুরূপে সম্মখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ? 

জীবে প্রেম করে যেইৎকফন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর !” 

মুগ্য় আধারে চিন্ময়ের আরোপ করিয়া যেমন হৃদয়মন্দিৰে 

সচ্চিদানন্দের দর্শন লাভ তয়, ঈশ্বর বোনে জীবসেবা করিরাও সেইরূপ 
সর্বভূতে নারায়ণ দর্শন ঘটিবে, সংন্দহ কি। বেদাস্তোক্ত ব্রহ্গজ্ঞান 
লাতের এই অভিনব উপায় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকষ্ণের নিকটই স্বামীক্জি 
শিক্ষা করিয়াছিলেন । কাকুরে? কথার এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোক 
পাইর়। স্বামীজি একদ্দিন বলিয়াছিলেন,--“অদ্দৈত জ্ঞান লাত কাঁরিতে 
হইলে সংসার ও লোকসঙ্গ সর্বতোভাঁবে বজ্জন করিয়। 'বনে যাইতে 
হইবে এবং ভক্ত ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হৃদয় হইতে 
সমূলে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের ষন্ত'দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে__ 
এই কাই এতকাল শুনিয়া আসিয়াছি । ফলে এররূপে উহা লাভ 
করিতে যাইয়। জগৃৎ-সংসার ও তন্মধ্যগত 'প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্মপথের 
অন্তরায় জানিয়া তাহাদিগের উপরে দ্বণার উদয় হইয়া সাধকের 
বিপথে যাইবার, বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু ঠাকুর আজ ভাঁবাবেশে 
যাহ! বপিলেন তাহাতে বুঝা গেল, বনের বেদানস্তকে ঘরে আন যায়; 
সংসারের সকল “কাজ উহার অবলম্বনে করিতে পার! যায় । মানব 
যাহা করিতেছে, সেই সকল্পই কন্কক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল 
প্রাণের সহিত এই কথ! সর্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণ! করিলেই হইল, 
ঈশ্বরই জীব ও জগত্রূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জীবনের 
প্রতিমুহূর্তে সে যাহাদিগের সম্পর্কে আসিতেছে, যাহার্দিগকে ভাল- 
বাসিতেছে, যাহাদিগকে শ্রদ্ধাঃ সম্মান অথব1 দয়া করিতেছে তাহার 
সকলেই তাহারু অংশ-তিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে 
রূপে শিবজ্ঞান করিতে গারে তাহ! হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া 
তাহাদিগের প্রতি রাগ; দ্বেষ বা দয়া করিবার তাহার অবসর 
কোথায়? এরূপে শিবজ্ঞানে জীবের সেব। করিতে করিতে চিততশুদ্ধ 
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হইয়া সে শ্বল্পকালের মধো আপনাকেও চিদ্ানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, 
শুদ্ধ-বুদ্ধ-ুক্ত-স্যভাঁব ঝলিয়। ধারণা করিতে পারিনে । 

ঠাকুরের এঁ কথায় ভক্তিপথেও বিশেষ আলোক দেখিতে পাঁওয়। 
যায়। সন্দভূতে ঈশ্বরকে যতদিন না.দেখিতে পাওয়া যায় ততদিন 
যথার্থ ভক্তি বা পরাতক্তি লাত সাধকের সুটুরপরাহুত থাকে । শিব 
বা নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেব। করিলে ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শন- 
পূর্বক যথার্থ ভক্তিলাভে শুভ সাধক স্বপ্নকীলেই কৃতকৃতার্থ হইবে, 
একথ1 দল! বাহুল্য । কম্ম বা রাজযষোগ অবলম্বনে যে সকল সাধক 
অগ্রসর হইতেছে তাহারাও প্র কথায় বিশেষ আলোক পাইবে। 
কারণ কর্ম না করিয়া দেহী যখন একদওও থাকিতে পারে" না তখন 
শিবজ্ঞানে জীবসেবারপ কর্খা»ষ্ঠানহ যে কর্তব্য এবং উহ! করিলেই 
যে তাহারা আশু লক্ষ্যে পৌছাইবে এ কথা বলিতে হইবে না। যাহ 
হউক, তগবান্‌ যদি কখন দিন দেন ত আজি যাহা শুনিলাম এই 
অদ্ভুত সত্য সংসারের সর্বত্র পচার করিব--পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, 
ব্রাহ্মণ, চগ্ডাল সকলকেই শুলাইয়। মোহিত করিল ।” 

এই সেবাধর্মের সহিত ভারতে জাতীয়ত। গঠনের নিবিড় সম্বন্ধ 
আছে। প্রথমতঃ, ভারতের হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ গ্রভৃতি 
সকল ধর্মের, সকল জাতির ও সকণ়্ শ্রেণীর লোক ইহাতে সমভাবে 
যোগদান করিতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, যথার্থ ত্যাগী, অনুরাগী ও কর্ম- 
প্রবণ ব্যক্তি দ্বারাই দেশের, সমাদজর ও জাতির কল্যাণ সম্ভবপর । 
তৃতীয়তঃ, শ্বার্থত্যাগী শিক্ষিত জনগণের সেবা দ্বারা ভত্র ও ইতর 
সাধারণের মধ্যে সৌহার্দ স্থাপিভ হইবে । শিক্ষিত সমাজ দ্বারা জন- 
সাধারণ পরিচালিত ন। হইলে জাতার উন্নতি অসম্ভব । 

পরন্ত স্বামীজি দেখলেন _ এই তমপাচ্ছন্ন, অনশনক্রিষ্ট, দুতিক্ষ- 
গ্রপীড়িতঃ মহামারীগ্রন্ত ভারতে কয়জন ত্যাগের মর্যযাদ।! বুবিবে ? 
-:“এই ভারতে কয়জন ৪ সেই মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে 
নির্মম হইয়। সর্বত্যাগী হনঃ সেই দুরদৃষ্টি কয়জনের ভা?গ্য ঘটে 


রে ীত্রীরা মকৃষ্লীলা প্রসঙ্গ, উদ্বোধন, জাষাঢ়, ১০২৪ | 


1২২ উদ্বোধন । [ ২*শ বর্ষ--১২শ সংখা।। 


যাহাতে পাথ্িব নু তুচ্ছ বোধ হত? ' সেই বিশাল হৃদয় কোথায় 
যাহ] সৌন্দর্য্য ও মস্রিমাচিস্তাপ় নিজ শরীর পর্য্যস্ত“বিস্বত হয় ? ধাহারা 
আছেন, সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাহার মুষ্টিমেয় ।” 
অতএব তাব্রতের পহ্ছে, রঙেবঞণের আবির্ভাবই "পরম কল্যাণ । 
“রজোগুণের মধ্যে দিয়া না! বাইলে কি সব্বে উপনীত হওয়া যায়? 
ভোগ শেষ না করিলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ 
কোথা হইতে আসিবে? অপরদিকে দেখিলেন, রজোগুণপ্রধান 
পাশ্চাত্য ভোগের চরম সীম্বায় উপনীত--ধ্বংসোনুখ । তাই জগৎগুরু 
বিশ্বপ্রেমিক বিবেকানন্দ'পাশ্চাতা ও ভারতের জাতীয়-জীবন-স্যস্যার 
এক অপৃর্ব সমাধান স্থির করিলেন ।-_“ভারতে রজোগুণের' প্রায় 
একান্ত অভাব ; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সব্বগুণের ৷ 'ভারত হইতে 
সমানীত সত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে 
নিশ্চিত, এবং নিম্স্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ 
প্রবাহিত না করিলে আমাদের এঁহিক কল্যাণ যে সমূৎ্পাদ্দিত হইবে 
না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিদ্ধ উপস্থিত হইবে, ইহাও 
নিশ্চিত ।” রর 

এইরূপে স্বামীজি আপন জীবনব্রত কার্য পরিণত করিয়া উহারই 
সৌকধ্যসাধনার্ প্রায় তিন বৎসর কাল পরে পুনরায় আমেরিক৷ যাল্। 
করেন । এবার*'তিনি কালিফোপিয়। প্রদেশে ধর্শপ্রচারকালে জনৈক 
মহিল। ছাত্রীর নিকট হইতে স্বনফ্রান্সিপকো! নামক স্থানে ১৬০ 
একর (৫** শত বিখা) জমী প্রাপ্ত হইয়া “শাস্তি আশ্রমের” গ্রতিষ্ঠা 
করেন। নানক্রান্সিসকো মন্দিরই পাশ্চাত্য জগতে প্রথম হিন্দু 
মন্দির। এক বৎসর আমেরিকায় থাকিয়। স্বামীজি প্যারিস মহাসভায় 
(00172195501 075 1315091)) 521 ২511519705) বক্ত,তা দিবার জন্য 
গমন করেন ।, প্যারিস অবস্থান কালে বহু বিখ্যাত কবি, দ্রার্শনিক, 
অধ্যাপক, ভাস্কর, চিন্রকর, বেজ্ঞানবিৎ, গারক, অভিনেতা ও অভি- 
নেত্রীর সহিত ন্বামীজির আলাপ হয়। তৎ্পরে স্বামীজি ইউরোপের 
নানাস্থান--বিয্লেনা, কনষ্টাপ্টিনোপল, এথেন্স, এবং মিশর ঘর্শন করিয়! 


পৌষ, ১৩২৫।] স্বামী বিবেকানন্দের স্বাভিব্যক্তি ৷ ৭২৩ 





সহসা সকলের অঙ্ঞাতসারে গ্রকেবারে বেলুড় মঠে আসিয়া! উপস্থিত 
হন। তীহার এই শ্বেষ পাশ্চাত্য দেশ দর্শন সন্বন্ধে ভগিনী নিবে- 
দ্িত। লিখিয়াছেন,___“স্বামীর্জি এই কয়মাস কাল ইউরোপ ও আমে- 
রিকায় যে ভারে জীবন যাপন করি হন, তাহা! হইতে লোকের 
সর্বাপেক্ষা ইহাই অধ্বিক মনে হইয়াছিল যে* তিনি তাহার আশ- 
পাশের জগৎকে মোটেই গ্রাহথের মধ্যে আনিতেন না বলিপেই হয়। 
সচরাচর লোকে জিনিষকে যে ম্বক্ষে দেখিয়া ধাকে, তিনি তত্প্রতি 
আদে। খেয়াল করিতেন না, অত্যধিক দফলতা৷ লা করিয়াও তিনি 
কদাপি এতটুকু চমকিত বা সন্দিহান হইতেন না। বিস্মিত না 
হইবান্ কারণ, যে মহাশক্তি তাহার মধ্য দিম! কার্য করিতেছিল 
তাহার মাহান্্য তিনি অতি গঠীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। 
কিন্ত কোন কাধ্যে বিফল মনোরথ হইলেও তিনি হতাশ হই! 
পাঁড়তেন না। জর্র পরায় উভয়ই আসিবে এবং চলিয়। যাইবে__ 
তিনি তাহাদের সাধ্ধী মাত্র | *” তিনি এবার দেড় বৎসর পর 
স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কঠোর পরিশ্রমে তাহার দৃঢ় শরীর 
ইতিপুর্বেই ভাঙ্গিয়। পড়িয়াছিল। তথাপি 'তিনি জীবনের শেষ দিন 
পর্ধ্স্ত নানাস্থান দর্শন ও জবলম্ত উৎসাহে শিক্ষাদান ও অধ্যাপন। 
কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন । | 

জ্ঞানের সাহত তাবের এবং কম্মের সহিত সমতাবু মি স্বামীবির 
জীবনের দুইটী প্রধান বিশেষত্ব । পাণ্চা ত্যবিজয়ী বেদাত্তমুর্ডি 
স্বামীজির জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া অনাঁধশ্তক। দর্শনশাস্ত্রে তাহার 
বুুৎ্পত্তি দেখিয়া 0361)9758] /550101)1/ 0০০1555 এর 17111010251 
৬৬1111900 1329015 তাহার জীবনের প্রারভ্তেই বলিয়াছিলেন, 116 £5 
51] 95059119100 01)1195011)1081 5১009001011) 211 0105 শ611021) 210 
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* জাচাধ্য গ্রবিবেকানন্দ। 


৭২৪ উদ্বোধন । [২*শ বর্ধ--১২শ সংখ্যা । 


01111191625 135%* স্বামীজির গভীঘ প্রেম চারিটী বিশেষভাবে 
প্রকটিত £__ 

প্রথমতঃ) উহার স্বদেশান্থরাগ । কলিকাতায় বক্তৃতাকালে তিনি 
বলিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য দেশ-হইতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পুর্বে 
একজন ইংরাজ বন্ধু আনাকে বিজ্ঞাস। করেন, “্বামীজি ! চার বৎসর 
বিলাসের ন্লীলাভূষি, গৌরবমুকুটধাণী, মৃহাশক্তিশালী পাশ্চাত্য ভূমিতে 
ভ্রমণের পর আপনার মাতৃভূমি কেমন লাগিবে ঃ” আমি বলিলাম, 
“পাশ্চাত্য ভূমিতে আসিবার পৃর্বে-ভারতকে আমি ভালবাসিতাম, এক্ষণে 
ভারতের ধূলিকণ। পর্যন্ত ,আমার নিকট পৰি, ভারতের হাওয়া 
আমার নিকট এখন পবিভ্রতামাখা, ভারত এখন আমার নিকট তীর্ঘ- 
স্বরূপ | ইহ1 ব্যতীত আর কোন উত্তর আমার আমিল'ন1।” 1 

দ্বিতীয়তঃ, তাহার গুরুভক্তি। গুরুদেবের কথা বলিতে বলিতে 
স্বামীজি একেবারে বিহ্বল হুইয়! পড়িততন। কতবার কথোপকথন 
ও বক্তৃতাস্থলে তাহার সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া আর বলিতে পারেন 
নাই। মান্দ্রাজে প্রদত্ত [172 58555 9 1008 বিষয়ক বক্তৃতার 
উপসংহারে তিনি বলিয়া ছিলেন”_ 

“যদি আমার জীবনে একটী সত্যও বলিয়। থাকি, তবে সে তাহার, 
তাহারই বাক্য? আর যদ্দি এমন অনেক কথা বলিয়। থাকি যাহ! 
অসত্য, সিডি মানবজাতির কল্যাণকর নহে, সেগুলি সবই 
আমার । তৎসমুদ্বয়ের জন্য আমিইসসম্পূর্ণ দায়ী ।” 

কলিকাতায় রাজ! রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে তাছার অভিনন্দন- 
কালেও তিনি গুরুদেবের সন্বন্ধে বলিয়াছিলেনঃ__ 

“আমাকে দেখিয়। তাহাকে বিচার করিও না; আমি অতি ক্ষুদ্র 
" স্বম্র মাত্র । আমাকে দেখিয়া তাহার চকিিত্রের বিচার করিও নাঃ 
উহা এত উন্নত ছিল যে, আমি অথব! তাহার অপর কোন শিয়া যদি 

* তিনি দর্শনশাস্ত্রের একজন আম্্যৎ্ষ্ট ছাত্র । সমস্ত জর্দাণ ও ইংলতীয় বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে তাহার ন্যায় প্রতিভাবান ছাত্র এক জনও নাই । 
+ কলিকাত। অভিনন্দনের উত্তর--তারতে বিবেকানন্দ । 
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শত শত জীবন ধরি? চেষ্টা করি, উথাপি তিনি যগার্থ যাহা ছিলেন, 
তাহার কোটী ভাগে -'এক ভাগেরও তুলন। হইতে"পারে ন| |” 

তৃতীয়তঃ তাহার ঈশ্বরতক্তি | শ্রীশ্রর।মকুষ্কদেব বলতেন, “নরে- 
করের নিগুণে ভক্ত | বি্তু সঞ্চণে ভক্তি বঙ্চত।ত নিগুণে ভক্তি লাভ 
হয় ন!। স্বামীজিও শক্তিযোগে বলিয়'ছেন যে, “ভক্তি আমাদের 
প্রকাঁঁআোতের সহিত সামপ্রষ্ঠ ভাবে প্রবাহিত । আমর] ব্রহ্গের 
মানবীয় ভাব ব্যতীত অপর কোন" ভঃখ ধারণা করিতে পারি না ।” 
স্বামীজ্ির রচিত শে1তাদির মধ্যে এবং কাশ্মীরে ক্ষীরতবানীর পূজায় 
তাহার স্বগুণে তুক্তও বিশেষ পরিচয় পাওয়া" যায় । 

চতুর্থতঃ তাহার বিশ্বনপ্রম ; স্বামীজি যেন এক দ্বিকে শঙ্ষরের 
মেধা ন্মপর দিকে বুদ্ধের হৃদয় ল্‌ইম্না জন্সির।ছিলেন। একমাত্র 
যুক্তাম্মমগণই বলিতে পারেনঃ 

“আমি যুক্তি চাই না, তক্তি চাই না, আম লাখ নরকে যাব,.- 
“বসম্ভবল্লোকহিতং চরন্তঃ--এই আমার দর্ম। যার ভাগ্যে থাকে, 
সে এই মহাকার্ষে সহায়ত! ফর্তে পারে”, ই 

অপার জ্ঞানের সহিত অপার প্রেমের নায়, অশেষ কর্মের সহিত 
অসীম শান্তভাবের মিশ্রণও স্বামীজির জীবনে অনির্বচনীয় | অনন্ত কর্মে 
ব্যাপৃত থাকিলেও স্বামীগ্িি মন সর্বদ। সমাধির উচ্চভ্তুনিতে অবস্থিত 
ছিল। পরমহংসদেব বলিতেন--নরেন্ত্র ধ্যানসিদ্ধ'। শিক্ষাদান 
কালে স্বামিজী কিরূপ আপনভাবে থাঁকিতেন, বিলাস বিভবের 
মধো কিরূপ নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করিতেন, ভগ্রী নিবেদিতার 
লেখনীমুখে তাহার কথঞ্চিং পরিব্যক্ত হইয়াছে । বভ্তৃত। দান কালে 
স্বামীজি সম্পূণ তন্মঘ্র : “৮ ৮২)1০০ ৮৮115000০90 হইয়] যাইতেন। 
রঙ্গরসিকতার সময়ও 110 ৭5115551001 2 10009100561) 91 0010 
[110 0110)1:1011150 1030105 5001015 11টি | স্থইজর্লণ্ডে প্রকৃতির মনো - 
রম মুত্তি দর্শনে, তণোতূমি ভারতে হিমালর' দর্শনে তাহার কর্মে সম্পূর্ণ 
উদ্দাসীনত! উপস্থিত হইত । তাহার নিঙ্গের কর্ধয়ও দেখিতে পাওয়। 
যায়, "যেমন এই শৈলদাজের চূড়ার পর চূড়া আমার নয়নগোচর 


৭২৬ উদ্বোধন । [ ২*শ বর্ধ-_১২শ সংখা! । 





হইতে লাগিল, ততই মাদার কর্ম প্রবৃতি+বৎসরু বৎসর ধরিয়া আমার 
মাথায় ষে বুদ্ধদ খেলিতেছিল তাহা _ধেন শাস্ত "হইয়া আসিল, আর 
কি কায আমি করিয়াছি ; ভবিষ্যতেই বা আবার কি কাধ্য করিবার 
সঙ্কল্প আছে, ও সকল বিষয়েরআ্ালোচনায়,মন না দিয়! এখন আমার 
মন__হিমালয় যে এক' সনাতন সত্য অনস্ত কাল ধরিক্! শিক্ষা দিতেছে, 
যে এক সত্য এই স্থানের হাওয়াতে পর্ম্যস্ত খেলিতেছে, ইহার নদী- 
সমুহের বেগশীল আবর্তসমুহে* আমি যে এক ততব্বের মৃদু 
অস্ফট ধ্বনি শ্তনিতেছি, সেই ত্যাগের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে ।”* 
গুণাতীত স্বামীজি যেন জগতে নিষ্কাম কর্শ শিক্ষা দিবার জন্যই 
ছুরূুহ পন্র্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন ৷ স্বামীজির বালক - 
ভাবের মধ্যেও তাহার গুণাতীত' অবস্থার পরিচয় * পাওয়া যায়। 
সেভিয়ার দম্পতীর সহিত তাহার ব্যবহার ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। 
লগুনে দ্বিতীয়বার অবস্থান কালে স্বামীজির এই গুণাতী- বালকভাব 
এক লময়ে সম্পূর্ণ জাগিয়1! উঠে। তিনি আপনাকে শক্তিযানের 
যন্ত্রূপে উপলবি,করিয়াই লিখিয়াছিলেনগ_ 

“আমি যেদিন এই পৃথিবীতে প্রথম পদার্পণ করেছি, সেই 
দ্রিনটাকে ভেবে তাকে ধন্ত ধন্য কর্ছি। আমি এখানে এসে কত 
দয়া, কত ভালবাসা পেয়েছি ঃ আর যে অনন্ত প্রেমন্থরূপ হতে 
আমার আবির্ভান, তিনি আমার ভাল মন্দ প্রত্যেক কাষটী লক্ষ্য করে 
আস্ছেন-কারণ, আমি তার ভ্লাতের যন্ত্র বই আর কি? তার 
সেবার জন্য আমি আমার খর্বন্ব ত্যাগ করেছি--সব সুখের আশ 
ছেড়েছি--জীবন পর্য্যস্ত বিসর্জন দিয়েছি । তিনি আমার সদা! ক্রীড়া- 
শীল আদরের ধন- আমি তার থেলুড়ে। এই জগতের কাণ্ড কার- 
থানার কোনখানে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না--সব তার 
খেলা, সব তার খেয়াল। তিনি আবার কোন্‌ হেতুতে বা কোন্‌ 
যুক্তিতে চালিত হবেন £ লীলাময় তিনি-_-এই জগৎ্নাট্যের সকল 


* আলমৌড়া অভিনন্দনের উত্তর । 


পৌষ, ১৩২৫।] স্বামী বিবেকানন্দের স্বাভিব্যক্তি ৭২৭ 


অংশেই তিনি এই সব হাসি ক্ষান্নার অভিনয় কচ্ছেন। জো যেমন 
বলে__তারি তামাপা, ভারি তাষাস! 1” * , 

ইহাই যথার্থ বিবেকানন্দ! এই গুণাতীত অবস্থার জন্য তিনি 
সকল দেশের সকল জাতির সম্পত্তি, স্কূল আচার ব্যবহারের অতীত 
ছিলেন। তিনি নিজেই একবার প্যারি হইত লিখিয়াছিলেন।__ 

«45500210069 001100. 700) ] 50200. 86 1001000)715 810020101), 
11000 0007 108655101) 11) 110৩, 59110 100 0102115817507 82001 
008 7; 11991010075 00001) 10 0105, 00110 25 00 111019) 20 
10101019112 2০০৪০ 070 * গছ ৬/1)71 ০00170% 175 51) 
50050181 012112) 01) 106 2 410) 1 81) 1020101))৯ 5195৩ 2৮ 

স্বামীজির চরিত্রের আর এক* বিশেষত্ব একাধারে অনেক গুণ। 
বাগী, তার্কিক, সমালোচক, রসিক, লেখক, কবি” গায়ক, বাদক, 
শিক্পজ্ঞ বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া এ প্রবন্ধের কার্য নহে। 
স্বামিজীর স্থতিশক্তিও অদ্ভুত ছিল। পুস্তক পাঠে তিনি এমন তন্ময় হইয়। 
যাইতেন যে, একবার পড়িলে বড় বড় গ্রন্থ মুখস্থ হইয়া! যাইত। 
স্বামীজির প্রতিভা সহপাঠিগণের চিত্তে কিরূগ অদ্ষিত' হইয়াছিল তাহা 
ডাঃ ব্রজেন্দ্রণাথ শীল লিখিত প্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়_-:000০০- 
09015 2 21650 90001), 50901910155 [66১ 101)001000106101191 111 
12721011919, 2. 55/596 511581) 0100 30] 01 508721 ০110165, & 
90111119176 001755152101012721156 50075551096 01605121070 08056105 
016101155 ৮/1610 005 518265 ০01 রব 1651 ড/11, 01)5 51805/3 2100 


001110)10051155 01 095 ড/01105 51000011005 50017065125 00911 





* পত্রাবলী--২র় ভাগ। 

“আমি কাহারও আদেশের অপেক্ষা! রাখি না! এ জীবনে আমার কি কর্তব্য তাহ। 
আমি বেশ জানি। শত চীৎকার ও বাধা বিপত্তিতেও আমি তাহা! ভবলিব না। আমি 
ভারতের ওষেষন আপনার, সমস্ত জগতেরও তেমনি॥ ইহার*চেয়ে ণাট করিলে চলিবে 
নাঁ। % * * কোন দেশের আমার উপর বিশেষ দাবী আছে? আম কি কোন জাতির 
কৃতদাস ?' | 


৭২৮ উদ্বোধন। [ ২*শবর্ব_১২শ সংখ্যা।, 


00101710105 06 661836155 01 19521158110 (109 5810 01 & 
00/1)101517) ) 21005501001 8.0 11571050 10159100181) 1006 099559- 
91170 11121 1301)000121)5 1016) 21001191011] 7 50275%1)21 
[09121019601 41) 2 51002141175 ৮101 ৭.5091)05 0 
৪.001101115 2100 9/101)01 ০০5১৪০০৫ 2. 9618159 1১০৪] 01 1116 
০76 $1)101) 00111 14091 1115 11509116751) 0171511, * বক্তৃতার 
ভাবা এবং রচনার মধ্যেও স্বামাজির সর্বতোমুখা প্রাতভার পরিচয় 
পাওয়া যায়। চিকাগে। মহাসভায় জাবনের প্রথম বক্তৃতায়ই তিনি 
জগঘ্যাপী খ্যাতি লাভ ঝরিয়াছিলেন। তীহার বক্তৃতাগুলি যে 
কিরূপ তেজংপূর্ণ তাহা পড়িলেই বুঝা যার। ইংরাজা সাহিত্যে 
কালইলের মত আবেগমরী ওঞ্জ খিনা ভাব কমই আছে। স্বামীজির 
বক্তৃত। পড়িয়! মনে হব, স্বাম।(জ যেন তাহাকেও ছাড়াইয়। গিরাছেন। 
গতর দার্শনিকতত্বসমূহ তিনি অবল]লাক্রমে বুঝাইয়৷ দিতেশ। 
বক্তৃতার ভাষা তাহার বাগ্মীতা, স্বাধান 1০স্তা» হ্ৃবদয়বত্তা ও তেজস্থিতার 
নিদর্শনস্বরূপ। স্বামীজর গছ্ভ রচনা! কখনও গ%গসন্তীর কখনও লঘু 
অথচ ভ্রুত। ভান বিশেষণণহুল সমাসযুক্ত বাক্য রচনায় যেমন নিপুণ, 
কথোপকথনের ভাঁবায়ও তেমন সিদ্ধহস্ত-_-কোথাও ভাঁবগাণ্তীর্য্য, 
তীক্ষ বিচার ও মৌলিক গবেষণ|, কোথাও ব! বিদ্রীপ, কটাক্ষ ও রসি- 
কতা৷। শ্বামীিম্ম কবিতাগুলি তাহার সঙ্গাতাভিজ্ঞতা, ভাবুকতা৷ ও 
কলানৈপুণ্যের পরিচায়ক । 'নাচুক তাহাতে শ্তামা”র মধ্যে তিপি 
নিপুণ শিক্পীর ন্তায় কোমল ' কঠোর ভাবের কি আশ্চর্য সমাবেশ 
করিয়াছেন ! 

স্বামীজির বিচিত্র স্বভাবের ন্যায় তাহার অঙ্গসৌষ্ঠৰ এবং চাল 


* বাস্তবিকই তিনি একজন অসীম মেধাবী, স্বাধীনচেতা, কুসংস্কারবিহীন, লোকপ্রির, 
গায়ক, দৃঢ়চেতা, ও একৃত হৃদয়ণান পুরুষ ছিলেন। বভ্ত তা বা কথোপকন সময়ে 
তাহার অপুব্ব তেজঃপুঞ্জ চ্ষনবয় হহাত এক দ্ধ জে]তিঃ নির্গত হইত। [তিন .একা- 
ধরে বো1হমীয়াবসিদিগেগ গায় প্রবল ক'্দপ্রবণ-+ও তৎসহ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন- 
[ছলেন। | 


পৌষ, ১৩২৫ |]  বীমী বিবেকানন্দের স্বাভিব্যক্তি। ৭২৯ 


চলনও অপূর্ব ছিল। তাহান উন্নত বপু$, বিস্তীর্ণ বক্ষঃ, জ্যোতির্ময় 
মুখমণ্ডল, তেজংপুর্ণ স্ায়ত লোচন, মহিমম1ওত প্রশস্ত ললাট দর্শক- 
মাত্রেরই হৃদয়-মন অনুপ্রাণিত ও উদ্দাপিত €*রিত' ! স্বামীণির অন্তরের 
ভাব তাহার মুখমগুল ও চক্ষে সব্ধদাই, প্রতিফলিত হইত। তাহার 
বদনমগুল কখনও হান্তোজ্জল, কখনও [চিগ্তাধীরর) কথনও কর্মকঠোর, 
কখনও ভাবকোযল। তাহার চক্ষু কখনও হর্ষে(ৎফুল্ল, কখনও বিঢার- 
গম্ভীর, কথনও প্রেম নিগ্ধঃ কখনও ধ্যানভিযিও। তাহাকে দেখিলে 
কখনও রাজপুত্র, কখনও যেগী বণির়া সনে হইত । স্বামী্জর গতি 
কখনও অরণ।বিহারা সিংহের মত প্বচ্ছন্দ।' স্বানন্দ, কখনও বালকের 
মত দ্রুত ও চঞ্চল ছএ। এইরূপ তাহার অন্তরের ন্যায় দেফের তাবও 
অনন্ত ছিল। , শি 

এই অগ।ণতগুণাধা-, অনন্তজ্ঞানপখুপ্রঃ অধুরস্ত গেমের উত্স, 
বালসন্্যাপী শ্বাম।' বিবেগানশ্ কে? আরামএফ-জাবন আলোচনা- 
প্রসঙ্গে তিনি স্বয়ং 1লাখগাছেশ, “দনুজনাহৃঙা য়, বহুজনসুখায় 
মহাপুরুষগণ এবতার্ণ হন। তাহাদের গন্মঃ এম্ম অণো।ওক এবং 
তাহাদের এচারকাধ্যও অত্যাম্চব্য ।” স্বাম।জর নিঞ'ঞাবন সম্বন্ধে 
ইহা সম্পুর্ণ সত্য । মান্দ্রাজে প্রদর্ত 11) 371555,1 11)918 বিষয়ক 
বক্তৃতার তান বপ্য়াছিলেনঃ-- 

“এক্ষণে এমন এক ব্যক্তির জন্মের প্রয়োজন হইয়াছিল, ষাহাতে 
একাধারে হৃদয় ও মন্তক্ক উভয় পিরামান থাকবে, বান একাধারে 
শঙ্ষরের অভুত মণ্তি এবং €চতন্তেঘ বিশাল অনন্ত হৃদয়ের 
আধকারী হইবেন, ধিনি দোঁথবেন, সকল সম্প্রদ্দার এক আত্মাঃ এক 
শক্তিতে অন্ুপ্রাণিত ও প্রত্যেক প্রাণীতে সেই ঈশ্বর বিগ্মান, যাহার 
হৃদয় ভারতান্তরঁত বা ভারতবহিভূতি দাপিদ্রঃ ভুর্বল, পতিত সকলের » . 
জন্য কাঁদবে, অথচ যাহার বিশাল "বুদ্ধি এমন মহৎ তত্ব সকলের 
উদ্ভাবন কগিবে, যাহাতে ভারতান্তর্গত বা ভার্তবাঁহভূত সকল 
বিরোধী-সম্প্রদায়ের সমন সাধন কারবে ও এহকূপ অদ্ভুত সমস্থ 
সাধন কাগিয়। দয় ও মাশ্তঞ্রেদ সমগ্র ৩|বে* ভম(ঙনাধক শা- 
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তৌমিক ধন্মের প্রকাশ কারবে। এইক্ধগ ব্যক্তি জন্নগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন এবং আমি অনেক বর্ষ ধরিয়: তাহ।র চরণতলে বসির শিক্ষা- 
লাভের সৌভাগ্য লাঙ করিক্বাছিলাম |” 
কথাগুলি শ্রীরামকষ্চ জীবনের সঙ্গে স্বামীজির ' জীবনকেও 
আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করে । শ্রীরামকঞ্ণদেব সন্বদ্ধে তাহার রচিত 
শ্রোকের চর্ণ ছুইটি__' 
“মাচগালাপ্রতিহতররো যন্ত প্রেমপ্রবাহঃ 
লোকাতীতোইপ্যহহ,ন জঙৌ লোককল্যাণমার্গম্‌।” 
তাহার নিজের জীবনকেও স্মরণ করাইয়া দেয়। স্বামীজির 
জীবন শ্রার'মকৃষ্ণ-জাবনের সহিত সৃূর্যয ও হুর্য্যর শ্মির ন্যায় অচ্ছেস্ত-সমন্ধে 
স্দ্ধ। বিবেকানন্দকে জানিতে হইণুল শ্রীরামকৃষ্ণকে জানা আবশ্তক, 
আরামকুঞ্চকে বুঝিভে হইলেও বিবেকানন্দকে বুঝা আবশ্তক। অধিক 
কি, একমাত্র শ্রীবামককষ্চই জানিতেন খিপেকানশ্দশ ৫৯ এবং বিবেকা- 
নন্দই বুঝিয়াছিলেন শ্রীরামকষ্চ কে। গুরুগতপ্রাণ স্বাধীজি গুরু- 
দেবের কথ! বলিতে বলিতে একেবারে ,বিহ্বল হইয়া যাইতেন ; 
ঠাকুরও “নরেন্দ্র নরেন্দ্র" করিরা পাগল হইয়। পড়িতেন! অদর্শনে 
ব্যাকুল হুইয়! কতবার কলিকাতায় ছুচিয়া গিয়াছেন । কখনও 
তাহাকে আদর "করিতেন, কখনও নারায়ণ জ্ঞানে তাহার সেব৷ 
করিতেন । কখনও বলিতেন, “নরেন্দ্র মৎ্স্ভের মধ্যে রোহিতঃ 
কখনও বলিতেন, “গ্রহের মধ্যে ,নু্য+ কখনও পদ্মের মধ্যে 
সহত্রদল' । আবার বলিয়াছিলেন,_নরেক্তর আমার শ্বশুর ঘর+ 
'নরেন্দ্রের চাবি আমার কাছে রহিল, ও আপনাকে বুঝিতে পারিলে 
থাকিবে না। গুরু-শিপ্তের এই অভূতপূর্ব আকর্ষণ, এই অশ্রুতপূর্বব 
»-পন্বন্ধ কি হৃষ্টি-প্রবাহের তরঙ্গবিশেষ, অথবা ইহা1 কি সেই সনাতন 
মহাকর্ষণের তাগবতলীলার পুনঃপ্রকাশ ? বুঝি বা শক্তিমানের 
লীলাবিলসন যাঁহা জ্ঞনময়, ,তক্তিময় মূর্তভিধারণ করিয়া জগছুদ্ধারের 
কারণ হইয়াছিল, যাহা আনন্দঘন প্রেমঘন বিগ্রহাবলম্বনে জগতে 
গ্রেমের অভিনয় ঘটাইয়াছিল, যাহা অগ্ুঃকষ্চ বহিগৌ ররূপে জগৎ 
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মাতাইয়াছিল, জটিলতর যুগ প্রন্নোজন সাণনের জন্য তক্জ্যানৃত জ্ঞান- 
বপুঃ জ্ঞানাবত তক্তিবপুঃ ধরিয়] পুনঃপ্রকটিত! স্বামীজিও এক 
সময়ে জনৈক শিয্কে বলিয়াছিলেন,_-“তার (ঠাকুরের ) ভিতরট! 
কেবল জ্ঞান, বাঁহিরট! কেরল তক্তি,আুলমার,াহিরট। জ্ঞান ভিতরটা 
তক্তি।” কিন্তু জগৎ এই লীলারহন্য ,বু্িঘ্নীও বুঝিতে পারিতেছে 
না, দেখিয়াও যেন নয়ন মুদ্রিত করিরা পাথিতেছে ! জাই আজিও 
জগৎ নৃতন আদর্শের কল্পনা কঙ্িতেছে। নৃতন যুগের স্বপ্র দেখিতেছে । 
বর্তমান আদশ যেন ইহার পক্ষে যথেষ্ট নয় । ইহাতেও সে নিজের 
কার্ধ্য স্বির করিতে পারিতেছে না। এখনও যেন ঠীহার কর্মাক্ষেজে 
অবতীর্ণ হইবার সময় হয় নাই। 

হে ভারত, তুমিও কি থনের জিনিসকে চিনিয়া লইবে না? এস 
ভাই, “যে শক্তির উন্মেষমাত্র দ্িগদ্দিগন্থব্যাপিনী এরতিধ্বনি জাগরিতা 
হইয়াছে, তাহার পুর্ণাবস্থা কপ্পনায় অন্কুতব কর; এবং বৃথা সন্দেহ, 
দুর্বলতা ও দ্রাসজ্গাতি-স্ুলত ঈর্ষ। দ্বেখ ত্যাগ কন্পিয়া এই মহাধুগচক্রের 
পরিবর্তনের সহায়তা কর।” "আতম্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়” 
তোমাদেরু জীবন তুচ্ছ ধন, মান, বিদ্। ও যশের জন্য, ক্ষুদ্র পারি- 
বারিক, সামাঞ্জিক ব। রাজনৈতিক উন্নতির চেষ্টায় বিনষ্ট করিও না। 
যন্তরপুত্তলিকাবৎ গন্রান্থগতিকের অন্ুসন্ণণ না করিয়া, আপন আপন 
তাঁব বুঝিয়া, স্বাতন্ত্র্য রক্ষা! করিয়া, যথার্থ শরেঘ্নের প্লথে অগ্রসর হও। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ঈশ্বরদশূ্ন ও ধূর্মসমন্বয় বাণী সফল হউক! 

এস ভাই, আর বিলম্ব করিও না; আপনাকে চিনিয়া পও, আপ- 
নাকে বিশ্বাস কর। "আমর] প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভূর লীলার 
সহায়ক” এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়] কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও । এই 
আত্মপ্রত্যয়-_-এই শ্রদ্ধাকে লক্ষ্য করিয়। ন্বামীজি বঙ্গীয় যুবকগণেত্র 
মুখ চাহিয়া! বড় আশায় বলিয়াছিলেন;_ 

“বীর হও) শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, আর যাহা কিছু আসিবেই আসিবে । 
আমি 'ত এখনও কিছুই করিতে পারি নাই, তোমাদিগকেই সব 
করিতে হইবে । যদি কাল আমার দেহত্যাগ হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই 
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বার্যোরও অশ্থিত্ব লুপ্ত হইবে না। আমার দুঢ় বিশ্বাস, জনসাধারণেন্র 
মপ্য হইতে সহত্র সহন্ ব্যক্তি আলিম এই ব্রর্ত গ্রহণ করিবে এবং 
এই কার্যে এতুর বিস্তান্ধ ও উন্নতি সাধন করিবে যে, আমি 
কল্পনায়ও তাহা ₹খনও ঞ্াবিশ্দাই | অধমার দেশের উপর আমি 
বিশ্বাস পরি, ধিশেষঠুঃ আশার দেশের যুবকদলেব্র উপর। বঙ্গীর 
সুবকগণের ক্ন্ধে অতি ০গুরুতাঁর সমর্পিশ্ত। আর কখনও কোনও 
দেশের যুবকদলেন উপর এত গুরুটগার পড়ে নাই। আমি প্রায় 
অতীত দশ বৎসর ধরির! সমু ভারতবর্ষে ভ্রমণ কণ্য়াছি_-তাহাতে 
এামার দৃঢ় সংস্কার হইগ্রাছে যে, বঙ্গীর বুবকগণের ভিতর দিয়াই 
সেই শক্তি প্রকাশ হইবে, যাহাতে তার হকে স্কাহার উপযুক্ত আঁধা- 
ত্সিক অধিকারে পুনঃপ্রতি্িভ করিধে। নিশ্চই বলি,তছি, এই 
হৃদয়বান্‌ উৎস)হী বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর হইছ্ছেই শত শত বীর 
উঠিবে, যাহার] আমাদের পূর্বপুরুষ:ণের প্রচারিত (নাতন আধ্যা- 
ন্মি্গ সত্য সক-1 প্রচার কগ্রিরা ও শিক্ষা দিয়া জগতের এক '্রাস্ত 
হইতে অপর প্রান্তে” এক গে হইতে অপরু মের পর্যন্ত ভ্রমণ করিবে। 
তোমাদের সন্মুধে এই মহান্‌ “ব্য রহিয়াছে । অতএব আবার এক- 
বার তোমা'্গকে সেই মহতী বাণী “উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপা পরান 
নিবোধত+ স্মরণ কৃরাইগ্া দিম। আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি । ভন 
পাঁইও না) কারঞ, মন্ুয্যঙজাতির ইতিহাসে দেখা যায়, যত কিছু 
শঙ্তিপ প্রকাশ হইয়াছে, পরইঞসাধারণ লোকের মধ্যে । জগতে যত 
বড় বড় প্রতিভাসম্পপ্ন পুরুষ জন্মিরাছেন, সবই সাধারণ লোকের 
মধা হইতে ' আর ইতিহাসে এ+বাত্র যাহ। ঘটিয়াছে তাহা পুনরার 
ঘটিবে। কোন কিছুতেই ভয় পাইও ন'। তোমরা অদ্ভুত ভূত 
' কাধ্য করিবে । যে মুহূর্তে তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে সেই 
মুহুর্তেই তুমি শর্ক্রহীন । 'ভরই জগতের অধিকাংশ দুঃখের কারণ, 
তয়ই সর্বাপেক্ষা বড় কুসংস্কারণ ন্ভাক হইলে এক যুহুর্ভেই স্বর্গ 
পর্য্যন্ত আবিভূতি হয় ।* অতএব-_ 
“উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত? । 


সার্বভৌমিক ধর্বলাভের উপায় । 


€ পু্বপ্রকাশিতের পর ), 
(স্বামী বিবেকানন্দ ) 

এদেশে (আমেরিকায় ) আম।র জনৈক মরমন ( 110177017 ) 
ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তিনি আমাকে তাহার মতে 
লইয়৷ যাইবার জন্য বিশেষ গীড়াগীড়ি করিয়াছিলেন । আঁি, 
বলিয়াঁছিলাম, “আপনার, মতের উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে 
কিন্ত কয়েকটী বিষয়ে আমর একমত নহি। আমি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়- 
ভুক্ত এবং আপনি, বহু বিবাহের পক্ষপাতী, ভাল কথা, আপনি 
ভারতে আপনার মত প্রচার করিতে যান না কেন?” ইহাতে তিনি 
বিশ্মিত হুইয়া বলিলেন, “কি রকম, আপনি বিবাহের আদে পক্ষপাতী 
নহেন আর আমি বহু বিবাছের পক্ষপাতী, তথাপি আপনি আমাকে 
আপনাদের এদেশে যাইতে বলিতেছেন !” আমি, বলিলাম, “হা, 
আমার দেশবাসী সকল প্রকার ধন্মমতই শুনিয়া থাকেন--তাহ। যে দেশ 
হুইতেই আন্মুক না কেন আমার ইচ্ছা আপনি ভারতে যান ; কারণ 
প্রথষতঃ, আমি সম্প্রদায় সমূহের উপকারিতায় বিশ্বাস করি। দ্বিতীয়তঃ, 
তথায় এমন অনেক লোক আছেন,ঃ বাহার! বর্তমান সম্প্রদ্দায়গুলির 
উপর আদ সন্তষ্ট নহেন, এবং এই হেতু তাহার! ধর্দের কোন ধারই 
ধারেন না। সম্ভবতঃ তাহাদের কতকগুলি আপনার মত গ্রহণ 
করিতে পারেন।” সম্প্রদায়ের সংখ্যা যতই অধিক হইবে, লোকের 
ধর্মলাভ করিবার ততই বেশী সম্ভাবন। থাকিবে । যে হোটেলে সব 
রকম খাবার পাওয়া বায়, সেখানে সকলেরই ক্ষধাতৃর্তির সম্ভাবন৷ 
থাকে। ক্ুতরাং আমার ইচ্ছা, সকল দেশে সম্তীদায়সংখ্যা বাড়িয়। 
বাক্‌,। তাহা হইলে লোকের ধর্শজীবনলাভেরু সুবিধা হুইবে। 
আপনি ইহা মনে করিবেন ন! যে, লোকে ধর্শ চায় না। আমি 
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ভাথা বিশ্বাস কর্সি না। ভাহার। ঘৈটা চান গ্রচারকেরা ঠিক সেটী | 
দিতে পারে না। "যে লোক নাস্তিক, জড়বাদী বা রকম একট! 
কিছু বলিব] ছাপমানা হইত) গিক্বাছে, তাহারও যদ্দি এমন কোন 
লোকের সহিত সাক্ষাৎ কয়, শনি তাহাকে ঠিক তাহার মনের মতন 
আদর্শী দেখাইয় দ্রিতে পারেন, তাহ! হইলে সে হয়ত সমাজের মধ্যে 
একজন সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অন্ুভূতিসম্পন্ন লোক হইয়া উঠিবে। 
আমর। বরাবর যে ভাবে খাইতে খ্রভ্যন্ত সেই ভাবেই খাইতে পাবি। 
দেখুন না, আমরা হিন্দু, আমরা হাত দিয়া খাইয়৷ থাকি। 
আপনাদের অপেক্ষা আমাদের আন্গুল 'খেলে' বেশী, আপনারা ঠিক 
রূপে ইচ্ছামত আন্ল নাড়তে পারেন না। শুধু খাবার দিলেই 
হইল না, আপনাকে উহা! নিজের তাবে গ্রহণ করিতে হইবে। সেইন্প 
শুধু ষে কতকগুলি আধ্যাত্মিক ভাব দিগেই হইল তাহা নহে, সেগুলি 
এরূপ ভাবে দিতে হইবে যাহাতে আপনি উহা গ্রহণ করিতে পারেন । 
সেগুলি বদ্দি আপনার নিজের ভাষার়--আপনার প্রাণের তাষায় ব্যক্ত 
করা হয়, তবেই আপন উহাতে খুসী হইবেন। আমার নিজের 
ভাষায় কথা কহেন, এমন হোন ব্যক্তি আসিয়। আমি বুবিতে 
পারি এরূপ ভাবে আমাকে তক্বোপদেশ দিলে আমি তৎক্ষণাৎ 
উহ1 বুবিতে গ্যারি এবং চিরকালের মত উহা ধারণ কারতে সমর্থ 
হই--ইহা! অতি'সত্য ঘটন] । 

ইহা হইতে দেখা যাইুরতছে,* বত বিভন্ন স্তরের এবং প্রকৃতির 
মানবমন রহিয়াছে এবং ধর্মগুলির উপরেও কি গুরু দায়িত্বভার 
ন্যস্ত বাহয়াছে। এক ব্যক্তি দু তিনটী মত বাহির করিয়। বলিয়া 
বসিলেন যে, তাহার ধন্্ সকল লোকের উপযোগী হওয়া উচিত । 
তিনি একটী ছোট খাচা হাতে লইয়! এই জগৎত্রূপ ভগবানের চিড়িয়া- 
থানায় প্রব্শে করিয়া বলিলেন, “ঈশ্বর, হন্ভী, এবং সকলকেই ইহার 
মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে হতীটিকে টুকরা 
টুক্র। করিয়া কাটিয়া ইহার মধ্যে টুকাইতে হইবে ।” আবার, হয়ত 
এমন এক সম্প্রদায় আছে যাদের মধ্যে কতকগু'ল ভাল ভাল ভাব 
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আছে। তাহারা বলেন? “স্রুলেই আমার্দের সম্প্রদায়ভুক্ত হউক !” 
*কিন্ত সকলের ত স্থান হইতেছে না?” “কুছ পরোয়া নেই! তাহা- 
দিগকে কাটিয়। ছণটিয়। যেমন করিয়া পার চোকাও ।” “আর তাহার! 
যদি না আসে %” “তাহারা নিশ্চিত উৎসন যাইবে ।” আমি এমন 
কোন প্রচারক বা সম্প্রদায় কোথাও দোখল্কাম ন। যাহারা স্থির 
হইয়া ৬াবিয়। দেখেন, “আচ্ছা, লোকে যে আমাদের কথা শুনে না, 
ইহার কারণ কি?” ইহা না কণিরা তাহাঞা কেবল লোকদের 
অভিশাপ দেন আর বলেন, “লোকগুলো ভারি পাঙ্জি।” তাহারা 
একবার জিজ্ঞাসাও করেন না, “কেন ঠোকে আমার কথার কর্ণ- 
পাত ,করিতেছে না? কেন আম তাহা'দিগঞ্ে ধন্মের সত্যসকল 
দেখাইতে পান্নিতেছি না? রেন*আ'ম তাহাদের মাতৃভাষায় কথ। 
কহিতেছি না? কেন আমি তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত কব্রিতে 
সমর্থ হইতেছি না? বাস্তবিকূই তাহাদের আরও শ্রাল পারর! জানা 
উচিত, এবং ঘখন তাহার দেখেন ষে লোকে তাহাদের কথায় কর্ণপান্চ 
করিতেছে না, তখন যদ্দি কাহাকেও গালাগালি দিতে হয় ত তাহাদের 
নিজেদের গালাগালি দেওয়া উচিত: কন্তু সকল * সময়ে উহ! 
লোকদেরই দোষ! তাহার কখনও তাহাদের সম্প্রদ্ীকে বড় করিয়া 
সকল লোকের উপযোগী করিবার চেষ্টা করেন না। * 

সুতরাং কেন যে এত সঙ্কীর্ণত। রহয়াছে তাহার ব্ঠারণ স্পষ্টই দেখ। 
যাইতে-_ছেঅংশ আপনাকে পূর্ণ বলিয়া সর্বদা দাবী করিতেছে; 
ক্ষুদ্-_-সসীম বপ্ত আপনাকে অসীম বলিয়া» সব্ব্দ! জাহির করিতেছে । 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুণির কথা! একবার ভাবিয়া দেখুন-_-মাত্র, 
কয়েক শতাব্দী হইল ভ্রান্ত মানব-মস্তিষ্ক হইতে তাহাদের জন্ম হইয়াছে, 
তাহারা! আবার কিন। ভগবানের অনস্ত সত্যের সমস্তই জানিয়া . 
ফেলিয়াছি খলিয়া আম্পদ্ধা করে" কতদূর আম্পর্থ। একবার 
দেখুন! মানুষ যে কতদূর আত্মস্তরী হইয়াছে। তাহা ইহা হইতে 
স্পষ্টই বোবা যায়। আর এই প্রকার দাবী যে বরাবরই বার্থ 
হইয়।ছে তাহাতে |কছুই আশ্চষ্য নাই এবং" প্রত কপায় উহা 
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চিরক!লই ব্যর্থ হইবে। এই বিষে মুস্জামানের! সকলকে ছাড়াই 
উঠিয়াছিল। তাহার! তরবারির সাহায্যে প্রত্যেক পদ অগ্রসর 
হইয়াছিল--এক হস্তে কোরাণ, অপর হস্তে তরবারি ; “হয় মুসলমান 
ধন্মগ্রহণ কর নতুবা মৃত আলিঙ্গন কর-আর. দ্বিতীয় উপায় 
নাই!” ইতিহাস-পাঠক মাঞ্জেই জানেন তাহাদের কি ভয়ানক 
উন্নতি হইযুাছিল- ছয়শত লসর ধরিয়া কেহই তাহাদিগের গতিরোধ 
করিতে পারে নাই । কত্ত পরে এমুন এক সময় আসিল যখন তাহা - 
দ্রিগকে চীৎকার করিয়া কারদ্দেতে হইয়াছিল । অপর কোন ধর্মও 
যদি রুপ করে তবে তাহাদিগেরও এ দশী হইবে। আমরা এই 
প্রকার শিশুই বটে! আমরা মানবপ্রক্কতির কথা সর্বদাই ভুলিয়া 
যাই। আমাদের জীবনপ্রভাতে ত্বাক্ষরা মনে করি 'যে, আমাদের 
অদৃষ্ট কি এক অসাধারণ রকমে গড়িয়া উঠিবে এবং আমাদের এই 
বিশ্বাস কিছুতেই দূর করিতে পা'র না, কিন্তু জীবমসন্ধ্যায় আমাদের 
চিন্তা অন্যরূপ দীড়ায়। ধন্ম সন্বদ্ধেও ঠিক এই কথা । " প্রথমাবস্থায়; 
ধখন তাহারা একটু বিস্তৃতি লাভ করে, তখন তাহারা মনে করে, 
কয়েক বৎসরেই' সমুদ্ধয় মানবজাতির মন বদলাইয়া দিবে 
এবং বলপুর্বক স্ব শ্ব ধর্মমত গ্রহণ করাইবার জন্য শত সহজ লোকের 
প্রাণবধ করিতে থাকে । পরে যখন তাহারা অকৃতকার্য হয় তথন 
তাহাদের চক্ষু খুলিতে থাকে । দেখ। যায়, ইহার! যে উদ্দেস্ত লইয়। 
কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে, আর ইহাই 
জগতের পক্ষে অশেষ ক্যাণজনক। একবার ভাবিয়া দেখুন 
যদ্দি এই গোঁড়া সম্প্রদায়সমূহের কোন একটী সমুদ্রয় পৃথিবীময় 
ছড়াইয়া পড়িত তাহ] হইলে আজ মানুষের দশ! কি হইত! প্রভুকে 
, ধন্যবাদ, যে তাহার! কৃতকার্য হয় নাই। তথাপি প্রত্যেক সম্প্রদ্ধার়ই 
এক একটী মহান্‌ সত্যেকে দেখাক্য়া দিতেছে ; প্রত্যেক ধর্শই কোন 
একটী বিশেষ সারলস্তকে--যাহা তাহার প্রাণ বা আত্মাম্বরূপ-__ 
তাহাকেই ধরিয়া রাহয়াছে। আমার একটী পুরাতন গল্প মনে 
পাড়তেছে ₹--কতকগু|ল রাক্ষস ছিল; তাহার। মানুষ মারিত এবং 
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নানাপ্রকার অনিষ্টসাধন কর্পিত। কিন্তু তাহাদ্বিগকে কেহই মারিতে 
পারিত না। অবশেষে একজন খুঁজিয়া বাহির করল খে তাহাদের 
প্রাণ কতকগুলি পাখীর মধ্যে রহিয়াছে এ৭ং যতক্ষণ এঁ পাখীগুলি 
নিরাপদে থাপিবে ততক্ষণ কেহই তাহাদের মাপ্রিতে পারিবে না। 
আমাদের প্রতোকেরও যেন এইরূপ এক 'একটী প্রাণ-পক্ষী আছে, 
' উহার মধ্যেই আমাদের প্রাণবস্তটা রহিয়াছে আমাদে প্রত্যেকের 
একটী আদর্শ, এ+টা উদ্দেশ্ত বহুয়াছে, যেটা 'পার্ষেয পরিণত করিতে 
হইবে। প্রত্যেক মন্ুষ্বই এইরূপ এধ একটী আদর্শ, এইনপ এক 
একটা উদ্দেগ্রের প্রতিমৃত্তিস্বরূপ। আর 'ঘাহাই নষ্ট হউক না কেন; 
যতক্ষণ সেই আদর্শ টী ঠিক আছে, যতক্ষণ সেই উদ্দেনঠ অটুট রহিয়াছে, 
ততক্ষণ কিছুতেই আপনার ধ্িনাশ্ন নাই। সম্পদ আসিতে বা যাইতে 
পারে, বিপদ্‌ পর্বতপ্রমাণ হইর| উঠিতে পারে কিন্তু আপনি যদ্দি 
সেই লক্ষ্য স্থির রঃখির। থাকেন, কিছুই আপনার বিনাশসাধন করিতে 
পারে না । 'আপনি বৃদ্ধ হইতে পারেনঃ এমন কি শতাঘুঃ হইন্ডে 
পারেন কিন্তু যদি সেই উদ্দেশ্ত আপনার মনে উজ্জ্বল এবং সতেজ 
থাকে তাহা হইলে কে আপনাকে ৭ধ ক্ষরিতে এদর্ধ? কিন্ত বখন 
সেই আদর্শ হারাইয়। যাইবে এবং সেই উদ্দেপ্ত ।'বরৃত হইবে তথন 
আর কিছুতেই আপনার রক্ষা নাই। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ্ব-_-সমস্ত 
শক্তি মিলিয়াও আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে না'। এবং জাতি 
আর কি-_ব্যাষ্টির সমষ্টি বই ত নয়? সুতরাং প্রত্যেক জাঠির একটা 
নিজন্ব উদ্দে্ত আছে, যেটী বিভিপ্ন জা'সযূহের সুশৃঙ্খল অবস্থিতির 
পক্ষে বিশেষ দরকার, এবং যতদিন উক্ত জাতি সেই আদর্শকে 
ধরিয়। থাকিবে ততদিন কিছুতেই তাহার বিনাশ নাই। িল্ত ধদি 
প্রজাতি উক্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া! অপর কোন লক্ষ্যের প্রতি 
ধাবিত হয়, তাহ! হইলে তাহার জীবুন সংক্ষেপ হইয়। আ(সরাছে এবং 
উহা! অচিরেই অস্তহিত হইবে। ৮৮ এ 

ধর্মের সন্বন্ধেও ঠিক এই কথা । "এই দকল পুরাতন ধর্ম যে 
আজিও বাঁচিয় রহিয়াছে, ইহ] হইতেই এমাণিত হইতেছে যে, 
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তাহারা নিশ্চয়ই সেই উদ অটুট, রাঙ্িয়াছে। তাহাদের সমুদ্র 
ভুল ভ্রান্তি সন্দেও, সমুদয় বাধা বিদ্ন সত্বেও. সমুদ্র বিবাদ লিনম্বাদ 
সবেও, তাহাদের উপর নানাণবধ অনুষ্ঠান ও নিদ্দিষ্ট প্রণালীর আবজ্জনা- 
স্তপ সঞ্চিত হইলেও উহাদের ,ও প্রত্যেকের হৃৎপিগুটা . ঠিক আছে-_ 
উহ: জীবন্ত হৃৎপিণ্ডের দ্ধ স্পন্দিত হইতেছে--ধুক্‌ ধুকু করিতেছে । 
উহার! 'য মৃহান্‌ উদ্দেগ্ত লইয়া আসিয়াছে উহাদের একটাও তাহ 
বিস্বৃত হয় নাই । আবু" সেই ভদ্দেশ্ের সন্বন্ধে আলোচনা করা কি 
আনন্দকর | দৃষ্টান্তস্বরূপ মুসলম্মানধর্ম্মের কখ' ধরুন। খ্রীষ্টধর্্না- 
বলম্বিগণ মুসলমীনধর্শ্মকে ষৃহ' অধিক ঘ্ণা করেন এরূপ পৃথিবীর আর 
কোন ধর্মকেই করেন ন1।। তীহান্র! মনে করেন এরূপ নিকৃষ্ট ধ্ম্মর 
আর কখনও অভ্যুদত্ন হয় নাই। কিন্তু "দেখুন, যাই এক জন লোক 
যুসলমানধর্্ম গ্রহণ করিল, সমুদয় ইসলামীত্গণ তাহাকে জাতি-বর্ণ- 
নির্বিশেষে ভ্রাতা বলিয়। বক্ষে ধারণ করিল! এরূপ "আর কোন ধন্ম 
করে ন।। যদ্দি এক জন বেড-ইগ্িয়ান মুসলমান হয়. তাহা হইলে 
তুরস্কের সুলদ্বানও ত্রাহার সহিত একত্রে ভোজন করিতে কুঠিত 
হইবেন না এবং 'সে শিক্ষত ব1 বুদ্ধিমান তইলে রাজসরকারে যে 
কোন পদ লাত করিতে পারিবে । কিন্তু এদেশে আমি “এ পর্য্যন্ত 
এমন একটীও 'শিজ্জ। দেখি নাই, যেখানে শ্বেতকায় ব্যক্তি ও 
কাফ্র পাশাপাশি 'তজান্ু হইয়া প্রার্থনা করিতে পারে । এই কথাটী 
একবার ভাবিয়৷ দেখুন যে ইসলাম তদন্তর্গত ব্যক্তি সকলকে 
সমানচক্ষে দেখিয়। থাকে । * "সুতরাং আপনারা দেখিতেছেন, এই- 
থানেই মুসলমানধর্মের বিশিষ্টত1 ও শ্রষ্ঠত্ব । কোরাণের অনেক স্থলে 
ইন্দ্রিয়ৈকলক্ষ্য জীবনের কথ! দেখিতে পাইবেন ; '্শাহাতে ক্ষতি নাই। 
মুসলমানধর্শ জগতে যে বার্তা প্রচার করিতে আসিয়াছে তাহা! এই 
যথার্থ ভ্রাতৃভাব--বাহা মুসলমধনধর্্মাবলম্বিগণ পরস্পরের প্রতি 
পোষণ করিয়! থাকে ।ৎ ৃ 

মুসলমানধর্শের উহাই সারতত্ব এবং ন্বর্গ, জীবন 
প্রভৃতি আর আব বন্ত সন্বন্ধে বে সমস্ত ধারণ। তাহ! 
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মুসলমানধর্ম্বের নিদ্ন্য নহে) তাহারা অন্য ধর্ম হষ্টতে 
ঢুকিয়াছে। ' 

হিন্দুদিগের মধ্যে একটী জাতীয় ভাব দেখিতে পাইবেন-_-তাহ। 
আধ্যাত্মিকতা । অন্য কোন বর্খে--গৃণিবীত্র অপর কোন ধর্ম্মপুস্তক- 
সমূহে ঈশ্বরের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে এত আদৃক শক্তিক্ষর করিয়াছে 
দেখিতে পাইবেন না। তীহান্া এপতাবে, আম্মার সংজ্ঞা নির্দেশ 
করিতে চেষ্টা করিক়াছেন যে, কোন পার্থ সংস্পর্শ ই ইহাকে কলুষিত 
করিতে পারে না। আত্মা অপার্থিব ধস্থু এবং এই আর্থ উহাতে কখনও 
মানবীয় ভাব আরোপ করা যায ন!। নেই একত্র ধারণা-_-সব্ব- 
ব্যাপী ঈশ্বরের উপলব্ধি সর্বত্রই গ্রচারি" হন্াছে । তিনি স্বর্গে বাস 
করেন ইত্যাদি উক্তি হিন্দদের নিকট “লাপোক্তি বহ আর কিছুই 
নহে-_-উহ! মন্ুয়া কর্তৃক ভগবানে মন্কুষ্যোচিত গ্রণাবলীর আরোপ 
মাত্র। যদ্দি স্বর্গ বলিরা ফ্রি থাকে তবে 'হাহা এখনই এবং 
এইখানে বর্তমান । অনন্তকালের একটা মুহুর্ত যেরূপ অপর 
যে কোন মুহুর্তও তাহ'ই। ধি'ন ঈশ্ববিশ্বাসী তিনি এখনও 
তাহার দর্শন লাভ নর্লিতে পারেন । আমাদের. মতে কিছু উপলদ্ধি 
হইলেই তবে ধয়ের আরম্ভ হইল--কণতকগুলি মতে বিশ্বাসী 
হওরা কিম্বা! উহ] যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার কর, , অথব1 প্রকাণ্ঠ- 
তাবে নিজ ধর্শমত ব্যজ ক'1-_ইহাদের কোনটাই খন নহে । মাপনি 
ঈশ্বর আছেন বালতেছেন -- “আপনি , তাহাকে দোথবাছেন কি?” 
যদ্দি “না” বলেন তবে আপনার তাহাতে বিশ্বাস করিবার কি অধিকার 
আছে ? আর যদি আপনার হশ্বরের অপ্তিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে, তবে 
তাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন না কেন? কেন 
আপনি সংসার ত্যাগ করিয়। এই এক উদ্দেগ্ঠপসিদ্ধিন জন্য সমস্ত জীবন 
অতিবাহিত করিতেছেন না। ত্যাগ এবং আধ্যান্মিকতা-_-এই 
দুইটীই ভারতের যহান্‌ আদর্শ এবং ইহাদিগকে রিতা গাছে বলিমাই 
তাহার এত ভুল ভ্রান্তিতেও বিশেষ কছু যার আসে না। 

গ্রঞ্ঠানদিগের প্রচারিত মুল ভাবটীও ইহাহ-_“সতর্ক থাক এবং 
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প্রার্থনা কর-_কারণ, ভগবানের রাজ) অতি নিকটে”-__অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি 
করিয়া প্রস্তত হও। ' আর এই ভাব কখনও নষ্ট হয় নাই। 
আপনাদের বোধ হয় মনে আছে যে, শ্রীষ্টানগণ অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ 
কাল হইতে, অতি কুসংস্কাবগ্রস্ত“হ্রীষ্টান দেশঘযুহেও অপরকে সাহায্য 
করা, হাসপাতাল নির্মাণ করা প্রভৃতি সত্কার্য্ের দ্বার! সর্বদ] আপনা- 
দিগকে পবিত্র করিবার চেষ্টা করিয়! প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে- 
ছেন। যতর্দিন পর্য্স্ত তাহার! এই ণক্ষে; স্থির থাকিবেন, ততদ্দিন 
তাহাদের ধর্ম জীবিত থাকিবে । 

সম্প্রভি আমার মনে একটা আদর্শের ছবি জাগিয়। উঠিয়াছে। হয়ত 
উহ স্বপ্রমা্ । জানি না ইহা! কখনও জগতে কাধ্যে পরিণত হইবে 
কিনা। কিন্ত কঠোর বাস্তবে থাকিয়া! মরা অপেক্ষা কখন কখন স্বপ্ন 
দেখাও তাল । বড় বড় সত্য; তাহ যদি স্বপ্নও হয়, তথাপি "গাল 

নিঞ বাস্তব অপেক্ষা! তাহার! শ্রেষ্ঠ । অতএব একটা স্বপ্র দেখা 
যাক 1 

আপনার জানেন ষে. মনের নানা স্তন আছে। আপনি হয় ত 
একজন বস্ততান্ত্রিক সহজজ্ঞানে আস্থাবান্‌ যুক্তিবাদী; আপনি 
আচার অন্ুষ্ঠানের ধার ধারেন না। আপনি যুক্তি দ্বারা পরীক্ষিত 
এমন সব বিষমে বিশ্বীস করিতে চান, যাহাতে কল্পনার এতটুকু 
অবসর মাত্র নাই: আবার পিউরিটান ও মুসলমানগণ আছেন, 
হারা তাহাদের উপাসনাক্ধলে কোন প্রকার ছবি বা মৃত্তি 
রাখিতে দিবেন না। বেশ কথা! কিন্তু অপর এক প্রকার 
লোক আছেন, তিনি একটু বেশী শিল্পকলাপ্রিয়-_ঈশ্বরোপাসনা 
করিতে গিয়াও তাহার অনেকটা শিল্পকলার প্রয়োজন হয়ঃ 
তিনি উহার ভিতর নান! সরল ও বক্ররেখা, বর্ণ, রূপ, প্রভৃতির 
সৌন্দধ্য প্রবেশ করাইতে চান--তাহার পুষ্প, ধূপ, দ্বীপ প্রভৃতি 
পূজার সর্বপ্রকার বাহোপকরণের প্রয়োজন। আপনি যেমন 
ঈশ্বরকে যুক্তি বিচারের মধ্য দিয়! বুঝিতে পারেন, তিনিও তেমনি 
তাহাকে এ সকল মূর্তির মধ্য দিয়! বুবিতে পারেন। আর একপ্রকার 
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লোক আছেন, প্রেমিক-ভাহার প্রাণ তগবানের জন্য ব্যাঞুল। 
ভগবানের পুজা এবং'স্তবস্ততি কর! ছাড়া তাহার অন্ত কোন ভাব 
নাই। তাহার পর জ্ঞানী_তিনি এই সকলের বাহিরে দাড়াইয়। 
তাহার্দিগকে বিদ্ধপ করেন.এবং মনে করেন, “উহার! কি মূর্খ! ঈশ্বরের 
কিক্ষুত্ব ধারণাই করিতেছে !” 

তাহারা পরস্পরকে উপহাস করিতে পারেন কিন্তু ই জগতে 
প্রত্যেকেরই একটা স্থান আছে 1৭ এই সকল বিভিন্ন মন_-এই সকল 
বিভিন্ন সাধন! দরকার । যদি আদর্শ ধর্ম বলিয়! কিছু থাকে তবে 
, তাহা উদার এবং বিস্তৃত হওয়া! উচিত, যেন £&ই সকল বিভিন্ন মনের 
উপধোগী খাছ যোগাইয়! দিতে পারে । উহাকে-_জ্ঞানীকে দার্শনিক 
বিচারের দৃটভিত্তি, উপাপকত্ক ভক্তের হৃদয়, আন্ুষ্ঠানিককে 
উচ্চতম প্রতীকোপাসনালভ্য সমুদয় ভাব এবং কবিকে, সে যতদুর 
পারে, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, এবং অন্যান্ প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে এতদ্বাতীত 
অন্তন্ঠি ভাব যোগাইবার উপযোগী হইতে হইবে । এইনপ উদার ধর্শের 
স্ষ্টি করিতে হইলে, আমাদিগকে ধর্ম্সমুহের অভ্যুদয়কালে ফিরিয়া 
যাইতে হইবে এবং তাহাদের সকলকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে 
হইবে । 

অতএব গ্রহণই (৪8০০5069108) আমাদের মুলমন্ত্র হওয়া 
উচিত - বঙ্জন নহে । কেবল পরধর্মসহিষ্ণতা, (1০1615197) 
নহে--উহা অনেক সময়ে , নাস্তিকতার নামান্তর মাত্র। 
স্গতরাং আমি উহাতে শিশ্বাস করি না। আমি গ্রহণে! 
বিশ্বাসী । কেন আমি পরধর্মসহিষুণ হইব? পরধর্শসহিষু্তা 
বলিলে আমি বুঝি যে, কোন ধর্শমত অন্তায় করিতেছে কিন্ত 
আমি দয়! করিয়! উহাকে বাচাইয়া রাখিয়াছি । তোমার আমার - 
মত লোক কাহাকেও দয়! করিয়। বণচাইয়। রাখির়াছে এরূপ মনে 
কর! কি ভগবানের নামে দোষারোপ করু! নহে? আমি অতীতের 
ধর্মসম্প্রদায়সমূহকে সত্য বলিয়া! গ্রহণ করিয়া তাহাদের সকলের 
সহিতই পুজা করিব। প্রত্যেক সম্প্রদায় যে ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা 
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করে, আমি তাছাদের প্রত্যেকের সহত ঠিক সেই ভাবে তাহার 
আরাধনা করিব । আমি মুসলমানদিগের মসজিদে যাইব, খ্রীষ্টান- 
দিগের গিক্জাক় প্রবেশ করিয়া ভ্রুশবিদ্ধ ঈশার সম্মুখে নতজান্থ হইব, 
বৌদ্ধদিগের মন্দিরে প্রবেশ 'কুরিঘ্ বুদ্ধের ও সংঘের শরণ লইব, 
এবং অরণ্যে গমন করিয়। হিন্দুর পার্থে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন 
হইব ও ্টাহার ন্যায়, সকলের হৃদরকন্দর-উত্তীসিতকাদী জ্যোতির 
দর্শনে সচেষ্ট হইব । . 

শুধু ইহাই নহে. যাহার! *পরে আসিতে পারে তাহাদের জন্যও 
আমার হৃদয় উন্মুক্ত রাখির | ঈশ্বরের পুস্তক কি সমাপ্ত হইয়াছে 1-_ 
অথব। এখনও উহ্ন! ক্রমপ্রকাণ্ত রহিয়াছে? জগতের এই আধ্যাত্মিক 
অনুভূতিসমূহ এক অদ্ভুত পুস্তক | ' বাইবেল, বেদ; ' কোরাণ এবং 
অন্যান্য ধশ্বগ্রন্থসমূহ যেন এ পুস্তকের এক একখানি প্রঃ এবং উহার 
অসংখ্য পত্র এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে । আমার হৃদয় সেই 
সকলের জন্ও উন্মুক্ত থাকিবে । আমর] বর্তমানে রহিয়াছি, কিন্ত 
অনস্ত ভবিষ্যতের, ভাবরা শি গ্রহণ করিবান জন্যও আমাদিগকে প্রস্তত 
ধাকিতে হইবে । আমরা অতীতে যাহা কিছু হইয়াছে তৎসমূদয়ই গ্রহণ 
করিব, বর্তমানের জ্ঞানালোক উপভোগ করিব এবং ভবিব্যতেও যাহ। 
উপস্থিত হই্র তীহ। গ্রহণ করিবার জন্য হৃদয়ের সকল বাতায়ন 
উন্ম,ক্ত করিয়া 'রাখিব। অতীতের খিকুলকে প্রণাম, বর্তমানের 
মহাপুরুষদিগকে প্রণাম এবং *ধাহারা ভবিষ্যতে আসিবেন 


তাহাদের সকলকে প্রণাম | 
( সমাপ্ত) 


বিললাইচণ্ডী ও মুসলমানের হিন্দৃত্ব। 


(শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মৌহন দাস) 


কিছুদিন হইল উদ্বোধনের পাঠকপাঠিকাগণকে মীরাটের নৌচন্দী 
বা নবচণ্ডীর কথ বলিয়াছিলাম * আজ তীহাদের নিকট আর এক 
চগ্ডীদেবীর সংবাদ লইয়া উপস্থিত 'হঈইলাম । ইহার নাম বিলাই- 
চণ্তী। এই দেবীর নামে ই, বি, রেললাইনের উপর একটি ষ্টেশন 
আছে, তাহ? পার্বতীপুর ষ্টেশন হইতে ৫।* মাইল উত্তরে এবং 
সৈদপুর হইতে ৪ মাইল দক্ষিণে* অবস্থিত । ইহা দিনাজপুর জেলার 
অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম । শুনা যায়, বিলাইচগ্ডী হইতে কয়েক 
মাইল পশ্চিমে বিজন অরণ্যমধ্যে বিরাট-রাজের প্রাসাদ বিদ্ধমান 
আছে। 

স্রেশন হইতে অর্ধ মাইল পশ্চিমোত্তর কোণে বিলাইচণ্ীর স্থান। 
পূর্বে বিবাট-রাজধানীর প্রবেশতার এইখানে ছিল,। তাহার নিদর্শন 
এখানকার ভগ্ন ইষ্টক ও মৃত্ঘ্ত,প এবং শমীবৃক্ষ। শুন! যায় এ দিকে 
যখন রেললাইন পাতা হয়, তখন স্থানীয় লোক দিগেব্‌ আপত্তি সব্বেও 
এখানকার প্রস্তর, প্রাচীর, দ্বার প্রভৃতি কতিপয় সাহেব কর্তৃক 
নিঃশেষে স্থানাস্তরিত হয়। পূর্ব হইতেই, এই স্থান স্ৃতস্ত,পে পরিণত, 
অরণ্যে পরিরৃত ও শ্বাপদসন্কুল হুইয়৷ উঠে। অরণ্যের চতুর্দিক এক্ষণে 
পরিষ্কৃত হইয়] ধান্ঠ ক্ষেত্রে শোভিত হইলেও যুল ভিটা ময়নাকাটার ক্ষষুপ্র 
জঙ্গলে আবৃত হইয়া রহিয়াছে । ভিটার একাংশে ঈবদুন্নত মৃত্ত্ত.পের 
উপর একটি নাতিবিস্থৃত ঘনপত্র শমাবৃক্ষ দণ্ডায়মান আছে । তাহার* 
সন্নিহিত উচ্চতর মৃত্স্তপের উপর "মৃৎ্প্রাচীরবেষ্টিত বৃংশনির্মিত এক 
খানি প্রশস্ত কুটীর । অল্পদিন হইল জনৈক সন্রাসী ম্বীর আশ্রমন্বরূপ 
উহ নির্মাণ করাইয়াছেন। ইতিপূর্বে আর এক সন্াসা এখানে 
বাস করিয় গিয়াছেন। এই স্থানের চতুর্দিকে বিস্তার ধান্তক্ষেত্রের 
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সীমান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান পল্লী; আছে । এদিকে হিন্দুত্র সংখ্যা 
অল্প। সন্ন্যাসীর এই, বনাশ্রমের অদুরে একটি অন্পণ্য আজিও বিদ্কমান 
আছে। তথায় ব্যাপ্রাদি হিং জন্ত এখনও মধ্যে মধ্যে দেখ! দেয়। 
কথিত আছে পূর্বে এখানে ময়ূর, হুরিণ, প্রভৃতি দলে দলে বিচরণ 
করিত, কিন্তু শিকারীত্র স্যস্তাধবিধান ও রসনার তৃপ্তিসাধনার্থ 
নয়নাভিরায় জীবকুলের শ্বচ্ছন্দ-বিহার ও নৃত্যগীত চিরবিরাম 
লাভ করিয়াছে । স্থানীয় জনৈক মুসলমান “বাহে” বলিল, 
এখানে বহুকাল্‌ হুইতে “ম্াদ্বরের বাঘ” অর্থাৎ প্রসিদ্ধ পীরের 
রক্ষিত ব্যাপ্ত আছে, সেইটি মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়, কিন্তু কাহাকেও 
কিছু বলে না, কেহ তাহাকে মারিতেও পারে ন।। যাহ] হউক 
এই ব্যান্রভয়ে কেহ এস্থানে সন্ধার পর আর থার্ধে না। কিন্তু 
দিবাতাগে মধ্যে মধ্যে দুর দৃরাস্তর হইতে হিন্দু নরনারী এবং সময়ে 
সময়ে মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণ পৃব্বোল্লিখিত বৃক্ষটি দেখিতে আসেন। 
লোকের বিশ্বাঠ উহ] সেই শমীবৃক্ষ যাহাতে পঞ্চপাণগুব অজ্ঞাতবাস- 
কালে গাণ্ীবাদি দৈবান্ত্রসমূহ লুকাইয় রাঁখিয়। ছন্সবেশে বিরাটরাজ্যে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন । স্থানীয় মুসলমান ও অশিক্ষিত হিন্দুগণ ইহাকে 
“অচিন গাছ” বলিয়া থাকে । ইহার কাগডাংশ অনেকটা বটের ঝুরী- 
হীন কাণ্ডের মৃত।' শাখা চতুর্দিকে বিস্তৃত ও ঘনপত্র। সোদাল 
পাতা একটু কম *্চওড়া ও বেশী পুরু হইলে যেমন হইত এই গাছের 
পাতাও অনেকট। সেইরূপ, ব্বক্পতল গাদাফ্কুলের গাছে বেগ্িত 
করা হইয়াছে, এবং বৃক্ষের কাগু-ত্কে কোন কোন দর্শক স্ব স্ব 
নাম অক্ষিত করিয়। গিয়াছেন । এই বৃক্ষতলে বিলাইচগ্ীর অধিষ্ঠান। 
কিন্ত এ পধ্যস্ত এখানে কোন মুন্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শুনা গেল, 
» পুর্ববোজ্ত সন্ন্যাসীঠাকুর শীত্রই চণ্ীদেবীর মুক্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন। 
মৃন্তি গঠন করিতে দেওয়া হইয়াছে । 
দেবীপুরাণে ইহার উল্লেখ নাই। পুরাণ-সমুদ্র মস্থন করিলে 
বিলাইচগ্ীীর উদ্ভব হয় কিনা বলা কঠিন। কিন্তু যে দেবী সর্ব- 
ভূতেই মাতৃরূপেও শক্তিরূপে সংস্থিতা, আমরা বাহার "প্রতিম। 


পৌব, ১৩২৫।] বিলাইচগ্ী ও মুসলমানের হিন্দুত্ব। ৭8৫ 








গড়ি মন্দিরে মন্দিরে,” সেই গ্ঈপাত্বীতা কালাতীতার মৃত্তি যদি আজ এই 
পুরাণপ্রসিদ্ধ স্থানে গ্রতিষ্ঠ। কর! হয়, তাহাতে পৌরাণিক সংস্কার ক্ষুপ্ 
হয় না। মহাভারতের কাল আজিও মীমাংসার স্থল হইয়৷ থাকিলেও 
অর্জুনাদ্দির শম্মীরক্ষে অন্নরক্ষা ঘটিতৃ, ব্যাপার যে শত শত বৎসরের 
কাহিনী তাহাতে কাহারও সন্দেহই ,থাকিতৈে পারে না। কিন্তু 
পাগুবস্পর্শপৃত শমীবৃক্ষ বলিয়া ইহার চতুর্দিকে যে সংস্কার বদ্ধমূল 
হইয়া গিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ই *তিন্তিহীন। 'কারণ, বৃক্ষটি একশত 
বখসরের হইবে কিন! সন্দেহ। "ইহণর পার্খে আর একটি ক্ষুদ্র 
অচিন! গাছ জন্মগ্রহণ করিয়াছে । কিন্তু, এন ছুইটি বাতীত এই 
জঙ্গলৈর মধ্যে এই জাতীয় বৃক্ষ আর নাই। ইহার খ্রেতবর্ণ ক্ষুদ্র 
ক্ষুপ্র ফুল হয়, ফল হয় না। 'যাঁদ এই বৃক্ষ সেই পৌরাণিক বৃক্ষের 
বীজ হইতে জাত বলিয়। স্বীকার করা হয় এবং সেই যুক্তিতে ইহার 
পবিত্রতা এবং পুর্ব সংস্কার প্লক্ষা করিবার প্রয়াস হয়, তাহা হইলে 
প্রথমেই ইহার শমীত্বের প্রমাণ আবশ্ুক। ইহা যে শমীবৃক্ষ তাহা 
উত্ভিদ্বেতাগণের এবং এই,স্থান যে বিরাটরাজ্যের প্রবেশ দ্বার ছিল 
তাহা! প্রত্বতাত্বিকের পরীক্ষায় সপ্রমাণ হওয়। চাই . তাহা হইলে এবং 
দেশশুদ্ধ লোকের মুখে শোনা এই অচিনা গাছকে বেশ চিনাইয়া 
দিলে, হয় বহুদিনের ভ্রম দূর হইবে, না হয় বছুদিনের বিশ্বাস 
দতর হইয়া স্থানের মাহাত্ম্য বর্দিত হইবে এবং এক্ষণে যথায় 
ছুই দশজন কৌতুহলীর আগমন হইতেছে, সেই ধান্ক্ষেত্র ও 
সর্বত্র জলাবিলপরিৰৃতা বিলভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিলাইচণ্ডীর 
তল! সহম্স সহমত নরনারীর মহাতীর্থে পরিণত হইবে । আমর! 
শুনিলাম, অনেকে ওধধার্থে এই বৃক্ষের পাতার রস থায়। কিন্তু 
কি রোগে ইহা সেব্য, আমাদের সংবাদদাতা «বাহে? তাহা বলিভে 
পারিল না। সুতরাং আমর! এই বৃক্ষের পঞ্জ “ইগিয়ান েডিসিনাল 
পলাপ্টস্» ঠা [41501017751 2120 ) 7 বিরাট গ্্থের 
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৭৪৬ উদ্বোধন । [ ২*শ বর্--১২শ সংখা! । 





অন্যতম সম্পাদক শ্বনামপ্রসিদ্ধ গ্বেজর« বি, ভি, বনু, এম্‌ ডি, 
আই, এম, এস মহাশয়কে পরীক্ষার্থ পাঠাইমা দিলাম । * শমী 
আমাদের দেশের সাধারণ সাই গাছ। অভিধানে শমি 
বা শমী বাবলাজাহীয়, বৃক্ষ, যাহার কান্ঠ যজ্ঞদিতে ব্যবহৃত 
হয়। শমীব্ক্ষের আয় এক নাম 'অগ্রিগর্ভ' ! কারণ অগ্নি 
এই বৃক্ষের, মধ্যে লুক্কাইত ছিল। এই অগ্নি পাওবদিগের হবার! 
লুক্কাইত অন্ত্রা্ি বলিয়াঁই বোধ হয়,*কারণ অল্পাধিক পরিমাণে সকল 
বৃক্ষই অগ্নিগর্ভ | ৫ * 

চণ্ডীতল। হইতে এক ,মাঃল উত্তপন পুর্বে আর একটি দর্শনীয় স্থান 
আছে। এই স্থান বহুবিস্তীর্ণ ধান্তক্ষেব্রসমূহ পরিবৃত একটি গ্রামের 
মধ্যে অবস্থিত। এই গ্রামও বিলাইচগী "নামে খ্যাত। "ষ্টেশন হইতে 
শমীবুক্ষ দেখিয়া এখানে আমিতে হইলে দেড় মাইল পথ অতিক্রম 
করিতে হয় কিন্তু সোজা ষ্টেশন হইতে পুর্বোত্তর দিকে “বুড়ীর হাট 
নামক ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্য দিয়া এখানে আসিতে প্রায়' এক মাইল 
পথ চপিতে হয়। ইহার পর লক্ষণপুর নামক শ্রাম। লক্ষণপুরেও 
হাট বসে। ষ্টেশন হইতে এই সকল গ্রামে যাইবার জন্য ধান্তক্ষেত্রের 
মধ্য দিয়) যে পথ আছে তাহাতে গোষানের চলাচল আছে । কিন্তু বর্ধায় 
তাহাতে পদব্রজে'গমন করাও ছুঃসাধ্য। চারি পাচ ঘর হিন্দু ব্যতীত 
এখানে সমন্তই মুট্রলমানের বাস । গ্রামের জমীদার হিন্দুঃ যেকয় 
ঘর হিন্দুর উল্লেখ কর! হইল শেখ খেরকেটু তাহাদের অন্যতম । ইহার 
স্ত্রী চয়ন্বিবি এবং কন্তা। খয়র্উন্লিস। ব্যতীত সংসারে আর কেহ নাই। 
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(ম উহ শমী বৃক্ষ নহে। 


পৌব, ১৩২৫1]  বিলাইচণ্তী ও মুসলমানের হিন্দু । ৭৪৭ 





চতুর্দিকে ঘুসলমান দেখির? যখন জিজ্জাস। করিলাম, "এখানে কয় 
ঘর হিন্দুর বাস, $শখ খেরকেটু বলিল, “অনমরা চার পাঁচ ঘর 
মাত্র হিন্দু এখানে বাস করি।” ইহার বাড়ীর উত্তরে জ্যেষ্ঠভাতার 
বাস এবং দক্ষিণে কনিষ্ঠভ্াতার বাড়ীংঃ সহোদরদ্বয় ইহাকে বিৎন্মী 
বলিয়। একপ্রকার ত্যাগ করিয়াছে. এবং শক্রতা করিতেও ছাড়ে 
নাই। এ গ্রামে ইহাদের চতুর্দশ পুরুষের বাস। তাহার পূর্বের 
সংবাদ ইহার জানা নাই। প্রঃয় সাত বৎসর পূর্বে এখানে দর্শনীয় 
কিছুই ছিল না, কিন্তু ১৩১৯ সাল হইতে শেখ খেরকেটু সাধারণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ এবং স্বীয় আচরণ অগরষ্ঠানে হিন্দু, গরীষ্টান, মুসলমান সাধার- 
ণের*কৌতভূহণ বৃদ্ধি করিয়াছে । শেখগৃহ হিন্দুর তার্থে পরিণত হইতে 
চলিরাছে। হিন্দু নরনরী ইহার প্রতিষ্ঠিত দেবাপয়ে আসিয়া! পুজা 
দিয়! মানত করিয়া দোলছুর্গেৎসব ও রাঁসপর্ধাদ্িতে যোগ দান 
করিয়। যায়। রোগঘন্ত্রণা হইহত শাস্তিলাতের জন্য, মোকদ্দম। মামলায় 
জয়লাভের আশায় লোক ইহার আশ্রয়গ্রহণ করে। ইন শিবের নিকট, 
কালীর নিকট, মহিষমর্দিনীব্র নিকট, হরির নিকট--ইহার প্রতিষ্ঠিত 
সকল দেবতার নিকট তাহাদের মনস্কাষন। সিদ্ধ করিবার জন্য 
করযোড়ে প্রার্থনা করেন । দেবদুত্তি ও গোত্রাঙ্গণের প্রতি এই পরি- 
বারের অচল ভক্তি দর্শনে হিন্দূমাত্রেই মুগ্ধ) শৈখ' খেরকেটু এক্ষণে 
প্রপ্রেমহরি দাস এবং তদীয় কনা মুসম্মাৎ খরব্উর্নিসা এক্ষণে শ্রীমতী 
প্রেমহরি দাসী নামে পরিচিত । »গৃহিণী, চয়ন্বিবির নামের পরিবর্তন 
হয় নাই । কিন্ত ইহার তিন জনেই আচাননিষ্ঠ, নিরামষতভোজী,_ 
মুসলমানের থাগ্চ ইহাদের ভ্রিসীমানার মধ্যে আসতে পায় না। 
ইহার] পলাওু পর্যন্ত স্পর্শ করে না । সময়ে সময়ে শিক্ষিত হিন্দুগণ এখানে 
আসিয়৷ দেবালয় প্রাঙ্গণে রন্ধনার্দি করিয়া অন্নতোগন করত ইহাদের 
উৎসাহ বর্ধন করিয়। থাকেন। হ্পনীয় মুসলমানদিগের ও জ্ঞাতি- 
বর্গের বিবিধ উৎ্পীড়ন ও ভয় প্রদর্শন সব্বেও ইহার! বিচলত 
হয় নাই। ইহাদের সন্বন্ধে বু কৌতুহলজনক সংবাদ পাইর! 
চক্ষুকর্ণের বিবাদভগ্রনার্থ আমর] এই মুসলমান-হিন্দু পরিবার 


৭৪৮ উদ্বোধন । ২৬শ বর্য--১২শ সংখ্যা। 


ও দেবালগ়্ দর্শনে গমন করি । অমৈর। €বলাইচগ্ী ছ্রেশনে নামিয়। 
প্রথমেই এই যবন হরিপ্লাসের গৃহে উপস্থিত হই ।* 

কয়েকদিন পূর্বে পার্বতীপুর ষ্টেশনে খেরকেটুর সহিত পরিচয় 
হইয়াছিল। সুতরাং দুর হইত্যে আমাদিগকে দেখিয়া, সে মহা আনন্দ 
প্রকাশ করিল। খেরকেটুর রো বয়স, দেহ কৃশ, গলায় তুলসীর 
মাল।-- মালার মধ্যে ফকীরদিগের গলায় পাথর বা কাচের যেরূপ 
মাল। থাকে তাহারও' ছুইটি দানা” কপালে শ্বেত চন্দনের চিহু-__ 
পরিধানে ধুতী, উদ্ধীঙ্গ নগ্র। 'অণমর। দেবালয়ের সন্মুথে কিছু দুরে 
একটি চালার নীচে মাছর্‌ পাতিয়া বসিয়৷ বিশ্রাম করিতে করিতে 
থেরকেটুর "সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। তাহার নিকট এক- 
খানি থাতা আছে, তাহাতে দেখিল'ম' হরিদ্বার পাতঞ্ল আশ্রমের 
পরমহংস পরিত্রাজকাচার্ধয গঙ্গানন্দ শ্বামিজী মহারাজ, সৈদপুর 
নিবাসী বাবু কেদারনাথ ঘোষ, দাঙ্ভিলিংয়ের 'বস্থ এণ্ড বস্থু 
কোম্পানীর বাবু খগেক্্কুমীর বস্থু, পার্বতীপুরের ( অধুনা শালিখা 
নিবাসী ) অনসরপ্রীপ্ত ডাক্তার ব্রজনাথ মিত্র' কাটিহারের মেডিক্যাল 
অফিসর বাবু অঘোরনাথ ঘোষ, এল, এম, এস এবং আবৃও ৬০1৬৫ 
জনের নাম স্বাক্ষরিত দেখিলাম | ইহাদের অনেকেই অর্থ সাহায্য 
করিয়াছেন ও কাঁরতেছেন। একজন মাড়বারী ভদ্রলোকের স্বাক্ষর 
দেখিলাম। ইনি *সৈদপুরের মহাজন অর্জুনদাস আগরওয়াল্‌। গত 
হরিপুজার সময় চারিজন খ্রীষ্থীন, তন্মধ্যে ছুইজন রেল বিভাগের সাহেব, 
আসিয়া কিছু কিছু চাদ দিয়া গিয়াছিলেন। শুনিলাম, দিনাজপুর 
পুলিশ স্থুপারিন্টেণ্ডেণ্ট. সাহেব ঠাকুর দেখিতে আসেন । ইনি একবার 
ঠাকুরের ভোগের জন্য একশত ফজলী আম দিয়াছিলেন। ভোগের 

সামগ্রীর বা প্রেমহরিপাসের অর্থের অতাব হইলে এই দয়ালু 
সাহেব মধ্যে মধ্যে তাহা পূরণ' করিয়া দেন। আমরা আলাপ 
করিতেছি এমন সমর শেখকন্তা শ্রীমতী প্রেমহরি দাসী আসিয়। 
উপস্থিত হইল। পরিধানে সাড়ী মাত্র, মাথার চুল পশ্চাতে 
জড়ান_বিউনি করা হয় নাই, মধ্যমাকৃতি, উজ্্বল শ্থাম- 
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বর্ণা, পুষ্টাঙ্গী ও পুর্ণযৌবনধ, গায় যোড়শী কিন্তু কুয়ারী, মুখশ্রী 
গম্ভীর, দৃষ্টি স্থির *নেত্রদ্বর সারল্যপূর্ণ, স্বল্পন্ভাষিণী, বনহরিণীর 
টায় শ্বচ্ছন্দগতি কিন্তু ধীর ও বিনয়নমা। হরিদাসী আসিয়া পিতার 
ইঙ্গিতে ভূমিষ্ট-হইয়া অভিবাদন করিল। তাহাকে যে ছুই চারিটি 
প্রশ্ন করিলাম সংযতভাবে তাহার উত্তর, দান করিয়! প্রস্থান 
করিল। আমর! তাহার পূর্ববনাম জিজ্ঞাসা করায় বলিল “হুর্ববে আমার 
নাম ছিল খয়র্উন্নিসা, এখন হইয়াছে প্রেযহরিদাঁসী”। হরিদাসীকে 
দেখিলে কখন ষে তাহার নাম খয়ন্ুউন্নিস ছিল তাহা মনেই হয় 
ন1। উপবুক্ত হিন্দুপাত্র অর্থাৎ যে দেবসৈবু। বজায় রাখিতে পারিবে 
এরঁপ হিন্দুর সম্তান পাইলে পিতা কুষারীর বিবাহ দিতে সম্মত | 

বেলা একটা বাজিল।' ভোগের আয়োজন অন্য প্রেমহরিদস 
উঠিলে আমর সঙ্গে সঙ্গে দেবালয়ে প্রবেশ করিলাম । বেড়া দিয়! 
ঘেরা খানকট 'জমির মধ্যে কয়েকখানি চালাঘরে মাচার উপর 
দেবযৃত্তিসকল স্থাপিত। ভিতরে যাইতেই বাম দিক হইতে আরপ্ত 
করিয়া সকল দেবতার নাম কব্রিতে বলাম্ন প্রেমহত্রিদাস বলিয়। 
যাইতে লা “প্রথম চালার মধ্যে জগন্নাথদেবের রথ ও ইন্দড্র- 
সভা, যমসভা, নবরসিংহ অবতার, বিষণ অবতার । পরবর্তী চালার 
নীচে ও মাচার উপর সাজান রামসীতার রাজ্যতিযেক, বিষেভন্রা 
( বিষুতদ্রা ), ব্রহ্মা, বিষণ, মহেশ্বর মৃত্তি, গৌর,* নিতাই ও রাধা, 
জগন্নাথ, বলদেব, লক্ষ্মী, জন্মাষ্টমী (বৃস্ুদেবের কোলে কুষ্ণ, মাথার 
উপর এক সর্প ফণা ধরিয়া আছে?) £ তৃতীয় চালায় মাচার উপর 
বৃহৎ শিবষুক্তি, মূর্তির সম্মুখে ছুই খবির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুণ্তি ; মহাদেবের 
বাম ্বিকে চতুর্থ চাল! ঘরে দশভৃজার যুক্তি) পঞ্চম চালাঘরে বাসস্তী 
মুর্তি, বষ্ঠ চালার নীচে মাচার উপর মহিষমদ্দিনী মুদ্ধি 
আমরা শুক্রবার গিয়াছিলাম। শুনিলাম আগামী-রবিবার জগদ্ধাত্রী 
ও সীতেশ্বরী কালী (?), এই গৃহেরু একাংশে স্থান পাইবেন। 
যুক্তি গঠিত হইতেছে । সগুম চালার মধ্যে কষ্ণকালী, তাহার দঞ্ষিণ- 


পার্থে জটিলা ও পদতলে রাধা, পার্থে স্বতন্ত্র মঞ্চে বসন বড়য়া 
ভু 
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(চণ্তীর ভগ্নী, শীতল! )১ অষ্টম চাল্লাগৃহে গঙ্গাদে বী, মনস! ঠাকুরাণী, 
বুড়ী ঠাকুরাণী ( চণ্ডী), ও মশান ঠাকুর ( চণ্ীর পুত্র ওলাউঠা ঠাকুর ) 
ঘরগুলি বাম দ্দিক হইতে আরম্ভ করিয়া অর্ধচন্ত্রাকারে স্থাপিত। 
সমুদয় মুনতিই সৃগ্ন় । বর্ধার জলে এবং করতোয়। নদীতে বন্তা আসিয়! 
এস্থান জলমঞ্জ হইলে পাটি গলিয়। রং উঠিয়। মৃত্তিগুলি অল্লাধিক 
বিকৃত হইয়| গিয়াছে । মহাদেব যোগাসনে বসিয়। আছেন, নয়ন- 
দ্ব় কিন্ত বিস্ফারিত।' জল লাগিঙ্কা' রং অনেক উঠিয়া গিয়াছে। 
কিন্তু এই উতর্দেহ বিরাট নুদ্ভিই এখানকার প্রধান দর্শনীয় । 
গুনিলাম, শিবস্থাপনাই এখানে প্রথম এবং অনাদিলিঙ্গ শিলামৃর্তি কত 
প্রাচীনকান হইতে এখানে ছিল কেহ বলিতে পারে ন1। সেমৃ্তি 
অনৃশ্ত হয় কিন্তু এই শন্তস্থান বহুকাল হইতে পবিত্র বলিয়া প্রসিদি 
ছিল। এক্ষণে ঠিক সেইস্থানে মৃদ্ধয়মৃত্তি স্থাপিত হুইয়াছে। ক্রমে 
একটির পর একটি করিয়া হিন্দুর যারতীয় দেবফুল এঞথানে স্থান 
পাইতেছেন। মুর্তিগুলি দেখা হইলে একটি কৌপীনপরিহিত হিন্দু 
ধীবরকে কলাপাতের টুক্রায় প্রত্যেক মঞ্চের সম্মুথে ভোগ সাজাইয়া 
দ্বিতে বলিয়। প্রেমহরিদ্াস' নিজে একটি কাসর বাজাইতে বাঞ্জাইতে 
প্রত্যেক দ্রেবতার আগে দাড়াইতে লাগিলেন । ভোগের সামগ্রী 
মাত্র গুড়মাথা খই।* কিছুক্ষণ কাঁসর বাজাইবার পর যবন হরিদ।স 
মহাদেবের অগ্রে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়। যুক্তহত্তে বসয়। মানসিক 
পূজ। ও প্রার্থন। করিলেন। 
প্রেমহরিদাসী পুজা ও£ সন্ধ্যারতি করিয়া থাকে। পিত 
ভোগ দ্রেয়। চয়ন বিবির দেবসেবায় অধিকার নাই। শেখ 
খেরকেটুর এই পরিবর্তন দেখিয়া--তাহাদের একাম্তিক 
ভক্তি ও নিষ্ঠ। দেখিয়া আমরা চমত্কৃত হইলাম । পূর্বোক্ত দেব- 
মুত্তিগুলি প্রতিষ্ঠা করিবার পুর্ববে খেরকেটু এইকব্প বিজ্ঞাপন প্রচার 
করে--“আমি গত ১০১৯ সালে স্বপ্নাদেশ জানিয়া নিয়লিখিভ 
দেবতাদিগের পুজা করিতে অপিকারী হইয়াছি। আশ করি, হিন্দু, 
ভ্রাততুগণ আমার সহীয়তায় বিমুখ হইবেন না। আমি প্রথমে 
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মহাদেব সন্যাস ঠাকুরের সুঁজায় ব্রতী হই, পরে শক্তির বিভিন্ন মুন্তি 
সংগ্রহ করিয়াছি, * যথা--ভগবতী, জগদ্ধাত্রী, কালী; ক্ৃষ্ণকালী, 
গঙ্গাদেবী, মনসা ঠাকুরাণী, বুড়ী ঠাকুরাণী, বসন বড়ুয়া, মশান ঠাকুর । 
বর্তমানে বাসম্তী দেবীকে স্থাপন কন্িবার ইচ্ছ! করিয়াছি । এই জন্য 
হিন্দু ভ্রাত্গণের নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করি। মহাদেব 
ঠাকুরের দর্শন হইলে পর জন্মাষ্টমী মুত্তি, রাম সীতার বাজ্যাভিষেক, 
ব্রহ্মা, বিষ্ণু; গৌরনিতাই ও দোললীল৷ মুন্ডি স্থাপন করিয়াছি। 
বাদশাহী আমলে বাধ্য হইয়াই হউক্ষ "অথবা লোভে পড়িয়াই হউক 
আমার পৃব্ববংশ নবীর দীন মানিয়৷ চলিলে৪ আমি পৌত্তলিক ধর 
মানব, কেন না আমার পুর্বপুরুষগণ ধন্মাস্তর গ্রহণ করিলেও 
দেশাস্তরিত হন নাই। + *গ * হিন্দুস্থানের গৌরব পক্ষার জন্য আমি 
বৈদিক ধর্ম অবলম্বন করিয়। পুজা-পার্ধণ করিব ।” পরমহংস পরি- 
ব্রাজকাচার্ধ্য গঙ্গানন্দ স্বাীজি মহারাজ প্রমুখ কতিপন্ন ধর্মপ্রাণ 
হিন্দু যবন হরিদাসের হিন্দুধন্মে আস্থা, প্রগাঢ় ভক্তি ও নিষ্ঠ। দেখিয়া 
লিখিয়াছেন-_"মুসলমান ন্মধিকারের পুর্বে এই ব্যক্তির পুর্ববপুরুষগণ 
হিন্কু ছিল, কিন্তু মুসলমান রাজার পীড়নে বা লোভে যে কারণেই 
হউক, মুসলমান হইতে বাধ্য হইয়াছিল, সম্প্রতি এই ব্যক্তি দৈবা- 
দেশ প্রাপ্ত হইয়। পুনরায় হিন্দুধর্ম অবলম্বন করিয়া প্রীহিমত “বার মাসে 
তের পার্বণ” করিতে ইচ্ছা করে ও যথাসঘ্ঘব করিয়। থাকে । ইহাতে 
সকল হিন্দু সহান্ভূতি প্রকাশ .করিয়! ইহার আনন্দোৎসাহ বর্ধন 
করিবেন ।” 

আমর] খেরকেটুর মুখে শুনিলাম, যে ভূখণ্ডের উপর বর্তমান দেব- 
মুত্তিগুলি স্থাপিত হইয়াছে তাহাপ্র নিযদেশে-বহু নিয়ে প্রকাণ্ড 
পাকা বাড়ী আছে। সেই পাতালপুরী অসংখ্য দেব দেবীতে পূর্ণ 
এক দিন স্থানীয় ব্রাহ্গণ জমীদার শিবেজ্জ বাবুঃ তাহার ভ্রাতা বিজয় 
বাবু, জনৈক ক্ষত্রী এবং শেখ খেরকেটু রাত্রিধোগে একই সময় স্বপ্ন 
দেখেন যে ইহার] এই পাতালপুরীতে দ্েবতাদিগের মধ্যে নীত হই- 
মাছেন। শিব জিজ্ঞাপ। করিলেন, "'তোযষাদের মধ্যে কে এই সকল 
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দেবতার পুজা ও নিয়মিত সেবা, করিতে পারিবে?” এতগুলি 
দেবতার পূজা ও রীতিমত সেধা। করিবার ক্ষমতা *নাই বলিয়া! অপর 
তিন জন পশ্চাৎ্পদ হইলে যবন হরিদাস বলিলেন “আপনি যদি 
তরসা দেন ভাহা হইলে, আমি মুটীলমান হই,আর যাই হই, আপনার 
প্রমাদে সকল ভার লইতৈ পারি” তখন মহাদেব প্রসন্ন হইয়! 
দেবসেবার ভার ইহারুই উপর ন্তস্ত কৃরিলেন। ইহার কন্তাকে 
কুমার] রাখিবার কারণ এই যেঃ কন্যাটির ৭ বৎসর বয়সে একবার 
জ্বর হয় এবং তাহাতে আট দিন্ন পর্য্যন্ত তাহার অশ্ন বন্ধ ছিল। নবম 
দিনের রাত্রি দশটার সময় জিহ্বা বাহির হইয়া পড়ে এবং শ্বাসক্রিয়া 
বন্ধ হয়। ব্সকলেই কন্াট মৃত জানিয়া আর্তনাদ করে। কিন্তু এসই 
সময় তল্্রাবেশে জ্যোতির্ময় শিবমূত্তি আবিভূতি হইয়া ধলেন “তুমি 
আমার ঘুত্তি স্থাপন করিয়া আমার সেবা! কর, নিত্য ভোগ দাও, 
কন্তা ভাল হবে, কিন্ত যদি তাহার বিবর্হ দাও তাহা হইলে মুসল- 
যানের সঙ্গে নহে, হিন্দুমতে ও হিন্দুর সহিত।” বল! বাহুল্য শিবের 
আদেশ পালিত হয় ও কন্তা অরে পুনজ্জীবিভ হয়। পিতা ও কন্ত। 
' প্রায়ই স্বপ্নে দেবতাদের আদেশ প্রাপ্ত হয়-_তাহাদের অলৌকিক রূপ- 
মাধুরী ও লীল৷ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হয়। এই পরিবারের বিনীত 
ও অমায়িক ব্যবহারে পঞলেই তৃপ্ত হয়, কিন্তু ইহাদের প্রতি স্থানীয় 
মুসলমানসমাজ খড়ীগহত্ত। বিদ্বেষের বহ্ছি পূর্বববৎ তীব্র না থাকিলেও 
আজও লুপ্ত হয় নাই। তাহার ,ফলে হবি প্রসৃতি কতিপয় 
মুসলমান পিতাকে আক্রমণ ও প্রহার করিয়। কন্ঠাকে লইয়। পলায়ন 
করে। তৎপূর্বে হিমাতুল্লা মুল উক্ত হবির পুত্র নজরের সহিত 
খেরকেটুর কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিল, কিন্তু পৃর্ববোল্লিখিত 
- কারণে থেরকেটু তাহাতে স্বীকৃত হয় না। প্রস্তাব ব্যর্থ হইল 
দেখিয়া এবং মুসলমানের হিন্দু' আচার অনুষ্ঠানে কুুদ্ধ হইয়। 
তাহারা বলপূর্ধক কন্যণকে লইয়া! গিয়া নজরের সহিত বিবাহ দিবার 
চেষ্টা করে। মোকদমায় অপরাধীদ্দিগের কারাদণ্ড হয়। প্রতি- 
বাদীপক্ষ বলে ইতিপূর্বে নজরের সহিত খয়র্উন্নিসার বথাবিধি বিবাহ 
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হইয়াছিল কিন্তু কন্যার গ্িত। কন্যাকে আটক করিয়। 'রাখিয়াছিল 
বলিয়! তাহার ম্বমী তাহাকে লইয়া শিয়াছিল। দিনাজপুর 
সেশন আদালতে আপীল হইলে পিতা ও কনা বিবাহ অস্বীকার 
করে। কন্তার- এজাহার *শ্রবণকালে-তাহার অধনে ঈষৎ হাঁসির রেখ! 
দেখিরা এবং অনর্থল উক্তির পারিপাটা লক্ষ) করিয়া জজ বাহাছর 
তাহার সত্যত। সম্বন্ধে সন্দিহান হন, অধিকণ্ত পুলিসে র ডাইবী--যাহার 
সাহায্যে কন্ঠাপক্ষেরও মোকদ্দমার অনেকটা কিনারা হইতে পারিত-_ 
কোন অজ্ঞাত কারণে অদৃশ্ত হওয়ায়: যথেষ্ট প্রমাণাভাবে দণ্ডিত 
অপরাধীর! নিষ্ধ তিলাত করে ! কন্যাকে দেখিলে, তাহার যে বিবাহ 
হইয়ীছিল, ইহ! মনে করিতে পার] যায় না। 

আমরা দেখিলাম, প্রেম হাঁরদীসের গৃহে বিবিধ দেবদেবী পুজা প্রাপ্ত 
হইলেও শিবই তাহার প্রধান উপাস্ত। হরিদাস নাম হইলেও অস্তরে 
তিনি পূর্ণ শিবদাস। কিন্তুহ্পর আর হরে ষখন প্রভেদ নাই তখন 
হরিদাস বলিতে আপত্তি কি? দেখিলাম যত কিছু প্রার্থনা, যত মানত, 
যাত্রীছিগের জন্য মঙ্গল কামলা অর্থাৎ তাহার আবেদন ও নিবেদন 
সমস্তই শিবের সম্মথে এবং তাহারই চরণে । 

কৃষ্ণকালী মু্তি জলে ভিজিয়া অনেকটা বিরূপ হইয়া গিয়াছে। 
শুনিলাঘ করতোয়ায় বন] আসিয়া এই সকল স্থান জুলপ্লাবিত হয়৷ 
সেই জলে এই মৃত্তি ও গঙ্গাদেবীর মুন্তি বিসক্ষিত হইন্নাছিল, কিন্ত তিন 
দিন পরে মুত্তি ভাসিয়৷ উঠে। ত্বখন খ্নকেটু প্রবল অরে অতিভূত 
ছিল। মঙ্গলবার প্রতিম! বিসজ্জ'ন কর! হয়। বুধবার জ্বর হয় এবং 
বৃহস্পতিবার রাত্রে স্বপ্র হয় । ন্বপ্ে মহাদেব বলেন, “প্রতিমা জলে 
দিলি কেন? কষ্ণকে জলে দিতে নাই । গলিয়। ব! চূর্ণ হইয়! গেলেও 
বিসজ্জন করিতে নাই। তুই একথানা ঠাকুরও জলে দ্দিবি না প্রতি" 
বৎসর নুতন মৃগ্নয় মূর্তি গড়াইবি ও পুরাতন গুলি রাখিয়া,দিবি। স্বপ্ন! 
দেশ পাইয়া থেরকেটু প্রভাত হইতেই কৃষ্ণকালী ও গঙ্গাদেবীকে 
তুলিতে গিয়া! দেখিল নৃত্তি জলে ভাসিয়া উঠিয়াছে। কোথা হইতে ছুই 
জন ব্রাহ্মণ সাতার দিয়! প্রতিম। লইয়৷ আসিতেছে এবং এক বৃদ্ধ লাঠি 
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ধরিয়া জল ভাঙ্গিয়। সঙ্গে আসিতেছেণ ধেরকেটু বৃদ্ধাকে বিনা ভেলা 
বা ভোঙ্গায় সেই জল্নাশি ভেদ করিয়া আসিতে দেখিয়! ব্রাহ্মণদের 
নিকট তাহার পরিচয় জ্রিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিলেন, “সে 
খবরে তোমার প্রয়োজন, নাই*কুমি আর. প্রতিম! 'ভাসাইও না।” 
ঠাকুর ঘরে তুলিয়া খেরকেটু, ফিরিয়া দেখিল কেহই তথায় নাই। 
তাহাদের আর সন্ধান পাওয়া গেল না তদবধি যবন হরিদাসের 
গৃহে হিন্দুর দেবপ্রতিমাগুলি ক্রমাগন্ত সংগৃহীত হইয়া! আসিতেছে, 
প্রতিবৎ্সর নূতন নূতন মুত্তি' নির্মিত হইতেছে এবং সকলেই এই 
ভক্ত পিতা ও কন্যার সেবায় তৃপ্ত হইতেছেন। 

এখানকার দেবতাদের মাহাত্ম্য সন্বদ্ধে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ 
শুনিলাম। কিছুদিন হল লক্ষণপুঁরের জনৈক মুসলমান হিন্বতুল্লা 
গণেশ ঠাকুরের কাপড় চুরি করিয়। লইয়। ষায়। সেই দিনই তাহাকে 
বাঘে খায়। তাহার পরিবার ও বংশধরের। পরে ভিটা-ছাড়া হয়। 
আমরা যাইবার ছুইদ্দিন পুর্বে মোহন নামক এক ' হিন্দুস্থানীর 
ছেলেকে ভূতে ধরে এবং তাহার উৎকট প্রমেহ রোগ হয়। মোহন 
এক ছড়া কলা, পচ ছিলিম গাঁজা, ও আধসের মুড়কী, ঠাকুরকে 
নিবেদন করিয়। দেয়। পরদিন তাহার পুত্র আরোগ্য লাভ করে। আর 
একদিন এক ুক্ললমান স্ত্রীলোক? নাম ফেলানী বিবি, মহিষমর্দিনীকে 
নিবেদিত নারিকেল চুরী করিয়া থায়। সে পাঁচ ছয় দিনের জ্বরে ও 
চুরির তিন দিন পরে মৃত্যুমুত্ুধ পতিত হয়। মোকদমা৷ মামল হইলে 
অনেকে এখানে আসিয়। পূজা দেয় এবং দেবতাস্থানে মানত করিয়া 
জয়ী হইয়া বায়। এইরূপ নানা কথা শুনা যায়। পৃজাপার্বণে এখানে 
গানাস্থান হইতে হিন্বুনরনারী আসিয়া যোগদান করে। তখন 
কলিকাত। হইতে প্রায় আড়াইশত মাইল দুরে এই নিস্তব্ধ কুটীর 
ও পল্লীঘাট জুনকোলাহুল এবং হরিনাম সক্কীর্ভনে মুখরিত হইয়া 
উঠে। 4 

আমাদিগকে আহার করাইবার জন্ত প্রেমহুরিদাীস ও তৎপত্থী 
চন়ন বিবি বিশেষ অন্থরোধ করিলেও আমর! আহারাদি করিয়। 
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তথার যাত্রা করিয়াছিলাম* বলিমা সে সুযোগ ঘটিয়! * উঠিল না। 
অগত্যা তাহাদের নির্বন্ধাতিশয়ে আমাদেরই জন্য তাহাদের ক্ষেত্র- 
জাত ধান্য হইতে স্বহস্তে প্রস্তত তল ও গুড় এবং সদ্যোধ্ত 
কিছু মৎস্য লইন্সা আসিতে বাধ্য,হ্ইলামূ। তথা হইতে আমর! 
শমী বৃক্ষ দেখিবার জন্ত পশ্চিম দ্বিকের' পল্লীপথ ধরিয়া বহু 
ধান্যক্ষেত্র, বিল ও জলাভূমি , অতিক্রম করতঃ, সেই “অঠিন। গাছের 
দর্শন পাইলাম এবং তথা হইতে অর্দ মাইল চলিয়া! বিলাইচগ্ী 
ক্রেশন হইতে সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরলাম । 


স্বপ্রতত্। 
0৬) 
(ডাক্তার প্রাসরসীলাল সরকার ] 
আমরা পুর্ব প্রবন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ চৈতন্য বা সমাধি-চৈতন্তের কথা 
আলোচনা করিয়াছি । বর্তমান প্রবন্ধে নিযতম চৈতন্য বা প্রতিক্রিয়া- 
মূলক চৈতন্তের ( 9৩১: ৪০090 ) বিষয়ে কিছু বন্িতে চেষ্টা করিব। 
আমাদের জাগ্রদবস্থার জ্ঞানময়ঙ্চৈতন্যু ব্যতীত আর এক প্রকার 
নিয়শ্রেণীর ঠতন্ত আছে । উহাকে টৈহিক-চৈতন্যা বলা 
যাইতে পারে, এবং উহাকে জাগ্রৎ-চৈতন্তের অপেক্ষ। ন৷ রাথিয়াই 
স্বাধীন ভাবে কার্য করিতে পারে । 
মনে করুন, একটি লোক গভীর চিস্তামগ্ন অবস্থায় কলিকাতার" 
কোন রাস্তা দিয়া চলিয়া! যাইতেছেনশ। তিনি এতদূর চিস্তামপ্ন হইয়।- 
ছেন যে একরূপ বাহ্জ্জানশৃন্য বল যাইতে পীরে--তথাপি যখনই 
কোন গাড়ি, ঘোড়া, সাইকেল বা মোটর তাহার ঘাড়ে আসিয়া 
পড়িবার সম্ভাবনা হইতেছে, তখনই তিনি আপনাকে বিপদ হইতে 
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রক্ষা করিতেছেন । যাহার। কালক্লাতাধধা রাস্তায় চলিতে অভ্যস্ত 
হইয়া গিয়াছেন, তীহাদিগকে এইরূপ আত্মরক্ষাল্প জন্য আর জাগ্রৎ- 
মনের চিন্তা এবং বিবেচনার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না । তীহা- 
দের স্থুল দেহুই যেন চৈতন্যময়, হৃইয়। স্বত?ই এই কায সম্পন্ন করে । 
দেহ-বিজ্ঞানের একটি £বজ্ঞ্নিক পরীক্ষা দ্বারা ইহা আরও স্পস্ট 
হদয়ঙ্গম হইবে। 

যদি একটি তেকের মস্তিষ্ক নষ্ট করিয়! ফেলা হয়ঃ তাহা হইলে 
তাহার স্বাধীন-ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে বিলুণ্ড হইয়া যাইবে । এই 
অবস্থায় যদি তাহার সন্মথে থাগ্প্রব্য রাখা যায়, তাহা হইলে সে 
তাহ! গ্রহণ করিবে না, কিন্তু উহ। তাহার মুখের মধ্যে দিলে সে 
তৎক্ষণাৎ তাহ! গিলিয়া ফিলিবে | * ই ভেকটির জ্ঞানকৃত আহার 
নহে- যন্ত্রব গিলিয়া ফেল। যাত্র। আশ্চর্যের বিষয়, এইরূপে 
থাওয়াইয়। ভেকটিকে বহুদিন ষাবৎ এযন কি, এক বৎসর পর্যাস্ত 
বাচাইয়। রাখিতে পারা যায়। যদ্দি ভেকটির কোন পায়ে আঘাত 
কর! যায়, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ এ ,পা-টিকে সরাইয়। লইবে । 
আর যদ্দি বেশী আঘাত করা যায় তাহা হইলে লাফাইয়! সরিয়া 
যাইবে । অথব। তাহার পায়ে কোন তীব্র দ্রাবক প্রস্নোগ করিলে 
সে অপর প৷ দ্বিয়। তাহা মুছিয়! ফেলিবার চেষ্টা করিবে । কিন্বা ভেক- 
টিকে হাতের উগ্রর রাখিয়! হাতটি আস্তে আন্তে কাৎ করিতে 
থাকিলে যখন সে পড়িয় যৃইবার,মত হইবে, তখন এরূপ ভাবে 
উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিবে যাহাতে পড়িয়া না যায়। 

আপাতদৃষ্টিতে ভেকের এই সমস্ত কার্য্য বুদ্ধিপ্রণোদ্দিত কার্ধ্য 
বলিয়া বোধ হয়ঃ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহাতে বুদ্ধির লেশ মাত্র লাই; 
শকারণ তাহার মস্তিষ্ক নষ্ট করা হইয়াছে । একটি যন্ত্রেরে কোন 
একটি অংশ টিপিলে একরূপ কাঁধ হণ, অপর একটি অংশ টিপিলে 
অন্যরূপ কার্ধ্য হয়ঃ এইরূপ ব্যবহৃত অংশের পার্থক্য হিসাবে কার্য্যেরও 
পার্থক্য হইয়৷ থাকে। এস্থলেও সেইরূপ ঘটিতেছে। বাহির 
হইতে যেরূপ উত্তেজনা পাইতেছে তেকের দেহুটিও তদন্ুরূপ 
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যন্ত্রবৎ কার্য করিয়া যাইতেছে। সকলের পেশী-ক্কিয়া কিপ্পে 
যন্ত্রবৎৎ সম্পন্ন হয়, “তাহার বিশদ ব্যাখ্যা শারটরবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থে 
দৃষ্ট হয়-_ 

অনেক সময় প্রবল ,ইচ্ছাসত্বেও দেহকে এইরূপ যন্ত্রবৎ কার্ধ্য 
হইতে বিরত রাখা যায় ন!। 'দৃষ্টানতস্বরূপ* *ডাব্রউইন (1021%10 ) 
কৃত একটি পরীক্ষার উল্লেখ কর। যাইতে পাঁরে। একদিন তিনি 
একটি বিষাক্ত সর্পকে «একটি কাচের বাক্সে বদ্ধ করিয়! 
পু বাক্সের গাত্রে আপনার, * গগুদেশ স্থাপন করিয়া 
সর্পটকে দংশন করিবার জন উত্তেজিত করিতে লাগিলেন । 
মধ্যে দুঢ কাচ ব্যবধান থাকায় সর্পের শত চেষ্টাতেও তাহার 
সর্পদংশনের 'কোনই ভয় নাই, শর বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইলেও ষন্বার 
&ঁ সর্পটি ক্রুদ্ধ হইয়া! তাহাকে ছে! মারিবার চেষ্টা করিয়।ছিল 
ততবারই তিনি বাক্স হুইন্চে গগদেশ সরাইয়1! লইতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন। 'দূঢ় ইচ্ছাশক্তিপ্রয়োগেও সর্পের ছে" মারিবার সময় নিজ 
গওদেশ বাকসগাত্রে সংলগ্ন করিয়া! রাখিতে পারেন নাই । 

নিদ্রিতাবস্থায় মশকাদি দংশন করিলে দেখা যায়, নিদ্রিত ব্যক্তির 
হস্ত আপন] হইতেই উহাকে তাড়াইবার জান্ত আঘাত করে। 
ইহাও দেহেরই প্রতি ্রিয়। ৷ নি 

অনেকে নিদ্রিতাবস্থায় চলির। ফিরিয়া বেড়ায় । ইহাকে 
ইংরাজীতে 50777807094115125 বলে। স্বপ্রীবস্থার় চলিয়া ফিরিয়া 
বেড়ান দেহের প্রতিক্রিয়। দ্বারাই সম্পাদিত হইয়। থাকে । এই 
জন্য বোধ হয় নিদ্রাচর ব্যক্তি কখন কখন এরূপ কাব্য করে যাহ! 
জাগ্রৎ অবস্থায় তাহা দ্বারা আদে সম্ভবপর নহে। যেমন কেহ 
কেহ নিদ্রাবস্থায় বাশের উপর দিয়া বা সরু প্রাচীরের উপর দিয়া 
অনায়াসে চলিয়! যায় । জাগ্রৎ অবস্থায় দেহের ভারকেন্দ্র একূপভাবে 
স্থির রাখিয়া সঙ্ধীর্ণ উচ্চন্থানের উপর দিয়া ওলিয়৷ যাওয়া! সকলের 
পক্ষে সম্ভব হয় না। সেরূপ বিপৎসক্ক,ল কার্ধ্যে অনেকেরই মন 


স্থির থাকে না, মনের অস্থিরতাবশতঃ শরীরেরও ভারকেন্জ স্থির 
ণ্‌ 
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না থাকাতে: উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া ফাইবার বিশেষ সম্ভাবন। 
থাকে, কিন্ত স্বপ্রাবস্থায়, দেহের বান্রিক-চৈতন্ত নিপুণভাবে ভারকেন্ত্র 
ঠিক রাঁধিয়া অনায়াসে সেরূপ সঙ্কটন্থল পার হুইয়া৷ যায়। এরূপ 
দৃষ্টাস্তও দেখা গিয়াছে যে, নিদ্রাচর ব্যক্তি অন্ধকারে প্রৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা 
লিথিয়! গিয়াছে কিন্ত তাহার কেনি খানে একটিও ভুল হয় নাই ।* 

লেলৎ (1,০06), গাই (0) প্রভৃতি কতকগুলি পণ্ডিত 
বিশ্বাস করেন যে, নিদ্রাচর ব্যক্তিৎকখন কখন সম্পূর্ণরূপে চক্ষু 
মুদ্রিত করিয়াও দেখিতে পায়।* কিন্তু অন্ঠান্ত পঞ্জিতগণ বলেন 
যে, এই অবস্থায় চক্ষুর মণি (12111) এত বিস্তত হয় যে, চক্ষুর 
পাত৷ ছুইটিণ্র মধ্যে যে সামান্য ফাক থাকে, ভাহার মধ্য দিয়াই 
সে দেখিতে পায়। ফ্রান্ধ ( [12101 ): একটি নিদ্রাচধ মহিলাকে 
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহার চক্ষু একেবারে মু্িত 
থাকিলেও তিনি স্পর্শের দ্বার বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ ঠিনিতে পারেন । 
স্বপ্নাবস্থার এবাঘ্িধ অন্ুভূসমুহ বিজ্ঞানবিদ্‌ লম্ব্রোসোর (149101705) 
পরীক্ষিত এটি হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত বাঁতিকার বিবরণের সহিত 
মিলে। তাহ! পূর্ব প্রবন্ধে বিস্তারিত তাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 

হিন্দুদর্শনমতে আমাদের স্থুলদেহের স্ায় একটি সুস্মদেহ 
আছে। এই হুক্মদহের আস্তিত্ব কেবল হিন্দুদর্শনের ভিত্তির পর 
সংস্থাপিত নহে। “বাহার! প্রেততত্ব আলোচনা করিয়াছেন' তাহা- 
দের অনেকে এই সক্দ্দেহের অস্তিত্বে বিশ্বাস কারয়াছেন। আমা 
দের এরূপ অনেক অবস্থা আছে, যাহা শুধু স্থুলদেহের সাহায্যে 
ব্যাখ্যা কর যায় না, কাজে কাজেই একটি সুস্ম দেহের সিদ্ধান্ত 
আসিয়৷ পড়ে । 

হিপ নটিজম্‌ (12501791151 ) সম্বন্ধে যে সকল পরীক্ষা হইয়াছে, 
তাহাদের অধিকাংশেই সুক্ম দেহের আভাস পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত 
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স্বরূপ, এ বিষয়ক কতকগুলি পত্বীক্ষা লেখক কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া 
একখানি ভাক্তারীশ্পত্রিকায় * প্রকাশিত হইয়'ছে । প্যারীর বিজ্ঞান- 
সভায় পঠিত হিপ.নটাইজড. অবস্থা সম্বন্ধে নিয়লিখিত পরীক্ষার 
তাহাদের অন্যতম । * এ 

যর্দি কোন সহজ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি এক্টি উজ্জল চিত্রের প্রতি 
একতুষ্টে কিছুক্ষণ তাঁকা ইয়া,সাদ দেয়ালের উপর দৃষ্টিপাত করে, তাহ 
হইলে সে সেই উজ্জ্বল চিঞ্রের একটি প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইবে । 
কিন্তু এ প্রতিচ্ছবির বর্ণ যথার্থ * ছবির বর্ণের 00011719101719171717 
হইবে। অর্থাৎ যথার্থ ছবিটি লাল: হইলে প্রতিচ্ছবিটি সবুজ 
হইবে অথবা উহ] হবিদ্রাবর্ণ হইলে, এই প্রতিচ্ছবিটি নীলবর্ণ হইবে। 

যদি ফোন লোককে হিপ নটাইজ. কারয়া তাহার হস্তে এক- 
খানি সাদ কাগজ দিয়া বলাযায় যে ইহাতে একটি লালরংয়ের 
ক্রুশ (০7০5৯) অঙ্কিত খ্বাহয়াছে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি এ 
সাদা কাগজের উপর যথার্থই একটি লালরংয়ের ক্রুশ দেখিতে 
থাকিবে । অতঃপর ত/হাকে আর একথানি সাদা কাগজ কিন্ত। 
দেওয়ালের উপর তাকাইতে বলিয়। যদি দিজ্ঞাসা করা যায়, 
তুমি কি দেখিতেছ ? তাহা হইলে সে উত্তর দিবে আমি একটি সবুজ 
রংয়ের ক্রুশ দ্েখিতেছি, এবং যখন এই হিপ নটটইজড. ব্যক্তি সবুজ 
রংয়ের ক্রুশের প্রতিচ্ছবি দোঁথতেছে, তথন ফ্দ তাহার অজ্ঞাত- 
সারে তাহার নিকট একটি জুম্বক (1158119) আন! যায়, তাহা 
হইলে প্র প্রতিচ্ছবিটি কিছু বিরুত হঠয়! যায়, অর্থাৎ উহার সবুজ 
রংয়ের উপর লাল রং দেখ বা এবং উহার আকৃতি কিঞ্চিৎ 
পর্রিবর্তন ঘটিয়া থাকে '1 

হিপ.নটাইজড. অবস্থায় এইঙ্প কোন কোন বিশেষ স্থলৈ 
চৌন্বিক শজিতে শুদ্ধ মানসিক 1চত্রেরই পরিবর্তন, হয় এমন নহে, 
মানসিক সংকল্পরও পরিবর্তন হইতে প্রথা যায । 


পন শ্ষ্পপ শপ সস. লন 
সপ শা শান শা শপ পপ -্ শ 
0 সপ পপ ্প্ 
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কোন কৌন বৈজ্ঞানিক বলেন, স্বপ্েও চৌম্বিক শক্তিতে মানসিক 
চিত্রের এরূপ পরিবর্তন ঘটে ।* উত্তরদিকে মস্তক রাখিয়! শয়ন 
করিবার বিরুদ্ধে আমাদের যে সংস্কার আছে, তাহার কারণ ইহাও 
হইতে পারে। রায়ের ০ 

স্থল দেহের উপরে, চৌম্বিক শক্তির এরপ প্রতাব দেখা যায় 
না। কোন'কোন হিষ্রিরিয়াগ্রস্ত রোগরে উপর চৌম্বিক শক্তির 
প্রভাব দেখিতে পাওয়! যায় বটে। যৈমন কোন হিষ্টিবিয়। রোগীর 
শরীরের একদিকের অনুভূতি পোপ পাইলে তাহার এ অঙ্গে চৌদ্বিক 
শক্তি প্রয়োগ করিলে উহার অনুভব শক্তি ফিরিয়! আসে? কিন্তু 
তাহার শরাঁরের অপর দ্বিকের অন্ুতবশক্তি ,লোপ পাইয়া যায় । 
হিষ্টিরিয়। রোগীর এইরূপ অবস্থার বিষয় লেখক কর্তৃক একখানি 
ডাক্তারী পত্রিকায় আলোচত' হইয়াছে । তাহাতে প্রমাণ করিবার 
চেষ্টা কর হইয়াছে যে, এই অবস্থা স্থুঙ্গদেহের পীড়া বিশেষ মনে 
করা অপেক্ষা, কোন স্মদেহের পীড়াজনিত মনে করাই সঙ্গত ।1 

১৯৯৬ সালে মুসে। জিয়ান বেকোরায়েল' (80. 1551) 1350০006151) 
সায়ুরশ্মি (০7৮০ ২৩:5১) নামক একটি প্রবন্ধে তাহার একটি নূতন 
গবেষণ। প্রকাশ করেন । ইহাতে তিনি পরীক্ষা ছারা প্রমাণ করি- 
বার চেষ্ট! করিফ্লাছেন যে, জীবদেহ হইতে একপ্রকার অবশ্য রশ্মি 
বাহির হয়-_যাহ] উহাকে ক্লোরোফন্ম দ্বারা অচৈতন্ত করিলে আর 
থাকে না। জীব মরিবার সঙ্গেসঙ্গে ছেহ হইতে এই রশ্মি লোপ পায়। 
ইহাও হুক্মদেহের একরূপ ক্রিয়া বলিয়। বোধ হয়। 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিতগণ স্থুলদেহু হইতে পৃথকৃভাবে কার্য 
করিতে পারে এমন কোনও চৈতন্যের অস্তিত্ব সহজে স্বীকার করিতে 
চাঁছেন না। ১৯১৯ সালের ব্রিটিস এসোসিয়েসন সভার শারীর- 
বিজ্ঞান-শাখার এফেসর জে? এস্‌, ম্যাকভোনাল্ড (0. 5. 71900901781) 
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সভাপতি ছিলেন। তিনি এই সম্ভার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, 
আমাদের মন যে সুগ্পদেহের ক্রিয়ার ফল এরূপ সিদ্ধান্ত সকল সময় 
টিকে না। স্থুলদেহ হইতে মনের একটি পৃথক সন্বা আছে। 
নিদ্রিতাবস্থায় এবং ওষধ্বদির ভ্বাবা কৃত, অচৈতন্তাবস্থায় মন যে 
কেবল মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফল নহে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। * 
প্রফেসর ম্যাকভোনান্ডের এই সব কথায়, সভার মধ্যে বিতণু 
উপস্থিত হয় এবং আপত্তি উঠে ।? 

হিন্দুদর্শনের ন্যায় জীববিজ্ঞান শানে হস্মদেহের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিলে জীবতত্বের অনেক জটিল সমস্তার মীমাংসা হইয়া যায় । 

'দ্বার্শনিক প্রবন্ধলেখক এমারসন 11217051501)) বলিয়। 'গিয়াছেন, 
পাব হ(015 1৭ 5০1(-511171]57, অর্থাৎ প্রকৃতি স্যষ্টি-টৈবচিত্র্ের ভিতর 
একটি মিলনের পক্ষপাতী । প্রকৃতির 'নিয়স্তরে্ন বিভাগগুলিও যে 
নিয়ম দ্বারা পরিচালিত, উচ্টস্তরের বিতাগগুলিও ঠিক সেই নিয়ম 
বারা পরিচালিত। প্রকৃতির নিয়্স্তরে যদি আমরা কোন নিয়ম 
দেখিতে পাই, উহার উচ্চন্তরেও যে এক্সপ নিয়ম বিদ্যমান তাহা 
অন্মান করা অযৌক্তিক নহে। 

আমর। প্রবস্ধারস্তেই অন্ক্মান করিয়। সইয়াছি যে আমাদের 
স্বলদেহের একটি পৃথক দৈ।হুক-চৈতন্ত আছে এবং বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষাতেও তাহ! স্বীকৃত হইয়াছে । সেইরূপ যদ্দি, আমরা অস্ুমান 
করিয়া লুই যে, আমাদের হস্দ্দেহেরও ৫এক প্রকার দৈহিক-চৈতন্য 
আছে, তাহ হইলে স্থলদেহের দৈহিক-চৈতন্যের সহিত নুক্মদ্দেহের 
দৈহিক-চৈতন্যের মিলের একটি লক্ষণ স্ুুষ্প্ছই বুঝা! যায় । সেটি 
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এই বে উভয় চৈতন্যই যেন কোন উত্তেজনায় প্রবুদ্ধ হইয়া! নাটকীয় 
দৃশ্টের ন্যায় অভিনয় দ্বারা শ্বীর় উপলব্ধি প্রকাশ করে। স্মুলদেহের 
দৈহিক-চৈতন্যের লক্ষণ যেমন বাহিরের উত্তেজনার সংঘাতে হত্তপদ- 
সঞ্চালন প্রভৃতিতে অভিনয়ের ভাবে প্রকাশ পায়, যাঁদ শ্বপ্রের সহিত 
হক্মদেহের কোন সম্বন্ধ 'মানিয়া লওয়া যায়, তবে তাহাও সেইরূপ 
বাহিরের উদ্ডেজনার সংঘাতে মনোর্জ্যে ঘটনামূলক দৃশ্তাবলী 
অভিনয় দ্বার উপলান্ধ প্রকাশ করে'এরপ অনুমান অসঙগত হয় ন। । 
নিদ্বিতাবস্থায় দেহের উগর* নানাপ্রকার উত্তেজনা প্রয়োগে 
কিরূপ স্বপ্র দুষ্ট হয় তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত মনোবিজ্ঞানবিষয়ক 
পুস্তক হইত সংগ্রহ করি দেওয়া খাইতেছে-_ 

(১) নিব্রিতাবস্থায় পদতলে গরম' বোতল লাগাইলে জনৈক বাক্তি 
শ্বপ্রু দেখিয়াছিলেন যে, শয়তান তাহাকে নরকাগ্রির উপর দিয়া 
লইয়! যাইতেছে । একজন আমেরিকণন স্বপ্র দেখিয়াছিলেন যে; 
তাঅ হইতে কিরূপে স্বর্ণ উৎপস্্ করা যায় তাহা বলিয়া! দিতেছেন 
না বলিয়। আমেরিকার আদিম অধিবাসিণণ তাহাকে অগ্নির উপর 
দাড় করাইয়াছে ৬. একজন মহিলা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তিনি 
যেন প্রজ্ছলিত গৃহ হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিতেছেন । আর 
একজন মহিল! প্র দেখিয়াছিলেন যে, তিনি যেন একটি ভল্লুকী | 
তাহাকে নৃত্য শিখাইবার জন্ত গরম প্লেটের উপর দীড় করান 
হইতেছে। টু ? 

(২) একজন স্ত্রীলোকের নিদ্রিতাবস্থায় বৃদ্ধাঙ্থুলী চুষিবার অভ্যাস 
ছিল। তিনি প্র অভ্যাস পরিত্যাগ করিবার জন্য একদিন শয়ন 
করিবার সময় বৃদ্ধাুলীতে তিক্ত বধ মাখাইয় নিদ্রা গেলেন। 
'অতঃপর স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি যেন নিম্বকাষ্ঠের যত তিক্ত 
কাষ্ঠের একথানি জাহাজে" চড়িয় সমুদ্র পার হইতেছেন। 
জাহাজের হাওয়! এঁরুপ ডিক্ত যে তীহার সর্বশরীর তিক্ত হইয়। 
যাইতেছে । তিনি যাহ! খাইতেছেন, যাহা পান করিতেছেন, 
সমন্তই তিক্ত বোধ হইতেছে কুলে আঁসয়। তিনি মুখ ধুইয়া 
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ফেলিবার জন্য এক গ্লাস ভাল, জল চাছিলেন। কিন্তু তাহাকে 
নিষ্ব কাষ্ঠ সিদ্ধ “করা জল দেওয়ায় তাহাও অত্যন্ত তিক্ত 
বোঁধ হইল । কিন্ত তৃষ্ণার্ত হওয়ায় তিনি তাহাই খাইয়া ফেলিলেন। 
পরে তিনি প্যারী গ্রিক, জনৈক, বিখ্যাত ভাক্তারের পরামর্শ 
চাহিলেন। ডাক্তার গরুর পিকের .বাবস্বী করিলেন। ইহাতে 
যদিও তাহার শরীর হইতে কাষ্ঠের তিক্ত রস নির্গত হইয়া! গেল, 
তথাপি এ পিত্তের তিক্তরসে তাহার সর্ধশরীর যেন জ্বর জর হইয়া 
উঠিত। অগত্যা তিনি এক ধর্মযাজক পোপের শরণাপন্ন হইলেন । 
পোপ ব্যবস্থা করিলেন যে, অমুক দেশে অমুক লোকেন্র স্ত্রীর দেহ লবণ- 
ময় হইয়া রহিয়াছে । ,এই মহিলা যদ্দি সেথানে গমন করিয়া এ 
মৃণ্তির রম্ধাঙ্গু পরিমিত কতকঢা অংশ ভক্ষণ করেন তাহা হইলে 
তাহার পীড়া সারিয়া যাইবে । মহিলাটি অনেক বাধ! বিপত্তি 
অতিক্রম করিয়! সেই বৃত্তির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ননে 
করিলেন ইহার বৃদ্ধাস্ত্রলীটি ভাঙ্গিয়। খাইতেছেন। এই সময় তাহার 
ঘুম তাঙ্গিয়। গেল, এবং "তিনি দেখিলেন যে, নিজের বৃদ্ধাঙগুলীটিই 
চুষিতেছেন্‌। « ২ 

(৩) গন্ধ হইতেও স্বপ্ন উৎপন্ন হয়। কোন ডাক্তারকে পনীর 
বিক্রেতার দোকানে রাত্রিবাস করিতে হইয়াছিল। দোকাঁনটি 
পনীরের গন্ধে ভরপুর ছিল। হিনি শ্বপ্রে দেখিয়াছিলেন যে, 
রাজনৈতিক অপরাধের জন্য ত্বাহাকে$ পনীরের মধ্যে ডুবাউয়। 
রাখা হইয়াছে এবং চতুর্দিক হইতে ইঁদুর আসিয়া! তাহার শরীর 
দংশন করিতেছে । ঘরটিতে ইছুরের বিশেষ উপদ্রব ছিল এবং 
নিদ্রার পূর্বে তাহার ঘুমের যথেষ্ট ব্যাঘাত করিয়াছিল। 

নিদ্রিত ব্যক্তির চক্ষুর উপরে আলোক ফেলিলে, সে যেন 
স্বর্গের আলোক বা জ্যোতির মধ্যে 'কিছু দেখিতেছে। এইনপ স্বপ্ন 
দেখিবার কথা বিরল নছে । ঢু 
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(৪) বিধ্যাত দার্শনিক হেনরী ব্রার্ণসের স্বপ্রতত্বের পুস্তকে চক্ষুতে 
আলো লাগায় ন্বপ্রদশনের একটি বিবরণ আছে। উহা 
এইরূপ ;- কোন হাসপাতালের নার্শ (815০) শয়ন করিতে 
যাইবার সময় আলে! হাতে লইয়া রোগ্ীগুলি রিরূপ অবস্থায় 
আছে তাহা একবার * দেখিয়া 'খাইতেছিল। তাহার হস্তস্থিত 
আলোকের ব্রশ্মি চলিয় যাইখার সময় এক নিদ্রিত রোগীর চক্ষুর উপর 
পড়ায় সে এইরূপ স্বপ্র' দেখি্টছিল,।-__“পীড়িত হইবার পুর্বে সে 
যে কার্যে ছিল, সেই নৌ*ফৈনিকের কার্য্যেই পুনরায় নিযুক্ত 
হইয়াছে! যুদ্ধের কার্য্যে তীহ'কে ফ্রান্স হইতে কন্াপ্টিনোপল্‌, টুল, 
ক্রিসিয়। প্র্ছতি স্থানে ভ্রমণ করিতে হইল। সে বিছ্যৎ দেখিতে 
পাইল ও বজ্রধবনি শুনিতে পাইল। অবশেষে এক যুছে 'াহার সম্মথে 
একটি কামানের গোল! পড়িতে দেখিয়। ভয়ে চমকিত হইয়া তাহারু 
নিদ্রাতঙ্গ হইল । জাগিয়! দেখিল, গমন্শীলা সৌঁবকার হস্তস্থিত 
আলোক মুহূর্তের ভন্ঠ তাহার চোখের উপর পডিয়াছে মার । * 

নিদ্রিত ব্যক্তির কাণের কাছে পিস্তল ,আওয়াজ করিয়৷ পরীক্ষা 
করা হইয়াছে, ' €্ কোন স্বপ্ন দেখে কিনা। প্রায়ই দেখা গিয়াছে, 
তাহার স্বপ্রের কথা মনে থাকে না; কিন্বা হয়ত সে কিছু স্বপ্র 
দেখে নাই। কিন্ত কখন কখন এই শব হইতে উত্পন্ন স্বপ্নের 
বিবরণ পাওয়। যায়ু। নিয়ে এইরূপ একটি স্বপ্ের বিবরণ সংক্ষেপে 
দেওয়। যাইতেছে । , 

(৫) নিদ্রিত বাক্তি স্বপ্ন দেববিয়াছিল, যেন সে সৈন্তদলে ভর্তি হইয়াছে । 
কিছুদ্দিন সৈনিকের কাজ করিয়া তাহার আর এ কাজ ভাল লাগিল 
না। একদিন সে কাহাকেও কিছু না বলিয়৷ পলায়ন করিল। 
তাহাকে ধরিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। সে অশেষ চেষ্টা 
করিয়া তাহাদের হাত এড়াইয়! চলিতেছিল, কিন্তু অবশেষে ধৃত 
হইল। তখন সামরিক বিচারে সে দোষী সাব্যস্ত হইল, 
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এবং তাহাকে গুল করিয়া ারিব্বার হুকুম দেওয়। হইল 1 অতঃপর 
যখন তাহাকে বধাল্মিতে লইয়। গিম্না গুলি :করা হইল, তখন 
গুলির আওয়াজে তাহার নিদ্রাতঙ্গ হইল! 

এরূপ মারও অনেক দৃষ্টাস্ত আছে। একজন টেলিগ্রাফের সিগ- 
নালার (512781167) রাত্রে হঠাৎ দৃম হক্টতে উঠিয়! টেপিগ্রাফের খবর 
লইতে লাগিল । কিন্তু তখনও তাহার চক্ষু গুমে জড়াইয়। আসিতে- 
ছিল। প্রথম ৩1৪টি শব্দ শুনিঘ্ধই সে বুঝিতে পারল যে, তাহার 
জানিত একটি বড় নাম তারযোগে , আপিতেছে | ইতিমধো সে 
একটু ঘুমাইয়া পড়িল । যখন তাহার গৃথ তার্গিল, তখন সে শুনিতে 
পাহল যে এ নামের শেষের অক্ষরগুলি তারযোগে আসিতেছে । বোধ 
হয় সে কয়েক সেকেও মাত্র ঘুমাইয়াছিল। ইতিমধ্যে সে এক দীর্ঘ 
ব্যান্ত শীকারের স্বপ্ন দেখিরাছিল। সম্ভবতঃ টেলিগ্রাফের টক্‌ টক 
শবগুলি, স্বপ্নে ব্যান্ব-শীকারে* গুলির আওয়াজে পরিণত হইয়াছিল। 

ডাক্তার ফ্রুডের মতে যে সণল স্বপ্র বাহিরের উত্তেজনা হইতে 
জাত সেগুলি, মনস্তত্বের দিক হইতে দেখিন্ কোন ন! কোনরূপ 
উদ্দেগ্তঞ্ভিত দেখিতে পাওয়া! যায়। ন্বপ্র অনেক সময় এইরূপ 
তাবে স্যজিত হয় যে নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাইর। দেওয়াই যেন ইহার 
উদ্দেশ্ত বলিয়া মনে হয় । অনেক সমগ্র স্বপ্ন খুব বিন্টট হয়-_-তাহার 
উদ্দেশ্য স্বপ্রের বিকটতা দ্বারা উহার উত্তেঙ্জনারু, তীত্রতাকে চাপা 
দেওয়।। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে নিগ্ছের পোন গুঢ় ইচ্ছার সহিত 
্বপ্নদৃশ্টের সংযোগ থাকে । তাহার ফলে উতেজনার সত্যত! 
লোপ পাইয়! উহা স্বপ্রেরই অংশীহৃত হইয়া যায়। এইরূপে স্বপ্ন 
যেন কোন প্রকারে নিত্রিত বাক্তিকে বুঝাইয়া অবোধ শিশুর 
মত শান্ত করিয়া রাখে । ফলে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইতে দেয় না। 
উত্তেজনার জন্য সে যদি সঙ্জাগ হয়, তবে সেই স্বপ্ন ব্যাখ্যার 
কথ অল্পষ্টভাবে মনে উদর হওয়ায় বোধ হয় যে উত্তেঞজনাটি যথার্থ 
নহে_-উহা! একটি স্বপ্র কিম্বা বাজে দ্রিনিস, অতএব আমি 
নির্বিদ্রে ঘমাই । 
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স্বপ্র যেন রাত্রিকালের প্রহর কার্য করে। পথে কোন 
গোলমাল হইলে যাহাতে ণোকের নিদ্রার ব্যাঘাত না হয়, এই 
জন্য প্রহরী গোলমাল মিটাইঘ্র! দের । কিন্তু যদ্দি এপ বিশেষ 
কোন গোলমাল হয় যে সে নিঙ্গে উহা, মিটাইতে অক্ষম, তখন 
পল্লীর লোকদ্দিগকে ডাকিয়া তুলিবাধ চেষ্টা করে । 

স্বপ্নের “অনুভূতির , মধ্যে কোন বিশেষরূপ উত্তেজনা উপস্থিত 
হইলে স্বপ্রদ্র্টাকে জাগাইয়া দিবধর চেষ্টার ভাব দেখা যায়। 
শিশুর মাতা গৃহকর্মে পরিশ্বান্ড হইয়া গভীর নিদ্রা যাইতেছেন। 
ঘরের উপর দিয়া ঝড় বৃহিয়া গেলেও তীহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় না। 
কিন্ত শিশু-সন্তানের অল্প নড়াচড়ার শবেই তাহার নিদ্রাতঙ্গ ছয় । 
যাহার। রোগীর সেবা কনদেন, তীাগাঙ্ধেরও এইরূপ শুইয়া থাকে । 
রোগীদের সামান্টি শব্দই ত্হাদের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে: অন্ত 
শব্দে তাহাদের বড় একটা নিদ্রাতঙ্গ স্বয় না। অনেকের চীত্কারে 
নিদ্রাভঙ্গ হয় না; কন্ত নিদ্রিত ব্যক্তির নাম ধরিয়া আস্তে আস্তে 
ভাকিলেই নিদ্রাতগ হয়। কোন স্থলে,আবার শব বন্ধ করিলে 
নিদ্রাভঙ্গ হয়। যেমন, বিলানে রাত্রে সে সব কল চলে তাহা যদ 
কোন কারণে বন্ধ হইয় উহার ঘড়ঘড়।নি শব্ধ থামিরা যায়, তাহ! 
হইলে পাশ্ববুন্তী *' নিদ্রিত লোকদিগের তধ্ক্ষণাৎ্ৎ নিদ্রাতঙ্গ 
হয়। * 

ই ইন ক ভর ২৫ ০0-82-১835 

* বিলাভের প্রসিদ্ধ উপম্য।'মক চালস ছিকেন্স তাহার প্রসিদ্ধ হাস্ারসগময় 
উপগ্যাস “পিকউইক পেপারস্"ঞ একজন জজের বিষর খণন। করিয়াছেন মে, যতক্ষণ 
উহার আদালতে উকীলদের বন্ধ ত1 চলত ত হক্ষণ ভিনি চেয়ারে ঠেসান পিয়। ঘুন।ইতেন, 
বেক্ত ত। বদ্ধ হইলে নিন্ঠন্ধতাঁর দরুণ তাহার নিড্াতঙ্গ হইত | 

ভিক্টর হিউগে! তাহার প্রসিদ্ধ ভ্পস্যাদ “লে মিজারেবল্‌”এ-_বেরিকেডের শুদ্ধ- 
প্রসঙ্গে “গ্রাণটেয়ার” ন্নুমক একছনের নিজ্বার বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন। 
বেরিকেডে যতক্ষণ যুন্ধ হইতেছিল ভতগ্ণ অস্তের ঝগ্কন ও কোলাহলেও তাহার 
নিজ্রাভঙ্গ হয় নাউ, কিন্তু, গন বেরিকেড অধিকুত্ত হইল এবং যুদ্ধকোলাভ্ল থামিয়া 
শেল, তন সেই নিস্তরূত।য় গ্রাণটেয়ারের নিত্রাভঙগ হইব! গেল । 


পৌর, ১৬২৫ | ] স্বপ্নতন্ব ৭৬৭ 


এ সব স্থলে নিপ্রিত ধ্যকিপ্র মনে জাগিবার একটি ইচ্ছা পূর্ব 
হইতেই বর্তমান থাকে । স্বপ্র যেন এই ইচ্ছা্ঠিকে ধলাইয়! তাহাকে 
ঘুম পাড়াইয়৷ রাখে। কিন্তু বিশেষ কোনও উত্তেজনা আসিলে 
এই উচ্ছাটিকে ' মুক্ত কর্ষ্ব! দের, ভাভাতে নিদ্দিত ব্যক্তি জাগিয়া 
উঠে। এতঘ্যতাঁত অপরাপর স্লে তয়ের* স্ব প্রভৃতি দেখাইয়া 
নিদিত ব্যক্তিকে স্বপ্র যেন জাগাইলার চেষ্টা করে। এত অক্স 
সময়ের মধ্যে এরূপ দীঘ স্বপ্র দেখা কিরূপে সম্ভবপর, ভাহার ব্যাথ্য। 
কোন পাশ্চাত্য মরন্ণোবজ্ঞানের পুইকে খুগিয়! পাই নাই । মস্তিষ্ক 
যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত দাঘ চিস্থা ক্পতে পারে, জাগ্রদ্ববস্থার 
তহার কোন দৃষ্টান্ত বা প্রমাণ পাওয়। বায় না। * সেই জন 
হবপ্লে মস্তিক বাতা অন্ঠ' কৌননূপ গতর সন্্ে্ ভিতর দিয়া 
মন কার্য করেঃ, এরূপ অন্্মান আবাদের বাধ্য হইয়া করিতে 
»য়। | রা 

থিওক্গফিক্যাল সোসাইটিব্র বর্তমান প্রেসিডেন্ট সুপ্রসিদ্ধা 
আনি-বেশাস্ত তল্লিখিত "একখানি পুস্তকে এইরূপ, স্বপ্রের বিষয় 
আলোচনা করিয়াছেন । তিনি পিপ্তলের আওরুখজ উৎপন্ন স্বপ্রটির 
বিষয় লইরাও অ'লোচন। করিয়াছেন । নাহার মতে যখন নিদ্রিত 
বাক্তির কর্ণের নিকট পিস্তলের আওয়াজ কর। ₹ইয়াছিল, তখন 
এই শব্দ ছুইটি বিতিন্ন পথ দিরা তাহার মন্তক্ধে পৌঁছিয়্াছিল 
পিস্তলের আওয়াছের সঙ্গে সংঙগ এক, পথে তাহার পগ্রম্মদেহ এই 
শব্দের উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল এবং অন্যপথে এই শব্দ 
তাহার কর্ণকুৃহরে প্রবেশ কয়া এবণেক্ডিয় দ্বা্া তাভার মস্তিক্ধে 
উপনীত হইব] তাহাকে জাগাইয়। ছিল? যেন ছুঈটি পুথক সংবাদ- 
বাহক বিহিন্ন সময়ে একই সংবাদ লইর। আদিল । প্রথম লংদাদদাত। 
উপস্থিত হইয়া কথায় না বুঝাইর। জভিণন্ন করিরা সংবাদ দানে প্ররত্ত 
হইল এবং পরবর্তী সংবাদদাভার জংবাদ* মস্তিদ্ধের ভিতর দিয় 
মনের নিকট আসিতে থে বিলন্দ হইল, ভাহারই মধ্যে সে এক 
বিভূত নাটকের অভিনয় সম্পূর্ণ করিরা ফেলিল । 


৭1৬৮ উদ্বোধন। [ ২*শ বর্য--”১২শ সংখ্যা 


কর্ণের ভিতর দিয়! মস্তিষ্কে পিগুলের' শব্দ পৌছিতে কত সময় 
লাগে তাহা গণনা করা যায়। ইহা এক সেকেগ্ডের শতাংশের এক 
ভাগ অপেক্ষাও অল্প । এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই এত দীর্ঘ স্বপ্ন 
দৃষ্ট হইয়াছিল । 

আনি-বেশাস্ত বলিয়াছেন যে" নিদ্রিতাবস্থায় অনেক অনুভূতি 
আমাদের বুক্মদেহের দ্বারা অপরোক্ষভাসে গৃহীত হইয়। থাকে । এই 
অনুমানটিকে সতা বলিয়! মানিয়| “লইলে স্বপ্রতত্বের অনেক ঘটনার 
ব্যাথ্য। সরল হইয়া! যায়--পরবণ্ডী' কতিপয় প্রবন্ধে তাহ। দেখাইবার 
ইচ্ছা রহিল। 

(ক্রমশঃ) 


অৎবাঁদ ও মন্তব্য | 


টে ০ 


গত ২৮শে অক্টোবর পর্য্যস্ত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের উত্তর-বঙ্গ বন্তা- 
কার্যে বিবরণ ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে । তৎপরে দুবলহাচি 
ও হাঁসাইগাড়ী কেন্দ্র ছুইী, হা উদ্ত তারিখেও বন্ধ হয় নাই, গত 
৪ঠা নভেম্বর ও ৩০শে অক্টোবর তারিখে শেষ বিতরণান্তে বন্ধ কর! 
হইয়াছে । শেষ সপ্তাহে দুবলহাটী কেন্দ্র হইতে ৫18৪ মণ চাউল 
৩৭ খানি গ্রামের ১১২ জন ব্যকিকে ও হাসাইগাড়ী কেন্দ্র হইতে 
৯/৪ মণ চাউল ২৩ থানি গ্রামের ১৮২ জন ব্যক্তিকে এবং ৯৪০ঠী 
গরুর জন্ত ১৩৬০ কাহুন খড় সাহায্য কর! হইয়াছিল। উক্ত সপ্তাহে 
৫০ জোড়া নুন বস্ত্ও বিতরণ কর! হইয়াছিল। 

চাউল বিতরণ বন্ধ করিয়া দ্রিলেও মিশনের এলাকাধীনে এরূপ 
অনেক ছুঃস্থ পরিবার ছিলেন যাহাদের তখনও সাহায্য কর। প্রয়োজন 


পৌষ, ১৩২৫] ংবাদ ও মন্তব্য । ৭৬৯ 


ছিল । কিন্তু তাহাদের সংক্য। এত অধিক নহে যে কেন্দ্র স্থাপন করিয়! 
সাহায্য কর! চলে । এরূপ ক্ষেত্রে এ সকল পরিবারবর্গকে এক কালীন 
কিছু অর্থসাহায্য করিয়া কার্ধা একেবারে বন্ধ কারয়৷ দেওয়! গতির হয় । 
রূপ ৫৩৪টী প্ররিবারকে ৯৮৪৪।%* টাকা সাহাযা করিয়া গত ৯৮ই 
নতেষ্বর মিশনের সেবকগণ শ্চলিয়। অসপিয়াছেন। নিয়লিখিত 
৫টী কেন্দ্র হহতে অর্থসাহায্য প্রদত হইয়াছিল এবং নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন 
কেন্দ্রের সাহাফ্যপ্রাপ্তের সংখা! ৪ অর্থের পাঁরিমাণ দেওয়া হইল। 


কেন্দ্রের নাম সাহায্যপ্রাপ্তের ন্দংখ। অর্থের পারিমাণ 
ন্ওগঁ! ৭০ শপ ২৭৮২, 
হুর্বললহাটী ৮৯ স২৫৭ 
ইাসাইগাড়ী * "৩৯ ১৪৫।%০ 
ভাগারগ্রাম ও বিলক্ঞ্চপুর ১৭১ * ৩৬৭ 
রাতওয়াল | ৮ ২৩৫ ৭৯৭- 


যুদ্ধ থামিয়। গেলেও, এখনও নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যা্দির মূল্য 
পুব্ববৎই, রহিয়াছে । কলাতায় বন্ত্রের দাম পূর্ববাপেক্ষ। স্বপ্পমূল্য 
হইলেও রেল কোম্পানী এখনও বস্ত্রের চালান গ্রহণ করিতেছেন না 
বলিয়া মফঃশ্বলের বাজারসমূহে বস্ত্রের মুল); পুর্রবৎ্ই রহিয়াছে। 
তাহার উপর শীত পড়ায় বন্ত্রাতাব যে আরও বৃদ্ধিংপাইয়াছে এ সংবাদ 
মিশনের কর্তৃপক্ষগণ পাইতেছেন। এর দেশের দরিদ্রগণ বস্ত্রের 
অর্ধভাগ পরিধান করিয়া অপরাদ্ধ আচ্ছাদনরূপেই ব্যবহার 
করিয়। থাকে-কারণ, তাহাদের পৃথক আচ্ছাদন-বস্ত্র ক্রয় করিবার 
সামর্থ্য নাই। আচ্ছাদন বস্ত্রেরে অভাব হেতু অধিকাংশ দরিদ্র 
ব্যক্তিই ইন্ক্লয়ো রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যযুখে পক্ষিত 
হইতেছে । শীতের প্রথম হইক্চেই এই ব্যাখিটীর প্রকোপ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে ইহাও দেখ! যাইছেছে।, এরগ ক্ষেত্রে মিশন যতদুর 
সাধ্য দেশবাসীর সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়া সাধারণকে বস্ত্রাদি 
দিয় সেবা করিতে চেষ্টাথিত হইয়াছেন। এই কার্যে ধষিনি ষের্প 


8৭০ উদ্বোধন । | ২*শবর্ধঘ __১২শ সংখ্যা! 





সহায়তা করিতে চান তাহা শ্রীরাম মিশনের প্রেসিভেপ্ট বা 
সেক্রেটারীর নামে * প্রেরিত হইলে আত সাদরে গৃহাত এবং 
স্বীকৃত হইবে । 

গত অগ্রহায়ণ মাস্রে বন্ত্রবিতরণ-ব্রিরণী প্রকাশিত হইবার পর 
দুপতারায় ঢাকা , ৩৬ "জোড়া, ও সোণারগীয় (ঢাকা ) ৩০ জোড়া, 
নোয়াখালীতে ৫২ জোড় ও বাকুড়ায়, ৩০ জোড়া বস্ত্র এবং বন্ত 
বিতরণ গন্য কোটালিপাড়ার (ফারদপুর ১) ৫০. টাক' ও কোয়াল- 
পাড়ায় ( বাকুড়া , ১০০. টাক: প্রেরণ করা হইয়াছে। 

নোয়াখালীর চতুঃপাশ্বস্থ গ্রামসমূহে অসংখ্য ব্যক্তি ইনক্রয়েগ্রায় 
মৃত্যুযুে পতিত হইতেছে । তথায় শবরাশকৃঝ্চ মিশন সেধাকার্্য আরম্ 
করিয়াছেন । সেবার জন্ঠ বস্ত্র, গুধধ এবং অর্থ প্রেরিত হইয়াছে। 

কাশীর চারিদিকেও ইন্ক্লুয়েজী হইতেছে । স্থানীয় শ্রীরামকৃষঃ 
মিশন সেবাশ্রম হইতে তথায় সেবাকাধ্য আরগু হইয়াছে । রুণগ্রকে 
ওঁবধ, পথ্য এবং অভাব বুঝিলে বব্রাদ্দি দিয় সেব। করা হইবে । 

বোধ হয় সকুলেই অবগত আছেন যে, মান্দ্রাজ প্রদেশেও এ বৎসর 
অগ্জাতাব ঘটয়াছে.। তজ্জন্ত এমন কি মান্দ্রাজ সহরে পধ্যস্ত লুট-পাট 
আরম্ভ হয়। কতকগুলি সুন্তরান্ত ব্য[ক্তর উৎসাহে স্থানীয় শ্রীরামরুষ 
মিশন ময়লাপুরের ( উহা* মান্দ্রাজ সহরের একটী পল্লী) ছুঃস্থ 
পরিবারবর্গকে %ত সেপ্টেম্বর মাস হইতে চাউল সাহাঘয করিতে 
আরম্ভ করিয়াছেন । মিশন যে প্রণালীতে ' উক্ত সেবাকার্যয করিয়। 
থাকেন তথায়ও সেই প্রণালীর এন্ুসরণ কর] হইতেছে । বর্তমানে 
সেবাকাধ্য অতি অল্লপপরিসর লইঙ্কা হইতেছে । প্রত্যহ যেরূপ অভাব 
বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাভে বোধ হয় শী্র কার্যযক্ষেত্রের পরিসর বাড়াইতে 
হইবে। কিন্তু উহাতে সাধারণের সাহায্যের বিশেষ প্ররোজন । স্থানীয় 
মিশন বিশ্বাস করেন যে, সাধারণের সহানুভূতির অভাব হইবে না। 


পৌষ, ১৩২৫।] সিষ্টার নিবেদিতা বালিকা-বিস্ভালয় । ৭৭১ 


বিগত ২৬শে অগ্রহারঞ্ বৃহ্স্পভিবার, ৯৩২৫ সাল,*বেলুড় মঠে 
পুজ্যপাদ প্রমানন্দ স্্ামিজীর জন্মতিথি- পুজা হইরা গিননাছে। তাহার 
মহাসমাধিলপাভের পর ইহাই সনবও প্রথম জন্মোৎসব । ত্র উপলক্ষে 

শ্রীশ্রীঠাকুরের রিশেষ পুজা হাম ও হোগরাগা। দির অনুষ্ঠান হইয়াছিল 
এবং সমেত শুক্রবুন্দ পুজনশয় প্রেমানগ্ৰ স্বামিঙীর একখানি 
প্রতিমুন্তিকে পত্রপুণ্পে স্ুনভিন্িত কারিন। স্টাহাৰ সনাখে ভক্তিগদ্গদচিত্তে 
সংকীত্তন ও ভজনাদি ক'রয়াছল্ে । ধিনি এক'্দন মঠের প্রাণস্বরূপ 
ফ্িলেন-_যিনি উৎ্শবাদিতে নিক্গ বরের প্রতি ভ্রক্ষেপ না ক প্রিয়া 
প্রতোক খুঁটিনাটিটা পর্যন্ত চক্ষে ভইবধান কছিরঃ সর্দত্র দুিয়া 
বেজাইছেন, ভিনি আক্ষ স্থলশপাীরে শিগ্ভমান নাই 1.-এ অভাব যে 
প্রত্যেক তজছদয়ে প্রভার তব অন্ত হইতেছিল তাহা আর বলিতে 
হইবে না। 


পাম্প এ শপ 


সিষ্টার নিবেদিত। বালিকা-বিদ)ালয় । 
আবেদন ও প্রপ্তি-স্বীকার | 


লিগত শ্রাবণ মাসের পর হইতে এ পধান্ত যাহার? উক্ত বালিকা- 
বিদ্যালয়ের গৃহনি্্াণ- কল্পে অর্থসাহায্য করিরাহেশ হাহাদের নাম নিষ্বে 
কৃতদ্ঞতার সাহত স্বীকৃত হইল । স্তরাশিক্ষারূণি এহ মহৎ উদ্দেগ্ঠে 
আজ পধ্যন্ত আশান্তরূপ সাহায্য না পাইলেও, ভগবত্ক্পা সহান্ুতুতির 
লথখনই অভাব হইবে না, এই স্থির বিশ্বাসেই আমর! কার্যযক্ষে জে 
অবতীর্ণ হইয়াছি । ভারতগন্তপ্রাণা ন্ভগিনী নিবেদিতা ভারতীয় 
আদর্শে খিক্ষিতা ও অন্ুপ্রাণি 51 হইয়া অন্মদ্দেশীর বাঃলকাগণ যাহাতে 
খাটি হিন্দুজননীকে গড়িয়া উঠিনে পারে তছদ্দেগ্ঠেই এই বিগ্ভালয়টী 
স্বাপন কৰিয়। গিরবাছেন | সেই জন্যই £তনি প্রচলত পাশ্চাতা চরিতের 
পত্রিবর্তে তারতীয় আদর্শ-জ্্রীচরিত্র, এবং ভারতীয় ধর্শা, নীতি, ও কলা- 
বিদ্যা প্রভৃতির ছবি বালিকাগণের সন্মথে স্তাপন করিতেন। বপ্তম*ন 
জাতি-সংঘর্ষে ভারতবাসীকে যদি অশপনার নিব বজাধ রাখিতে হয়, 
তাহা হইলে উক্ত প্রকার শিক্ষার প্রচার করিকেই হইবৈ । তাহার সেই 
একপগ্র সাধনার বীঞ্জকে মহীারুহে পরিণত করিবার তার এখন দেশ- 
বাসীর উপর ন্যস্ত রহিয়াছে । এতদুদ্দেক্টে যিনি যাহা সাহায্য করিতে 
চান,নিম্লিখিত ঠিকানায় প্রেরত হইলে সাদরে ? গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে । 
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